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“ও? 
তৃতীয় -সংস্করণের নিবেদন 


নাথপন্থী যোগীরা দেশ-বিদেশের একটা গৌরবময় ইতিহাসের 
অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, বিশেষ করিয়া ইহাদের চেষ্টায় হিন্দুধর্মের 
একটা গৌরবময় ইতিহাস সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সুপ্রাচীন যুগে 
ইহারা ষোগধন্মের চরম উৎকর্ষ সাধন করিয়া বিশ্বের ইতিহাসে 
সব্বধন্মের মধ্যে হিন্দুধর্মের শেঠ প্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়া- 
ছিলেন। ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য ও সাধনায় যৌগিজাতির একটা 
বিরাট মহিমাময় এঁতিহা ছিল। এই মহান জাতির জাতীয় জীবনের 
প্রথম উষা-যুহূর্ত হইনতৈ" আর্ত করিয়া আজিকার দিন পর্য্যন্ত সে 
ষে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের একটি বিরাট ইমারত গড়িয়া উঠাইয়াছিল, 
কালজ্রোতের প্রবল আবর্তেও ইহার অস্তিত্ব একেবারে লোপ 
করিয়া দিতে পারে নাই। ইতিহাঁসই ইহার অবিনশ্বর সাক্ষী । 
যদিওব। বর্তমানে সেই ইতিহাস অসম্পূর্ণ, অসংলগ্ন, বিকৃত এবং 
বিস্বৃতির অন্তরালে. রক্ষিত। যে জাতি সুদূর অতীত হইতে 
নানাবিধ প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয় ত্বীয় অস্তিত্ব অক্ষুগন রাখিয়! 
নিজস্ব বৈশিষ্ট্য গড়িয়া তুন্সিতে সমর্থ হইয়াছিল তাহাদের প্রামাণ্য 
ও ধারাবাহিক ইতিহাস বিস্মৃতির অস্তরাঁল হইতে আবিষ্ষারের 
সর্বপ্রকার চেষ্টা করিতেই হইবে । নিরপেক্ষ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য 
পণ্ডিত মণ্ডলীর গবেষণার ফলে আমাদের সম্বন্ধীয় অনেক অমূল্য 
তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে সত্য, কিন্তু একমাত্র আমাদের ইতিহাস' 
রচনার গরজেই, ইহারা একার্ষ্যে হস্তার্পণ করেন নাই। অন্ত 
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প্রয়োজনের তাগিদের গরজেই ইহারা একার্যে হস্তক্ষেপ 
করিয়াছেন। যাহা হউক এইসব স্বনামখ্যাত সাহিত্যরথীরা নাথ- 
পশ্থের সুপ্রাচীন যুগের গৌরবময় এঁতিহ্য শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত 
প্রচার করিয়া সকলের শ্রদ্ধাভাজন' হইয়াছেন। 

দুঃখের বিবয় কয়েকজন পণ্ডিত দীর্ঘকাল হইতে এই জাতির 
গৌরবময় ইতিহাসকে কলঙ্কিত করিয়া প্রকাশ করিবার ছুরভিসন্ধি 
ও অশোভন প্রচেষ্টা করিয়া শুধু কুখ্যাত হয়েন নাই, হিন্দুসমাজের 
গৌরবময় ইতিহাসের পুষ্ঠায় কালিমা! লেপন করিয়াছেন। যাহারা 
সত্যান্ুসন্ধিৎসা অপেক্ষা অন্যবিধ ্বর্থু_ বূড় করিয়া দেখিয়! 
আসিয়াছেন, তাহারা আমাদের গৌরব-কাহিনী অকুণ্চিত্তে প্রকাশ 
ও প্রচার করিবেন, এরূপ আশা ছুরাশী মাত্র। সেইজন্য নিরপেক্ষ 
পণ্িতমণ্ডলীর সাহায্যে আমাদের ধারাবাহিক ইতিহাস সম্কলনের 
ভার আমাদেরই গ্রহণ করিতে হইবে । শুষ্ক পাগ্ডিত্যজাত 
অহং বুদ্ধি”, “নিতান্ত প্রাকৃত জনোচিত দস্ত”, “মিথ্যাভাষণে নিল্ল- 
জ্তা” ঈর্ষা, পরনিন্দা ইত্যাদি ত্যাগ করিয়া দৃঢ় বিশ্বাস, একাস্তিক 
ইচ্ছা, সরলতা, সাধুতা এবং অবিচলিত কর্নিষ্ঠা লইয়া সঙ্ঘবদ্ধ 
ভাবে কাধ্যক্ষেত্রে নামিলে আমাদের পুর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার 
সাফল্য অর্জনে বিশেষ বিলম্ব ঘটিবে না বলিয়াই আমার দৃঢ় বিশ্বাস 
জন্মিয়াছে। মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন__- “সত্যগ্রহণে আমরা যে 
পরিমাণ অকৃতকাধ্য হইব আমাদের চেষ্টাও সেই পরিমাণ ব্যর্থ 
ইইবে |” আঁচার্ষ্য প্রফুল্লচন্দ্র বলিয়াছেন, “যার। কপটাচারী, যাদের 
মন মুখ এক নয়, তারা সত্য পথে চলাত দূরের কথা, সত্যের সন্ধানই 


৬/ শু 
পায় না। ঈ্গ ক ক্ষ ক ক অন্ধ গর্বকে উচ্চ আসন দিলে 
শ্রেন্ট গৌরব কি ধুলিবিলুষ্ঠিত হয় ন1?” কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ 
বলিয়াছেন_- “আমরা ভূরি প্রমাণ-বাক্য রচনা করিতে পারি, 
তিলপ্রমাণ আত্মত্যাগ করিতে পারি না, আমরা অহংকার দেখাইয়া 
পরিতৃপ্ত থাকি, যোগ্যতালাভের চেষ্টা করি না। +% & & * নিজের 
বাকচাতুধ্যে নিজের প্রতি ভক্তিবিহ্বল হইয়া উঠাই আমাদের 
জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ।” 
“যে জাতি চলে না কভু তারি পথ পরে 
তন্ত্র মন্ত্র সংন্লিতায় চরণ না সরে 1” -_ রবীন্দ্রনাথ 

স্বামী বিবেকানন্দ ঝলিয়াছেন-_-“হঃরিয়ে ফেল! জাতীয় বিশেষ- 
ত্বের বিকাশ যাতে হয় তাই করতে হবে। জগতের মহৎ ও 
বৃহৎ কার্যগুলি দরিদ্রের দ্বারাই সংসাধিত হইয়াছে ।” বিশ্ববিখ্যাত 
জান্মাণ পণ্ডিত মোক্ষমূলার (15. 1401151 ) বলেন__ “যে-দেশের 
জনসাধারণ স্বীয় দেশের প্রাচীন ইতিহাস «ও প্রাচীন সাহিতা স্মরণে 
গৌরবান্বিত নী হয়, তাহারা জাতীয় চরিত্রের প্রধান অবলম্কনশৃন্ত 
হইয়াছে, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে 1” চীন জাতীয়-দলের 
নেতা সানইয়াৎ সেন বলেন-_ “বিশ্বপ্রেমের কথা যদি আমরা 
বলিতে চাই তবে আমাদের প্রথমেই জাতীয়তার কথা বলিতে 
হুইবে। আন্মন আমরা আমাদের লুপ্ত জাতীয়তা পুনঃ প্রতিচা 
করি যেন তাহা আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠে ।” তাহা হইলে 
জাতীয়তাই বিশ্বপ্রেমের মূল উৎস। বিশ্বপ্রেমিক হইতে হইলে 
আমাদিগকে স্বজতি ও স্বদেশপ্রেমিক হইতে হইবে । 


যোগিজাতি মহান জাতি । এই মহাঁন জাতির গৌরবময় ইতিহাস 
সন্বন্ধে জনসাধারণ অজ্ঞ । তাহার কারণ এই জাতির ধারাবাহিক 
কোনও ইতিহাস ছিল না। .স্ইে জন্য অজ্ঞতা হেতু অনেকে সভা- 
সমিতিতে, সংবাদ-পত্রে ও গ্রন্থাদিতে এই জাতি সম্বন্ধে ভ্রান্ত মন্তবা 
প্রকাশ করেন। ইহাদের ভ্রান্ত ধারণা দূর করার জন্য এবং স্বজাতি- 
সাধারণকে স্বীয় ইতিহাস সম্বন্ধে একটা মোটা মুট্ী ধারণ। দিবার জন্য 
এই জাতির ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ইতিহাস সন্কলন, প্রকাশ ও প্রচার 
করা শুধু বাঞ্চনীয় নহে, একান্ত অপরিহার্য । এই উদ্দেশ্ঠ সাধনের 
সহায়তার জন্য ১৩৩০ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মী ৫৬ পৃষ্ঠাযুক্ত রাজগুরু 
যোগিবংশের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহাতে 
অধ্যায় বিভাগ ছিল না। ১৩৩৪ বঙ্গাব্ধের আধাটঢ় মাসে ছয়টি 
অধ্যায়ে বিভক্ত ২১৮ পুষ্ঠাযুক্ত ইহার ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। 
এই সম্বন্ধে কাছাঁড় জিলার তদানীন্তন জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেট স্থপপ্ডিত 
মিঃ জে, পি, মিলস, এম-এ- আই. সি. এস. 81২২৯ ইং লিখিয়া- 
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80০53৪.৮ অর্থাৎ বাবু স্থরেশচন্দ্র নাথ মজুমদার মহাশয়ের 
বাল্যাবস্থায় প্রথমে তাহার সহিত আমার দেখা হয়। তিনি এবং 
তাহার পরিবার আমার নিকট পরিচিত। তিনি বর্তমানে তাহার 
জাতির ইতিহাস উদ্ধারের মূল্যবান কার্যে নিযুক্ত আছেন। 
এতিহাসিক যুগের বনু পুর্ব হইতেই সম্ভবতঃ তাহার সম্প্রদায় 
ভারতের এই অঞ্চলে বসবাস করিয়া আসিতেছেন। তাহার 
সম্মুখে গবেষণার বিশাল ক্ষেত্র বর্তমান রহিয়াছে, তাহা! অত্যন্ত 
কঠিন । কারণ পূর্র্ব সংস্কারজনিত পক্ষপাত দ্বারা উপযুক্ত প্রমাণ- 
জমৃহ লুপ্ত হওয়ার জ্ঘাঞ্ঞ্+ আছে । তিনি তাহা হৃদর়ঙ্গম করিতে 
পারিয়া তথ্ছপযুক্ত পন্থাবলম্বনে কাজ করিয়া যাইতেছেন। আমি 
তাহার সাফল্য সর্বতোভাবে কামনা করি । শিলচর নন্মীল স্কুলের 
অধ্যক্ষ রায় এঅঘোর নাথ অধিকারী বাহাছুর ১৪।২।২৯ তারিখে 
লিখিয়াছিলেন-_-গ্রন্থখানি গবেষণার ভাবেই লিখা এবং ইহাতে 
উপযুক্ত বিশিষ্টতা রক্ষার সমূহ চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। * * * নীতি- 
পাঠের ম্যায় ইহা সহজ ও সরল ভাবে পঠনীয়। গ্রন্থখানি ভারতের 
বিভিন্ন জাতীয়দের নিকট নান! বিষয়ে সুন্দর চিন্তাপ্রবণতার আকর 
বলিয়া গণ্য হইবে। উত্ত গ্রস্থপাঠে পাঠকের হৃদয়ে আমাদের 
দেশের বিভিন্ন জাতি-সমন্বয়ের একটা বিশিষ্ট ও বিচক্ষণ দূরদৃষ্টির স্থায়ী 
বিশ্বাস হৃদয়ে জাগরিত হইবে” (যোগিসখা-__ভাদ্র, ১৩৩৫ বাং)। 
আলোচ্য গ্রন্থখানি যোগিজাতির ইতিহাস। আলোচনা সুনিপুণ 
ও প্রমাণসম্মত। ইতিহাস হইলেও ইহা৷ উপন্তাস অপেক্ষা মনোরম 
«ও চমকপ্রদ” (আর্য্যদর্পণ--মাঘ, ১৩৩৪ বাং ৩৯২ পৃঃ)। “স্ুরেশবাবুর 
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এই বিরাট ইতিহাস সঙ্কলন জাতিতত্বান্বেষিগণের অন্নুকরণযোগ্য” 
(সমাজসেবক-_বৈশাখ, ১৩৩৪ বাং)। “প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধারের 
এইরূপ চেষ্টা অতীব প্রশংসনীয় । ইহা দ্বার! জাতির ভবিষ্যৎ গড়ি- 
বার স্থবিধা হয়” (প্রবাসী- ফাল্কন, ১৩৩৪ বাং)। “আশ্র্ধ্য 
গবেধণাশক্তির পরিচয় দিয়াছেন” (যোগিসখা-_কান্তিক, ১৩৩৪ বাঁং)। 
আত্মবিস্থৃতপ্রায় এই মহান জাতির ইতিহাস যত বিস্তৃতভাবে 
প্রকাশিত হয়, ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের বিশেষ করিয়া 
জাতির পক্ষে তাহা ততই মঙ্গলজনক। সেইজন্য আরও যথেষ্ট নূতন 
তথ্য সংগ্রহ করিয়া তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশঞ্ষনরক্র উদ্যোগ আয়োজন 
করিতে না করিতেই বিশ্বব্যাপী মহাযুদ্ধের দারুণ অস্বাভাবিক 
পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। সেই সময় কলিকাতা দেশবন্ধু হাই স্কুলের 
তদানীন্তন প্রধান শিক্ষক শ্রীরেবতীমোহন ভৌমিক, বি-টি, শিল্পাশ্রম 
প্রেসের শ্রীদিগন্বর দেবনাথ ও জান্মান প্রত্যাগত কাগজশিক্সী 
শ্রীষশোদাকুমার মজুমদার এবং আসাম-বঙ্গ যোগি-সম্মিলনী ইহা? 
প্রকাশের চেষ্টা করিয়া বিশ্বব্যাপী অস্বাভাবিক পরিস্থিতির জন্য 
সফলকাম হইতে পারেন নাই । এইভাবে মোটামুটি ২৭ বৎসর কাল 
কাটিয়া যায়। তাহাতে ক্ষতি হয় নাই। দয়াময় পুণ্রক্ম ভগবান যাহ! 
করেন সবই আমাদের মঙ্গলের জঙ্য । এই সময় মধ্যে গ্রন্থের জন্য 
যথেষ্ট নৃতন তথ্য সংগৃহীত হইয়াছিল এবং গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি অধ্যায় 
বিভিন্ন বিশেষজ্ঞের দ্বার! পরীক্ষা করাইবার স্থযোগ হইয়াছিল । 
পূ্ণব্রক্ম ভগবানচিন্তায় নিমগ্ন বার্ধক্যপীড়িত দেহ লইয়া কুমিল্লা 
ভিক্টোরিয়া কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ, এম-এ, 
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বিগ্ভাবাচস্পতি মহোদয় আমার সৌভাগ্য ক্রমে তৃতীয় সংস্করণের 
যাবতীয় পাগুলিপি একাধিকবার পরীক্ষা করিয়৷ দিয়াছেন । 
অনবসরের জন্য এবং একসঙ্গে সমস্ত পাঞ্ুলিপি প্রেরণের অস্থবিধা! 
থাকায় একার্্যে তাহার কয়েক বংসর সময় লাগিয়াছিল। তাহার 
আশীব্বাণীগুলির মধ্যে কয়েকটির অংশবিশেষ নিয়ে উদ্ধৃত করিলাম। 


্রীপ্রীরাধাগিরিধারী 
চৌমুননী 


২০৭৪৪ 
ত্ী টী ক, ৃ | 
পীগুলিপি পড়িয়া অত্যন্ত আনন্দ পাইলাম। 
আপনার সংগ্রহ অপুব। ভগবান আপনাকে দীর্ঘজীবী করিয়া 
স্বজাতির মঙ্গলসাধনে শক্তি দিউন। 7 

আপনাদের 
(স্বাঃ) শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ 


শ্রীশ্রীরাধাগিরিধারী 
চৌমুহনী 
১৬৫1৪ ৫ 
প্রীতিভাজনেধু 
০০ আপনার চেষ্টায় খুব আনন্দ অনুভব করিতে 
ভগবান আপনার মঙ্গল করুন | াশাতগ 
আপনাদের 


(স্বাঃ) শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ 
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চৌমুহনী 
৯1৯18 ৫ 
শ্রীপ্রীরাধাগিরিধারী 
প্লীতিভাজনেযু 
০০০০০৮০০০০৩ ভগবান আপনাকে যে শক্তি দিয়াছেন, তাঁহার 
সদ্বাবহার করিতেছেন । ভগবান আপনার মঙ্গল করুন । "তত 
ভবদীয় 
(স্বাঃ) শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ 


ম৬."রসারোড ইষ্টফাষ্ট লেন 
টালিগঞ্জ, কলিকাতা-৩৩ 
১৬।১০।৫০ 


প্রীরীরাধাগিরিধারী 
শ্রদ্ধাস্পদেষু 
আপনার সমস্ত পাগুলিপি আমি বিশেষ আগ্রহের সহিত 
দেখিয়াছি | -*--১০, পাঁগুলিপি পড়িয়া আমি বিশেষ আনন্দ 


পাইয়াছি। আপনার ব্যাপক গরেষশা এবং তজ্জন্ত বিপুল 
পরিশ্রম বাস্তবিকই বিশেষ প্রশংসনীয় । আপনার গ্রস্থখানি 
যোগি-সমাজের এক অতুলনীয় সম্পদ। ইহা! শীঘ্রই প্রকাশিত 
হওয়া বাঞ্চনীয় । ইতি--- 

| বিনীত . 
(ক্বাঃ) শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ 
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বিগ্ভাবাচস্পতি মহোদয় আমার সৌভাগ্যক্রমে তৃতীয় সংস্করণের 
যাবতীয় পাঁঞুলিপি একাধিকবার পরীক্ষা করিয়া দিয়াছেন । 
অনবসরের জন্য এবং একসঙ্গে সমস্ত পাঞ্জুলিপি প্রেরণের অস্ুুবিধ! 
থাকায় একাধ্যে তাহার কয়েক বংসর সময় লাগিয়াছিল। তাহার 
আশীব্বাণীগুলির মধ্যে কয়েকটির অংশবিশেষ নিযে উদ্ধৃত করিলাম। 


্রীশ্রীরাধাগিরিধারী 
চৌমুহনী 


২০|৭188 
প্রীতিভাজনেষু পণ ৰ 
'**”***'পাঞ্ুলিপি পড়িয়া অত্যন্ত আনন্দ পাইলাম। 
আপনার সংগ্রহ অপুব। ভগবান আপনাকে দীর্ঘজীবী করিয়া 


স্বজাতির মঙ্গলসাধনে শক্তি দিউন | তা 


আপনাদের 
(স্বাঃ) আ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ 
প্রীন্রীরাধাগিরিধারী 
চৌমুহনী 
১৬৫৪৫ 
গ্ীতিভাজনেষু 
৪৮৬৫ ক ৪৪ ৪৪৮৭ আপনার চেষ্ট 1য় খুব আনন্দ অনুভব রি 
ভগবান আপনার মঙ্গল করুন | **ত০ 
আপনাদের 


(স্বাঃ) আ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ 


চৌমুহনী 


৯1৯18৫ 
শ্রীশ্রীরাধাগিরিধারী 
গ্রীতিভাজনেহু 
২০০০০০৩১০৩৭ ভগবান আপনাকে যে শক্তি দিয়াছেন, তাহার 
সদ্যবহার করিতেছেন । ভগবান আপনার মঙ্গল করুন । তি 
ভবদীয় 
(্বাঃ) শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ 
*৬"্রসারোড ইঠ্টফাষ্ট লেন 
টালিগঞ্জ, কলিকাতা-৩৩ 
১৩।১০।৫ 5 
শ্রীশ্রীরাধাগিরিধারী 
শ্রদ্ধাম্পদেষু 
আপনার সমস্ত পাগুলিপি আমি বিশেষ আগ্রহের সহিত 
দেখিয়াছি । -.--**--. পাঁঞুলিপি পড়িয়া আমি বিশেষ আনন্দ 


পাইয়াছি। আপনার ব্যাপক গরেষশা এবং তজ্জন্য বিপুল 
পরিশ্রম বাস্তবিকই বিশেষ প্রশংসনীয় । আপনার গ্রন্থখানি 
যোগি-সমাজের এক অতুলনীয় সম্পদ । ইহা শীঘ্রই প্রকাশিত 
হওয়া বাঞ্চনীয় । ইতি--- 
বিনীত . 
(ম্বাঃ) শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ 
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ইংরাজি ১২২৫২ তারিখে তিনি আবার লিখিয়াছিলেন-_ 
“আমার বিশ্বাস শ্রীযুত স্ুরেশচন্দ্র নাথ মজুমদার মহাশয়ের রাজগুর- 
যোৌগিবংশ ৩য় সংস্করণ আমাদের জাতির একটি অমূল্য সম্পদ । 
শ্রীযুত প্রমথনাথ নাথ ও শ্রীফুত' শরৎচন্দ্র নাথ মহাশয়দ্ধয় এই 
গ্রন্থখানির প্রকাশভার নিয়াছেন জানিয়া আমি অত্যন্ত আনন্দিত 
হইলাম 1” 

প্রবীণ নেতা বৃদ্ধ তাপস শ্রীভারতচন্দ্র নাথ, উকীল ১২২৫২ 
তারিখে লিখিয়াছেন--“আপনার মত প্রত্বতত্ববিদ্‌ নেতাই 
আমাদের ভরসাস্থল। ::- --**শ্রীগুরু গোরক্ষনাথ এই মুমুষু জাতিকে 
রক্ষা করার জন্য আপনার ভিতর প্রেরণা সার করিয়া দিয়াছেন। 
০০০৮১৩৮১ এই জাতির গৌরবকহিনী প্রচার করিবার আর কেহ 
নাই।” তিনি আরও বলেন-- 

“গ্রীমান স্থরেশচন্দ্র নাথ মজুমদার মহাঁশয় রাজগুরু যোগিবংশ 
লিখিয়া ও প্রচার করিয়া বঙ্গীয় যোগিজাতিকে অন্ধকার হইতে 
আলোতে আনয়ন করিয়াছেন। এই আত্মবিস্থৃত জাতির বহুসংখ্যক 
ছাত্র বিশ্ববিষ্ঠালয়ের উচ্চতম উপাধি প্রাপ্ত হইয়া অর্থের উপাসনায় 
জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন, লক্ষপতি কোটীপতি হইবার চেষ্টা 
করিয়াছেন; কিন্তু স্বজাতির লুপ্ত ইতিহাস উদ্ধার করিয়া বিস্মৃত পূর্ব্ব 
গৌরব সব্বসাধারণের সমক্ষে প্রকাশ করিবার যথোঁচিত চেষ্টা কেহই 
করেন নাই । স্ুরেশবাবু বিশ্ববি্ঠালয়ের উচ্চ উপাধি প্রাপ্ত কিংবা 
লক্ষ্মীর বরপুত্র না হইয়াঁও বছ অর্থ, পরিশ্রম ও সময় ব্যয় করিয়া 
ভারতের নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া বহু স্থান হইতে নাখ-গুরুগণের 
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পৃর্বগৌরব সংগ্রহ করিয়া সর্বসাধারণের সমক্ষে উপস্থাপিত 
করিয়াছেন, তজ্জন্ত বর্তমান যৌগিজাতি ও তাহাদের ভাবী বংশধরগণ 
চিরকাল তাহার নিকট কৃতজ্ঞ, থ্‌কিবেন। স্ুরেশরাবুকে প্রত্বতত্ব 
মধুকর বা এবন্থিধ কোনও গৌরবজনক উপাধিতে ভূষিত করিয়া 
উপযুক্ত সন্মান প্রদর্শন করিবার জন্য. আমি আসাম-বঙ্গ যোগি- 
সম্মিলনীকে অনুরোধ করিতেছি” ডক্টর ৬নলিনীকাস্ত ভষ্টশালী 
২৮৪৫ তারিখে লিখিয়াছিলেন--“আপনার স্ুলিখিত অধ্যায় 
ও কার্ড পাইলাম । মফঃম্বলে বসিয়া আপনি পুরাতত্ব গবেবর্ণার 
স্থুকঠিন কার্ধ্য করিতেছেন, তাহা খুবই প্রশ্ঈ্রে বিষয়” ডর্তর 
মাধবচন্দ্র নাথ, ২৭১১।৪৫ তারিখে লিখিয়াছেন-_-“আপনার পুস্তকের 
পাগুলিপি পাইলাম । আমার মনে দৃঢ় ধারণা জন্মিয়াছে যে, ইহা 
প্রকাশিত হইলে একটি অমূল্য গ্রন্থ বলিয়া পরিগণিত হইবে।” 
ডাঃ নরেন্দ্রনাথ নাথ, ১৩।১।৫৩ তারিখে লিখিয়াছেন--“আপনি 
প্রাণ দিয়া জাতীয় চৈতন্ত সম্পাদনের ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। 
গৃর্ধতন নেতারা সমাঁজতরণীর হাল ছাড়ার মত ভাব দেখাচ্ছেন, 
।আপনি কেবল হাল ছাড়েন নাই । *****, *-**** রাজগুরু-যোগিবংশ 
আপনাকে অমরত্ব প্রদান করিবে । -***৮৮** আপনার ছুদ্দিমনীয় 
স্বজাতিহিতৈষণার প্রতি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।” শ্রীইন্দ্রকুমার নাথ 
চৌধুরী, এম-এ, ১০।১১।৪৫ তারিখে বোম্বাই-এর পুণা হইতে 
লিখিয়াছেন-- “আপনি যেভাবে অক্লান্ত ও অবিশ্রাস্ত. পরিশ্রম 
করিয়া জাতির ইতিহাস প্রণয়নে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তাহাতে 
আমার 'মনে হয় জাতির সম্পূর্ণ ইতিহাস আপনি একাই সমাপ্ত 
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করিয়া যাইতে পারিবেন। আপনার অক্লাস্ত ও একাগ্র সাধনার 
অস্বতধার। জীবন্ত ও আত্মবিস্মৃতপ্রায় জাতির আত্মপ্রিচয়ের এক 
বিশাল আলোকস্তস্ত হিসাবে সভ্যু-সমাজের সম্মুখে এবং কালের 
কোনে অক্ষয় ও অনাহতভাবে দেদীপ্যমান হইয়া রহিবে।” তিনি 
আবার ২৮৬৫১ তারিখে লিখিয়াছেন_-“আমর! সবাই তৃতীয় 
. সংস্করণের জন্য সাগ্রহ প্রতীক্ষায় রহিলাম। এই বইখানির প্রতিটি 
শব্দ-যোজনা আমাদের জাতির পক্ষে এক একটি সুবর্ণ-কণিকার 
মত মূল্যবান হইবে, আমরা এই ভরসাই রাখি । এখন মুদ্রণশীলার 
কারাকক্ষ হইতে মুর্ডি্হিলেই হইল 1” 

ইঞ্জিনিয়ার প্রীরাজমোহন নাথ, বি-ই, তত্বভূষণ ৬৬২৮ ইং 
আমাকে লিখিয়াছিলেন--“আপনার বহু সাধনার ফল রাজগুরু 
 যোগিবংশের দেশ-বিদেশ আপন-পর সকলের নিকট এরূপ আদর 
ও সুখ্যাতি আমাদের প্রাণে বড়ই আনন্দ ও সন্তৌষপ্রদ সন্দেহ 
নাই। স্বজাতি-মাতৃকার সেবাযজ্ঞে আপনার ন্যায় কৃতিমান হৌতা 
প্রত্যেক স্বজাতির নমস্য 1” ৯৯৫২ ত তারিখে তিনি আবার লিখি 
কাছেন-_* আুরেশবারুর নাথ-সাহিত্য ও পুরাবৃত্ত গবেষণা? 
পাঁতিত্যের নিকট যাইবার শক্তি বা সপদ্ধা আমার নাই। ***-** ইই 
আমার জ্ঞানের দৈন্যের আন্তরিক স্বীকারোক্তি। বিভিন্ন মাসিক 
পত্রে প্রকাশিত আপনার প্রবন্ধাবলীতে বিভিন্ন ভাষার যে-সব গ্র" 
বা পত্রিকাদির উল্লেখ থাকে, উহাঁদের অনেকগুলিই আমি কখনং 
চৌখে দেখি. নাই, এমন কি অনেকগুলির নামও শুনি নাই; পা 
রুরাত দরের. কথা! আপনি যখন এগুলি পাঠ করার যো: 
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সুবিধ! পাইয়াছেন এবং তাহা হইতে নাথ-ধর্নের ও নাথ-সম্প্রদায়ের 
এঁতিহ্যমূলক তথ্য উদ্ধার করিতে 'পারিয়াছেন, তখন এই বিষয়ে 
আপনার স্থান আমার অনেক উধ্বে” তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই । 
আমার প্রবন্ধ ও গ্রন্থাদি দেখিলেই এই সত্য স্বতঃসিদ্ধরপে প্রমানিত 
হইবে ।” আসাম-বঙ্গ যোগি-সম্মিলনীর যুগ্ম-সম্পাদক শ্রীহরেক্দ্র 
চক্র নাথ, বি-এল, জমিদার ক্রমাগত এ-সম্বন্বে আমাকে কয়েকখাঁনি 
পত্র লিখিয়াছিলেন, সে-গুলির অতি আবশ্যক অংশ এই-_রাজগুরু 
যোগিবংশ প্রকাশ করিবার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করিব” 
(১২৬৫১ )। “রাজগুরু যোগিবংশ প্রকাণ্পি- ক্রুরিবার সব্বাস্তঃ- 
করণের প্রচেষ্টা আমার রহিল”*(১৬৬৫১)। দরাজগুরু যোগিবংশ 
প্রকাশ করিবার প্রস্তাব আগামী ওয়াক্কিং কমিটীতে করিবার ইচ্ছ। 
আছে” (১৭৯৫১)। “রাজগুর যোগিবংশ প্রকাশিত হওয়া একাস্ত 
বাঞ্ছনীয়, ইহা সব্ববাদীসম্মত মত সন্দেহ নাই” (১51১২৫১)। 
“রাজগুরু যৌগিবংশ মুদ্রণ সম্পর্কে আগামী ওয়াঞ্কিং কমিটীর সভায় 
একটি ধনভাগ্ার স্থাপন বিষয়ে প্রস্তাব আনয়ন করিব” ১৮।১১৫১)। 
₹ওয়াঞ্ষিং ংকমিটীর ১ ১২৫২ তারিখের অধিবেশ নের ৯ম প্রস্তাবানুসারে 
সর্বরস্মতিক্রে রাজগুরু যোগিবংশ ুদ্রণের পরিকল্পনা করা 
হইয়াছে। ++, আমি স্বীকার করি যে, রাজগুরু যোগিবংশ মুদ্রণ 
কর! সম্মিলনীর প্রধান কর্তব্য । সম্মিলনী যদি বাঁচিয়া উঠে তবে 
এ কৃর্ভাব্যে কোন দিন সম্মিলনী অবহেল। করিবে না ৷ *.* আপনার 
গ্রন্থ আমাদের সমাজের অমূল্য সম্পদ হইবে একথা সর্ববান্তঃকরণে 
বিশ্বাস. করি” € ১৫1১০।৫৩ )। 
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 মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলিয়াছেন--“ধাহারা নাখ- 
_আাহিত্যের উদ্ধার সাধন করিবেন, তাহাদিগকে তিব্বতী ভাষা 
শিথিতে হইবে, তিব্বত, নেপাল বেড়াইতে হইবে, কোচবিহার, 
_মন্তুরভঞ্জ, মণিপুর, শ্রীহ্ট প্রভৃতি প্রান্তবতর্ণ দেশ ও প্রান্তভাগে 
-বেড়াইতে হইবে, অনেকবার হতাশ হইয়! ফিরিতে হইবে কিন্ত 
বদি সংগ্রহ করিতে পারেন, তবৈ দেখিতে পাইবেন যে হ্বাহারা 
এ-পর্য্যস্ত কেবল আপনাদের কলঙ্কের কথ! কহিয়া গিয়াছেন, 
স্বাহারা একেবারেই সত্য কথা কহেন নাই।” বস্ততঃ এ-কার্য্যে 
ষেমন প্রচুর সময় «্পরটুর টাকাকড়ির দরকার, তেমনি যথেষ্ট ধৈর্য্য 

এবং পাগ্ডিত্যেরও আবশ্টাক। এসঘ দিক দিয়া আমার দাঁরিদ্র্যা- 
পরাধ-বিড়ন্ষিত জীবন ও নিজের অযোগ্যতার কথা বিবেচনা 
' করিয়া আমি বন্থবার ভাবিষ্বাছি নাথ-সাহিত্য-সমুদ্রের গবেষণার 
ক্ষেত্রে উপযুক্ত সম্পাদকের আবির্ভাবরূপ শুভসংযোগ ষত বিল; 
শ্বেই ঘটুক না কেন, আমার পক্ষে আর অপরাধ বৃদ্ধি করা সঙ্গত ও" 
শোভন হইবে না। কিন্ত অপরিণামদশাঁ পঙ্থুর গিরিলজ্ঘনে, 
আকাঙ্জার ন্যায় আমার আকাঙ্ঞা ছর্দমনীয় হইয়া উঠিল । বিনয়ের, 
খনি কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন-_ 

“আমি অতি ক্ষুদ্রজীব পক্ষী রাঙ্গ টুনী 

সে বৈছে তৃষ্ণায় পিয়ে সমুদ্রের পানী 

পা হা) ক কী 

যত শক্তি থাকে তত দুরে উড়ি যায় ॥ 


৮৮৯ 


এই মতে চৈতন্য কথার অস্ত নাই। 
যার যত শক্তি সবে তত তত গাই ॥” 
1 আমিও সেইরূপ জাতীয় লাহিত্য-সমুদ্রের কণামাত্র পান 
।' করিবার ক্ষমতা লইয়া এ-কার্ষ্যে হস্তার্পণ করিয়াছি। যদি আমার 
_ জীবনের মূল্যবান সময়ের (অবশ্ঠ বৈষয়িক কার্ষ্ের অবসর সময়ের) 
এই রাজগুরু যোগিবংশ জাতির পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস সম্পীদনে আনুকুল্য 
করিতে পারে তবে সাধ্যাতীত অর্থব্যয় এবং সুদীর্ঘকালের কঠোর 
” শ্রম সার্থক জ্কান করিব । 
্রন্থসম্পাদনে আমি বন্ছাবিধ শাস্ত্র, গ্রন্থ, ইতিহাস, ভূগোল, 
ব্যাকরণ ও বিবিধ সংবাদপত্রের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি; এবং 
যথাস্থানে এগুলির স্বীকারোক্তি করারও যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। 
ঘমহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ক্র নলিনীকাস্ত ভষ্টশালী, 
ব্সাহিত্যাচার্য দীনেশচন্দ্র সেন, ডক্টর বেণীমাধব বড়ুয়া) কর্ণেল 
পউপেন্দ্রনাথ মুখাজি, অধ্যাপক অমুল্যচরণ বিছ্যাভুষণ, রাখালদাস 
বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাচ্যবিষ্ঠা-মহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বনু, অক্ষয়কুমার দত্ত, 
ডক্টর শহীছুল্লাহ, ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী, ডক্টর সুকুমার সেন, 
ড্র স্থুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডক্টর কল্যাণী মল্লিক, ডক্টর শশি- 
 ভুষণ দাশগুপ্ত, অধ্যাপক মণীন্্রমোহন বস্তু, ডক্টর তমোনাশচন্্ 
স্বাঁশগুপ্ত, অধ্যাপক রামচরণ 'নাথ, অধ্যাপক ব্রজেন্দ্রকুমার দেব- 
নাথ, পুরাতত্ববিশারদ ভোলানাথ নাথ, উক্কীল ভারতচজ্্র নাথ, 
নু স্ব নাথ চৌধুরী, মিঃ হডঙন, স্যার আীয়ার্গন। - মিঃ ক্রীখস্, 
বমিঃ লেবয়েজ ছইজার, মিঃ হেগিংস্‌, মিঃ মনিয়র উলিয়ামস, ডাঃ 
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দেশীয় ও বিদেশীয় পপ্তিতমণ্ডলীর নাথপন্থ সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ ও গ্রস্থাদি 
হইতে আমি অশেষ সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি । এমন কি অনেক 
স্থলে এসব গ্রন্থাদি ও প্রবন্ধা্দির ভাব-ভাষা ও বর্ণনা-ধারারও 
সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি। ইহাদের কয়েক জনের নিকট যখন ষে 
উপদেশ চাহিয়াছি, তাহার! অনুগ্রহ পুবর্বক তৎক্ষণাৎ সে উপদেশ 
দানে বাধিতও করিয়াছেন । আচাধ্য ৬অন্থিকা চরণ নাথ, বি-এল 
এবং কাছাড়-কেশরী ৬এলোচনমণি নাথ মহাশয়দ্রয়ের নিকট জাতীয়ত। 
সম্বন্ধে আমার হাজেখড়ি। ইহাদের মৃন্তি আমার নিকট দেবমৃত্তির 
হ্যায় নির্দল ও পবিত্র। পর-উপকারের সুধা তাহা হইতে ক্ষরিত 
হইতেছিল। গ্রন্থ-সম্পাদনে ইহারা বার্ধক্যপীড়িত দেহ লইয়া 
যুবজনোচিত উৎদাহে আঙ্্জ্র সহিত কঠোর পরিশ্রম করিয়াছেন । 
আচার্ধ্যদেবের চেষ্টায় কলিকাতার বিভিন্ন লাইব্রেরী হইতে যথেষ্ট 
তথ্য সংগৃহীত হইয়াছিল । ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে শ্রদ্ধেয় লোচনমণিবাবু 
রজপুর জিলার পলাশবাড়ীর সাবরেজিষ্টার ছিলেন। তখন আমি, 
এসম্বন্ধীয় কাজের জন্য প্রায় তিন মাসকাল তাহার বাসায় থাকিয়া 
উহার অন্ন ধ্বংস করিয়াছিলাম। সেই সময় তাহারই চেষ্টায় গরুর 
গাড়ী বোঝাই করিয্না জমিদারদের বাড়ী হইতে বিশ্বকোধাদি গ্রস্থ 
সংগৃহীত হইয়াছিল। . বলাবাহুল্য ইহাদের অবিশ্রীস্ত সাহায্য ও 
অবিরত উৎসাহ না পাইলে আমার উদ্যম শিথিল, হইয়া, পড়ার 
বিশেষ আশঙ্কা ছিল। 

এই অন্বাভাবিক দিনে ব্বজাঁতি-সাধারণ হইতে অর্থসাহায্য 


১৯. 

সংগ্রহ করিয়া এতবড় একখানি গ্রস্থ প্রকাশ করা অত্যন্ত কঠিন, 
ব্যাপার সন্দেহ নাই। স্জাতি-সাধারণের দয়ার দানের উপর নির্ভর 
করিয়া মোটামুটি দেড় বৎসরাধিক কাল পূর্বে গ্রন্থ প্রেসে দেওয়া 
হইয়াছিল। আসাম-বঙ্গ যোগ্সি-সন্মিলনীর সুযোগ্য সম্পাদক 
শ্রীপ্রমথনাথ নাধু, বি-এ ও যোগিসখার প্রাক্তন সম্পাদক শ্রীশরৎচন্দ্ 
নাথ, বি-এল অনেক বাধাবিত্ব অতিক্রম করিয়। গ্রামে গ্রামে 
ঘুরিয়া অর্থ সংগ্রহ না করিলে এবং স্বঙজাতি-সাধারণ অকাতরে অর্থ 
সাহাষ্য না! করিলে, গ্রন্থ যে আর কতকাল বস্তাবন্দী অবস্থায় 
পড়িয়া থাকিত তাহা একমাত্র পূর্ণ রহ্ধ ভগবানই জানেন। 
শ্রীপ্রমঘনাথ নাথ মহাশয়, ৮ম, ১১শ ও $২শ' অধ্যায় রচনায় 
বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছেন এবং যাবতীয় পাঙুলিপি যথা 
সম্ভব সংশোধনক্রমে প্রেসে পাঠাইব্টুর দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া আমার 
কাধ্যভার লঘু করিয়াছিলেন। 

কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ শ্রীরাধাগোবিন্দ 
নাথ, এম-এ, বিষ্ভাবাচস্পতি, কলিকাত। বিশ্ববিগ্ভালয়ের অধ্যাপক 
ডক্টর শ্রীশশিভূষণ দাঁশগুপ্ত, এম-এ, পি-এইচ-ডি এবং ডক্টর 
স্রীকল্যাণী মল্লিক, এম-এ পি-এইচ-ডি মহাঁশয়ছয় ও মহোদয়া অন্ু- 
গ্রহ পূর্বক গ্রন্থের ভূমিক! লিখিয়া দিয়া আমাকে কৃতার্থ ও গ্রন্থকে 
গৌরবান্বিত করিয়াছেন। ভাঃ মল্লিক মহাশয়ার নিকট আমি 
বিশেষভাবে খণী, কারণ অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাহার একমাত্র 
'পুত্র এবং তাহার স্বামীর মৃত্যু হওয়ায় তিনি ১৪।১১1৫৩ তারিখে 
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_লিখিতে মনবসান অসম্ভব । . আমাকে মার্জনা করিবেন।” 'নানা 
কারণে গ্রন্থের ছাপাকার্ধ্য শেষ হইতে বন্ছু বিলম্ব ঘটায় কয়েক মীষ 
পরে এ-সম্বন্ধে পুনধিববেচনার জন্য তাহাকে অনুরোধ করায় এই 
নিদারুণ শোকের মধ্যেও তিনি লামার অনুরোধ উপেক্ষা করেন 
নাই। দয়াময় পুর্ণ ব্রহ্ম ভগবান মৃতাত্মাদের সদগতি করুন এবং ডাঃ 
মক্লিক মহাশয়াকে এই নিদারুণ শোঁক সহ্য করার শক্তি দান করুন 
--এই প্রার্থন! । 

গ্রন্থে প্রকাশের জন্য নাথাচাধ্যগণের এবং মৃত ওজীবিত জাতি 
হিতৈষিগণের যেসব চিত্র ও ব্লক সংগ্রহ কর! হইয়াছিল সেগুলি 
দীর্ঘকাল পড়িয়া থাকারপ্ুলে কয়েকটি ব্লক মরিচা পড়িয়া নষ্ট হইয়া 
গিয়াছে এবং কয়েকটি চিত্র অস্পষ্ট হইয়া পড়ায় এগুলি হইতে. রক 
রর অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য হওয়ায়, অর্থাভাববশতঃ আমরা সবগুলি 
প্রকাশ করিতে পারিলাম না ভাবিয়া ব্যথিত হইতেছি। দয়াময়ের 
কপার চতুর্থ সংস্করণ আবশ্তাক হইলে এসন্বন্ধে চেষ্টা করিব। 

এসকল হিতৈবী বন্ধুগণের নিকট এবং যেসব শাস্ত্গ্রস্থ ও. 
সাবাদপতরাদি হইতে এই গ্রন্থের তথ্যাদি ও উপকরণ সুংগৃহীত 
হইয়াছে তাহাদের সকলের, নিকট, তাহাদের প্রকাশকের এবং 
উত্তরাধিকারিগণের নিকট এবং ধাঁহাঁদের ভাব-ভাষ। ও বর্ণনী-- 
ধারার সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি তাহাদের সকলের নিকট সবিনয়ে 
খণ ন্বীকার করিতেছি । গ্রস্থমধ্যে স্বীকারোক্তি সম্বন্ধীয় এবং 
অন্থ- ষে কোনও ক্রটীবিচ্যুতি লক্ষিত, হইলে আশাকরি তাহ 
নারানীয়-_বজ্ছনাঃ গুণামিচ্ছস্তি |: 
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-, বিনয়ের খনি কবিরাজ গোস্বামী জ্রীস্্রীচৈতন্য চরিতাম্বতের 
পাঠক ও শ্রোতাগণের নিকট যে মিবেদন করিয়াছিলেন, তাহার 
ভাষায় রাজগুরু যোৌগিবংশের পাঠক ও শ্রোতাদের নিকট আমার 
নিবেদন--. 
_ “সব শ্রোতাদের করি চরণ বন্দন। 
যাসবার চরণ কৃপা শুভের কারণ 
বা সা সা রি গা শর্ট 
আোতাদের পদরেণু করো মস্তকভূষণ। 
তোমরা এ অমৃত গীলে সফল হইল শ্রম” 
লালা, কাছাড় ” ্‌ | 

১শৈ আবাঢ শুক্রবার (পৃণিমা) ( .. বিনয়াবনত-_ 


১৩৬১ বঙ্গাব্ শ্রীনুরেশ্চজ্্রনাখ মজুমদার 
১৬৭৫৪ ইংরাজি 


নিরিররা ভম দংশোধন 

. এজজ্জনাঃ গুণমিচ্ছস্তি”-_ মধুমক্ষিকার ন্যায় সঙ্জন পাঠক-সমাজ 
ইহার মধ্যে গুণই অন্বেষণ কন্দিখেন, ইহাই বিশেষভাবে আশ! 
করি। কয়েকটী ভুলের একটা শুদ্ধিপত্র নিয়ে দিলাম-_ 
গ্রন্থের ৪8 পৃষ্ঠার ৪র্থ লাইনে “ঘেরেঙ সংহিতা” স্থলে “ঘেরেও 
'সংহিতা,” ১১ লাইনে “ঘেরেঙ সংহিতা” স্থলে “ঘেরেগু সংহিতা” 
এবং ১২ লাইনে “ঘেরেঙ নামক” স্থলে “ঘেরেণ্ড নামক” কথাগুলি 
বসিবে। ৃ 

গ্রন্থের ১১৪ পৃষ্ঠীর *১৭ লাইনে-_তিব্বতে মতত্তেন্্র নাথ বা 
অবলোকিতেশ্বরের জীবস্তমুত্তি” হইতে ২৫শ লাইনে__“সম্মুখে 
আবিভূতি হইয়া থাকেন” কথাগুলি ভ্রমক্রমে ছাপা হইয়াছে। উক্ত 
স্থলে নিয়লিখিত কথাগুলি বসিবে__ 

পুরাতত্ববিশারদ শ্রীভোলানাথ নাথ, এম-এ, মহাশয় বলেন__ 
“এখন প্রীয় সকল পণ্ডিতই ব্বীকার করেন যে, মংস্তেন্্র নাথ ও 
অবলোকিতেশ্বর একই ব্যক্তি । &*% % ** তিনি নেপাল ও 
ছিব্বতের জাতীয় দেবতারপে আজও পূজা পাচ্ছেন। লাসানগরীর 
.কবিত কাঞ্চননিম্মিত অবলোকিতেশ্বরের সুন্দর জীবন্ত মৃত্তি 
'দর্শকের যুগপৎ ভক্তি ও বিস্ময় উৎপাদন করে। * **%* বর্তমানে 
তিব্বত ষে ধর্ম প্রচলিত তা একরকম পদ্মসস্ভব ও অতস্তেন্্ 
নাথের পুজা বল্পেই চলতে পারে । প্রসিদ্ধ চীন পরিব্রাজক জয়েন 
লা ভারতে অনেক স্থানে অবলোকিতেশ্বরের মন্দির দর্শন করেন, 


১1০ 

তন্মধ্যে কাশ্মীরের উদয়নের অবলোকিতেশ্বর বিশেষ প্রসিদ্ধ) 
কথিত আছে যদি কেহ অবলোকিতেশ্বরকে দেখবার ইচ্ছায় সেখানে 
উপবাস করে ধক্সা দিত তাহলে অবলোকিতেশ্বর প্রতিমা হতে 
বার হয়ে জ্যোতিষ্্য়বপে দর্শকের সম্মুখে আবিভূর্তি হতেন । তিনি 
আঁরও লিখেছেন কনৌজসম্াট শিলাদিত্য গঙ্গার তীরে এক 
অবলোকিতেশ্বরের অচ্চনা করে অভীষ্ট বর লাভ করেছিলেন । 
তিনি মাদ্রাজ প্রদেশে তিলোদকে বামে তারা শোভিত আর এক 
স্থন্দর অবলোকিতেশ্বরের মৃন্তি দেখেন ( শৈবধর্্দ ও যোগিজাতি )। 
তিনি আরও বলেন_-“কথিত আছে মৎস্তেন্র নাথ সমস্ত পৃথিবী 
পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। 'এশিয়ায় অবস্থিত চারিটী পুতলক তাহার 
গতিবিধির চারিটা আড্ডাম্বরূপ ছিল। চীন সাঘ্াজ্যের পূর্বে 
অবস্থিত চুছান দ্বীপপুঞ্জের পুটোঘীপ তাহার একটী। এখানে 
অবস্থিত অবলোকিতেশ্বর, কোয়ান্নন (মতস্তেক্্র নাথ ) দেবের মন্দির 
আজও লোকচক্ষুর বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে” € যোগিসখাঁ- 
আধা, ১৩৫৯ বাং ৩৫ পৃঃ )। 


কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া! কলেজের .প্রার্তন অধ্যক্ষ ভ্রীরাধাঁগেবিজ্দ 
1 ; আাঁখ, এমএ, বিষ্াবাচস্পতি, ভাগবতরত্ব মহোদয় ... 
লিখিত ৩য় “দংক্ষরণের 


ভূমিকা 


অ্রান্তকণ্মা স্বজাতিসেবক শ্ত্রীযুত সুরেশচন্দ্র নাথমজুমদার 
মহাশয়েব “রাজগুরু যোগিবংশের” তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত 
হইল। এই গ্রন্থখানি সমূজে কিরূপ সমাদর লাভ করিয়াছে, ইহাই, 
তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ | 

এই সংস্করণে দ্বিতীয় সংস্করণ অপেক্ষা অধিক তথ্য সন্নিবিষ্ট 
করা হইয়াছে এবং যোগিজাতীয় নেতৃবর্গের মধ্যে অনেকেরই 
সংক্ষিপ্ত জীবনী লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে । ইহাতে গ্রন্থের উপাদেয় 
আরও বন্ধিত হইয়াছে । 

স্মরণাতীত কাল হইতেই যোগিজাতীয় লোকদের মনে বেশ 
ব্যাপকভাবে এইরূপ একটি দৃঢ়বদ্ধ সংস্কার বিদ্ধমান আছে যে, 
তাহাদের বর্তমান সামাজিক অবস্থা যাহাই হউক ন! কেন, তাহাদের 
অতীত ছিল. গৌরবময় এঁতিহাপূর্ণ। এই এঁতিহোর বাস্তব স্বরূপ 
সম্বন্ধে তাহাদের বিশেষ জ্ঞান না থাকিলেও মোটামুটী তাহাদের 
একটি ধারণা আছে যে, এই মহীয়ান 'এতিহোর ভিত্তি হইতেছে 
মুজ্জল আধ্যাত্মিকতা । হিন্দু সমাজের বিভিন্ন স্তরে, এমন কি 
আনেক স্থলে ত্রাহ্মণদের মধ্যেও মীন নাথ, গোরক্ষ নাথের নামের 


1. ১৯ 
সহিত সংশ্লিষ্ট পতভিন নাথের অঙ্চনার প্রচলন এবং “দিন গেলে 
ভাই তিন নাঁথের নাম লইও” ইত্যাদি গীতের প্রচলন ও তাহাদের. 
উল্লিখিত সংস্কারের পরিপৌষক । যোগিজাতীয় লোকদের সাধারণ: 
“নাথ, পদকীও তাহাদের অতীত গৌরবময় এতিহোরই পরিচায়ক । 
'  ভল্মাচ্ছাদিত তৃষের আগুনের মতনই তাহাদের এই সংস্কার 
ছিল অস্ুজ্ভল । সময়বিশেষে কোনও গুরুতর আলোড়নে তাহ 
বেশ একটু প্রদীপ্তির দিকে উন্মুখ হইত। এমনই এক শুভ মুহুর্তে 
স্বীয় বিষুচল্্ ভট্টাচার্য প্রমুখ কতিপয় স্বজাতিলেবকের চিত্তে 
যোগিজাতির প্রাচীন এতিহ্যের স্বরূপ উদঘাটনের বাসনা জাগ্রত 
হয়। কলিকাতাস্থিত সরকারী সংস্কৃত কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ 
পণ্ডিতাগ্রগণ্য. ভরতচন্দ্র শিরোমণি মহোদয়ের সাহায্য ও সহানুভূতি 
লাভ করিয়া তাহারা তাহাদের সঙ্কল্প সিদ্ধির পথে উৎসাহের সহিত 
অগ্রসর হয়েন। নানাবিধ প্রতিকূলতা সত্বেও পুর্ণোছ্কমে তাহারা 
প্রচারকার্ধ্য চালাইয়! গিয়াছেন। তাহাদের প্রবর্তিত আন্দোলনের 
পরিণতি রূপেই কয়েক বৎসর পরে জাতীয় পত্রিকা “যোগিসখা'র 
আবির্ভাব । দৃঢ়সন্কল্প অক্লাস্তকণ্মা স্বনামধন্য ৬অরবিন্দবন্ধু নাথ : 
মহাশয়ের প্রতিষ্টিত “যোগিসখা'র* সেবায় ৬অধরচক্দ্র নাথ, 
৬নীরদবরণ নাথ, ৬কালীপদ নাথ, শ্রীযুত ভারতচন্দ্র নাথ, উকীল. 
প্রভৃতি কতিপয় স্বজাতিগতপ্রাণ ভদ্রলোক আত্মনিয়োগ করেন ).. 

'যোগিসখার়” মাধ্যমে বিভিন্ন স্থানের যোগিজাতীয়, লোকদের 
মধ্যে ফোগসুত্র স্থাপিত হয়, ভাবের আদান প্রদানের সুযোগও 
প্রতিষ্ঠিত হয়। 


১৬/৬ 


কিছুকাল পরে 'ষোগিসখা” প্রবন্তিত আন্দোলন এবং প্রচার- 
কাধ্য পরিণতি লাভ করে 'আসাম-বঙ্গ যোগি-দম্মিলনীর, 
প্রতিষ্ঠাতে। এই সম্মি্লনীর মাধ্যমেই বিভিন্ন স্থানের স্বজাতীয় 
নেতৃন্বন্দের পক্ষে বৎসরে অন্ততঃ এঁকবার পরস্পরের সহিত মিলনের 
এবং জাতীয় উন্নতিমূলক কার্ধ্যাদি সম্বন্ধে সমবেতভাবে আলাপ 
আলোচনার সুযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়। কিছুকাল পরে যোগিসখা 
আদাম-বঙ্গ যোগি-সম্মিলনীর মুখপত্র হয়। এই সময় হইতেই জাতীয় 
পত্রিকা এবং জাতীয় সম্মিলনী একযোগে কাঁজ করিতে থাকে । 
সম্মিলনী ও যোগ্সখাঁর প্রধান প্রধান কাজ হইতেছে সমাজের 
মধ্যে শিক্ষাসদাচারের উৎকর্ষ সাধন। প্রাচীন এতিহোর এঁতিহাসিক 
ভিত্তি ব' নির্ভরযোগ্য প্রমাণ আবিষ্কারের জন্য সশ্মিলনীর দিক হইতে 
£কোনও সুনির্ধারিত পন্থা অবলম্িত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। 
ক্সবস্ঠ নোয়াখালী লক্ষ্মীপুরের লব্প্রতিষ্ঠ উকীল শ্্রীযুত ভারচন্দ্ 
নাথ, তাহার পরে আসামের একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার লব্বপ্রতিষ্ঠ 
সাহিত্যিক শ্রীযূত রাজমোহন নাথ, নদীয়ার শ্ত্রীযুত ভোলানাথ নাথ, 
এম-এ, পুরাতত্ববিশীরদ এবং তাহারও পরে ইউরোপ-প্রত্যাগত 
পেপার ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযৃত যশোদাকুমার মজুমদার প্রভৃতি কতিপয় 
স্বজাতিপ্রাণ ভদ্রলোক ব্যক্তিগতভাবে কিছু কিছু গবেষণা করিয়া- 
ছেন। রাজমোহনবাবুর গবেষণার ফল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ 
পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ায় বি্ধৎসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে । 
. কয়েকজন সুপগ্ডিত ব্যক্তি গোরক্ষ নাথাদির এবং তাহাদের 
প্রচারিত ধর্্দ সম্বন্ধে গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখিয়া ভারতৈর 
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একাধিক িশ্ববিষ্ঠালয় হইতে পি, এইচ, ভি, উপাধি লাভ করিয়া- 
ছেল। এতদ্যতীত বন্ু প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্ত্য মনীষী নাথ-সম্প্রদায় 
সন্বন্ধে গবেষণা করিয়াছেন। তাহাদের গবেষণার ফল কেহ কেহ 
বা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিয়াছেন; কেহ কেহ ব! বিভিন্ন সময়ে 
বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকাদিতে প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদের 
মধ্যে ধাহারা শিক্ষিত এবং অন্থুসন্ধিৎস্থ তাহারা হয়তো এ সমস্ত 
গবেষণার কথা জানিতে পারেন; কিন্ত সমাজের সাধারণ লোক- 
গণ তাহার সংবাদ বিশেষ রাখেন না, তাহাদের অনেকের সেই 
স্থষোগও নাই। শ্্রীযৃত স্রেশচক্দ্র নাথ মজুম্জদার মহাশয় বিভিন্ন 
গ্রন্থ এবং পত্রিকাদি হইতে বিভিন্ন মনীষীর গবেষণালন্ধ তথ্য 
আশ্চর্ষ্য অধ্যবসায় এবং ধৈর্য্যের সহিত সংগ্রহ করিয়া তাহার 
'রাজগুরু-যোগিবংশের বর্তমান সংস্করণে সঙ্গিবিষ্ট করিয়াছেন। 
এই গ্রস্থখানি আলোচনা করিলে বহু মনীষীর আবিষ্কৃত তথ্যের 
সন্ধান এক স্থানেই পাওয়া যাইতে পারে । 

'রাজগুরু-যোগিবংশে” যে সমস্ত অভিমত সংগৃহীত হইয়াছে 
তাহাদের কোনও কোনওটী সম্বন্ধে হয়তো! কাহারও কাহারও 
মতভেদ থাকিতে পারে । পরবর্তাকালের গবেষণায় কোনও কোনও 
অভিমত হয়তো৷ অসমীচীন বলিয়াও পরিগণিত হইয়াছে, কিন্বা 
ভথিস্ততে হইতে পারে। স্থলবিশেষে স্থরেশবাবু যে নিজন্ব অভিমত 
প্রকাশ করিয়াছেন, সেই সম্বন্ধেও হয়তো কাহারও মতভেদ থাকিতে 
পারে। কিন্ত এতৎসত্বেও, প্রন্থখানির স্বরূপগত মুল্য. কিছু, ক্ষ 
হইবে-বলিয় মনে হয় না। বিভিন্ন মনীবীর স্ুচিস্তিত অভিমত 
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একত্রে লক্ষলিত করিয়! সুরেশবাবু লাধারপের নিকট উপস্থিত 
করিয়াছেন। অনুসন্ধিৎস্গণ তংসম্বন্ধে আলোচনা করিয়া এ 
করিবার স্বযোগ পাইবেন | 

'স্থুরেশবাবুর সম্কলিত অভিমত গুলির প্রায় সমস্তই ঘোনিজাির 
গৌরবময় প্রাচীন এঁতিহোর পরিচায়ক। এই হিসাবে তাহার 
্রস্থখানিকে আমাঁদের একটি জাতীয়সম্পদ বলিলে অতুযুক্তি হইবে 
_বলিয়! মনে হয় না। জাতি-মাতৃকার সেবার জন্য তিনি যে নৈবেদ্ভ 
প্রস্তুত করিয়াছেন ভাহা বাস্তবিকই প্রশংসাহ। ূ 

. ৬বিষ্পচন্্র ভট্টাচর্্য' "প্রমুখ জাতীয় সংস্কারের অগ্রদূতগণ ঘে 
বীজ রোপণ করিয়া গিয়াছেন তাহাই অস্কুরিত এবং পরিপুষ্ট হইয়া 
জাতীয় পত্রিকা এবং জাতীয় সম্মিলনীরপ মহীরুহে পরিণত 
ইইয়াছে। 'রাজগুরু-যোগিবংশ” এই বৃক্ষেরই একটি অপূর্ব ফল । 
৪৯, বসারোড ইঠ্টফাষ্টৎলেন 


' টালিগঞ্জ, কলিকাতা --৩৩ 
জা চৈ বৃহস্পতিবার | শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ 
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পরিচারিকা 

স্বজাতিসেবক শরছ্ধেয় স্ীষুক্ত সুরেশচন্দ্র নাথ মজুমদার মহাশয় 
তাহার নবসংস্করণ “রাজগুর যোগিবংশ” লিখিয়া বঙ্গীয় সমাজের 
বিশেষতঃ নাথযোগী সন্প্রদায়ের 'বিশেব উপকার করিয়াছেন । 
তাহার রচিত গ্রন্থ আমি আগ্রহ ও যত্ব সহকারে পাঠ করিয়া তৃপ্তি 
লাভ করিয়াছি। নাথ-যোগিগণের রচিত বনু সংস্কৃত, বাংলা ও 
হিন্দী পুথি অগ্াপি বিক্ষিপ্তভাবে সমগ্র উত্তর-ভারতে অনাবিষ্কৃত 
অবস্থায় আছে; যে সকল গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, ভাহাঁও সর্বর্ব- 
ক্ষেত্রে সংগ্রহ করা ছুঃসাধ্য। বঙ্গীয় প্রাচীন ইতিহাস: ও দর্শনের 
সমন্বয় সাধন করিয়া “নাথপন্থ সম্বন্ধে গবেষধী করা যে কিরূপ ছুরূহ 
ব্যাপার, তাহা আমিব্বয়ং ভুক্তভোগী হইয়া উপলব্ধি করিতে পারি। 
এজন্য মজুমদার মহাশয় আমাদের সকলের বিশেষ ধন্যবাদারহথ। 

নাথ-সম্প্রদায় সম্বন্ধে আমি যখন প্রথম ১৩৪৫ বঙ্গাব্দে গবেষণা 
আরম্ভ করি, তখন স্ুরেশবাবুর বইখানির সন্ধান পাই নাই। 
দেখিতেছি ১৩৩০ বঙ্গাব্ে যাহা ৪৬ পৃষ্ঠার পুস্তিকামাত্র ছিল 
আজ তাহার তৃতীয় সংস্করণ প্রায় ৭০০ পুষ্ঠাযুক্ত হইয়া প্রকাশিত 
হইতেছে । ইহ! নাথ-সন্প্রদায়ৈর আনন্বের কথা সন্দেহমাত্র নাই । 
স্বপপ্ডিত স্ত্রীপাঁদ রাধাগোবিন্দ নাথ, এম. এ, বিদ্ভাবাচস্পতি মহাশয় 
১৩৩৪ বঙ্গান্ধে ২১৮ পৃষ্ঠাযুক্ত দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা! লিখিয়া 
দিয়া গ্রন্থের গৌরব বৃদ্ধি করেন। তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা লিখিয়া 
দিতে তিনি আমাকে অনুরোধ,জানাইয়! বিশেষ ছিধায় ফেলিয়াছেন। 
তবু তাহার রথ! অমান্ত করা সম্ভব নহে বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছি ॥ 
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আজ স্পষ্ট 'উপলন্ধি করিতেছি যে নাথ-সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা 
সজীবতা আসিয়াছে। জাতি হিসাবে আজ হার! নিজেদের পুর্ব 
গৌরব পুনরুদ্ধারে দৃঢ়সংকল্প । তাই আজ “রাজগ্ুরু যোগিবংশের” 
স্যায়, গ্রন্থের বিশেষ আবশ্যাকতা'আছে। আমি সাক্ষাৎভাবে নাথ- 
সম্প্রদায়ের সহিত যুক্ত না হইলেও, ইহার বহুল প্রকাশ কামন। করি। 
- শ্রীযুক্ত স্ুরেশবাবু গ্রন্থের নাম কেন “রাজগুরু যোগিবংশ” 
বিগ তাহার উল্লেখ প্রথম বা পরবর্তী অধ্যায়ে না পাইলেও 
'আজ ইহা অবিসম্বাদিত সত্য যে একদা যোগিজাতি নীচবর্ণ মধ্যে 
গণ্য ছিলেন না। তীহার যজ্ঞস্ুত্র ধারণের অধিকারী ছিলেন এবং 
ধর্মজগতে তাহাদের স্থানও নগণ্য ছিলু না। নাথগুরুগণের আশসমুদ্র 
হিমাচল গতিবিধি ছিল এবং তাহার! বিভিন্ন রাজপরিবারের সহিত 
যুক্ত হইয়! রাজাদের “গুরু” হন-- এই কারণেই গ্রন্থটীর উক্ত 
নামকরণ সার্থক । বঙ্গদেশে বল্লাল সেনের উৎগীড়নে ভীত হইয়া 
যোগিজাতি যজ্ঞনূত্র ত্যাগ করিয়া! সমাজের অচল জাতিদের সহিত 
ফিশিয়া আত্মগোপন করেন। ইহ! হইতেই ক্রমশঃ কালের অলজ্ব্য 
নিয়মানুযায়ী যোগিজাতির পতন হয়। এক্ষণে মামনীয় স্ুরেশবাবু 
২ অন্ঠান্ত কয়েকটী উৎসাহী বিশিষ্ট ব্যক্তি প্রাচীন ইতিহাস ও 
বাথগুরুদের সাঁধনতত্ব আবিষ্কার করিয়! স্বপ্রতিষ্ঠিত হইতে যে 
একান্ত চেষ্টা করিতেছেন, তাহা! অন্গুকরণযোগ্য । “রাজগুরু যোগি- 
বংশ” প্রকাশিত. করিবার জন্য ভীহার1 বহু পরিশ্রাম করিতেছেন ? 
ু নাস্তায় তাহাদের দিকট এই কারণে চিরখনী থাকিবে । | 
যোগরীজ, অমনক্ষ, অমরৌদ্ শাসন - প্রভৃতি অমূল্য শ্রন্থ 
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নাথগুরুদেরই রচিত; সেগুলি এখনও লুপ্ত হয় নাই। মজুমদার 
মহাশয় এই: সংস্করণে সেগুলির উল্লেখ করিয়াছেন। এক সময়ে 
যোগিজাতির মধ্যে সংস্কৃতের চচ্চা ছিল। বাংল! ভাষার প্রাচীনতম 
নিদর্শনের মধ্যেও নাখগ্ুরু মীন নাঁখের রচিত একটি পদের উল্লেখ 
আছে, যথা £-- | 

কহস্তি গুরু পরমার্থের বাট 

কম্ম কুরঙ্গ সমাধিক পাঠ 

কমল বিকসিল কহিহ ন জমরা 

কমল মধু পিবিবি ধোকে ন ভমরা ॥ 
আধুনিক বাংলায় ইহার অর্থ হয়-_“গুরু পরমার্থের পথ বালিতেছেন ; 
ইহা কণ্মরূপ কুরঙ্গের সমাধি-কপাট। কমল ফুটিলে শামুক (জোংরা- 
জমরা) তাহা কহে না, কিন্তু কমল মধুপানে ভ্রমরের ভুল হয় না।” 
এইরূপ সাঙ্কেতিক ভাষাতেই প্রাচীন গুরুরা সাধন-তজনের কথা 
বলিতেন। গুরু গোরক্ষ নাথ কৃত সাস্কেতিক ভাষায় রচিত বনু 
পদ হিন্দীতে পাওয়া যাঁয়; কিন্তু হিন্দীর প্রাচীনতম গ্ধ রচয়িতা 
রূপেই তাহার প্রসিদ্ধি আছে। শ্ত্রীগোরক্ষের বাংল! পদ অগ্ঠাপি 
কিছু পাওয়া যায় নাই। 

শাস্ত্রী মহাশয় বাংলা ভাষায় রচিত অনেকগুলি পদ বা দোহা 

নেপাল হইতে উদ্ধার করিয়া আনেন এবং. তাহাদের হাজার বৎসরের 
পুরাঁণো বাংলার নিদর্শন বলেন। লুইপাদ প্রভৃতি দ্বারা রচিত 
পদগুলি পাইয়া! আজ ইহাই প্রমানিত, হইতেছে যে, একদা বাঙ্গালী 
নাখগুরুরা হুযুর নেপালে গমন করিয়া তথায় বাল করিয়া বঙ্গভাষা- 
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তেই, তাহাদের র্্মত প্রচার করিয়াছেন-_ইহা কি বাঙ্গাল! দেশের 
ও . বঙ্গভাষাভাবীদের : কম গৌরবের কথা? অগ্যাপি. বাঙ্গালী 
শ্রীমতস্ক্র নাথের একটি মন্দির ও তাহার. বিগ্রহ নেপালের বোৌঁগ- 
মতী গ্রামে সগৌরবে বিরাজ“করিতেছে। বৈশাখ মাসের প্রথম 
দিবসে এই বিগ্রহকে স্নান করাইয়া রাজার তরবারি দাঁন করা হয়; 
অতঃপর সালঙ্কৃত বিগ্রহটীকে রথে আরোহণ করাইয়া পাটানে 
লইয়া যাওয়া হয়, একমাস পরে বিগ্রহ বোগমতীতে ফিরাইয়া 
আনা হয়। এ দিন মচ্ছীক্দ্রের কম্বল সর্ববসম্মুখে ঝাঁড়িয়া দেখান 
হয়; ইহার তাৎপর্য্য, মচ্ছীন্দ্র সর্ধ্বত্যাগী হইয়াও সদ। সন্তষ্ট, তিনি 
কিছুই সঞ্চয় করিয়া অৰনেন নাই । শ্রীমতস্যেন্্র বা মচ্ছীল্দ্র বাঙ্গালা 
দেশের লোক ছিলেন, সুদূর নেপালে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব সত্বেও 
শৈবধন্ম্প ও শৈবযোগী বেশধারী মতস্তেন্্র নাথের এই রথযাত্রাই 
তাহার অসাধারণ প্রভাবের পরিচায়ক । 

_জ্রীমৎস্তেন্্র নাথই মীন নাথ ও লুইপাদ নামেও পরিচিত ছিলেন 
কিন! পণ্ডিতমণ্ডলী ইহা লইয়া বহু বাদান্ুবাদ করিয়াছেন। ইহার 
কোনে! চরম সিদ্ধান্ত হইবে কি না জানি না । মজুমদার মহাশয় 
বলেন--“নাথপন্থার ধর্মন্ঘক মতস্তেন্্র নাথ এবং সহজপন্থার ধর্ম্ম- 
_নাঁয়ক লুইপাঁদ বা মৎস্থান্দ্রাদের সময়ের, ধন্মমতের ও জন্মস্থানের 
আ্বাদৌ মিল নাই। তাহা হইলে সিদ্ধান্ত অনিবার্ধ্য যে ইহার 
বিভিন্ন ব্যক্তি নিশ্চিত” (১৭৭ পৃঃ )) 

০ গ্রস্থকারের মতে মংস্তোন্দ্ের সময় নিঃসন্দেহে ৫২২ খুঃ অব্দ টি 
জুইপাদের সময় ৯৮০-:১০৫১ খুঃ অধ । ৩১১ পৃষ্ঠায় কবি অতুল 
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প্রসাদের গানে “নিতাই গোরা” স্থানে. বাংলার আদি লেখক. 
হিসাবে সুরেশবাবু মংস্তেন্দ্রের নাম বসাইয়াছেন এবং কাহু,পাদ, 
লুইপাদ্র ' প্রমুখ নাথাচারধ্য ও সিদ্ধাচার্ধ্যগণকে বাঙ্গালা গীতি- 
সাহিত্যের প্রবর্তক বলিয়াছেন ( পৃঃ ২৬০ )। মনে হয় বিভিন্ন 
সময়ের ব্যক্তি বলিয়া একজনকে আদিম লেখক--অন্যজনকে 
গীতিকার বলাই উদ্দেস্ত ; ক্িস্ত কেবল লুইপাদের নামান্তর 
“মৎহ্যান্্রাদ' ছিল নাঃ মতস্তেন্্ও এই নামে পরিচিত ছিলেন । 
তিব্বতী ভাষায় “লুই” অর্থে মতস্তোদর, ভারতীয় কাহিনী মতে 
মস্তেন্দ্র মৎস্যোদর হইতে উদ্ধার প্রাপ্ত হইয়ু। যোগধন্মন প্রচার 
করেন। শ্রদ্ধেয় ডাক্তার বিন্পেদবিহারী দত্ত, এম, এ, পি. এচ. ডি 
মহাশয় আমাকে বলেন ষে বঙগদেশে মাছ ধরিবার একটী যন্ত্রকে 
'লুই” বলে তিব্বতী কাহিনী মতে শিবই কৌলাগম প্রচারার্থে 
কৈবর্তরূপে মতস্তোদরে আবিভূতি হন এবং পরে মীন, মচ্ছেক্ 
প্রভৃতি নামে পরিচিত হন। তিববতী চিত্রে মৎন্যেন্্র নাথকে মৎস্য 
পরিবৃত হইয়া মৎস্য অস্ত্র আহারে রত দেখা যায়। আবার নেপালে 
)মৎস্তেন্র লোহিত অবলোকিতেশ্বর রূপে এবং মীন নাথ তাহার 
'সানু” অর্থাৎ কনিষ্ঠ ভ্রাতারূপে পুজা পান। ইহা দ্বার! মতস্তেক্্র ও 
মীন লাখ ভিন্ন প্রতিপন্ন হন। আমি যে সকল কারণে মীন নাথ, 
মস্তেন্্র ও লুইপাঁদকে একই ব্যক্তি বলিয়া স্থির করিয়াছি. তাহা 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয় দ্বারা প্রকাশিত “নাথ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, 
দর্শন ও সাধন প্রণালীতে” আলোচিত হইয়াছে । 

. কামরূপের নদী ব্রহ্মপুত্র, বা লোহিত; এ দেশবাসীরূপে 
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 মতস্তেন্্রর “লোহিপাদ' বা! 'ুইপা” নামে পরিচিত হওয়! বিচিত্র 
:ন্হে। ' নেপালে মতস্থেন্্র সেই কারণেই লোহিত অবলোকিতেশ্বর- 
রূপে পরিচিত। গ্রন্থকারের মতে-_ 
(ক) মতস্তেন্্র মৌন নাথ)-_নাথপন্থার ধন্মনীয়ক 
(খে) মহস্তেক্্রাদ বা লুইপাদ-_সহজপন্থার ধর্মনায়ক । 

“কৌলজ্ঞান-নির্ণয়ে” আমরা মীন নাথ্‌ও মতস্তেন্্র নাথ এই উভয়নামই 
_ পাই। স্তীযুক্ত রাজমোহন নাথ মহাশয় তাহার “কদলীরাজ্য' পুক্তিকায় 
লুইপাদকে দোহা ও কৌলজ্ঞান-নির্য়ের রচয়িতা বলিয়। সিদ্ধান্ত 
করিয়। তাহাকে নব্-মতস্তেন্্র নাথ নামে অভিহিত করিয়াছেন। 

মজুমদার মহাশয় 'লিখিয়াছেন-৮তাহ1 হইলে মৎস্তেক্্র নাথের 
সময় কীড়ায় ৫২২ খুঃ অক হইতে ১ম খ্বঃ অব” (পৃঃ ১৭২)। 
 ষোগীরা দীর্ঘজীবী হইতেন সন্দেহ নাই ; কিন্তু এত দীর্ঘকাল 
, বাঁচিয়া থাকিয়া বাংলাভাষার আদিম লেখক অবশেষে সংস্কৃতে 
“কৌলজ্ঞান-নির্ণয় রচনা করেন কি না ইহা বিশেষভাবে আলোচিত 
হওয়া প্রয়োজন । ইহা দ্বারা নাথগুরুদের সময় সম্বন্ধে ্রাস্তি 
থাকিলে তাহাও দূর হইবার সম্ভাবন!। শ্রদ্ধেয় ডাক্তার প্রবোধচন্্ 
বাগচী মহাশয় “কৌলজ্ঞান-নির্ণয়” সম্পাদন করিয়। প্রকাশ 
করিয়াছেন ২ উহা মচ্ছেক্্র “পাদাবতারিত” বলিয়াই প্রকাশিত 
হইয়াছে। অতএব উহা মতস্তেন্দ্র নাথের রচিত নহে; কিন্তু 
১ ভীহার ধর্মমত উহাতে আছে এবং বৌদ্ধধর্মের উল্লেখমাত্র উহাতে 
লাই | উক্ত গ্রন্থে যে “অকুলবীর তন্ত্র সংযোজিত হইয়াছে, উহা “মীন 
: নাথেন ভাষিতং, । কৌলঙজ্ঞান নির্ণয়ে মীন নাথ ও মৎন্টেন্্র নাথ 
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উভয় নাম. থাকায় সমস্তা জটিল হইলেও তিনি যে উভয় নামেই 
পরিচিত ছিলেন, ইহাই প্রমাণ হয়। কৌলজ্ঞান নির্ণয়ে শ্্রীগোরক্ষ 
নাথেরও কোন উল্লেখ নাই। কিন্ত গোরক্ষ নাথ যে মতস্তেজ্্র 
নাথেরই শিশু ইহা! বিভিন্ন সুত্র হইতে বহুবার প্রমাণ হইয়াছে । 
'রাজগুর যোগিবংশে*র দ্বিতীয় অধ্যায় নাথধন্মের উদ্ভব কাল ১ম 'ও 
২য় খুঃ অব্দ এবং ইহার প্রবর্তক গুরু গোরক্ষ নাথ ( পৃঃ ৩৭, ৫৯) 
_-এইরূপ মতবাদ পাঁই। তাহা হইলে গোরক্ষ নীথের গুরু 
শ্রীমতস্তেন্্র নাথের মৌন নাথের) সময় নিঃসন্দেহে ৫২২ খুঃ অব্দ 
( পৃঃ ১৬৩, ১৬৪, ১৭২, ১৭৬ ইত্যাদি )। *একুথা! মজুমদার মহাশয় 
কিরূপে সিদ্ধান্ত করিলেন বুরিলাম না। দ্বিতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ের 
মধ্যে সময় বিচারের সামপ্রন্ত থাকিলে ভাল হইত । মংস্তেন্্র ও 
গোরক্ষ নাথের মধ্যে ষে “গুরু-শিষ্য” সম্বন্ধ ছিল তাহা কাহিনী, 
নীতিকথা, পুথি, মুদ্রিত গ্রন্থ ও সব্বশিষ্য দ্বারা স্বীকৃত বিশেষ ' 
তথ্য। স্বীয় গুরুর উদ্ধারার্ধে গোরক্ষ নাথ কদলীর দেশে যান ও 
বিজয়ী হন। ইহা! লইয়াই 'গোরক্ষবিজয়” বা “মীন-চেতন? রচিত 
হয়। গোরক্ষের অভিশাপে সব কদলী বাছুড় হইয়া যায়, এই 
অতিবড় সত্য ঘটনাকে শ্রীরাজমোহন নাথ মহাশয় কল্পনা বলিয়া- 
ছেন; যুক্তি দেখাইতে পারেন নাই। ইহার জন্য গ্রস্থকারকে 
বিশেষ ছুঃ্রখিত মনে হয় (পৃঃ ৪১৮)। অতএব গুরু মতস্যেক্্র নাথ 
কদলী রাঁজ্যের অধিশ্বরী কমলা দেবী ও তাহার ষোলশত সঙ্গিনীর 
মোহে আবিষ্ট হইয়! যোগধর্ম্ ভুলিয়া গেলে, শিল্ত গোরক্ষ নাথ 
মবদঙ্গে 'কায়াসাধ” কোয়াসাঁধ, বলিয়া, তাহার চেতনা আনিয়া দেন, 
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এবং কদলীদের বাছুড় করিয়া দেন__ইহা! গ্রন্থকার ছ্বারাই স্বীকৃত 
হইয়াছে। আমি নানা কারণে মত্ন্তেন্্র নাথকে দশম শতাব্দীর 
ও গোরক্ষ নাথকে একাদশ শতাব্দীর স্থির করিয়া, জালন্ধরি নাঁথ 
বা হাড়িপা (ইনি গোরক্ষ নাথের'শিল্ত ছিলেন ) এবং রাজ! গোপী- 
চক্র (ইনি হাড়িপার শিশ্ত ছিলেন) প্রভৃতির সহিত সময়ের 
সামগ্রস্ত বিধানের চেষ্টা করিয়াছি । আমার ভ্রান্তি হওয়া বিচিত্র 
নহে। বর্তমানে নাথ-সন্প্রদায় সন্বদ্ধে আরও গবেষণার ফলে নৃতন 
নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হওয়ারই সম্ভাবনা । তদ্যতীত মহানাদে ৭ম 
খ্ঃ অবে মীন নাথ রাজদণ্ড পরিচালনা করেন কি না (পৃঃ ৪২৭) 
ইহাও বিবেচ্য । জালিন্বরি, ভর্তৃহরি,ও গোপীচন্দ্র রাজা ছিলেন 
এবং চৌরঙ্গীনাথ রাজকুমার ছিলেন, এসকল বৃত্তান্ত পাওয়া যায়, 
কিন্ত মহানাদে মতস্তেক্্রর রাজা হইবার যথেষ্ট প্রমাণ আছে কি? 

_. কৌলজ্ঞান নির্ণয় ও অগ্যান্ত সুত্র হইতে যোগিজাতিকে কৈবর্ত 
বলা হয়-_ ইহা! নাথ-সম্প্রদায়ের মনঃক্ষুপ্নতার বিশেষ কারণ। কিন্তু 
শির ্বয়ং মস্তেন্দ্রের রূপ ধারণ করিয়া এক মতস্তের উদর হইতে 
“কৌলাগম” উদ্ধার করেন; অতএব মতস্তেন্্রই স্বয়ং ভৈরব একথা 
মনে রাখিলে আর ছুঃখেরু কারণ থাকে না। অপরপক্ষে “মৎস্য” 
শব্দের অর্থ পাশ; সংসারী ব্যক্তি নানাপাশে আবদ্ধ--ভাহ 
হইতে মুক্ত হওয়াই যোগীর লক্ষণ । অতএব মস্তেন্্র অর্থে মত্ত 
ধরিতে সমর্থ বা পাশমোচনে যিনি সক্ষম । তিববতী চিত্রে ৫৬টী 
“অতস্, পরিবৃত: থাকার অর্থ পঞ্চপ্রীণ ও মনকে যিনি জয় করিয়াছেন 
এইরূপ যোগীই “মতগ্তেক্্র নাথ”। 
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মহাপুরুষদের জন্ববৃত্ান্ত রহস্তাবৃত থাকাও বিচিত্র নহে ; তাই 
“মৎস্ত' হইতে মৎস্তেজ্্ের জন্ম বা উদ্ধার; গোরক্ষ নাথ 'ঈশ্বরসন্তাঁন' 
ইত্যাদি কাহিনীর প্রচলনও বিচিত্র নহে। সম্ভবতঃ সেই কারণেই 
কৌলজ্ঞান নির্ণয়ে ভৈরব দেবীকে ধলিতেছেন £__ 

অহং সো ধীবরে। দেবি ! কৈবর্তত্বং ময়াকৃতঃ | 
আকৃষ্য তু তদা মৎস্যং শক্তিমান্‌ সমীকৃতঃ ॥ 

ভৈরব ব্রাক্গণ হইয়াও ধীবর সাজিয়া তাহার দৈবশক্তি জালের 
দ্বারাই সেই কৌলাগম অপহরণকারী মংস্াকে তীরে উঠাইয়া 
শান্ত্রোন্ধার করেন। দেই হইতে দেবীর,.বরে কৈবর্তরাই বিপ্র- 
নায়ক বলিয়া পরিগ্রণিত হইলেন। ইহার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্য। 
করিলে বলিতে হয়-_মত্ম্যরূপী মায় ব! প্রাণবায়ু দেহ ব্যাপ্ত করিয়। 
আছে; ধীবরবৃত্তি ধারণ করিয়া সেই মায়াকে বধ করিয়া ত্রহ্মত্ব বা 
সমাধিলাভ সঙ্গত। অতএব যোগিসন্প্রদায়ের হঃখ করা অকর্তব্য । 

এখানে একটী বিশেষ কথা বলা আবশ্যক মনে হয়। অনেকে 
ইত্রিপূর্ব্বে নাথ-যোগীদের বৌদ্ধ বলিতে দ্বিধা করেন নাই। কিন্তু 
বৌদ্ধধন্মনে জীবহিংসা নিষিদ্ধ; অতএব কৌলজ্ঞান নির্ণয়ে কাহিনী 
হিসাবেও জীবহিংসার কোন বৃত্বান্ত হাক! বৌদ্ধদের গ্রন্থে সম্ভব 
হইত না। ভৈরব ও দেবীর কথোপকথন ইহাতে থাকাতে ইহা! যে 
শৈবধন্মীদের গ্রন্থ, তাহাও প্রমাণিত হয়। নেপালে বৌদ্ধধন্্ন প্রবল 
থাকা সত্বেও শ্রীমৎস্তেন্র শৈবযোগীর বেশেই শৈবধর্মম প্রচারার্থে 
নেপালে গমন করিয়া সফল হন; তাই. আজও সেখানে তাহার 
মন্দিরাদি, আছে। মংন্যোন্দ্রের রথযাত্রা এখনও সেখানে সমারোহ 
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করিয়া সম্পন্ন হয়। গৌোরক্ষপুরে প্রসিদ্ধ শ্রীগোরক্ষ নাথের মঠ ও 
মন্দিরাদি আছে। নেপালের মুদ্রায় গুরু প্রীগোরক্ষ নাথের নাম 
মুদ্রিত থাকে । অতএব বাঙ্গীলী মতস্তেজ্্র নাথ ও অবাঙ্গালী 
গোরক্ষ নাথ অগ্ঠাপি সুদূর নেপালে সম্মান পাইতেছেন। 

গ্রন্থকার নাথ-যোগিগণের মঠ, মন্দিরাদি ও তীর্থের বিবরণ 
দিয়া এবং শেষাংশে লোকগণনার ,বিবরণ, মৃত স্বজাতিহিতৈষী 
প্রভৃতিদের জীবনী প্রদান করিয়৷ নাথ-সন্প্রদায়ের প্রভূত উপকার 
কৃরিয়াছেন। আমি যোগিজাতির দৈনন্দিন উন্নতির রা করি, 
কিন্ত কিভাবে কেবল,.ফোগিগুরুদের সময় নিদ্ধীরণ ব্যাপারে নিজে- 
দের বিব্রত ন! করিয়া "াহাদের দর্শন,ও সাধন বিষয়ে মনোযোগী 
হইয়া সেই পথে অগ্রসর হইতে হইবে, আজ তাহা! বিচার করিয়া? 
পথ নির্ারণের সময় আসিয়াছে । তাহা না হইলে লুপ্তপ্রায় 
'শৈবধন্মী যোগীরা অন্তান্ত সাধনপথেই অগ্রসর হইবেন । ইহাতে 
যোগি-সন্প্রদায়ের পুনরুণান সম্ভব হইবে না। ূ 

যোগিগণ “সোইহম্, মন্ত্রের দর্শন লাভ করেন এবং তাহারা 
নিখিল বিশ্বকর্তীকে “নাথ” রূপে ভজনা করিতেন বলিয়া তাহাদের 
 ধর্দদ দনাথ-ধর্ম্ বূপে পরিচিত- -্রন্থকর্তা তাহা! আমাদিগকে জানাই- 
য়াছেন পৃঃ ৪১, ৫৯)। এই নাথ শব্দের অর্থ প্রভু বা গুরু, 
তাই সাধনমার্গে গুরুপুজা দ্বারাই পরম গুরুর সন্ধান পাওয়া 
''্যাইবৈ ; একথাও নাথযোগীর! বলিয়াছেন। নথের। যোগকে 
আশ্রয় করেন বলিয়াই তাহারা যোগী এবং তাহারা অগ্বৈতবাদী। 
ছিলেন পৃ ৪০)। 'নাথসাধক রূপ্রন্ধপী মহাদেবের সাধক, এবং 
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নাথ-স্বরূপেক্ম যে" জ্যোতিন্মায়রপে তাহার! কল্পনা করিতেন তাহাও 
গ্রস্থমধ্যে বণিত হইয়াছে (পৃঃ ৫৯)। নাখধর্মে যে নাদবিন্দুর 
উপাসনা আছে তাহা প্রণবেরই নামান্তর ; নাদ বা প্রণব হইতে 
জগৎ স্যষ্ট হইয়াছে, তাই নাথবিন্কুর উপাসনা কর্তব্য নাঁথের নামান্তর 
জগন্নাথ, নিরঞ্জন প্রভৃতি । 'নাথ' শব্দ খুব সম্ভব বৈদিক "লাত” 
শব্দের অপভ্রংশ (পৃঃ ৬৩), তাই স্নানের পর দীক্ষা হইলে দীক্ষিতের 
নামের সহিত “নাথ” শব্দ যোগ করা বিধেয় 'বিবেচিত হইত। 
আবার ন+অথ যোগে নাথ হওয়াও সম্ভব অর্থাৎ ধীহার “অথ' 
অর্থে অনন্তর বা পরে নাই তিনিই “নাথ, (পৃঃ ৬৪)। বিশেষার্থে 
“নাথ শব্দ হইতে ধাহার কোন জিজ্ঞাসা নেই-_যিনি যোগসিদ্ধ 
হইয়াছেন ও সতোর উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনিই “নাথ” বা! 'সর্ব্বজ্ঞ 
যোগিরাট্‌ এইরূপ সিদ্ধাস্ত করা যায়। “নাথ” শব্দের অন্ত নান! 
উৎপত্তির কথা রাজগুরু যোগিবংশের দ্বিতীয় অধ্যায়ে আছে। কিন্ত 
এক্ষণে সেই “নাথের' পূর্ণ স্বরূপ উপলন্ধি করিয়া! সাঁধনপথে অগ্রসর 
হওয়াই কর্তব্য । ইহাই নাথযোগি-সন্প্রদায়ের মুক্তি বা সাধনের 
পথ উন্মুক্ত করিবে । 

_নাথযোগী রচিত সংস্কৃত সিদ্ধ-সিদ্ধাস্ত সংগ্রহে আছে নাথস্বরূপ 
দ্বৈতাঁদ্ধৈত উপরবর্তী। এই সারগর্ভ পুস্তক সুপণ্ডিত মহামহো'- 
পাধ্যায় শ্রীযুক্ত গোগীনাথ কবিরাজ মহাশয় কর্তৃক" সম্পাদিত 
হইয়া কাশী হইতে প্রকাশিত হইয়াছে | মজুমদার মহাশয় জানাই- 
ফাছেন অশব্দম্‌; অনপর্শম প্রভৃতি ছারা ব্রন্ষের যে; নির্দেশ করা 
হইয়াছে, তাহার সহিত 'নাঁথ স্বরূপের পার্থক্য নাই.পৃঃ ৯৪)। 
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ব্রহ্ম নিত্য ও অনাদি ; ফোগিগণ এই ব্রহ্মকেই দিরঞরন*্বলেন এবং 
শ্তিনিই নীথযোগীর উপাস্ত (পূুঃ ৯৫)। বেদে ও বিভিন্ন উপনিষদে 
নিরঞ্ন তত্ব দেখা যায়; অতএব নাথধর্ট্দের মূলতত্ব বেদীদি হইতে 
পৃহীত, গ্রস্থকাঁর তাহাই আমাদিগকে জানাইয়াছেন। . 
- : শুন্ক পুরাণ গ্রন্থে পাই “নীরেত নিরমল কা আ নাম নিরঞ্জন” 
অর্থাৎ ধাহার অঞ্জন বা কালিমা নাই, তিনি নিরঞ্জন। মহাশূন্যে 
প্রভু একলাই বিরাজ করিতেন, বিশ্বের উপর দয়া হইলে প্রভু আপন 
কায়া হইতে নিরঞ্জনের স্থপ্টি করিলেন, তখন নিরঞ্জন আগ্াঁশক্তির 
সহায়ে জীবের স্থষ্টি করিল্পেন। এই নিরঞ্জনের পূজা করেন ধণ্ম- 
পুজারী নামক সম্প্রদায় 'বিশেষ। এই. পূজায় বলিদানের বিধি 
আছে। ইহার আদি লেখক রামাই পণ্তিতঃ ইহার দ্বিতীয় স্তরে 
নাঁথধর্ম্নের প্রভাব দেখা যায়। নাথপন্থী যোগীরা শিব ও ধর্ম 
নিরঞ্জন উভয়কেই পুজা করিতেন। ( বস্থুমতী সাহিত্য মন্দির, 
১৩৩৬ প্রকাশিত ভূমিকা পৃঃ ১১৩ দ্রষ্টব্য )। শুন্য পুরাণে আছ নাথ, 
মীন নাথ, চৌরঙী নাঁথের উল্লেখ পাওয়া যায় (পৃঃ ২২৩ শৃন্তপুরাণ)। 
গোরক্ষ-সিদ্ধান্ত সংগ্রহে আছে “তিষ্ঠতি খেচরী মুদ্রা তন্মিন্‌ শুন্তে 
 নিরঞনে” ৷ ইহাই নিরঞ্রনের শুশ্যমৃত্তির সাধনা । এই গ্রন্থও কবিরাজ 
মহাশয় দ্বারা সম্পাদিত ও কাশী হইতে ১৯২৫ খুঃ অবে প্রকাশিত 
হয়। নাখধর্দ্দে পঞ্চ আকাশের যে সাধনা আছে তাহা শুম্ত হইতে 
শৃন্ত গমনের সাধনা, শ্রীগোরক্ষ নাথকৃত সিদ্ধব-সিদ্ধাস্ত পদ্ধতির, 
. দ্বিতীয় অধ্যায়ের মধ্যে ইহার বিশেষ বিবরণ আছে। সম্প্রতি এই 
 গ্রস্থখানি আমার দ্বারা সম্পাদিত হইয়া পুণা হইতে প্রকাশিত 


২৮, 
হইয়াছে । নাথপন্থের সাধনা এই গ্রন্থে বিশেষভাবে বর্ধিত হইয়াছে। 
পিগুত্রক্ষাণ্ড সাধন নাথ-যোগ্নীদের একটা বিশেষ সাধন ; এই গ্রন্থে 
তাহার বর্ণনা আছে। কিন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সন্ধিস্থানে অর্ধ উদ্ধের 
মিলনস্থান-_তাহাই নিরঞ্রনের ধাসস্থান। নাথপন্থে কুগুলিনীর 
জাগরণের যে সাধন আছে সে কুণুলীও বৃত্তাকার বা শূহ্যাকাঁর | 
প্রণব সাধনের মধ্যেও ব্যাপিনী নামক মাত্রাংশ “শুন্ত” নামে অভি- 
হিত হয়। ওঁকারের স্বরূপ, গোরক্ষসিদ্ধান্ত-সংগ্রহের ৫৭ পৃষ্ঠায় 
বপ্পিত আছে । : এই গ্রন্থে আছে বিষ্টুর উপাসকের মোক্ষের আশ! 
বৃথা (পৃঃ ৪০); অতএব নাথেরা বৈষ্ণব্*.ছিলেন না। ইহাদের 
বৌদ্ধ বলাও অসঙ্গত ; অতএব আদি নাথ বাঁ শিব হইতে উৎপত্তি 
বলিয়া নাথেরা শৈব এবং যোগ নাথের পুত্র বলিয়া তাহারা “যোগী” 

আজ যোগীদের পুব্ব ইতিহাস স্মরণ পূর্বক নৃতন করিয়। সাঁধন- 
পথে অগ্রসর হইবার সময় আসিয়াছে । সেই কারণে শ্রদ্ধেয় সুরেশ 
বাবুর “রাজগুর যোগিবংশ” নান! তথ্যসম্বলিত ও যুগোপঘোগী" 
হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে-_ইহা' অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। ইহা' দ্বারা 
নাথ-সন্প্রদায়ের প্রত্যেকেই উপকৃত হইবেন তাহাতে সন্দেহ মাত্র 
নাই। তাই সেই স্বয়ংপূর্ণ দৈতাদ্বৈউ বিলক্ষ, সগুণ নিগুঁণের 
অতীত “নাথ” স্বরূপের নিকটে এই গ্রন্থের বুল প্রসারের মিিত 
প্রার্থনা জানাই। 
কলিকাত। 


শ্রীকল্যাণী মল্লিক 
১লা আগষ্ট, ১৯৫৪ 


কলিকাত। বিশ্ববিষ্ভালয়ের অধ্যাপক শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত... 
_. এম" এ+ পি* এইচ, ডি, লিখিত ৩য় সংস্করণের 
ভূমিক। 

বাঙলার যোগিসম্প্রদায় বাঙলার জনসংখ্যার মধ্যেই ষে একটি 
বিশেষ স্থান অধিকার করিয়! রহিয়াছে তাহা নহে' বাংলার 
ধর্মসংস্কৃতির ভিতরেও এই যোগিসম্প্রদায়ের বিশেষ দান রহিয়াছে। 
আজ একথা! সকলের নিকটেই স্ুুবিদিত যে নাথধর্মকে অবলম্বন 
করিয়া বহুবতলর ধরিয়া এয যোগিসম্প্রদায় গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার 
বিস্তৃতি শুধু বাডঙগাদেশে নয় সমগ্র ভূরতবর্ষে, পূর্বে সুদূর বাঙলা 
হুইতে পশ্চিমে সুদূর পাঞ্জাব, কাশ্মীর পর্যন্ত; দক্ষিণে কন্যা 
কুমারিকা হইতে-_এমন কি তাহারও দক্ষিণে সিংহল দেশ হইতৈ 
উত্তরে নেপাল, তিব্বত পর্যন্ত ; সবত্রই গাথায়-ছড়ায়, উপাখ্যানে- 
নাটকে, জনশ্রুতি ও পরবর্তাঁ পল্পবায়ণে নাথধর্ম ও যোগিসন্প্রদায় 
ফন্বন্ধে আমর। নান! তথ্যের সন্ধান পাইয়া থাকি। এই সব তথ্যের 
প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে এঁতিহাসিক দৃষ্টিতে আমরা আর কিছু 
“সম্বন্ধে নিশ্চিত ন! হইলেও & বিষয়ে বেশ নিশ্চিত হইতে পারি যে. 
একটি বিশেষ যুগে এই নাথসন্প্রদায় প্রবতিত যোগধর্ম ভারতবর্ষের 
ম্যায় একটি বিরাট দেশের আনাচে-কানাচে প্রায় সর্বত্রই ছড়াইঘ্ন" 
পড়িয়াছিল। ৃ 

কিন্তু মূলে যাহ! .ছিল একটি যোগমার্গের ধর্মসন্প্রদায়, কালের 
বিবর্তনে তাহাই রূপান্তরিত হইল একটি জাতি মাত্র, বাগুলার 


বান 


যোগিসম্প্রদায় এখন অনেক্খানেই বাঙলাদেশের অধিবাসী বনু 
জাতি মধ্যে একটি জাতি মাত্র। ধর্মের পটভূমি এখন লুপ্তপ্রায়। 
বাঁডলাদেশের যোগিসম্প্রদায়ের লোক হিন্দুজাতির ভিতরকার 
সমপর্যায়ের জাতিগুলির অস্তভূ্ত লোক হইতে যে কিসে কোথায় 
কতটুকু স্বতন্ত্র তাহ! আজ স্পষ্ট বুঝিয়া ওঠা সহজ নয়। কিছুদিন 
পূর্ব পর্ধস্তও কোনও কোনও স্থানে যোগিজাতির ভিতরে মৃতদেহের 
অগ্নিদাহের পরিবর্তে মাটির নীচে সমাধিস্থ করিবার রীতি প্রবর্তিত 
ছিল; কিন্তু এখন দে রীতিও লুপ্তপ্রায়; যতদূর জানি প্রায় সর্বত্র 
অন্যান্য হিন্দুজাতিগুলির ন্তাঁয় যোগিজাতিও মৃতদেহ অগ্নিদাহ 
করান। বরিশালে আমাদ্রের গ্রামের পাশের গ্রামেই নাথ ব! 
দেবনাথ উপাধিধারী বহু যোগিজাতির লোকের বাস, তাহাদের 
ভিতরে বহু অনুসন্ধান করিয়াও আমি নাথধর্মের কোনও আচার 
আচরণ বা কিংবদস্তীও সংগ্রহ করিতে পারি নাই। তাহাদের 
অধিকাংশেরই এখন ঝেণক হইল বৈষ্ণবধর্মের দিকে; খোলকরতাল 
যোগে সন্ধ্যায় হরিনাম সঙ্কীর্তন তাহাদের মুখ্যধর্ম; তাছাড়া 
হিন্দুদের সাধারণভাবে যেমন পালপাবণ পুজী-অর্চা চলিত আছে, 
উাহাঁদের মধ্যেও মোটামুটিভাবে সেই সকল জিনিসের প্রচলন 
রহিয়াছে। 
যোগিজাতি যে মূলতঃ একটি প্রধান ধর্ম সম্প্রদায় হইতে উদ্ভুত 
এবং তাহাদের যে সুদীর্ঘ অতীতের একটা মহান এঁতিহা রহিয়াছে 
কিছুদিন পূর্ব ' হইতেই এই আত্মচেতন! বাঙলার যোগিজাতির 
মধ্যে একটি নবজ্ধাগরণের দাড় আনিয়া দিয়াছে।. জাতীয় আত্ম- 
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চেতনার জন্যই চাই জাতীয় ইতিহাস, ইতিহাদ শুধু অতীতের 
স্মৃতি মাত্র বহন করে.না, সে যোগায় ভবিষ্যতের নিত্য নব' প্রেরণ । 
এই জন্যই অতি স্বাভাবিকভাবে বাঙলার যোগিজাতির ভিতরে 
আত্মদচেতন পুরুষ ধাহারা তাহার! অনেকেই যোগিজাতির এবং 
তৎসঙ্গে নাথধর্মের ইতিহাস এবং স্বরূপ পরিচয় জানিবার জন্য 
উৎসুক হইয়! উঠিয়াছেন । এই , আত্মপরিচয় লাভের চেষ্টাই 
শ্রীযুৃত স্থুরেশচন্দ্র নাথ মজুমদার মহাশয়কে বর্তমান গ্রন্থরচ্নায় 
অনুপ্রাণিত করিয়াছে । 

ইহার পৃথে নাথধূর্ম'*এবং বাঙলার যোগিজাতি সম্বন্ধে বিভিন্ন 
গ্রন্থে এবং বিভিন্ন সার্ময়িক পত্রিকায় বহু গবেষক ও লব্দপ্রতিষ্ঠ 
পণ্ডিত নানাভাবে আলোচন! করিয়াছেন। কিন্তু, কাহারও কাহারও 
রচনার মধ্যে নাথসম্প্রদায় ও যোগিজাতি সম্বন্ধে একটু অবজ্ঞার 
ইঙ্গিত রহিয়াছে; ইহা যোগিজাতির ভিতরে যাহারা একটু 
আঁত্সচেতন তাহাদিগকে স্বভাবতঃই গীড়িত করিয়া থাকে । এইজন্য 
বাঙলার ষোগিজাতির ভিতরকারই অনেক কৃতিমান বিশেষজ্ঞ 
নাথধর্মের নিগৃঢ় তত্ব এবং তাহার ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে বিস্তৃত 
আলোচনায় প্রয়াসী হইয়ী, উঠিয়াছেন। ইহা! নান! দিক দিয়া 
আশা ও আনন্দের কথা'। ইহা দ্বারা শুধু বাঙলার যোগিজাতিই 
বেত্াহার লুপ্ত গৌরবে পুনঃপ্রতিষ্ভিত হইবে তাহা নহে, এই আলো- 
চন! দ্বারা নাথধর্মের অস্তনিহিত গৃড় তত্বসমূহের পুনঃপ্রকাশ' এবং 
পুনঃপ্রচার হইবে, নিরপেক্ষ সত্যেরও আবিষ্কার হইবে । এ 

কিন্তু নাথধর্শম সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করা' এবং সেই তথ্য হইতে 
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আবার এতিহাসিক সত্য নির্বাচন করা বড়ই কঠিন কাজ। 
বিশেষ জনপ্রিয়তার জন্য নাথধর্ম ও নাথগুরুগণ সম্বন্ধে ভারত- 
বর্ষের বহু অঞ্চলে এত বিশ্বস্ত এবং অবিশ্বাস্ত উপাখ্যানে এবং 
কিংবদস্তী গড়িয়া উঠিয়াছে যে তাহার ভিতর হইতে সত্যকে 
বাছাই করিয়। . লওয়া অনেক সময় প্রায় অসম্ভব বলিয়া! মনে 
হয়। অলৌকিক উপাখ্যান, একবার গড়িয়া উঠিতে আরম্ত 
করিলে জনগণের অবাধ কল্পনা তাহাকে যে কোথায় কতদূর 
টানিয়া লইবে তাহার কোন স্থিরতা নাই। নাথধর্ম সম্বন্ধে 
এতিহাসিক "দৃষ্টি লইয়া িনিই আলোচনা; করিবেন, তাহাকেই 
তাই প্রতি পদরিক্ষেপে অতিশয় সাবধান হইয়! বিভ্রান্তির সম্ভাবন! 
হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইবে । আলোচ্য গ্রন্থে অবশ্য গ্রস্থকার 
তথ্যের সংগ্রহের সহিত নির্বাচনের উপরে তুল্য গুরুত্ব অর্পণ করেন 
নাই, নানা উৎস হইতে তথ্য সংগ্রহের দিকেই তাহার প্রধান দৃষ্টি, 
নির্বাচনের ভার সবটা না হইলেও অনেকট! পাঠকের উপরেই 
ছাড়িয়। দিয়াছেন। 

নাথধর্মের, আলোচনার সময়ে আমাদের আর একটি সত্য 
সম্বন্ধে বিশেষভাবে সচেতন থাকিতে হইবে । নাথধর্স সম্বন্ধে 
যেখানে যত আলোচন। দেখিয়াছি তাহার প্রায় সব ক্ষেত্রেই নাথ- 
ধর্মরে মোটামুটিভাবে ভারতবর্ষের সাধারণ যোগধর্ম বা তন্ত্র সাধনার 
সঙ্গে যুক্ত করিয়া! দেখিবার চেষ্টা হইয়াছে । নাঁধর্মের তত্বখ্যাপনে 
বা সাধনার পরিচয়ে তাই সাধারণ কতকগুলি যৌগিক, ক্রিয়াকলাপ 
বা-তৎলন্ধ অঙ্গভূতির আলোচনা দেখিতে পাই? কিন্ত আমাদিগকৈ 
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ভাঁঙ্গ করিয়া ভাবিয়া! দেখিতে হইবে, ভারতবর্ষের যোগমার্সে ব! 
তন্ত্রমার্গে সাধারণভাবে যে সকল সাধনার কথ। রহিয়াছে তাহার 
ব্যাখ্যা করিলেই কি নাথধর্মের মূল তত্বের ব্যাখ্যা বা পরিচয় দেওয়া 
হইবে? ভারতবর্ষে যোগিসম্প্রদায় অনেক রকমের রহিয়াছে, সব 
সন্প্রদায়ের উদ্দেশ্য এবং সাধনপন্থার ভিতরে মিল যতই থাকুক 
সুন্ধদৃষ্টিতে পার্থক্ও অনেক আছে,। আমি নাথধর্ম সম্বন্ধে যেটুকু 
আলোচনা করিয়াছি তাহাতে আমার এই দৃঢ় বিশ্বাস হইম্মাছে, 
ভারতবর্ষের সাধারণ যোগপহ্ছথের সহিত মৎস্থেন্দ্র নাথ এবং গোরক্ষ 
নাথের নাম নানাভাবে.যুক্ত থাকিলেও এবং ইহারাই যোগমার্গের 
প্রবর্তক বলিয়৷ প্রসিদ্ধি থাকিলেও ইছাদের প্রবর্তিত এবং প্রচারিত 
ধর্মমতের ভিতরে একটা উদ্দেশ্য এবং সাধনপস্থার বৈশিষ্ট্য ছিল। 
দেহভাগুস্থিত অম্ৃতের রক্ষণ, তাহার ভক্ষণ এবং তাহার সাহায্যে 
সমগ্র দেহের আপ্যায়ন এবং ব্রমপরিবর্তন-স্সেই ক্রমপরিবর্তনের 
ভিতর দিয়া প্রথমে সিদ্ধতনু, তাহা হইতে দিব্যতন্কু এবং সেই 
দ্িব্যতন্ হইতে ক্রমে প্রণবতন্থতে মৃত্যুঞ্জয়ত্ব লাভ--ইহ1 নাথধর্মের 
কেন্দ্রবিদ্ধু। সিদ্ধবাদ ভারতবর্ষের অতি প্রাচীন মত এবং সাধন- 
পদ্ধতি, প্রাচীনকালে রসীদিদ্ধরূপেই ইহার প্রচলন এবং প্রাধান্ত 
“ছিল বলিয়া মনে হয় ; রসসিদ্ধবাদই মহেশ্বর সিদ্ধবাদে বূপাস্তরিত 
হইয়া রসায়ন এবং যোগের মধ্যে একটি নিগুঢ় মিলন ঘটাইয়াছে। 
নাথধর্মের আলোচনায় আমর! বিভিন্ন যোগমত এবং সাধনপদ্ষতির 
তোলে পড়িয়া! নাথধর্মের মৌলিক স্বাতন্তরোর কথ! ধদি ভুলিয়া যাই 
ভবে লাখধর্মের সভ্যকার্‌ পরিচয় দেওয়া হইবে দা। নাথধর্মের এই 
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স্বাডঙ্্যের. দ্বারাই নাখ-সাহিত্যের ভাতিভাগও করিয়া লইতে 
হইবে। চর্যাপদের ভিতরে বন্িত্র যোগপদ্ধতির সহিত নাথসিদ্ধাদের 
বর্ণিত যোগপদ্ধতির মিল দেখিয়াই উভয়কে একেবারে এক 
করিয়া লওয়! কোনক্রমে উচিত হইবে না; মিলও যেমন অনেক 
রহিয়াছে, মৌলিক অমিলও রহিয়াছে । নাথসিদ্ধাগণ জন্ম মৃত্যুতে 
বিশ্বাসী ছিলেন, পঞ্চভৌতিক দেহকে” তীহার1? সত্য বলিয়া 
স্বীবর্ধর করিতেন, এই মরপাঞ্চভৌতিক দেহকেই যোগের ছারা 
প্রণবতন্থুতে পরিবন্তিত করিয়া এই দেহেরই অবিনাশিত্ব সাধন 
করা ধায় এই ছিল তাহাদের বক্তব্য। চর্যাপদের বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য- 
গণ আদৌ জন্বস্বত্যুতে বিশ্বাসই করিতেন নী এবং কায়া সাধনের 
কথা তাহারাও বার বার নানাভাবে বলিয়। থাকিলেও এই 
দেহেরই অবিনাশিত্ব সাধনের আদর্শ তাহারাও কখনও স্বীকার 
করেন নাই; মহান্থখের অদ্ধয় সামরস্তের মধ্যে জন্ম এবং মৃত্যু 
উভয়ের অস্তিত্বোধকে নিঃশেষে লয় করিয়া দিবার আদশেই, 
ছিলেন তাহার! অন্থুপ্রাণিত । 

নাথধর্স অবশ্য আলোচ্য গ্রন্থের লেখকের মুখ্য উদ্দেশ নয়, 
তাহার মুখ্য আলোচ্য বিষয় যোগিজাঁতির বিবরণ নাথধর্মের 
আলোচনা প্রাসঙ্গিকভাবেই আসিয়াছে । পুর্বেই বলিয়াছি, প্রবল 
ববজাতভিপ্রেম..এবং নবজাগরণের প্রেরণাই লেখককে গ্রন্থরচর্নায় 
প্রবত্ব করিয়াছে। এঁতিহাপ্সিক দৃষ্টির পার্থক্য সব সময়ই সম্ভব, 
টি লেখকের মতামতের সহিত সর্বত্র 'একমত.না হইবার অবকাশ 
(পাঠকের রহিয়াছে কিন্তু লেখকের উদ্দেশ্য সাধু শ্রম ও অন্গ-. 


০ 
সন্ষিৎসা প্রশংসনীয় (.. খই রন্থরচন। দ্বারা তিনি তাহার ' জাতির 
যেমন শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন, বাংলার ধর্ম “সমাজ.ও 


সংস্কতি সম্বন্ধে কৌতুহলী পাঠকের সশ্রদ্ধ ধন্তবাদেরও স্তিনি 
০০, হইযাছেন। 
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কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের 'ভূতপুর্ব অধ্যক্ষ 
 শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ, এম-এ, বিগ্ভাবাচস্পতি 
_. মহোদয় লিখিত ২য় সংস্করণের 


ভূমিকা 

রাজগুরু যোগিবংশের একটি ভূমিকা! লিখিবার নিমিত্ত শ্রেয় 
বন্ধু শ্রীযুক্ত স্থুরেশচন্দ্র নাথ মজুমদার মহাশয় সনির্বন্ধ অনুরোধ 
জানাইয়াছেন। আমার লিখিত- ভূমিকা দ্বারা তাহার পুস্তকের 
কি গুরুত্ব বৃদ্ধি হইবে বলিতে পারি না; তথাপি তাহার 
অনুরোধের মর্যাদা রক্ষার্থে আমাকে যৎকিঞ্িৎ লিখিতে হইতেছে। 

দেশে একটা জাগরণের সাড়া পড়িয়াছেশ সকল জাতিই এখন 
নিজ নিজ উন্নতিসাধনে প্রয়াস পাইতেছে। দেশের পক্ষে ইহ! 
মঙ্গলের লক্ষণ; ব্যগ্টির উন্নতিতেই সমষ্টির উন্নতি। যে সকল 
জাতির মধ্যে সর্পপ্রথম এই জাগরণের সাড়া পড়িয়াছিল, 
যোগিজাতি তাহাদের অন্যতম । রাজগুরু যোগিবংশ যোগিজাতির 
জাগরণের ইতিহাস । 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের অনুসন্ধানের ফলে এক্ষণে 
প্রায় নিঃসন্দিপধরূপেই জান। যাইতেছে চ্য, এতদ্দেশীয় োগিজাতির 
আদিপুরুষগণ ধর্মজগতে অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন; 
তাহারা একটি ধর্মসন্প্রদায়েরও প্রবর্তক ছিলেন। তাহাদের 
প্রবর্তিত নাথ-ধর্ম বিশেষ বিস্তৃতিলাভও করিয়াছিল ; এই নাঁথ- 
সম্প্রদায় এক সময়ে ভারতে গুরু-সন্প্রদায় বলিয়াই খ্যাতিলাভ 
করিয়াছিল এবং অনেক প্রধল প্রতাপ নরপতিও ভীহাঁদের শিত্বুদ 
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লাভ করিয়। আপনাদিগকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়াছিলেন। এ সকল 
এখন এঁতিহাসিক সত্য, জাতি-বিশেষের স্পর্ধাজ্ঞাপক অযূলক' 
উচ্ছাস নহে। যৌগিজাতির পূর্পুরুষগণের রচিত ধর্মবিষয়ক 

সংস্কৃত গ্রন্থরাজি এখনও একেবারে ছুস্রাপ্য হয় নাই; তাহাদের 
নামে প্রসিদ্ধ তীর্থমঠাদি এখনও বিলুপ্ত হয় নাই: ভাহীদের 
গেরবস্থুচক কিস্দস্তীসমূহ এবং গান; দোহা! প্রভৃতি এখনও একে- 
বারে বিস্বৃতির অতল জলে নিমজ্জিত হয় নাই। কেবল ধর্মজগতে 
নয়, সাহিত্যক্ষেত্রেও তাহার। বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন 
স্ুবিজ্ঞ শাস্ত্রী মহাশয় 'তাহার এক অভিভাষণে বলিয়াছিলেন, 
প্রাচীনতম বাঙ্গাল। রটনা যাহা পাওয়া যায়, তাহা নাকি যোগি- 
জাতিরই জনৈক মহীয়ান পূর্বপুরুষের । প্রাটীন নাথ-গুরুগণের 
নিকটে সমগ্র হিন্দু জাতিও কম ঝণী নহেন। জনৈক নেপাল- 
রাজের আহ্বানে মীন নাথ নেপালে যাইয়া তত্রত্য বৌদ্ধধর্মের 
মধ্যে ব্রাহ্মণ্যধর্ম অনুপ্রবিষ্ট করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। 
বৌদ্ধধর্মের সহিত হিন্দুধর্মের সংঘর্ষণ উপস্থিত হইলে নাথ-গুরুগণের 
প্রভাব হিন্দুধর্মের প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছিল বলিয়াও 
ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে । 
-১, কালের" ছুলজ্্যনীয় নিয়মে এই সমুন্নত-জাতিরও অধঃপতন 
হই আরম্ভ হইল ; অধশেষে কোনও এক ঘটনা উপলক্ষে এই 
জাতি সমাজের নিষ্স্তরে অবস্থাপিত হইল ।. বহুকাল এইভাবে 
'প্বাকার ফলে, স্বভাবতঃ ধাহা হয়, যোগিজাতির ভাগ্যেও তাহার 
'ব্যত্তিক্রম হয় নাই । কিন্তু ধাহারা নিরপেক্ষভাবে এই জাতির 


১৩ । 


আত্যাসরীণ ক্রি ক্িরাফলাপার্দর. প্রতি লক্ষা করিবেন; ভাহারাই 
বে পাইন, এই অধঃপতিত অবস্থায়ও যোগিগণ তাহাদের 
ূর্ধপুরূধগণের. শাস্ত্রীয় আচারাদি অনেক পরিমাণে রক্ষা করিয়া 
আদ্িতেছেন। তাহাদের নাথ পদ্রব্র এখনও পূর্বতন নাথ-গুরুদিগের 
সহিত তাহাদের সংযোগস্ুত্রকূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। 

বহুকাল যাব যোগিজাতীয় লোকগণ স্বজাতির পুবতন 
গৌরবের কথাও জানিত না, নিজেদের বর্তমান ছুরবস্থাকেও ছুরবস্থা। 
বলিয়! মনে করিতে পারিত না। প্রায় অর্ধ শতাব্দী পুর্বে যখন 
সর্বপ্রথমে জাগরণের সাড়া পড়িল, তখনই তাহাদের পূর্বতন 
ইতিহাসের অনুসন্ধান আরম্ভ হইল। কিন্ত প্রত্বতত্বানুসন্ধিৎস্ু 
পপ্ডিতগণের স্বতঃপ্রবন্তিত ও 'রাজপুরুষগণের প্রবন্তিত অনুসন্ধানের 
ফলেই এই জাতি সম্বন্ধে অনেক এতিহাসিক সত্য আবিষ্কৃত 
হইয়াছে । স্বজাতিহিতৈষী স্ুরেশচন্দ্র অন্যান্ত বিবরণের সঙ্গে 
সেই সমস্ত তথ্যেরই কতকগুলি মাত্র তাহার পুস্তকে অতি নিপুণ 
ভাবে সন্নিবিষ্ট করিয়া স্বজাতির পরমোপকার সাধন করিয়াছেন । 
যোগিজাতি সম্বন্ধে ইতঃ পুর্বে অনেক পুস্তকই' প্রকাশিত হইয়াছে 
বটে; কিন্তু রাজগুরু কযোর্সিবংশের ম্যায় তথ্যপুর্ণ পুস্তক 
আর প্রকাশিত হুইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। গ্রন্থকার 
দীর্ঘজীবী “হইয়। উত্তরোত্তর স্বজাতির মঙ্গল সাধন করুন, ইহাই 
শ্রীভগ্নবচ্চরণে প্রার্থনা । 

কুমিল্লা ..জ্রীরাধাগ্গোবিন্দ নাথ, 
০১০1৩৩৪ ইং ০; 


প্রকাশকদ্বয়ের নিবেদন 


শ্রীযুক্ত স্বরেশচন্দ্র নাথ মজুমদার মহাশয় সম্পাদিত “রাজগুর 
যোগিবংশ” ভগবৎকৃপায় প্রকাশিত হইল । আমাদের এই গ্রন্থ 
প্রকাশের কারণ ও উদ্দেশ্য: কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেম 
এবং এই গ্রন্থের “রাজগুরু যোগিবংশ” নামকরণই বা হইল 
কেন তাহা জানিবার, কৌতুহল অনেকের হইতে পারে। 
আমর। সংক্ষেপে এই জিজ্ঞাসার উত্তর প্রদান করিতেছি । 

যোগিজাতির গৌরবময় এতিহা সত্বেও এই জাতি সম্বন্ধে 
অনেকে ভ্ান্ত ধারণা পোষণ করিয়া "থাকেন এবং অজ্ঞতা গ্রস্ত 
একদেশদশী অভিমত প্প্রচার ও প্রকাশ করিয়া এই জাতিকে হীন 
প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন। যোগিজাতির শ্রেষ্ঠতা-প্রতিপাদক 
নানা তথ্য সংগ্রহ ও প্রকাশ করিয়? এ সকল ব্যক্তির ভ্রান্ত ধারণ! 
দূর করিবার চেষ্টা এই গ্রন্থ প্রকাশের একটি উদ্দেশ্ঠ । 

স্থদীর্ঘকালের পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ফলে গ্রন্থকার 
যোগিজাঁতির অতীত ইতিহাসের যে সকল বিক্ষিপ্ত উপাদান 
সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা পুস্তকাকারে প্রকাশ করা তীহার পক্ষে 
সম্ভবপর না হওয়াতে একমাত্র জাতির কল্যাণ উদ্দেস্টেই 
প্রকীশকছয় গ্রন্থের মুদ্রণ ও প্রকাঁশনের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। 
আসাম-বঙ্গ যোগি-সম্মিলনীর ওয়াফ্কিং কমিটী এই গ্রন্থ প্রকাশের 
অনুকূলে এক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া গ্রন্থকারকে যে আশা ও 
আশ্বা দিয়াছিলেন, নানা কারণে--হয়তো। আধিক অসুবিধা 
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হেতু তাহ! কার্যে পরিণত করিতে পারেন নাই । গ্রস্থকারের এই 
নৈরাশ্ট দূর 'করিবার মানসে এবং তাহাকে প্রত্বতাত্বিক গবেষণ! 
কার্যে আরও উৎসাহিত করিবার উদ্দেশ্টে আমরা গ্রন্থ প্রকাশের 
গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছি । 'ভ্রীষুক্ত স্থরেশচন্্র নাথ মজুমদার 
মহাশয় তাহার 'রাজগুরু যোণিবংশ” নামক গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণের 
পাঙুলিপিতে যে সমস্ত তথ্য নিপুণতার সহিত সন্নিবেশিত 
করিয়াছেন আমি সেই পাওুলিপি দেখিয়] বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়াছি। 
ইহ! যে আমাদের একটি স্বজাতীয় সম্পদ এবং সমগ্র ভারতের 
সংস্কৃতির দিক্‌ দিয়া দেখিতে গেলে ইহা যে ভারতের সাংস্কৃতিক 
ইতিহাসের একটি বিশেষ অঙ্গ আমার মনে এই ধারণ! দৃঢ়বদ্ধ 
হইয়াছে।” পণ্ডিতপ্রবর স্ত্রী শ্রীযুক্ত রাধাপ্গাবিন্দ নাথ, এম-এ 
বিষ্ভাবাঁচস্পতি, ভাগবতভূষণ মহাশয়ের এই উৎসাহবাণী 
প্রকাশে আমাদিগকে আরও উৎসাহিত করিয়াছে । 

নাথ বা যোগিজাতির কৃষ্টি ও সংস্কৃতির ধারা, এই জাতির 
সামাজিক রীতিনীতির বৈশিষ্ট্য, ইহাদের সামাজিক স্বাতন্ত্রা ও 
আকৃতি-প্রকৃতিগত বিশেষত্ব হিন্দুসমাজভূক্ত অন্যান্য জাতির নিকট 
রহস্যময় বলিয়া বোধ হয়। এই জাতির বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্য 
কাহারও কাহারও মনে হিংসাঁ-ছেষ-ঘ্বণাঁভাবেরও উদ্রেক করিয়া 
থাকে । সুতরাং এই জাতির অতীত ইতিহাস আবিষ্কার করিবার 
আবশ্যকতা আছে। মতস্তেক্র নাথ, গোরক্ষ নাথ ও অন্যান্য 
নাথাচাধ্যগণের প্রবন্তিত ও প্রচারিত স্ুমহান্‌ নাথধর্ম্দের উদারত। 
ও বিশালতা প্রত্ুতাত্বিক পগ্ডিতগণকে বিন্ময়-বিমুগ্ধ করিয়াছে । 
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শতরাঁং নাথধন্ন ও নাথজাতি সম্বন্ধে গভীর গবেষণা করিয়। 
প্রকৃত তথ্য উদ্ঘাটন করিবার প্রচেষ্টা অধুনা পরিলক্ষিত হইতেছে । 
প্রত্ুতত্ব সম্বন্ধে একেবারে চরমু কথা বলা সহজ নহে 5 সেইজন্য 
প্রত্বতত্ববিশারদ- পণ্ডিতগণও অনেক সময় হয়তো” বুঝি” 
“বোধ হয়" “অনুমান করি ইত্যাদি সংশয়স্চচক শব্দ বা বাক্য 
ব্যবহার করিয়া থাকেন। প্রত্ুতত্ব সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ বা গ্রন্থ সাধারণতঃ 
অসম্পূর্ণতা, পক্ষপাঁতিতা, একদেশদশিতা, অপ্রীসঙ্ষিকতা, অসং- 
লগ্নতা, কাঁলমিরূপণে অসঙ্গতি প্রভৃতি দোষে ছুষ্ট হইয়া থাকে । 
সমালোচনার কষ্টিপাথরে এ সকল দো ষব্রচ্টি'ঘর্ধিত হইলে সত্যের 
স্থবর্ণ জ্যোতির ক্রমশঃ বিকাশ হইবাঁর সন্তাবনা। তাহ। ছাড়! 
প্রত্ুতত্বের গবেষণামূলক আলোচনা জ্ঞানপিপাস্থ ও তত্বানুসন্ধিৎস্ু 
বাক্তির মনে নব প্রেরণার সঞ্চার করিয়া সত্যসন্ধানে তাহাকে 
প্রত্বতত্বের গহন বনে প্রবেশ করিতে প্রোৎসাহিত করিয়া থাঁকে। 
“রাজগুরু যোগিবংশ” উল্লিখিত দৌধমুক্ত না হইলেও উহার পাঠে 
ও আলোচনায় প্রত্বতাত্বিক পণ্ডিতমগ্ডলীর মধ্যে একটা আন্দোলন 
ও আলোড়নের স্থষ্টি হইবে ; তদ্দর্শনে ঘ্ৌগ্যতর ব্যক্তিগণ নাথধন্ম 
ও নাথজাতি সম্বন্ধে গভীরতর গবেধণায় প্রবৃত্ত হইবেন। যোগি- 
জাতির অতীত কাহিনীর দ্বার উদঘাটন করিয়া এই জাতির 
গৌরবময় এঁতিহা বুবিবার, বুঝাইবার, জানিবার ও জানাইবার 
একটা! বলবতী আকাজ্ষ!। যোগিজাতীয় শিক্ষিত যুবকমণ্ডলীর 
অস্তঃকরণে জাগরিত হইবে-_ প্রধানত? এই আশাতেই আমরা 
গ্রন্থ প্রকাশের এই ছুবহ কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। আলোচ্য 
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গ্রন্থখানিকে আমরা যোগিজাতির ধারাবাহিক প্রামাণিক ইতিহাস 
বলিবার স্পদ্ধা করি না, বা ইহাতে সমাবিষ্ট তথ্যাবলীর মধ্যে 
শৃঙ্খলা ও সামগ্তন্ত বিধানে গ্রন্থৃকারের স্ুক্ষবুদ্ধিতার, বিশ্লেষণ- 
শক্তির ও প্রগাঢ় পাঙ্িত্যের সম্যক পরিচয় আছে বলিয়াও গর্ব 
করি নাঃ তথাপি আমরা আশ! করি এবং বিশ্বাসও করি যে 
ভাহার সংগৃহীত উপাদানসমূহ চিন্তাশীল গবেষককে প্রচুর চিন্তার 
খাগ্য যোগাইয়! দিবে 

যোগ্যতাজ্জনে নিশ্চেষ্ট বা যোগ্যতাহীন ব্যক্তি শুধু কীন্তিমান্‌ 
পূর্ববপুরুষগণের দোহাই দিয়া সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে 
পারেন না। গুণগ্রাহী বা গুণের পক্ষপাতী বিদ্বংসমাজ তাহার 
এই অন্তায় দাঁবী স্বীকার করিবেন কেন? “সংসারে সেই বড় হয় 
বড় গুণ যার; 'ন জাতি পুজ্যতে রাজন্‌ গুণাঃ কল্যাণকারকা 
ইহাই চিরপ্রসিদ্ধ ও সব্বজনসম্মত আদর্শ । এই স্ুমহৎ আদর্শের 
অনুবস্তী না হইয়া যিনি শুধু জাত্যভিমানের দাবীতে সমাজে 
মানমধ্যাদার অন্বেষণ করেন তিনি উপহাসাস্পদই হইয়া থাকেন। 
জাতির গৌরবময় এতিহ্থু এক শ্রেণীর লোকের মনে যেমন অসার 
আভিজাত্য বোধ ও আত্মন্তরিতা জাগাইয়া দেয়, তেমনি আবার 
জাতির মহিমামণ্ডিত অতীত ইতিহাস আর এক শ্রেণীর লোককে 
মহিমময় পুব্বপুরুষগণের যোগ্যতা ও মহত্ব অজ্জনে অনুপ্রাণিত 
করিয়া তুলে । এইরূপ ইতিহাস রচনার উপাদান-সম্বলিত গ্রচ্থখানি 
প্রকাশ করিয়। আত্মবিস্মৃত যোগিজাতির অসাড় অন্তঃকরণে চেতনার 
সঞ্চার করাও আমাদের আর এক উদ্দেশ্য । 
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এক্ষণে “রাজগুরু যোগিবংশ” গ্রন্থের এই নামকরণ সম্বন্ধে 
একটি কথা বলিয়াই নিরস্ত হইব । মীন নাথ, গোরক্ষ নাথ প্রমুখ 
নাথ-ধন্মাচার্ধ্যগণ জাতিভেদ মান্মিতেন না; তাহারা সর্বত্র সমদর্শী 
ছিলেন ; সর্ব জীবের ও সব্ব পদার্থের মধ্যে ভগবৎসত্বার উপলব্ধি 
করিতেন। ভগবান পরমাত্মারূপে সব্বভৃতের অন্তঃকরণে অবস্থিত 
_ ইহাই ছিল তাহাদের অগ্ুবন্তিত ও প্রচারিত ধশ্মের আদর্শ । 
তাহাদের এই অতুদার ধন্মাদর্শে আকৃষ্ট হইয়া জাতিবর্ণ-নিব্বিশেষে 
সকলেই নাথগুরুগণের সুমহান্‌ ধর্ম অবলম্বন করিয়া তাহাদের 
শিশ্যত্ব গ্রহণ করিতেন। নাথগুরুগণের হ্যাগমূলক আদর্শে ও 
তাহাদের সার্বভৌম ধন্মমতে আকৃষ্ট হইয়া নেপাল, রাঁজপুতানা 
প্রভৃতি বহু রাজ্যের প্রবলপ্রতাঁপ নরপতিগণও তাহাদের শিষ্যত 
গ্রহণ করিয়াছিলেন । এখনও অনেক যোগিরাজ ও যোগিমোহস্ত 
পুরুধানুক্রমে ভারতের বনু রাজবংশের গুরুপদে অধিষ্ঠিত আছেন। 
এই কারণেই গ্রন্থকার তদীয় গ্রন্থের নাম রক্ষা করিয়াছেন-- 
'পরাজগুরু যোগিবংশ৮। প্রচারিত ধন্মের মহত্ব, উদারতা ও 
সার্বভৌমতা বিবেচনায় নাথগুরুগণকে খবিশ্বগুরু বলিলেও অতযুক্তি 
হয় না। 

উপসংহারে আমাদের বক্তব্য-_ ডাঃ শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত, 
এম্-এ। পি-এচ-ডি, পরমভাগবত শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ, এম-এ, 
বিদ্যটবাচস্পতি, ভাগবতভূষণ মহাশয়দ্বয় এবং পরম বিদৃষী 
ডাঃ শ্রীমতী কল্যাণী মল্লিক, এম-এ, পি-এচ-ডি মৃহোদয়া গ্রন্থের 
ভূমিক! লিখিয়া আমাদিগকে বিশেষ উৎসাহ দান ও গ্রন্থের গৌরব 
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বৃদ্ধি করিয়াছেন। ভজ্জম্য ইহাঁদের নিকট আঁমর। অশেষ কৃতজ্ঞতাঁখণে 
আবদ্ধ। আমর! ইহাঁদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। 

তাহার পর “সাধনা প্রেস লিমিটেডের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর 
শবীমান দেবদাস নাথ, এম-এ, বি-এল গ্রন্থের প্রুফ সংশোধনে ও 
বিষয়বস্ত সন্নিবেশে অশেষ পরিশ্রম স্বীকার করিয়া আমাদের যে 
সহায়তা করিয়াছেন তজ্জন্য তাহাকে আমরা আশীব্বাদ 
জানাইতেছি। তাহার আন্ুুকুল্য ও সহায়তা না পাইলে এই গ্ররন্ধ- 
প্রকাশে আমরা সমর্থ হইতাম কিনা সন্দেহ। 

আমাদের অজ্ঞতা অযোগ্যতাবশতঃ গ্রন্থে অনেক দৌধক্রটি 
থাকা সম্ভব । গুণগ্রাহী পাঠক যেন আমাদের অনিচ্ছাকৃত দোষক্রটি 
মাঞজ্জন। করেন। এই গ্রস্থপাঠে পাঠকসমাজ সামান্য প্রেরণ 
পাইলেও আমাদের শ্রম সার্থক হইল বলিয়া মনে করিব । 


ফোল-পুণিমা, বিনীত 
১৩৬১ সাল। শ্রীপ্রমথনাথ নাথ 
৮ই মার্চ, ১৯৫৫। , প্রীশরৎচন্দ্র নাথ 


সূচীপত্র 


প্রথমা আধ) 
বিষ | ২ পৃষ্ঠা 
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বল্লাল চরিতের বিবরণ রা ৫ ১০ 
" আগম সংহিতার বিবর্ণ রা রঃ ১৭ 
চন্দ্রাদিত্য পরমাগমের বিবরণ : রি রর ২১ 
জাতিমুক্তার বিবরণ উর 2 ২৮ 
মহাবিরাটতন্ত্রের বিবরণ . ক রঃ ৩১ 
বিদেশীয় পণ্ডিতের মত রঃ রঃ ৩১ 
ছিতীয় অধযায় 
নাথযোগিগণের ধর্ম রি রা ৩৭--৯৪ 
ষোগধন্ম রঃ ছি ৩৭ 
শৈবধন্্ম রহ ৫৪ 
নাথধশ্ম ব্ ঠ ৫9 
নাথধর্মে সষ্টিতত্ব ও বেদতত্ব রঃ টু ৭৮ 
নাথধন্মে নিরঞ্জনতত্ব ও দেবতত্ব ৫ রা ৯৫ 
ততীয় অধ্যায় 
নাঁথযোগিগ্রণের প্রতিন্ঠিত ও পরিচালিত 


মঠ-মন্দির ও ভীর্থন্ছ।নসমুহ্ রঃ ১ ১০০১৪০ 


ছুই 


চতুর্থ অধ্যার 

বিষয় পৃষ্ঠ! 
নাথাচার্য্যবৃন্দ টি ১*০১৪১--২৫২ 
যষোগিগুরু মহষি কপিল রর টা ১৪১ 
তিন নাথ রর রি ১৪৪ 
নয় নাথ বা নব নাথ টি রর ১৪৬ 
নাথ চৌরাশী সিদ্ধা রর রস ১৫১ 
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গোরক্ষ নাথের সময় বিচার র্‌ নত ১৯৭ 
যোগিগুরু গহনানন্দ নাথ দু রর ২১৩ 
যষোগিগুর নিত্য নাথ রঃ রর ২১৯ 
যোগিগুরু নাগাজ্জুন রঃ রে ২২০ 
যোগিগুরু কান্থাড় নাথ রর রি ২২২ 
যোগিগুরু হাড়িফা নাথ রি রি ২২৩ 
যোগিগুরু কান্পা নাথ ঠা ৫ ২৩০ 
যোগিগুরু ধন্ম নাথ রঃ রা ২৩৫ 


,, যোগিগুরু বটুক নাথ রা রা ২৩৮ 


সপ 


বিষয় পৃষ্ঠা 
যোগিগুকু জ্ঞানেশ্বর নাথ টি রি ২৪২ 
ষোগিগুকু গরীব নাথ সা ২৪৩ 
যোগিগুরু চৌরঙ্গী নাথ রর ... ২৪৬ 
ঈশ্বর নাথ রি রঃ ২৪৭ 
ঘুঘু নাথ ড় ২৪৭ 
চন্বা নাথ রঃ ২৪৮ 
খিস্তড় নাথ ৪ ন্‌ ২৪৮ 
ধঙ্গর নাথ রঃ ঠা ২৪৮ 
প্রাণ নাথ শি টা ২৪৮ 
সমস্ত নাথ ৪ টা ২৪৮ 
ব্রঙ্গ নাথজী ও ভিনক নাথজী সী 2 ২৪৮ 
চর্পটী নাঁথ যে ২৪৮ 
গোবিন্দ নাথ রে রি ২৪৯ 
কেশব ভারতী 7 রঃ ২৪৯ 
ঈশ্বর পুরী | 

ধূল নাথজী পু রঃ ২৪৪৯ 
যোগিগুরু গম্ভীর নাথ ১০০ ৫ ২৪৯ 

পরও আধার 


নাথাচার্ধ্য ও সিক্ধাচার্ষ্যরাই বাংল। ভাবার জনক ২৫৩--৩১২ 
বাঙ্গাল রূপের ও বাঙ্গালা কবিতার উদ্তবকাল ৫ম খুং অব্দ | 
বাঙ্গাল। ভাষার আদিম লেখক ও কবি সিদ্ধা মতন্যেন্্র নাথ | ২৫৭ 
কত্তিবাঁস বাঙ্গালার আদ্দি কবি নহেন 4 
বাঙ্গাল গীতি-সাহিত্যের উত্তবক্কাল ১ম, ১১শ খুঃ অক ... ৬ 


চার 


বিষয় 


টবঞচব গীতি-সাহিত্য আদি সাহিত্য নহে 
চতুচ্দশপদ্দী কবিতার উদ্তভবকাল ১*ম, ১১শ খুঃ অব্দ 
'মাথাচাধ্যগণের গীত * ৎ রি 


ষর্ত অধ্যায় 
আখথ-গ্লীতিকাব্য 
নাথসিদ্ধা সংবাদ 
বাজা গোপী্ঠাদের নাথধশ্মাবলম্বন 
গোরক্ষ নাথের নিকট ঘয়নামতীর দীক্ষা 
গীতিকাব্যে গোরক্ষ নাথ 
গাবক্ষ নাথের যোগৈশ্বর্যের কথ 
গুজরাট, লাহোর, কটক, বোস্বাই, আগর 
ও মহারাষ্ট্রে প্রচলিত গাথা 


সম্ভল অথ7ায় 


স্ভাীরভ্ীয় যোশিরাজগণের ইতিবৃত্ত ও 
নাথ-সিদ্ধাগণের রঃজ্য পরিচালনা 
দিলীর সিংহাসনে যোগিরাজবংশ 
মগধে ও বাঙ্গালায় যোৌগিরাজবংশ 
রাজ! মত্ন্েন্দ্র নাথ ও কদলী রাজ্য 
নারীবাজ্য, স্ত্রীরাজ্য ও কদলী রাজ্যের 
আধুনিক স্থান নিয়. *** 
মহানাদে ফোগিবাজবংশ ৮০০ 
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অষ্টম আথ্যায় 
যোগিজাতির বর্ণবিচার 
বর্ণভেদের উৎপত্তি 
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যোগিজাতি মৌলিক জাতি 
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অখণ্ড ভারতের যোগিজাতির উখান, 


পতন ও জাগরণের ইতিহাস **. 


আসাম বাঙ্গালার ষোগিজা তির 
মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস 
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২. | রাজগ্রু যোগিবংশ 


পুরাণের প্রধান কুদ্র মহান্কে যদি মহারুদ্র (মহান্+ রুদ্র -মহারুত্র ) ধরাষার 
এবং তৎপত্বী কলাকে দি স্্য্যব্তী ও তৎপুত্র যোগনাথকে যদি আগমসংহিতা' 
আদিনাথ ধর! হয়, তাহা হইলে চন্দ্রাদিত্য পরমাগমের বর্ণনার সহিত ব্রঙ্গবৈবর্ত- 
পুরাণের ও আগমসংহিতার বর্ণনার একটা সামপ্ুস্য করা ষায়। 

প্রাচীনতম পুরাণ ও স্থৃত্যাদি শাস্ত্রে যোগিজাতির কোন স্বতন্ত্র উৎ্পতি- 
বিবরণ না থাকাতে কেহ বের্ঠ এই জাতিকে আধুনিক জাতি বলিয়া মনে 
করেন। কিন্তু প্রক্কতপক্ষে ষোগিক্াতি* আধুনিক জাতি নহে। প্রাচীনতম 
বেদাদি গ্রন্থে ব্রাহ্গণা্দি মৌলিক চারি জাতি ব্যতীত যে সকল জাঁতির উল্লেখ 
আছে, তন্মধ্যে এই জাতির উল্লেখ নাই। মৌলিক জাতিগুলির অন্তলোম- 
বিলোন * সংমিশ্রণে যে মুকল সন্কর জাতির উৎপত্তি পরবর্তী পুরাঁণাদিতে বণিত 
হইয়াছে, তন্মধ্যেও যোগিজাতির উল্লেখ নই | মন্বাদি গ্রন্থে সঙ্করবর্ণ ব্যতীত 
যে সকল হীনতর বাহা সঞ্করবর্ণের উল্লেখ আছে, তন্মধোও এই জাতি ধৃত 
হয় নাই। বাস্তবিক যোগিজাতি কোন সঙ্কর বা হীনতর বাহা জাতি নহে। 
এই কারণেই যোগিজাতির নাম এই সকল ভীন জাতির মধ্যে গণিত ভয় নাই | 
ব্রাহ্মণঙ্জাতি আধ্যভাষী ভারতীয় জনগণের একট শ্রেষ্ট বিভাগ । যোগিজাতি 
চিরকাল উক্ত ব্রাহ্ষণজাতির আদর্শে স্থান পাইয়া আপিতেছেন। সেইজন্য 
প্রাচীনতম পুরাণ ও স্মত্যাদি শাস্ে এই জাতির স্বতন্ত্র কোন উল্লেখ নাই । 
স্বতস্ত্র উল্লেখের আবশ্যকতা ও গ্ছিল না । যোগচচ্চা করিয়া ইভার। যোগী নামে 
খ্যাত হইয়াছেন। 

“বহবো রুদ্রজাঃ সর্ধবে যোগধম্মপরায়ণাঃ 1” 
(ব্রহ্ম বৈবর্তপুরাণ ) 


* অনলোম ংমিশ্রণ--উচ্চতব বর্ণের পুরুষের সহিত নিক্নতর বর্ণ। 
নারীর এবং নিষ্ববর্ণের পুরুষ ও উত্তমবর্ণের নারীর মিলনকে 
বিলোম 
অন্ুলোম-বিলোম সংমিশ্রণ বলা তয়। 


রাজগুকরু যোগিবংশ ৩ 


প্রাচীন ভারতে ব্রাক্ষণজাতি ভিন্ন অন্ত কৌন জাতির কেভ ষোগ সাধন! 


করিতে পারিতেন না। এই প্রথার অন্তথাচরণ করিয়া জনৈক অব্রাঙ্গণ অন- 
পিকার চ্চ্চ করিয়াছিলেন বলিয়া রামচন্দ্র তাহার শিরশ্ছেদ করিয়াছিলেন । 


( রামায়ণ) 


গোরক্ষবিজয়, গোপীঠাদের সন্ত্যাস, ধন্মপুরাণ প্রভৃতিতে 'নাথসিদ্ধাগণকে 


অযোনিজ বলা ভইয়াছে। 


হরগৌরী ও নাথ সিদ্ধাগঞ্ের বিবরণ নাথসাভিত্যের অমূল্য সম্পদ্‌। 


বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের 'গোরক্ষবিজয়? গ্রন্থে দেখা বায়, আছ্ের শরীর হইতে 
(কোন কোন পু থিতে “আছ” স্থলে 'অনাগ্' আছে) নাথ সিদ্ধাগণের জন্ম হয়; 


যথা” 


নদনে জম্মিল শিব, জোগিবূপ ধরি 1” 
লিরেতে উত্তম জটা শ্রবণেতে কোডি ॥ 
ন[ভিতে জন্মিল মীন গুরু ধনস্বি । 
সাক্ষাতে সিদ্ধার ভেস অনন্ত মুরারি ॥ 
হাঁ্ডিফার জন্ম ভইল হাড় ভোতে। 

সর্বব অঙ্গ সিদ্ধার ভেস দেখি এ সাক্ষাতে ॥ 
কর্ণ ভোতে জম্মিল কানফা সিধাই | (১) 
অতি খরতর হই জন্মিল তথাই || (২) 
জট] ভেদি নিকলিল জতি গোর্থনাথ । 
সিদ্ধঝুলি সিদ্ধ কাথা তাঁর গলাত ॥| 
সকল সরিরে হইল জগতের মাই । 
পূর্ণসার চন্দ্র যেন অন্গমানে পাই ॥। (৩) 


€১) পিদ্ধাই। (২) “জন্সিল জোগাই?। (৩) “দ্বিতীয়ার চন্দ্র ষেন 


অঙ্গমানে পাই” । ২ নং টীকাটি গোরক্ষবিজয়ের তৃতীয় পাগুলিপি এবং 


৪ রাজগুর, যোগিবংশ 


জম্মিলেক এক কৈন্তা পরম সোন্দরি। 

নতুন যৌবন কন্যা নাম থুইল গৌরি ॥ 

এ সকল জদ্মিয়া বসিল ঠাই ঠাই। 

সাক্ষাতে বসিয়া আছে জগতের মাই ॥ 
গোরক্ষবিজয়? ৬৭ পৃঃ 


উপরোক্ত বৃত্বাস্ত হইতে আমরা হরগৌরী, মীননাথ, গোরক্ষনাথ 
হাড়িপানাথ, কানুপানাথের জন্মবিবরণ পাইতেছি । এখানে শিবকে আছ্যের 
বদন, মীননাথকে নাভি, হাড়িপাকে হাড, কান্পাকে ক এবং গোরক্ষনাথবে 
জটারূপে কল্পনা করা হইস্সাছে বলিয়া অনুমিত তয়। ধর্মপুরাণের স্থষ্টি 
কাহিনীতেও দেখ যায় নিরঞনের নাভি তইতে মীননাথ, ললাট হইতে গোরক্ষ 
নাথ, হাড় হইতে হাড়িপাজালন্ধরি, কর্ণ হইতে কান্ধপা এবং চরণ হইতে 
চৌরজীনাথের জন্ম হইয়াছে । এখানেও বিভিন্ন সিদ্ধাকে নিরঞ্ষনের দেহের 
বিভিন্ন অংশরূপে ষে কল্পনা করা হইয়াছে তাহা ধরিয়া লওয়। কষ্টকর হইবে না। 


ঢাকা সাহিত্য পরিষদ্দের “গোপীর্টাদের সন্াসে” আছে ১ 


“গোর্খখ্য (৪) নাথ জম্মিল শিবধুণ্ডে 


কাণে কানেফ! (৫) হল হাড়ে হাড়িফা জম্মিল 
মিন্নাথ (৬) জন্মিল নাভিকুণ্ডে। 
একাছিল পঞ্চানন্দ . শির্ধা হৈল চারিজন 


ভবে চৈতন্ত পাইল শঙ্কর। 


৩ নং টাকাটি ২য় পাওুলিপি হইতে গৃহীত । অন্থান্গুলি ১ম পাগুলিখির 
তিনখানি পুিব লাহায্যে উক্ত “গোরক্ষবিজয়” সম্পাদিত হইয়াছে। 
(৪) গোরক্ষনাথ । (৫) কাঙ্গ্যপা। ৬») মীননাথ । 


বাজগুরু ফোগিবংশ 


অনাছ্য সাগরের কুলে শিব নিজ নাম বোলে 
গ্যান শাধি (৭) অমর হইল । (৮) 
এইরূপে শিদ্ধাগণ জন্ম নৈল চাব্রিজন 


শিপ্ধার প্রধান মহেশ্বর 1৮ 
(গোপীটাদের সন্্যাস--৬পৃ2) 
এখানে গোরক্ষনাথকে শিবের মস্তক, কান্গপাকে কর্ণ, হাড়িফাকে 
হাড় এবং মীননাথকে নাভিরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। 
যাহ! হউক উপরোক্ত বিবরণ এবং নাখ-সাহিত্যের অন্যান্য বিবরণ 
ছার, নিঃসন্দেহে সিদ্ধান্ত করা যায় যে মীন (মতৎস্যেন্দ্র) নাথ, গোরক্ষনাথ, 
হাড়িপা, কানুপা ও চৌরঙ্গী নাথ সমসাময়িক ছিলেন) 
তারপর নিরঞ্জনের আজ্ঞয় হরগৌরীকে সহধশ্মিণীরূপে পাইলেন । 
পরে সকলে আসিয়া পৃথিবীতে বাস করিতে লাগিলেন । 
(বিবরণ ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে ভ্রষ্টব্য ) 


(ক) ব্রক্মবৈবর্ত পুরাণের বিবরণ 


্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের ব্রহ্গথণ্ডের নবম অধ্যায়ে লিখিত আছে যে, ত্রন্মা 
বিশ্ব-স্থস্টিমানসে স্বীয় পত্রী পাবিভ্রীতে বীধ্যাধান করেন। পাবিত্রী দিব্য 
শতবর্ষ গর্ভ ধারণ করিয়! চতুর্বেদ,. বিবিধশান্ত* ব্যাকরণ, বাগ, রাগিণী, সত্য, 
ত্রেতা, দ্বাপর, কলি, বর্ষ, মাস, তিথি, দণ্ড, ক্ষণ, দিন, রাত্রি, সন্ধ্যা, বার, 
পুষ্টি, দেবসেনা, মেধা, জয়া, বিজয়, ষটুকৃত্তিকা, যোগ, করণ, ব্রাহ্ম, পাল্স 
এ বরাহ নামক কঙ্পত্রয়, চতুব্বিধ প্রলয়, কাল, মৃত্যুকন্তা. সর্ব্ববিদ ব্যাধি 
প্রসব করিয়! স্তন্ত দান করেন। অতঃপর বিধাতার পৃষ্টদেশ হইতে ধর্ম 
জন্মগ্রহণ করেন। তাহার বামপার্খ্য হইতে তৎকামিনী অলন্্মী ' জন্মগ্রহণ 


(৭) জ্ঞান সাধন! করিয়া । ৮) 'হইল অমর'--পড়িতে হইবে। 


ঙ | _ রাজগ্তক্ধ ফোগিবংশ 


করেন । শিল্পীশ্রেষ্ঠা ও মহাবল-পৰাক্রাস্ত অষ্টবস্থ তাহার নাভিদেশ 
হইতে জন্মগ্রহণ করেন। তৎপর বিধাতার মানন হইতে ব্রহ্মতেজোময় 
পঞ্চবর্ধীয় শিশুতুল্য জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমার নামে 
চারিটি পুত্র আবিভূত হন। তৎপর তাহার মুখ হইতে রূপবতী স্ত্রী 
শতরূপা সহ ক্ষত্রিয়গণের বীজতুল্য দিবারূপধারী কণকগ্রভ শ্রীমান্‌ সায়ভুক 
মু আবিভূতি হইয়া বিধাতার আজ্ঞা পরিপালনার্থ তাহার সম্মুখে সন্ত্রীক 
দণ্ডায়মান হইলেন। বিধাতা হর্ধাস্বিত" হইয়া পুত্রগণকে স্থষ্টিবিস্তার কার্থ্যি 
করিতে বজিলে মন্ত্র ভিন্ন অপর সকলে তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়। 
কৃষণপরায়ণ হইয়া তপস্তার্থ বনে প্রস্থান করিলেন । তাহাতে বিধাতা! 
ক্রুদ্ধ হইলেন। কোপান্িত বিধাতার ব্রহ্গতেজে প্রজ্জলিত ললাটদেশ হইতে 
একাদশ রুদ্রের উৎপত্তি হইল। তাহাদের একজনের নাম কামান রুদ্র । 
তিনি নিখিল বিশ্বের সংহারকারক ও তমোগুণান্বিত বলিয়া কথিত । 
্রন্মা রজোগুণান্বিত এবং শিব ও বিষণ সাত্বিক গুণান্বিত। গোলকপতি 
শ্রীকষ্ণ নিগুনণ ও প্রকৃতিপর বটেন। ধাহাবা অত্যস্ত অজ্ঞ, তাহারা শুদ 
সত্ব-স্বদূপ নির্মল বৈষ্ণবশ্রে্ঠ মহাদেবকে তমোগুণান্বিত বলিয়া কহিয়া 
থাকেন। একাদশ কদ্রের অপর দশ জনের নাম--বেদেও যাহ! উক্ত 
হইয়াছে, তাহা! এই £-_ মহান্‌, মহাত্া, মতিমান্, ভীষণ, ভয়ঙ্কর, খাতুধ্বজ, 
উদ্ধীকেশ, পিঙ্জলাক্ষ, রুচি ও কচি £-_ 


চুকোপ হেতুন1 তেন বিধাতা জগতাং পতিঃ। 
কোপাঁসক্তস্ত চ বিধেজলতো ত্রহ্মতেজসা ॥ ১৮ 
আবিভূতা ললাটাচ্চ রুত্রা একাদশ প্রভোঃ। 
কালাপ্রিরুত্রঃ সংহর্তী তেষামেকঃ প্রকীত্তিতঃ ॥ ১৯ 
সর্ক্বেষামের বিশ্বানাম্‌ স এব তামসঃ ্বৃতঃ | 
রা্জনশ্ঠ স্বয়ং ব্রহ্মা শিববিষু্চ সাত্বিকৌ 1 ২০ 


রাজগুরু যোগিবংশ ' . ধ 


গোলোকনাথ: কৃষ্শ্চ নিপুণ: প্রকৃতে পবং | 
পরমাজ্ঞানিনে। মূর্খ! বস্তি তামসং শিবম্‌।। ২১ 
শুদ্ধন্থত্ব স্ববূপঞ্চ নির্দলং টৈফবাগ্রণীম্‌ । 
শৃণু নামানি রুদ্রানাম্‌ বেদেচক্ানি চ যানি চ।। ২২ 
মহান্‌ মহাত্া মতিমান্‌ ভীষণশ্চ ভয়ঙ্করঃ | 
ঝতৃধ্বজশ্চোর্ধীকেশঃ পিজলাক্ষঃ রুচিঃ শুচিঃ || ২৩ 
('বরক্ষবৈবর্তপুরাণ, ব্রহ্মধন্ডম্ ৮ম অঃ) 
তৎপর ব্রহ্ধার দক্ষিণ কর্ণ ইহতে পুলশ্থ্য, বাম কর্ণ হইতে পুলহ, দক্ষিণ 
নেত্র হইতে অন্ত, বাম নেত্র হইতে ক্রতু, নাসিকারন্ধ, হইতে অরুণী, মুখ হইতে 
অঙ্গিরাঁ ও রুচি, বাম পার্থ হইতে ভৃগু, দক্ষিণ পার্খ্'হইতে দক্ষ, ছায়া হইতে 
কর্দম, নাভি হইতে পঞ্চশিখ, বুক্ষ হইতে বড় কদেশ. হইতে নারগ, স্কগ্চদেশ 
হইতে মরীচি, গলা হইতে আপান্তরভম, রর্সনা হইতে বশিষ্ঠ, অধবোষ্ঠ হইতে 
প্রচৈতাঃ, বাম কুক্ষি হইতে হংসী ও দক্ষিণ কুক্ষি হইতে হতি জন্মগ্রহণ করেন * | 
বঙ্গা এই সকল পুত্রকে হুষ্টিকার্ধ্য করিতে বলিলে, নারদ নানা কথায় সংসারা- 
শ্রমের হেয়ত1 প্রতিপাদন করিয়া তাহাতে অস্বীকৃত হন এবং তজ্জন্য ব্রহ্মা 
কুপিত হইয়া তাহাকে অভিশাপ প্রদান কবেন। 
অতঃপর ব্রহ্মা অপব পুত্রগণকে ুষ্টিকাধ্যে অদেশ করেন । নারদ ছাড়া 
ভারা সকলেই স্থষ্টিকণ্ধ্য করিয়াছিলেন । অরীচির মানস হইতে প্রজাপতি 
কশ্যপের জন্ম হইল ॥ অত্রির নেত্রমল হইতে ক্ষীবোদ লাগরে চজ্জ জন্মিলেন। 
ক পুলস্ত্যে! দক্ষকর্নাচ্চ পুলহে। বামকর্ণ তত ।. 
দক্ষনেব্রাতথাত্রিশ্চ বামনেজাৎ ক্রতুঃ ন্ববৎ 1২৪, 
অরুণী'নাসিকাবন্ধ,াদক্ষিরাশ্চ ুখাদ্কুচিঃ | 
ভৃগুশ্চ বামপার্থাচ্চ দক্ষোদক্ষিণপাশ্বতিঃ ॥ ২৫ 


ছায়ায়াঃ কর্দমে। জাতো নাভেঃ পঞ্ধশিখনভথা 1 
বক্ষসশ্চৈব বোঢ় শ্চ কঠদেশাচ্চ নারদঃ 1।.২৬ 


৮ রাজগুরু যোগিবংশ 


পুলত্যোর মানস হইতে মৈত্রাবরুণ উৎপন্ন হইলেন । মনু স্বীয় পত্ী শতরূপাতে 
আকুতি, দেবসৃতি, প্রন্থতি নামে তিন কন্য। এবং প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে 
দুই পুত্র উৎপার্ন করেন। পরম ধান্মিক গ্রুব উত্তানপাদের তনয়। মম্ুকন্যা 
আকুতি রুচিকে, প্রস্থৃতি পক্ষকে ও দেবহৃত্ি কন্দিমকে সম্প্রদান কর! হয়। দেবহৃতি 
ও কর্দমের পুত্র কপিল। প্রস্থৃতি হইতে দক্ষবীজে যাইটটি কন্যা জন্মগ্রহণ 
'করেন। দক্ষ আটটি কণ্যা ধণ্মকে, একাদশ কন্যা পূর্বোক্ত একাদশ রুদ্রকে, 
সতীনায়ী কন্য। শিবকে, ভ্রয়োদশ কন্যা কশ্যপকে এবং সঞ্চবিংশতি কন্যা চন্দ্রকে 
সম্প্রদান করেন। ধর্মকে যে আট কন্যা সম্প্রদান করা হয়, তাহাদের নাম-- 
শাস্তি, পুষ্টি, ধৃতি, তুষ্ি, ক্ষমা, শ্রদ্ধা, মতি ও স্থৃতি। শাস্তির পৃত্র সন্তোষ, পুষ্টির 
পু মহান, ধৃতির পুত্র ধের্যা; তুষ্টির পুত্র হর্ষ ও দপ, ক্ষমার পুত্র সহিষু, শ্রদ্ধার 
পুত্র ধার্দিক, 'মতির পুত্র জ্ঞান ও স্থতির পুত্র জাতিস্মর। দক্ষের যে একাদশ 
কন্যা কুদ্রগণকে প্রদান করা হয়, তাহাদের শিবভক্ত বু পুত্র জন্মিয়াছিল £__ 
“নামানি কুদ্রপত্বীনাং সাবধানং নিবোধ মে। 

কলা কলাবতী কাষ্ঠ কালিক1 কলহপ্রিয়। ॥॥ ১৩ 

কন্দলী ভীষণ। বান প্রান চা ভূষণ। শুরী । 

এতাসাং বহুবঃ পুত্র! বভূবুঃ শিবপার্ষদাঃ ॥ ৮ ১৪ 

(ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, ব্র্ষখণ্ড, ৯ম অধ্যায়) 
এই বর্ণনা হইতে বুঝ! গেল যে, মানব স্থপ্টির সময়ে কুদ্রগণ ব্রহ্মার ললাট 

হইতে উৎপন্ন হন এবং তাহারা দক্ষ প্রজাপতির এগারটি কন্যার পাণিগ্রভণ 
করেন।, পরপৃষ্ঠায় কুলজী হইতে বিষয়টি আরও স্পষ্টভাবে বুঝা যাইবে ₹-- 


০৯৬০ এআ একবণ পপ নি জীপ ০ পপ পা 


অরীচিঃ স্ষ্ধদেশাচ্চৈবাপাস্তরতমো গলাৎ। 
 বশিষ্টো রসনাদেশাৎ প্রচেতা অধরোষ্ঠতঃ ॥॥ ২৭ 
,হুংসী চ বামকুক্ষেশ্চ দক্ষকুক্ষেরে্যতিঃ শ্বয়ম্‌। 
এ সুটিং বিধাতুম্‌ স বিধিশ্চকাবাজ্ঞাং স্ৃতান্‌ প্রতি । 
পিতুর্ববাক্যং সমাকর্ণ তমুবাচ স নারদঃ ॥ ২৮ 





স্পপাস্টাপীশীপশসপসিপ পিসির ৯৮ পা চ১১১১১১১১১ পাপ পাপ ও 








| ৪2115 1৮৯৮ 1৮৮] 8281 ঢা হত 422045518৯১, 1 50554 
23১5; 5611515)1) ৪28 06ছাচ্থ উড | এই ০৯৪ 2৮ ৪৮ ইই 28 5485৪ ছি ছক্চ 2 


(৭৯ ০০০৫ ৮4৯৯২85108৪] ) 


1৬০ 1১82 ' হত 18৮1১৯18১০৬ 5১5৯151511৬ 18৬ 15815 18৬ 


0181৯ 4৪ 4 185) ৮2৯৪ 8 চচ৪ ১৪ 52] 0৯2 অহ 
খ ০ $ ঙ 4 ঙ 


নি ৮0 ৪ 6 ত 
| | ১. | ূ ৰ 


০ 


টিটি জলির ররর জাত 
. 
1৪৯৯! 115৮] (5৮114 
5] 


র্‌ লব 


€ 








১৪) 


নিরিরারা রানার ূ 


২% ৫15৯] 


1515৬ ৮59 15৬1 4১৮ 


১০ | রাজগুরু যোগিবংশ 


€খে) বল্লীলচরিতের বিবরণ ৫১) 
গোপালভট্টলিখিত ও শশিভৃষণ ভট্টাচার্য মহাশয় কতৃক অনুদিত 
প্রলালচরিত” নামক গ্রন্থে সর্বজাতির উৎপত্তি-বিবরণ মধ্যে ঘোগিজাতিও 
উৎপত্তি ও বিস্তৃতি সম্বন্ধে নিম্নরূপ লিখিত্ত মাছে £-- 


অথ সর্বজাতিনামুৎপত্তিলিখ্যতে । 
ব্রাহ্মণো মুখদেশাচ্চ বাহুদেশাচ্চ ক্ষত্রিয়াঃ । 
উরুদ্েশাত্ত বৈশ্যাশ্চ পাদাচ্ছংদ্রাস্ব্রহ্মণঃ । 
পুলস্তো। দক্ষকর্ণাচ্চ পুলহে বামকর্ণতঃ। 
' দ্ক্ষনেত্রাতথাত্রিশ্চ বামনেত্রাৎ ক্রুতুঃ ম্বয়ম | 
, স ধা. শী গা রী 
রুদ্রা একাদশ চৈব ললাটাৎ রক্রাধ সম্ভবাঃ 


বহবো কুদ্রজাঃ সর্ববে যোগধ্ন্ম পরায়ণাঃ। ৩৯৪৪ 
রী নী ঈঃ সঃ 


মনোশ্চ শতরূপায়াং তিত্রঃ কন্ঠাঃ প্রজজ্ঞিরে 

আকৃতির্দেবহৃতিশ্চ প্রস্থতিস্তাঃ পতিব্রতাঃ ॥ ৪৭ 
সর ০ সঃ 

আকৃতি রুচয়ে প্রদাদ্ক্ষায় চ প্রস্থৃতিকাম্‌ । 

দেবহৃতিং কর্দিমায় যৎ পুত কপিলঃ স্বয়ম্‌।॥ ৪৯ 











পপি পাপ পপি রি রশ 
তি শসা 





0১) মহামহোপাধ্যায় হবরপ্রসাদ শাস্ত্রী রেজার ভট্ের বল্লালচর্রিত 
বর্জলের রাজত্ব স্ময়ের প্রধান প্রধান ঘটনা সমুহের এতিহাসিক বিবরণগ্রস্থ ।” 
অধ্যাপক ভাঃ বেণীমাধব বড়য়া বলেন-_“বল্লালচরিত হইতে যে সকল 
আভাষ পাওয়! যায়, তাহাতে অবিশ্বাস করিবার কারণ নাই যে, খুষীয় একাদশ- 
দ্বাদশ শতাবীতে নাথপন্থী যোগী সন্াসীগণ কুদ্রজ ব্রাঙ্ষণরূপে গৌড়, বঙ্গ ও 
জ্রিকলিঙ্গের সর্ধজ্র সমাদৃত হইতেন। তাহাদিগের দ্বারা পৃজাকাধ্য সম্পাদন 
করাইতে পাবিলে সকলে চরিতার্থ বোধ করিতেন । বৌদ্ধ, রামাৎধশ্থ প্রভৃতি 


রাজগুর যোগিবংশ ১১ 


দক্ষস্ত যষ্টিকন্াশ্চ প্রস্ত্যান্ত গ্রজঙ্ঞিরে ! 

অষ্টো ধশ্ায় গ্রদদৌ কুপ্রায়ৈকাদশ ততঃ | ৫০ 
শিবায়ৈকাং সতীনায়ীং কশ্যপায় ত্রয়োদশ: |. 
সঞ্চবিংশতি কণ্যাশ্চ "দক্ষশ্তন্দ্রায় দত্তবান্‌। ৫১ 

শৃণু নামানি কুদ্রাণাম্‌ তেষাৎ স্ত্রীণাং যথাক্রমমূ। 

'মহান্‌ মহাত্মা যতিমান্‌ ভীষণশ্চ ভয়ঙ্করঃ ॥ 

খতুধ্বজ উদ্দাকেশঃ পিজলাক্ষো রুচিঃ শুচিঃ | 
কালাগ্রিশ্চেতি পত্বীনাস্তেষাং নাম হি লিখ্যতে ॥ ৫২1৫৩ 
সুর্য্যবতী প্রমোচাচ ভূষণাকলহপ্রিয়া । 

কন্দলী ভীষণ! বাক্সা কাষ্ঠাকালী তিতা ॥ ৫৪ 


্ নি এ 
রুদ্রজা যোগিনঃ স্বরে তেষাং ভেদো হি লিখাতে | 
কন্ফট অওঘড় মচ্ছেন্দ্রী শারঙ্গীহার কানিপাঃ ॥। 
ডুরীহারা ঘোর পন্থী সংযোগী চ ভর্ভৃহরিঃ ৷ 
যোগিনাম্‌ সম্প্রদায়াহি চরস্তি ভারতে তথা ॥। ৫৬৫৭ 
রুদ্রাণাং বহবঃ পুত্রাঃ শিব গোত্রাশ্চ পার্ধদাঃ | 
বিস্তরেণ পুরাণে তু বণিতাস্তে যথাক্রমম্‌।। 
মহারুত্রাৎ, স্ুধ্যবত্যাম্‌ বিন্দুনাথে! বভৃব হ। 
তয়োম্তৎ যোগনাথাচ্চ নাথ বংশ স্বিস্তৃতঃ ॥ 
মীনগোরক্ষা্দি সিদ্ধাঃ সর্বত্র সর্ধববিশ্রতাঃ 
নাথজনাঞ্চ সর্বেষাং নাথাস্তং নাম-কীতিতম্‌ ॥ ৬০ 


সকল সম্প্রদায়ের লোকেরা মৎস্যন্দ্রনাথ প্রমুখ নাথ নামধেয় লিন যোগগি- 
প্রবরগণের আদর্শ অবনত মস্তকে স্বীকার করিয়াছিলেন ।” 
(বঙ্গীয় যোহিস্য়হছজর মন্মস্থল, প্রাণস্পন্দন ও গতিবিধি) 


১২ ঝাজগুরু ফোগিবংশ 


শ্রীআাদিনাথ-মৎস্তেন্্র সারদানন্দ ভৈরবাঃ। 
চৌরঙ্গী মীন গোরক্ষ বিরূপাক্ষ বিলেশয়াঃ । 
মন্থানভৈরবো যোগী সিদ্ধবোধশ্চ কন্থুড়ী ॥ 
কোরগুকঃ সুরানন্দঃ*সিদ্ধপাদশ্চ চর্পটা। 
কণেরিঃ পৃজ্যপাদশ্চ নিত্যনাথো নিরঞ্জন: ॥ 
কাপালী বিন্দুনাথশ্চ কাকচণ্ডীশ্বরো ময়ঃ | (১) 
অঙ্ষয়ঃ প্রভৃদেবশ্চ ঘোড়াচুলী চ টিন্টিনী। 
ভল্লাটির্ণাগবোধশ্চ খণ্ডঃ কাপালিকস্তথা। (২) 
ইত্যাঁদয়ে। মৃহাসিদ্ধ। হঠযোগ প্রভাবতঃ | . 
খগ্য়িত্ব কালদগ্ং ব্রন্মীণ্ডে বিচরন্তি তে ॥| ৬১-৬৫ 
সঃ রি সী ্ৈ ঙ সী 
্রাহ্মণীযু চ জাতানামশোচং ব্রহ্মবৎ স্বৃতম্‌। 
যোগিনাঞ্চ গৃভস্থানামশৌচং দশরাত্রকম্‌ || ১৩৯ 
বঙ্জা্গবাদ :-- অনস্তর সকল জাতির উতপত্তিবিবরণ লিখা যাইতেছে । 
ব্রহ্ধার মুখ হইতে ব্রাঙ্গণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্ঠ, চরণ হইতে 
শূদ্র, দক্ষিণ কর্ণ হইতে পুলস্ত্য, বাম কর্ণ হইতে পুলহ, দক্ষিণ চক্ষু হইতে 
অত্র, বাম চক্ষু হইতে স্বয়ং ত্রুতু * % *্ এবং ক্রোধহেতু ললাট হইতে একাদশ 
রুদ্র উৎপন্ন হইয়াছেন। এই *কুদ্রদিগের বহু পুত্র জন্মে, তীহারা সকলেই 
যোগধন্দে নিরত হন। ৪৪ % ক্গ শতরূপার গর্ভে মুর তিন কন্তা জন্মিয়া- 
ছিলেন- আকৃতি, দেবহৃতি ও প্রস্ৃতি। তীহারা সকলেই পতিপরায়ণ! 
ছিলেন । ক্ষ ক্* %* মন ক্ুচিকে আকৃতি, দক্ষকে প্রশ্থতি এবং কর্দিমকে দেবহৃতি 
নায়ী ছুহিতা প্রদান করিয়াছিলেন। * * *% 


পিউ পপ পপ পা 


(১) কাকচণ্তীশ্বরাহ্ধয় ইতি পাঠাস্তরম্‌। 
(২) হঠগ্রদীপিকা-+১ম উপদেশে এই শ্লোক আছে। 
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প্রস্থতির গর্ভে দক্ষের ৬০ কন্তা জন্মে; তন্ধ্যে ধন্মকে আটটি কন্তা 
সম্প্রদান করিয়াছিলেন ; পরে কুদ্রদিগকে ১১টি, শিবকে সতী নামে একটি, 
কশ্ঠপকে ১৩টি এবং চন্দ্রকে ২৭টি কন্তা সম্প্রদান করিয়াছিলেন । রুদ্রগণের্‌ 
নাম--মহান্, মহাত্মা, মৃতিমান্, ভীষণ খতুধবজ, উর্ধীকেশ, পিঙ্গলাক্ষ, রুচি, 
সুচি ও কাঁলাগ্সি। তাহাদের পত্বীগণের নাম--স্ুর্ধবতী (ক), প্রমোচা, ভূষণা, 
কলহৃপ্রিয়া, কন্দলী, ভীষণা, বান্না, কাষ্ঠ, কালী খে) ও শুকীঞ্গ * * 
যোগিগণ সকলেই রুদ্র হইতে জন্বিয়াছেন। তাহাদের শ্রেণীবিভাগ লিখিত 
হইতেছে--কনফট্‌, অওঘড়, মচ্ছেন্দ্র, শারজীহার, কাণিপা, ডুরীহার, অঘোরপন্থী, 
সংযোগী (৩) ও ভর্তৃহরি। যোগিজাতির এই সকল সম্প্রদায় ভারতবর্ষে বর্তমান 
'আছেন। রুদ্রদিগের অনেকগুলি পুত্র ও অনুচর ,ছিলেন। তাহারা সকলেই 


(ক) ব্রহ্মবৈবর্তপুরাঁণে ইহার নাম কলাবতি লিখিত হইয়াছে । 
খে) ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে ইহার নাম কালিক1 লিখিত হইয়াছে । 


(৩) ইহাদিগকে আশ্রমী যোগী কতে। নেপাল, দেেরাদুন, বহর, 
উড়িষা| ও বঙ্গদেশে ইহারা অধিকাংশ বাস করিয়া থাকেন। বঙ্গদেশ ব্যতীত 
উক্ত কয়েক স্থানের যোগীর৷ পূর্ববপুরুষান্গক্রমে যজ্ঞস্থত্র, যোগপট্ট ও রুদ্রাক্ষমাল! 
ধারণ, ৫গরিকবস্ত্র পরিধান ও ললাটে রক্তচন্দন লেপন করিয়া থাকেন এবং 
গুরুর ন্যায় সর্ধস্থানে পুজনীয় হইয়া! আসিতেছেন। কেবল বঙ্গদেশের যোগীরা 
বল্লালের অন্যায় শাসনে অগতা৷ যজ্ঞস্থত্রাদি তাঁগ করিয়া অনেক স্থলে শৃদ্রভাবা- 
পন্ন ভইয়! পড়িয়াছিলেন (পুনরায় ইনার! ক্রমশঃ যজ্ঞকুত্রাদি গ্রহণ করিতেছেন 
ক্ষ ক )7; কিন্তু এরূপ অবস্থাতেও তাহারা! পূর্ববপুরুষা হক্রমে 
ব্রান্মণবৎ দশাশোৌচ পালন, অন্রপ্রাশন-বিবাহ প্রভৃতি সংস্কার অনুসরণ, পিতৃমাতু- 
শ্রা্ধে অন্নের পিগুদান, সামবেদোক্ত কাধ্যাষ্ঠান, স্বয়ং চণ্ডীপাঠ, শিবপৃজা এবং 
শালগ্রাম-শিল৷ স্পর্শ পূর্বক তাহার পূজা ও দেবদেবীকে অন্নের ভোগাদি 
প্রদান করিয়া আসিতেছেন। এক্ষণে ইহারা সরকারি চাকুরি, চিকিৎস। ও. 
বাবসায় বাঁণিজ্যাদি করিয়া জীবিকা অঞ্জন করিয়া! থাকেন । 
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শিবগোত্রীয়্ (৪) । তাহাদের বিষয় পুরাণে যথাক্রমে বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে 
মহান্‌ রুদ্রের গরসে স্ৃর্য্যবততীর গর্ভে বিন্দুনাথ (৫) জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন 
তাছাদিগের (মহান্‌ ও স্ধ্যবতীর) এবং মেই যোগনাথ (বিন্দুলাথ ) হইতে 
নাথবংশ বিস্তারিত হইয়। পড়িয়াছ্ধে ।* মীননাথ এবং গোরক্ষনাথ প্রভৃদি 
যোগসিদ্ধ পুরুষের! সর্বত্র সকলের পরিচিত | নাথবংশীয় সকল পুরুষেরই নাথে 
,শেষে “নাথ” শব্দ দিয়া তাহাদ্িগের নাম বলা হয়। (যোগী) আদিনাথ (৬) 
মতন্রেজ্দরনাথ (৭), সারদানন্দ নাথ, ভৈরব*(৮), চৌরঙ্গী (৯), মীননাথ, গোরক্ষ, 


(৪) ষোগিমাত্রেরই গশিব*গোত্র অথবা “অনাদি'-গোত্র এবং যোগিন 
অর্থাৎ যোগীদিগের স্ত্রীমাত্রেরই “কাশ্যপ” গোত্র । শিব অথবা অনাদিগোত্রে' 
প্রবর পাচটি--শিব, শত, বোজ, ভূধর, আপ্র,বৎ এবং কাশ্যপ গোত্রের প্রব' 
তিনটি--কাশাপ, অপসার* নৈপ্ব । 


(৫) ইহার দেহত্যাগ করিবার পর তীহার পুত্র আয়িনাথ ( মতান্তরে 
আদিনাথ ) পিতামহ ও মাতামহকে দেহসংস্কারের বিষয় জিজ্ঞাসা করাতে মহা 
যোগী মহাকুদ্রে বলিলেন, যোগিদেহের সমাজ দিতে হইবে ; কিন্তু ম্ভামুনি কশ্যদ 
বলিলেন, তাহ নহে; বিন্দুনাথ সংসার আশ্রম গ্রহণ করিয়াছিলেন, অতএ' 
তাহার দেহ অগ্রিসংস্কারে সংস্কৃত হইবে। তখন আয়িনাথ মাতা' রুষ্ণার অন্থমি 
লইয়! দেবষি নারদকে আনাইয়! এই সমস্ত বিবরণ তাহাকে জ্ঞাপন করিলেন 
তাহাতে তিনি মহাকুদ্র ও কশ্যপ উভয়ের মান রাখিবার জন্য এই' ব্যবস্থ 
করিলেন যে, মৃতদেহ প্রথমতঃ মন্ত্রপৃত করিয়া! মুখাগ্সি করিবে এবং তাহার প. 
সমাজ দিবে । তদ্বধি নারদ্ব গোস্বামীর ব্যবস্থাই যোগীদের মধ্যে চলিয় 
আমিতেছে। পূর্বেবে গঙ্গার গর্ভে, তদভাবে শ্মশানে বা শিবালয়ের মধ্যে সমাচ 
দেওয়া হইত ; কিন্তু ইংরাজ রাজত্বে গঙ্গার গর্ভে সমাজ দেওয়া রহিত হওয়া; 
র্ধিকাংশ স্থলেই কশ্যপ মুনির ব্যবস্থাই চলিতেছে অর্থাৎ মন্ত্রপুত করিয়া মুখাগ্নি; 
পর সুতদেহ ভস্ম করা হয়। 

৬) আদিনাথ স্বয়ং মহাদেব । ইহা হইতে নাথ বংশ উৎপন্ন হইয়াছে। 
বিন্দুনাথের এক পুত্রের নামও আদিনাথ (মতাস্তবে আম্নিনাথ)। 


(৭) মৎসোন্জর নাথ আদিনাথের শিষ্য । ইনি পূর্বে মৎস্যরূপী ছিলেন, 
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নাথ (১০) বির্ূপাক্ষ, বিলেশয়, মন্থান ভৈরব, সিদ্ধবোধ (১১), কন্থড়ী, কোরগুক, 
ক্থরানন্দ, সিদ্ধপাদ, চর্পটী, কণেরি (১২) পৃক্দ্যপাদ, নিতানথ, নিরগ্তন, কাপালী 
(১৩), বিন্দুনাথ, কাণকচণ্তীশ্বর, ময় (১৪) অক্ষয় (১৫), প্রভৃদেব, ঘোড়াচুলী (১৬), 
টিন্টিনী, ভল্লটি, (১৭), নাগবোধ (১৮),*খগ, কাপালিক--এই সকল ব্যক্তি হঠযোগ 
(১৯) বলে বিখ্যাত নিদ্ধপুরুষ হইয়া যমদণ্ড খণ্ডনপূর্ববক ব্রদ্ধা্ডে বিচরণ করিয়া 
থাকেন। * % ক যেসকল জাতি ব্রাহ্গণীর গর্ভজাত, তাহা'দিগের ব্রাহ্মণের 


শী সাপ আপা 


আদিনাথ কর্তৃক পার্বতীর নিকট “বনিত যোগোপদেশ শুনিয়া ইনি স্থিরভাবে 
ধাকাতে আদিনাথ তাহাকে জল দ্বার! প্রোক্ষিত করেন । তাহাতেই তিনি দিবা- 
কায় লাভ করেন এবং সিদ্ধ হন। 

(৮) গ্রস্থাস্তরে শাবর ও আনন্দভৈরৰ এইরূপ" পাঠভে? ও পদচ্ছেদ দেখা 
ষায়। রি 

(৯) চৌরঙী প্রথমে হস্তপাঁদহীন ছিলেন; পরে মৎসোন্দ্রনাথের কৃপায় হস্ত 
৪ পদ্দ প্রাপ্ত ও সিদ্ধ হন। 

১০) গুরু গোরক্ষনাথ' আদ্িনাথের পৌন্রর এবং মৎস্যেন্দ্রনাথের পুত্র 
বলিয়া খ্যাত। কিন্তু বস্ততঃ শিষ্য বলিয়াই বোধ হয়। ইনি হঠষোগ বিষয়ে 
চারিটি উপদেশ দিয়! গিয়াছেন । 

(১১) মতান্তরে সিদ্ধি ও বুদ্ধ নামে দুইজন সিদ্ধপুরুষ। 

(১২) মতাস্তরে কাণেরী। 

(১৩) মতাস্তরে কপালী। 

(১৪) কেহ কেহ ময় নামক কোন সিদ্ধপুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। 

(১৫) মতান্তরে অল্াস। 

(১৬) মতান্তরে ঘোড়াচোলী ৷ 

(১৭) মত্বাস্তরে ভালুকী | 

(১৮) মতান্তরে নারদেব। ূ 

(১৯) প্রাণায়াম প্রভৃতি ক্রিয়ার অভ্যাস হারা চিত্তবৃত্তি নিরোধপূর্ববক পরমা" 


আমার সাক্ষাৎকার লাভ করাকে হঠযোগ বলে। হঠপ্রদীপিকা প্রভৃতি গ্রন্থে 
ইহার প্রক্রিয়! সকল লিখিত আছে । 


৮ 


বাজগুরু মোগিবংশ 


বুক্তবস্ত্র পরিধানং যোগচিস্তা ভবেৎ ঞ্রবম্‌। 
নাথস্কতেষাং গুরুপ্রোক্ত শ্চিন্তয়েৎ পরমং গুরুম্‌। 


'পরাপর গুরুস্তং হি পরমেচি গুরুজ্তথ| | 


রক্তবন্্রং সমালোন্ধ্য ন তত্বং কুরুতে যদি | 
নিশ্চিতং পাতকে ঘোরে চ্যুতো ভবতি হুশ্মাতিঃ | 

রঃ ও | রী ৃঁ রঙ 
তপম্থিভ্যোহধিকে। যোগী জ্ঞানিভ্যোহুপি ততোপিকঃ । 
কম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তন্মাৎ যোগী পরেশ্বরঃ 

এ ও পঃ পু সং 
লাম কোগী পঞ্চ বিপ্রা যোগ যোগী সহঅ্বশঃ | 
বিন্দুনাথো মম কায়ঃ তজ্জাৎ যোগী নিরগরনঃ | 

সঃ না রঃ না 
অনার্দি নিধনঃ কালে। ষোহষ্ট যোগয়তশ্চ হ। 
পূর্ববস্মাৎ স্থূল হ্ুক্ষ্মশ্চ এতন্নাম যোগী ভবেৎ। 

চু খা ঞী রা 
অনাদি গোত্র যোগী চ উতৎপতী রুদ্র কুলকে। 
তত্রৈব শিবগোত্রস্ কাশ্যপ গোত্রে বিবাহিতং। 

ক ] র্‌ ক ্ 
ইত্যেবং হি প্রকারেপ নাথবংশে নরোত্মঃ | 
সিদ্ধরুত্রে। মহাযোগী প্রাভবন্‌ যতি জবাপকাঃ। 

শর , ক রঃ ১ 
জন্ত,নাং মানবঃ শ্রেষ্ঠ সুচ্ছেষ্ঠো হি ছিজোত্তমঃ। 
ছিজশ্রেষটো ব্রক্ষচারী তণ্মাচ্ছে টো দণ্ডী ভবেৎ। 


বাজগুরু যোগিবংশ ১৯ 


তচ্ছেস্টঃ পরমহংস স্তচ্ছে ষ্টোহি সন্ন্যাসিকঃ। 
তচ্ছেষ্ঠো যোগ যোগী চ তত্তত্বং কথয়ামি তে। 
রা ধঃ এ | | 
ফষোগং করোতি যোগী ধঃ তপস্যাং সন্ন্যাসী তথা । 
অষ্ট প্রকার] যোঁগাঃ চ সংসারে সাধনোত্তমাঃ | 
১৬ ক 
“যোগিদেহং ভন্মং কৃত! সযোগী নরকং ব্রজেৎ |” 
দেবী কহিলেন,--যোগীদের মাতা, পিতা কে, কোথায় কিরূপে তাহাদের 
ঈল্স আমাকে বলুন। 
মহাদেব ততুত্তরে বলিলেন,-ঈশ্বর হইতে যোগ'ধুণ্মপরায়ণ একাদশ জন 
চরের জন্ম হয়। তাহার প্রথম রুত্বদ্রর নাম মহাঁন্‌, তাহার পুত্র বিন্দুনাথ। 
বন্দনাথের পুত্র আইনাথ বা আদিনাথ । ইনি রুদ্রকুলের প্রকাশক । এই 
শে গোরক্ষনাথ, মীননাথ, ছায়ানাথ, সত্যনাথ প্রভৃতি সিদ্ধ মহাপুরুষগণের 
নস হয়। কশ্ঠপ মুনির কন্তা কুষ্ণাকে বিন্দুনাথ বিবাই করেন । যোগিগণ 
দণ্তী ও যোগপষ্ট ধারণ করিয়া থাকেন। তীহারা গায়ে ভস্ম মাখেন, ললাটে - 
দচন্দ্র ধারণ করেন, রক্তবপ্্র পরিধান করবেন এবং যোগচিস্তা-রত থাকেন । 
[থ তাহাদের গুরু । নাখগ্তরুর উপদেশে তীহারা পরম গুরুর চিন্তা করিয়া 
কেন। তাহার! পরাপর গুরু ও পরমেষ্টি গুরু ।৬ 
যোগীদের রক্তবস্্ দেখিয়া যদি কেহ তাহাদের তত্ব ন/ লয় অর্থাৎ আদর 
ভ্যর্থনা না করে, তবে তাহার ঘোর পাতক হয়” % * % যোগী তপন্থী 
তে শ্রেষ্ট; জ্ঞানী হইতে শ্রেষ্ঠ; কর্মী হইতেও শ্রেষ্ঠ ; স্থৃতরাখ 'ঘোগী' 
মেশ্বরতুল্য। 
স ১৪ ০ শা ঞ খ্ী 


ধিনি কেবলমাজ “ঘোগী' অর্থাৎ বিনি 'জন্মহিসাবে' যোগিকুলে জন্মগ্রহণ 


৩ বাঁজগুরু যোগিবংশ 


করিয়াছেন, কিন্তু যোগ্িকুলের কোন কাজ করেন নাই, তিনি পাচজন বিপ্রের 
সমান ; আর বিনি যোগসীধন করেন, দেই ফোগযুক্ত যোগী সহত্র বিপ্রের সমান। 
বিদুনাথ আমার কায়তৃল্য ; সৃতরাং তিনি যোগী ও নিরগ্তনতুল্য | 

র্ 26 5 তি 

প্রাণিগণের মধ্যে মানব শ্রেষ্ঠ । মানবের মধ্যে দ্বিজগণ শ্রেষ্ঠ; দ্বিজ হইতে 
ব্রহ্মচারী, ক্রন্ষচারী হইতে . দণ্ডী, দণ্তী হইতে পরমহংস, পরমহংস হইতে 
লন্লযাসী, এবং সন্্যাসী হইতে যোগপরায়ণ যোগীই শ্রেষ্ট--এই তত্ব আমি 
কহিলাম। যোগী যোগ-সাধন। কৰেন, সঙ্স্যাসী তপস্যা করেন ।, অষ্ট প্রকার 
যোগ সংদ্লারে উত্তম সাধনোপায় বটে। যোগীদের মুতদেহ ভগ্ম করিলে 
নরুকগামী হইতে হয় ।”১*, পু 

আগম্সংহিতার বিবরণ হইতেও দেখা ,গেল, ঈশ্বর হইতে একাদশ রুদ্রের 
উৎ্পত্তি হইয়াছে । তাহাদের প্রধানতম রুত্র মহাযোগী হইতে বিন্দুনাথের জন্ম 
হইয়াছে । বিন্দুনাথের পুত্র আয়িনাথ বা আদিনাথ হইতে ক্ুদ্রকুলের বিস্তৃতি 
হইপ্নাছে। আরও জান! গেল যে বিন্দুনাথ কম্ঠপ দুহিতা কুষ্ণার পাণিগ্রহণ 
করেন এবং তাহার বংশীয়গণ ত্রিদগ্ডী যোগপট্ট-ধারণ এবং রক্তবন্্র পরিধান 
ও গীত্রে ভম্ম লেপন করেন। এখানে একাদশ রুদ্রের সকলের নাম দেওয়া 
হয় নাই । কেবল সর্বপ্রধান রুদ্রের নাম মহাযষোগী বলা হইয়াছে এবং তীহারা 
ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন বলিয়া কথিত হইয়াছে বল্লালচরিত ও ব্রক্মবৈবর্তত পুরাণে 
ধাহাঁকে মহান্‌ রুদ্র বলা হইয়াছে, তাহাকেই আগমসংহিতাকার মহাযোগী 
(মহান+ যোগী ) বরিয়াছেন। রুদ্রগণের যোগধর্ধপরায়ণতা| হেতু মহান্‌ কুদ্রের 
নাষের শেষে যোগী শব সংযোগ করিয়া মহাযোগী শব্দ উদ্ধত হইয়াছে__ 
ই্হা স্পষ্টই বুঝা যায়। 'হুষ্টিবর্তা ব্রদ্ধা নিশ্চয়ই ঈশ্বরত্ব গুণবিশিষ্ট ছিলেন? 
সেইজন্য তাহাকে ঈশ্বর বলা হইয়াছে । স্থতরাং ব্রহ্ষবৈবর্ত পুরাণ ও বল্লাল- 
চরিতের বর্ণনার লৃহিত আগমসংস্িতার বর্ণনা মূলতঃ একই | এই আগমসংহিতায 


ব্াজগ্তরু যোগিবংশ ূ ২১ 


যোগিজাতির অত্যন্ত মাহত্মা ও প্রাধান্ত বিষয়ে নানা কথা বণিত আছে। 
গ্স্থবানতল্য ভয়ে সমুদায় উদ্ধৃত হইল না। গীতায় যোগীকে তপস্থী, জ্ঞানী ও 
কন্ধ্ণ হইতে শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে । এ গ্রন্থেও তদ্রুপ বর্ণনা আছে। অধিকস্ত 
যোগিজাতিকে ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ লগ ভইয়াছে। 


চক্্রাদ্দিত্য পরমাগমের বিবরণ 


“কৈলাসোপবনে কহি পার্বতী সহ শঙ্কর: | 
, ভ্রমণেনাতুরী ভূত্বা বিশ্রমা বটমূলকে ॥ 
স্থখাসীনা কদাচিত্ত দেবী পপ্রচ্ছ *ুররং | 
কথং যোগী ভবেত্দেব যোগধশ্ম গ্রকাশক2। 
এতন্মে কথ) তাং সর্বং শ্রোতুমিচ্ছাম্যহং প্রভো 1+ 
ঈশ্বর উবাচ £-- 
শুণু দেবি! প্রবক্ষ্যামি সিদ্ধানাং যৎ কতং ময়া। 
যোগশাস্ত্র-প্রকাশার্ধং তত সর্বমকরোৎ পুরা | 
বিশেষেণ যথা যোগী শূণু ত্বং জগদীশ্বরী । 
সুর্ধ্য বংশে ময়া হৃষ্টঃ স্থাবরা জঙ্গমাশ্চ যে ॥ 
কুর্যাবংশে মহামায়ে। স্ুধন্থাশ্টাভবনগু পঃ। 
,সত্যকালে ধাম্মিকঃ স সত্যবাদি জিতেন্দ্রিয় | 
'তস্তাত্মজ। সুধ্যবতী সাপি শাস্তরতী ভবেহ। 
স্থশীলা হৃদ্বৃতিঃ কন্তা শিবভক্তা শুভানন] ॥ 
পিতুঃ স্থানেইবদৎ, কন্যা শৃখু ত্বং ছি মহদ্বচঃ । 
পতিত্বীকারং দেবেশে করিষ্যে মম মানলং 
জগৎকর্তী মহাদেবে নাম মৃত্যুগ্য়ো করম 


শ্ই 


বাজোবাচ 
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মমগর্ভে তন্ত্ বীধ্যাৎ পুভ্রঃ সমুন্তবেদ্‌ যদি । 
তদা"“মে শরীর শুদ্ধি জ্শবনং সফলং ভবেৎ ॥। 


ও 


যন্মানসং কতং মাতঃ তৎ শ্রণুত্ব ব্রবীমি তে । 
মহাদেবং সমুদ্দিশ্য তপত্য হুহিতঃ সদ111 
গৃহবানং পরিত্যজ্য গচ্ছত্ব হি তপোত্নং । 
জপহোসৈ অঁহাদেবং হর্ষয়াঞ্লি কম্মণা । 
অবশ্য জারতে ভদ্রং আশুতোষো মহেশ্বরঃ | 
শ্রত্বৈত্চনৎ কন্তা জগাম সা তপোবনৎ |. 
শ্রীফলন্তী বনং গন্বা জপহ্যোসৌ কূতৌ, পুরা ॥ 
জপহ্োমপূজনৈশ্চ তৃতোধ মাহ প্রযতুতঃ । 
বভূব দর্শনং দেবি । ববন্দে মাং সবত্ুতঃ ॥। 
তব গর্ভে মম বীধ্যাৎ যোগনাথে। ভবিষ্যাতি | 
ইতি দত্বা বরং তস্য গতোহহং নিজমন্দিরং | 


 কামাতুবাং স্র্য্যবতীং দদর্শীহং বনস্যিভাহ । 


যত্র ভিষ্ঠতি স কন্তা তত্র যাত্তা মুহুমূ ছিঃ ॥। 
সুণালে স্থান্রিতং বীধ্যমেকদা নম্মদাতটে । 
দিনমেকং বাঁজকন্যা গতা। চ নম্খরদাতটে ॥ 
সমূলং বুস্তসভিতং বুজে স1 চ কন্যকা । 
অতস্ত মম বীর্ধযাত্ত, যোগনাখোহভবৎ পুনঃ । 
বনমধ্যে স্ধ্যবত্যা উদবে যোগবদ্ধকত |। 
সুর্যয তুল্যো মহাতেজা বূণেণ পৃথিবীতলে । 
ক্কৃতাকফতনয়া কন্তা জগাম মম সন্গিধৌ 11. 
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সুর্্যবতী উবাচ ১ 
-কন্তা। প্রোবাচ হে দেব ব্রিপুরাস্থরঘাতক | 
অগ্ং কুমারিক! নারী বিবাহো ন কতো ময়া ॥ 
ন জানেহহং পুনঃ কন্ঠ স্বীর্ধযাৎ কোহস্তি মমোদরে । 
দেব দেব! মহাদেব ! গতিশ্চ ন কতো! ময় ॥ 
যোগেশ্বর ! মহাদেব! নাথ মৃত্যুপ্জয়স্তব | 
কন্ঠ বীর্ধাৎ মম পুঞ্ছে! মহাদেব! ত্রবীষি মে | 


ঈশ্বর উবাচ £_ 
কুর্য্যবত্য। বচ? শ্রত্বা কথ্যতে যতকুতং ময়া। 
আকণয় রাজস্যতে ! তং সৌভাগ্য বিবর্ানে ॥ 
পুত্রং দচ্হ] মম স্থানে স্বস্থানে গমনং কুরু। 
বরাননে বরং পুত্রং মম স্থাপয় সন্গিধৌ | 
ময় চ রক্ষ্যতাং পত্রে! যোগশিক্ষা প্রদীয়তে || 
আদে গায়ত্রীৎ জগ্তু। চ মন্ত্র জপ্ত1 ততঃ পরম্‌। 
ত্র্যক্ষরতি মহামন্ত্র শ্চাগমোক্ত বিধানতঃ ॥ 
গুপ্তমন্ত্রশ্চ দাতব্যে। হরিণী দীর্ঘলোচনে ॥ 
যোগনাথেতি সংজ্ঞা স্যাৎ দিব্যজ্ঞানোদয়ো ভবেৎ। 
যোগী পরমহংসঃ হ্যাৎ নির্ববাণক্ষোক্ষমাপ্নুয়াছ ॥ 
শিবতৃলো। ভব্দ্যোগী যোগেশ ইতি বিশ্রুতঃ। 
পুত্রং দত্বা রাঁজপুত্রী জগাম নিজ মন্দিরম্‌। 
শক্করেণ যোগনাথ উপদিষ্টঃ পরং তপঃ || 
কৃত্বা সিদ্বোহভবৎ ভক্ত্য। দ্বিতীয় প্রমথা ধিপঃ || 
দিনমেকং বদামি তং শুণু সুর্ধ্যবতী স্থৃত 
যোগেশ্বর 1! আন্ত্রসিদ্ধিশ্তবাসীচ্চ ন সংশয়ঃ ॥ . 
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গচ্ছাবাসং গৃহাণ ত্বৎ যোগধন্মৎ পরাণ । 


আতা ঘত্র স্থিত? ধোগিন্‌ গচ্ছ ত্বং তত্র পুজ্জক | 


অন্জ্ঞয়া যোগ্রনাো মাতুঃ সমীপমাগ্ততঃ 
সনকে। গৌতমো বারন বশিষ্ঠো নারদস্তথ! ॥ 
কান্ডপেয়ে। মুনিশ্রেষ্ঠ: শ্রী্লেহস্মিন্‌ বনে স্থিতঃ 
মার্কণডেয়ে মহ ষোগী শকঃ সনাতনভ্তরথা || 
বিদ্ধ কলেনে। মুনিশ্রেষ্ঠঃ অনকো। গৌতমাদয়ঃ । 
কাশ্টাপেয়ো বশিষ্ঠশ্চ দেবতুল্যোব্যপহিতঃ ॥। 
ব্যাসাদভূৎ শুকদেবঃ সত্যবাদী জিতেক্দ্রিয়ঃ । 
কশ্ত্যপাদং্বন্‌ পুত বক্ষাদ্ধি সুনিপুজ বাঃ |। 

স্ুরতী নাম যা কন্যা ষোগনাথ বিবাহিতা । 

সা কন্তা শক্তিগর্ভ চ প্রাহুরাসীৎ সুলক্ষণ]।| 
মঅমাজয়। যোগনাথে! বিবাহমকবোত্ পুরা | 
তন্ঠাঃ গর্ভেহভবন্‌ পুজা আদিনাথাদি ঘোড়শঃ || 
আদিনাথ-মীননাথ-সত্যনাথ সচেতনাঃ । 
কপিলেো নানকশ্চৈব যড়েতে গৃহবাসিনঃ || 
শিরিপুরীভাবত্যাদি" শেলনাগ। সরস্বতী । 
রামানন্দী-শ্গ্রমানন্দী-স্থকুমাবাচ্যুতস্তথা || 

এ তে দশ গৃহং ভ্যক্তং ভ্রমস্তি দিগ দিগ্ত রম্‌। 
যোগনাথাছ্ৎ সমুদ্দপত্ত্যা যোগীত্যাথাৎ বিলেভিবে । 
ত্রিশূলং ডমকুং টকশ্চিৎ প্রিয়তে রক্ত চেলকম্‌। 


 বিসভতিভূষিতাশ্চৈব নাদ যজ্ঞোপবীতকাঃ ॥। , 


কুগুলং, খ্রিষ্তে কেন পানপাত্রং কৃতং করে । 


“ বত্বুরাদূ-গুহবাসেষু বিএ্রবদাগষা দিষু ।। 
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বিপ্র ইব মহাযোগী দেবকাধ্যরতঃ সদা। 
' বঙ্গভূমি-প্রবাসম্ত বহবস্তস্তয পুত্রকাঃ ॥ 
তত্র যোগী সদানন্দো মহাদ্ধেব-প্রিয়ঙ্করঃ | 
পূর্বববাসং পরিত্যজ্য, ভ্রীপুরে চাবসৎ সদা । 
পূর্ববোধিতং পরিভ্যজ্য যোগপট্ম্ ধারকঃ ॥ 
বপুবিভূতিভূষঞ্চ দগডকমণ্ডলৌ করো । 
খট্টাজমলি পাশঞ্ শৃজঞ্চ ডমরুং তথ|। 
সর্ধশ্মাতুত্তমে। যোগী গুরুর্তবতি নিশ্চিতং ॥%+ 
( ইতিচন্দ্রাদিত্য-পরমাগম্ত, দ্বাবিংশতিতমোহধ্যায় |) 
একদ1 পার্বতী কৈলাসপর্ধতের উপবনে মহঃদেবের সহিত ভ্রমণ কবিতে 
করিতে পরিশ্রাস্ত হয়] বিশ্রামার্থ,এক বটবৃক্ষমূলে উপবেশন করিলেন । তথায় 
্থখাসীন হইয়া বিগত ক্লান্তি হইলে পর পার্বতী মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“মহাদেব ! যোগধশ্ম প্রকাশক যোগিজাতির জন্ম কিরূপে হক্টল, তাহা আমাকে 
সবিশেষ বলুন, শুনিতে ইচ্ছা! হইতেছে ।” তদুত্তরে মঙ্গাদ্দেব কহিলেন, “দেবি! 
সিদ্ধদের সম্বন্ধে এবং* যোগধশ্শ প্রকাশ বিষয়ে ইতঃপুর্ধেই আমি সমস্ত বিধান 
করিয়াছি ; এখানে বিশেষ করিয়া বলিতেছি শুন, স্থাবরজঙমাত্মক জীবলকল 
এবং কুর্ধ্যবংশীয়'নরপতিগণকে আমিই স্ষ্টি করিয়াছি । চে মহামায়ে । সত্যধুগে 
স্্যবংশে স্ুধন্থ নামে ধান্মিক, সত্যবাদী, স্লিতেব্দ্রিয় এক নরপতি জন্ম গ্রহণ 
করেন। তাহার শাস্তম্বভাবা, সথশীলা, স্ববুদ্ধিমতী, শিবভক্তিপবায়ণ। সধ্যবতী 
নামে এক সুন্দরী কন্যা জন্মগ্রহণ করে । একদা এই কন্তা। পিতার নিকট গিয়] 
কিল, হে পিতঃ ! দ্রেবাদিদেব মহেশ্বরকে পত্তিত্তবে বরণ করিতে আমার একাস্ত 
বামনা হইতেছে । স্যহাদেব জগৎ্কর্তা এবং মৃত্যুঞ্জয় । আমাব গর্ভে মহাদের 
কতৃক সম্তান উৎপক্ন হইলে আমার শরীর শুদ্ধি ও জীবন সঙ্চল হইবে রণ রাজা 
কন্ঠটার বচন শুনিয়া কহিলেন, 'বৎসে, তুমি গৃহবাস পরিত্যাগ করতঃকারণো গিয়া 
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জপ, হোম ও পুষ্পাঞ্জলি দ্বারা মহাদেবের পৃজ। ও তাহার উদ্দেশ্যে তপস্থা কর; 
তাহা হইলে আশুতোধ-মহেশ্বর অবশ্য তোমার মঙ্গলবিধান ও মনস্কামনা পূর্ণ 
করিবেন । পিতার বচন শুনিয়া স্র্ধাব্তী শ্রীফলের তপোবনে গমন করতঃ জপ, 
হোম ও পূজা দ্বারা আমাকে সন্তুষ্ট কন্িঘাছিলেন। আমি তাহাকে দর্শন 
করিয়াছিলাম এবং তিনি যত্তপূর্বক আমীর বন্দনা করিয়াছিলেন । “আমার 
বীর্যে তোমার গর্ভে ফোগনাথ নামক পুত্র উত্পন্ন হইবে-_ন্র্যবতীকে এই বর 
দিয়া আমি নিজস্থানে প্রত্যাগমন করিলাম 1 তপোবনস্থিতা মৎপরায়ণা কুষ্য- 
বতীকে আমি মধ্যে মধ্যে দেখিতে যাইতাম। একদা 'নশ্মদাতটে-_পদ্মপত্রে 
আমার তেজ স্থীপন করিলাম। একদিন রাজকন্যা উক্ত প্মপত্র ছারা 
জ্লপানকালে আমার উক্ত তেজ পান করিয়া ফেলেন । তাহাতে আমার তেজে 
ূধ্যতুল্য তেঙ্গস্বী ধোগনাখের জন্ম হয়। উক্ত পুত্রকে অঙ্গে ধারণ করিয়। 
সুর্য্যবতী আমার নিকট আসিয়া বলিলেন, “হে ত্রিপুরাস্থরঘাতক দেব, আমি 
কুমারী কন্তা ; আমার বিবাহ হয় নাই ; কাহাকেও বিধিমতে এখনও পতিত্থে 
ব্রণ করি নাই; তবে এপুন্র কি প্রকারে, কাহার বীর্য্যে আমাৰ 'গভে উৎপন্ন 
হইল--ইহ]। বলিয়া আমার সন্দেহ ভঞ্তন করুন|” স্ধ্যবতীর কথায় আমি যাহ 
করিয়াছিলাম, তাহা বলিলাম। তারপর তাহাকে বলিলাম, “হে ভাগ্যবতী, 
আমার বরপুত্রকে আমার নিকট রাখিয়া যাও। আমি তাহাকে রক্ষা করিব 
ও যোগ শিক্ষা দিব। প্রথমতঃ প্লায়ত্রী প্রদ্দান করতঃ আগমোক্ত বিধানে ভ্রক্ষরী- 
মন্ত্র ও গুপ্ত মন্ত্রে দীক্ষিত করিব। ইহার নাম ফোগনাথ হইবে; তাহার দিব্য- 
 জ্ঞানোদয় হইবে। যোগনাথ যোগী, পরমহংস ও' আমার তুল্য হইয়া নির্ববাঁণ 
মোক্ষ লাভ করিবে রাজপুত্রী ইহা শুনিয়া পুত্রকে আমার নিকট রাখিয়া 
গেলেন, এবং আমা কর্তৃক যোগনাথ পরম যোগে উপদিষ্ হইয়া পরমসিদ্ধ ও 
দ্বিতীয়া প্রমথ্থাধিপতুল্য হইয়াছিল। তাহার পর আমি যোগনাথকে সাহার 
মন্ত্র সিদ্ধি হইয়াছে 'জানাইমা তাহাকে গৃহে মাতৃপকাশে যাইতে অগজ্ঞা 
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করিলাম । যোগনাথ আমার আদেশে গৃহে গিয়া পবে মাতার তপোবন 
গ্রফলের বনে গেলেন। তথায় সনক, গৌতম, বাস, বশিষ্ঠ, নারদ, কাশ্ঠুপেয়, 
মার্কণ্ডেয়। মহাযোগী, শুক, সনাতন, ব্যিকসেন প্রভৃতি মহাত্মাগণের সহিত 
মিলিত হইলেন । কশ্তপ হষ্ঈটতে ৰক্ষা্দি মুনিগণের উৎপত্তি হয়। কশ্বাপের 
স্থরতী নাম্নী কন্যাকে যোগনাথ বিবাহ করেন। সেই কন্যা শক্তিগর্ভা স্থলক্ষণা 
ছিল। আমার আজ্ঞায়.এই বিবাহ হয়। সেই কন্যার" গর্ভে যোগনাথের 
আদিনাথাদি' ১৬ ষোলটা পুত্র জন্মে তন্মধ্যে আদিনাথ, মীননাথ, সত্যনাথ, 
সচেতননাথ, কপিলনাথ, নানকনাথ, এই ছয়জন গৃহবাঁসী ছিলেন। আক 
গিরিনাথ, পুরীনাথ, ভারতীনাথ, শৈলনাথ, নাগনাথ, সরস্বতীনাথ, বামানন্দ- 
নাথ, শ্ামানন্দীনাথ, স্থকুমারনাথ, অচ্যুতনাথ--এই দশজন গৃহাশ্রম পরিত্যাগ 
করিয়া দিগ.দিগন্তর ভ্রমণ করিতেন । যোগনাথ হইতে উৎপন্ন বলিয়া ইহারা 
“যোগী” এই আখ্যা লাভ কৰিয়াছিলেন। ইহযঃদের মধ্যে কেহ কেহ ত্রিশূল, 
ডমরু, রক্তবস্্র, বিভূতিঃ যজ্ঞোপবীত ও নাদ ধারণ করিতেন । ৫কহ কেহ কর্ণে 
কুগ্ডল ও হাতে পানপাত্র (কমণ্ডলু) ধারণ করিতেন । কেহ ব| ব্রাহ্মণবৎ আগমাদি 
বিহিত কাধ্যে ও গৃহৃবাসে যত্ববান্‌ ছিলেন। বিপ্রতুল্য মহাযোগী বেদাদিকাধ্যে 
রত ছিলেন। বঙ্গভূমিতে তাহার বাস ছিল এবং ত্বাহার বহু পুত্র ছিল। 
তাহার পুত্রগর্ণের মধ্যে মহাদেবের প্রিয়ভূত সদানন্দনাথ পূর্ববাস পরিত্যাগ 
করিয়! শ্রীপুরে বাস করিয়াছিলেন। তিনি £যাগপষ্টরধারী, বিভূতিভূষিতদেহ, 
দগ্ডকমগ্ডলুহস্ত, অসি, পাশ, শুঙ্গ, ভমরু ও খট্াঙ্গধারী ছিলেন। তিনি সর্বোত্তম 
যোগী হওয়াতে গুরুপদে বুত হইয়াছিলেন |” 

চন্দ্রাদিত্য পরমাগমের« মতে ক্ূর্য্যবংশের 'রাজকন্তা ও মহাদেব হইতে 
যোগনাথ বা বিন্দুনাথের উতৎ্পত্তি। ইহা! সতাযুগের ঘটনা।: সত্যযুগে ব্রাহ্মণ 
কষত্রিয়াদি বর্ণবিভাগ ছিল ন1 এবং বর্ণবিভাগ না থাকাতে বর্ণসন্করও ছিল না। 
তখন উত্তম, মধ্যম, অধম বলিয়াও কিছু ছিল না; সকলেই' উত্তয় ছিলেন । 
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বর্ণবিভাগ অ্রেতাযুগে প্রবন্তিত হইয়াছে । স্বতরাং সতাযুগের স্ঘস্বা ক্ষত্রিয় 
ছিলেম না। তিনি উত্তমবর্ণ ব্রাঙ্মণই ছিলেন। স্বতরাং সৃর্ধ্যব্তী ছিলেন 
ঝ্রাঙ্গণকণ্তা। ভিনি .মহীদেবকে পত্তিলাভার্থ তাহার সাধনায় রত হন; ফলে 
মহা্ধেবের বীর্যে যোগনাথের উৎপত্তি + এ সন্তান ব্রাহ্গণ ব্যতীত আর কিছুই 
মছেন।, বেদপুরাণাঠিতে মহাদৈবকে মহীরুদ্র বলা হইয়াছে । বল্লাল- 
চরিতের মতেও 'স্ুর্ধযভী রদদ্রগণের একতমের পত্ী। অতএব চন্দ্রাদিভ্য 
পরমাঞ্মের পল্লবিত বিবরণ সঙ্কুচিত ধরিলে রুদ্র হইতে যোগিজাতির উৎপত্তি 
এ গ্রস্থাহুপাবেও সিদ্ধ হয়। 


জাতিযুস্তাব বিবৰণ 


কামকপৰ অসমীয়া পদ্য চন্দত লিখা জাতিমুক্তা নাম পুথিত যোগিজাতিৰ 
উৎপক্তি সম্বন্ধে লিখিছে £-- » 

“বিদ্ধায় ভৈলেক তথ কৰি নমস্কাৰ। 
কি হৈব কি হৈব বুলি চিস্তিত অপাৰ ॥ 
অস্তবীক্ষে গৈয়া স্থিত শিব শৰীৰত । 

' ক্ষণে কাঁমভাব তৈল স্থিৰ নোহে চিত ॥ 

 " বসস্তৰ চুম্বে পুষ্প মধু মধুকৰ। 

এনিমতে আনদাল কামত হৈল হৰ ॥ 


ক নিধ্বিশেষাঃ কতে সর্ব! রূপাধুশীল-চৈষ্টিতৈ: 


১. ক " চ ঝট 
বর্ণশ্রম ব্যবস্থাশ্চ-নতদালন্‌ ন সঙ্করঃ || ৬, 
গা ০ ঠা গ 


তুল্যরূপায়ুষঃ সর্ব অধমোত্তম, বঞ্জিতাঃ। ৬১ 
বর্ণানাং প্রবিভাগশ্চ জ্রেতায়াং সংপ্রবন্তিতঃ ॥ ্‌ 
( বাসুপুরাখ--৬৬-৫৭ অ-উ ) 


- কাজগুক্ষ যোশ্িবংশ হল 


মহাতেজ ব্লকৃদ্ধি কাট়িজ প্রচুৰ । 
হৰিষ-বদন হেয়! ইল কাম্যাতুন || 
ধ্যানত্যাগ মশ্তি হব ৫ভলেক নিশ্চয় । 
ক্ষণে দুর্গ) পাশ যাইবে হেন মনে লক্ষ 1) 
টৈলাশক মনে হৰ্‌ কৰিলেক গতি । 

এখ। যেন মনত ভাবল ভগবতী ॥। 
শি্স্থানে £গলা কাম তি ছুই জন । 
তাহাব প্রমাণ মই কৰো তেত্তিক্ষণ | 
সর্ববাজকুন্দবীকূপে তেখনে হইল । 
আসিতে দেখিয়া! পাছে তাঙ্ষ জিজ্ঞানিল ॥ 
সর্ববাঙগ পোবয় মোৰ স্থিব নোহে শ্প্রাণ | 
শীপ্রে দিয়া আলিঙন নেভাবিও আন ॥ 
কি বোল! বোলহ বুলি দড়াইল। নিকটে । 
দেবী বোলে বাণী হৰ থেকিল। সন্কটে || 
মহা কামাতুব €হয়! যাইবে। মোৰ স্থান । 
'এহি বুলি মহামায়া €ভল। অস্তদ্ধীন ।। 
কপে চিত মগ্ন (লা স্ফিৰ নোহে মন। 
কামে শিরবিন্দু পাত ভিলস্ত, তখন ॥। 
দেব বীষ্য নষ্ট যায় পবিল্াা ভূমিত। 
শতাধিক যোগিনী য়া লৈলস্ত মুঠিত ॥ 
কি কবিব্রে। বুলিম্াা কৰির খোজে পান । 
দেখে হন্কে ভমে তিনি অংশে বিদ্যমান | 
একত্র কৰিগ্প। পান কলা পুনব্বাৰ | 
চাবি অংশ রিন্দু ভুল! গর্ভৰ আকাৰ 1 
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ক্ষণেকে পুকষ চাৰি ভৈল! উৎপত্তি । 
কৰযোৰে শিরক যে আবস্ভিলা স্তুতি || 


যোগিনীৰ গর্ভে জাত তোমাৰ কুমাৰ । 
ক্রি নাম শিক্ষা দীক্ষ1 দিওক আমাৰ ॥ . 
তুষ্ট হৈষো শিক্ষা দিবো বোলো ভ্িলোচন । 
উত্তম হৈরাই। মোৰ গানে উৎ্পণ || 
দ্বিজবর্ণ হুয়া! তোৰ! থাক চাৰিজন। : 
শিক্ষা দিবে দীক্ষা ক্রিয়া লৈয়োক এখন ॥ 
স্থত্র আনিক্ব্রঙ্গগ্রস্থী দিল! ত্রিপুবাৰি। 
মূল মন্ত্র দিয়া! দিলা কান্ধত উত্তবী ॥ 
 বিপ্রক্তিয়। দিয়া মন্ত্র দেস্ত পুনর্বার ৷ 
আগম-নিগম মন্ত্র কৰিলা উদ্ধাৰ |1 
খ গা ্ এ 
নাথ পদ নাম অস্তে ভেলা তাসদ্ধাৰ। 
যোগিনীৰ গর্ভজাত যোগী নাম তাৰ ॥। 
সামরেদী শিরগোত্র কৰে নিকপণ। 
এহি মতে যোঞ্গজাতি ভৈল] উতৎপণ 01” 
| ( যোগী বা কাটনি'জাতির ইতিহাস ) 
“জাতিসুকতাৰ বর্ণনা মতেও “যোগিজাতি মহাদেরৰ পৰাই উৎপত্তি হৈছে। 
কিন্ত, ইয়াৰ বিরবণী নিচেই চমূ। আক ত্রদ্ধবৈবর্ত পুবাণ আদিৰ ধর্ণনাৰ সদৃশ 
স্পষ্ট ন হয় 1 +জাতিমুক্তাৰ কাহিনী যদিও অতিশয় বপক, তর্থাপি মূল কথাটো 
একেই আছে ॥.. ইয়াতো যোগিজাতিক ছ্বিজররীয়, শিবগোত্রীয় আৰ সাম- 
বেদীয় বুলি উন্ত কৰিছে। আক তগুরিলাকৰ নামৰ সোহত নাথ উপাধি 
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থকা আৰু উত্তবী (উপবীত) লোবাৰ কথাও উল্লিখিত আছে । স্তৰাং এই 
বর্ণনাৰ ছ্বাবা আদিতে থকা অসমীয়া ষোগিজাতিৰ অস্তিত্ব কথা সুন্দৰকপে 


প্রমাণিত হয়।” .. ৪ ( যোগিপ্রদদী পিক] ) 
মহাবিরাটতন্লের বিবরণ 
মচাবিরাটতন্ত্রে যোগিজাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে গৌরী কথোপকথনের 
কিয়দংশ এইরূপ 2৮ 


অবধোতো হাহং সাক্ষাৎ সত্াং সত্যং বরাননে। 
তজ্জাতো৷ যোগিবংশশ্চ সর্ধেষাং পরমোমতঃ | 
ৃ .' (ম্হাবিরাটতম্ত্র) 
অর্থাৎ মহাদেব পার্বতীকে ব্লিতেছেন--হে খরাননে ! আমিই সাক্ষাৎ 
অবধৌত ( অর্থাৎ মহাদেব ও অবধোৌত--এতদুভয়ের মধ্যে কোন ভেদ নাই )। 
সেই অবধোৌত হইতে উৎপন্ন যোগিবংশ সকল বংশের মধ্য শ্রেষ্ঠ । 
বিদেশীয় পণ্ডিতের মত 
চট্টগ্রামের প্রত্বতত্ব-সংগ্রাহক মিঃ হ্যামিণ্টন্‌ স'হেব বঙ্গদেশের সেল্সাস্‌ 
কুপারিপ্টেণ্েণ্ট মহাশয়ের নিকট যোগিজাতি সম্বদ্ধে ১৯০১ সনে যে স্থুদীর্ঘ 
রিপোট প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন--“যুগী” শব্দ “যোগী” 
শব্দেরই রূপান্তর বা অপভ্রংশ মাত্র । সচলাচর দেখা যাক, বঙ্গভাষায় ওকারের 
পরবতী কোন ব্াঞ্জনবর্ণে ইকার কিম্বা ঈকার থাকিলে সেই ওকারের স্থানে 
সর্ধবজ্রই উকার উচ্চারিত হইয়া থাকে *্ ;--যেমন টোগপী, গোগী, কোটী, কোল", 
* পূর্ব-বাঙ্গালার কোন কোন অঞ্চলের লৌকে ওকার মাত্রেবই স্থানে 
উকার উচ্চারণ করিয়া থাকে 1 তাহার! ঘোড়া, চোর, কোঠাবাঁড়ী, লোকনাথ, 
গোল, গোলাপ, জোড়া, টোকা, ঢোল, দোয়াত, -খোরাকী, দো; দোতাল। 


যোট, যোগাড়, যোগ প্রভৃতি সমুদয় ওকাএবিশিষ্ট শব্দের ওকার ছানি টিকার 
উচ্চারণ করিয়া! থাকে। ৫৬ 





৩২ রাজগুরু ফোগিবংশ 


॥ 


গোঙি, ডোবী, কোকিল, ঢোল্সী, ডোলী, কোললী, মোদী, কোন্ঠী, রোটি, লোভী, 
কোনী, ম্বোনি, ভোগী, রোগী, ঘোগী প্রভৃতি শব্স্থানে যথাক্রমে টুপী, গুপী,  কুটা, 
কুলী € বা কোলাকুলী ), গুষ্টি, ভূরী (ধথ! ডুরীহার ), কুল, ঢুলী, ডুলী, বুলী 
(যথা ব্রজবুলী ), যুদী, কৃষ্ঠী, রুটা, লুভী,,কুন্নী, যুনি ( যথা পদ্মযুনি ), তৃগী (যথা 
 ভুক্ততূগী), .কুগী, যুগগী প্রভৃতি শব উচ্চারিত হইয়া থাকে । অতএব খুগী” 
জাতির বিশুদ্ধ নাম যোগিজাতি। (১) 
হ্যামিপ্টন্‌ নাহেব যোগিজ্জাতির উৎপত্তি ও বিস্তৃতি সম্বন্ধে যে সকল মস্তবা 
গ্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহার কিয়দংশ নিয়ে উদ্ধত হইল (২)। আগমসংহিতা', 
চন্ত্রাদিত্য পরমাগম, মহাবিরাট ভন্, কুর্মপুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রোছু ত বচনাদি ও 
অপরাপর বন্ুবিধ প্রমাণাদি হইতে প্রতীয়মান হয় যে বিন্দুনাথ বা যোগনাথ 
নামক কোনও প্রপিদ্ধ যোগী এই জাতির আদিপুরুষ ছিলেন। এই জাতির 
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উৎপত্তির ইহ1 অপেক্ষা আর প্রাচীন ইতিবৃত্ত পাওয়া! যায় না। *্ধ ক % 
যোগনাথ কশ্ঠপের কন্যাকে বিবাহ করিয়। গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করিয়াছিলেন । 
যোগিগণ সাধারণতঃ শিবের উপাসক বলিয়া তাহাদের গোজ্ের নাম "শিবগোত্র” 
রাখিয়াছেন এবং যোগনাথ কশ্টপ পরিবারের কন্তা বিবাহ করিয়াছিলেন ৰলিয়া 
পরবর্তা কন্তাগণ সকলেই কাশ্ঠপ গোত্রীয় বলিয়া গণ্য হইয়া থাকেন.। 


পা সপ 


“1819 1101 00115 ৪15 ৮51১115৩] 11)5 (577 ০81 558 51291911590 
10 0১5 1512 50925 91017) ০ ০95515911 ৮51১০ 1500 012৩ ৬৮০11 ৪5 ৩- 
০৪105 930618093 ৮/900611285 [7০0 1809 1০ 1520 ০: 10 811 05. 
8150510, 11501201756 1155 510 ৬৮1১০ 50917172050 11১ 11 ০ %৮০11015 
77515017501 28:০6 15 ৮2805 ০2 (15 [১০801,7+ 

“6 8191965515 10110557 1056 0705 0£ 10,595 153 57815011756 5355110ঞ 
15107775910 ৪ 1১009515010575 18 519 55119 10 73578891075 
০6 1513 80129, 1১০0৬755210 ৮7521 10 1656 27 900 25৭ 1050870৩ ৪১ 
৬০101 7১:5০৩0108, ও £০০এ /০02.5 


্ঃ না রঃ মঃ গু 


“16115 20851525170 0051 0১০ 0815 (5010৪) ০ 35725) 
৪75 0011৩ 01967121০27 05৩ 005192 00526107৩ণ0 ঠা 1055 955. 
[81772 ন00,৮1101855 81৩ 27008262015 81 হিওে। 0৩8০০7087 ০ 
981৮8. 9$০৩1109 ৮51১0 1117550 (০ ৬/৮০1015 1165, 81501079105019 10৬5 
০805৩ (7০920 005৩ 52051116501 [35175159৬৮1 951%519 [1৩%জ581৩. 
111) 07517 ৪5115225171 177 10575 1357785] ৮5151017150 19 11১51215155 
1০0 11) 0০011951102 ০1 ৮/5821755 11)55 10508175195: 10 10৩ 
58117988507 ০ 05515551058 0158553 ০৫ 9০০৩ *৮1১০ 910 ০ 1৩০০৪ 
1155. (1১৩ 0181505 01 15209080585 9211018 255 218০ 139৩. 1৩৩ 
085 (০ (৩ 91728115775 01 11৩ 1015705 0210৩5 71০৪৩ 1517155507৩ 
1) 1590619 ০1 11২0 5991৩ 2730017৩ণ0 ; 01581 19 08115 19:9158151৩, 

(2:887,9192105]1 16০০51 ০০. ৬০৪1 ০5515 ০ ০1১00198958 ০ 
1 চ21021092 2 রি | 


৬ 


৩৪ বাজগুকু যোগিবংশ 


ফোগনাথের যে দশজন পুত্র গৃহত্যাগী হইয়। দেশ-দেশাস্তরে ভ্রমণ করিতেন 
কেবলমাত্র তাহারাই যোগী" বলিয়া কথিত হইতেন; না তাহার ১৬ জন পুজে 
মধ্যে অপর ধাহারা গৃহস্থাশ্রমে অবস্থান করিয়াছিলেন, তাহারাও “যোগী” না 
অভিহিত হইতেন--তাহা নিশ্চয় ঝববিনা বলা বায় না। এ বিষয়ে চক্দ্রাদিত 
পরমাগমের উদ্ধৃত বচন একটু অস্পষ্ট । 

“ইহ1ও জানা যায় যে, গৃহত্যাগী দশ পুত্রের মধ্যেও একজন বজদেে 
আগমনপূর্বক পুনঃ গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করেন । তাহার এক পুত্র শ্রীপুরে (? 
গিয়া বাস করেন। তিনি গৃহীযোগী ও সংগুরু হইয়াছিলেন ।......... 

ইভাও স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, বঙ্গদেশের “যুগী' নামে কথিত জাখি 
(অর্থাৎ নাথগণ ) শব ক্লল্পভ্রমোলিখিত যুজী জাতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক 
তাহারা (নাথগণ ) যে্টুহস্থাশ্রমী শৈবয্েগীদের বংশধর ছিলেন, তাহা স্পষ্ট? 
প্রতীয়মান হয়। সম্ভবর্তঃ ত্বাহার! শৈবধর্মগ্রধান বারাণসীর নিকট হইতে; 
বঙ্গদেশে আগমন করিয়া থাকিবেন এবং বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর হইতে 
বস্ত্রব়নে ব্রতী হন। এজন্য তাহার। এতদ্দেশীয় উচ্চজাতীয় লোকদিগের নিকা' 
নিন্দনীয় হইয়। পড়েন, কারণ এ দেশের উচ্চশ্রেণীর লোকেরা ব্যবসায়ের প্রি 
সন্মান প্রদর্শন করেন না। অথব। ইহাও একান্ত সম্ভবপর যে, এই জাতি, 
নেতৃগণ হ্বেচ্ছাচাবী ভূপতির কোপানলে পড়িয়! হিন্দুসমাজে নিয়াসন লা 
করিয়াছেন 1৮ 


মিঃ হামিল্টন আরও বলেন £- 
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বঙ্গাঙ্ববাদ--“প্রকৃত যোগিগণ এখনও সর্বপ্রধান ধন্ম গুরুরূপে সমাদৃত হইয়া 
থাকেন এবং বোগিবংশের যে সকল ব্যক্তি পূর্ববপুরুষগণের দৃষ্টান্ত অন্ুসরণপূর্ববক 
প্রত যোগিপদবাচ্য হইতে পারিতেন, তাহারা সম্প্রদায় বিশেষের ধন্ম গুরুর 
মাসন লাভ করিতেন । ধর্মান্ুশীলনে যে সকল শুদ্র জীবন উতপর্গ করিত, 
তাহার! জাতিগতভাবে যোগী আখ্যা লাভ করিতে পারিত না। সাধারণ শৈব- 
যোগিগণের মধ্যে শঙ্করাচার্ধ্য হয়তো! এমন কতকগুলি আচার ও ক্রিয়াকাণ্ড 
লক্ষ্য করিয়াছিলেন যাহার সহিত সেই মহামনত্বীর সংশোধিত ধন্মমতের 
সামপ্রস্ত ছিল না; সুতরাং অনুমান হয়--শঙ্করাচার্য শৈবযোগীদের এই সকল 
আচাবরনীতি গ্রহ্ণীয় নহে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন । ( শঙ্করা- 
চাধ্যের ) এই বিরুদ্ধ অভিমত সমগ্র যোগিজাতির অধঃপতনের একমাত্র কারণ 
বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে না। পালরাজ্জগণ খুষ্টীয় ৮ম শতাব্দী হইতে 
১০ম শতাব্দী পর্যন্ত বাঙ্গালা দেশে রান্গত্ব করিয়াছিলেন । তাহারা বৌদ্ধ 
ধর্মাবলম্বী ছিলেন বলিয়া কথিত আছে; কিন্তু তাহারা যোগিগণের প্রতি 
প্রন ও শ্রন্ধাসমপঙ্গ ছিলেন। অধুনা খুগীজ্ঞাতি” নামে পরিচিত যোঁগিবংশ- 
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ধরগণ এই পালরাজগণের রাজত্বকালে বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বিশেষ প্রাধান্ 
লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়।” 
যে যোগিজাতি একদা সমাজের উচ্চন্তরে আসীন ছিলেন, আজ তীহাদের 
কি শোঁচনীয় পরিণাম! হিন্দু-সমাজের অবিচারে আজ তীহারা লাঞ্চিত, 
'অবহেলিত ও অপমানিত । তাই বলিতে ইচ্ছা! হয় ;-_ 
“হে মোর হৃর্তাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান 


অপমানে হ'তে হবে তাহাদের সবার সমান ।% 
_রবীন্দ্রনাথ 


দ্বিতীয় অধ্যায় 


নাথযোশিগণের ধর্ম 


যোগধশ্--উদ্ভবকাল বৈদিক যুগ, এবং ইহার প্রবর্তক মহাদেব । 
শৈবধন্ম--উদ্ভবকাল বৈদিক যুগের অস্তকাল, এবং ইহার প্রবর্তক গুরু 
গোরক্ষনাথ। 
নাথধর্শ-_উদ্ভবকাল সম্ভবতঃ ১ম কি ২য় খুঃ অব এবং ইহার প্রবর্তক গুরু 
গোরক্ষনাথ | বঙগদেশে ( পূর্ববঙ্গ বা পূর্ব পাকিস্তান- 
সহ) নাথধর্শের প্রবর্তনকাল সম্ভবতঃ ৩য়কি ওর্থ 
ৃষ্টীয় শতাবী | 
“ভারত আমার, ভারত আমার, যেথায় মানব মেলিল নেত্র। 
মহিমার তুমি জন্মভূষি মা, এশিয়ার তৃমি তীর্থ ক্ষেত্র ।” 
"দ্বিজেন্দ্রলাল 
নাথযোগিগণ যোগধন্ম, শৈবধন্দ ও নাথধর্শের প্রবর্তক। ইহার] প্রাচীন 
ভারতীয় (পাকিস্তানসহ ) সমাঁজকে--বিশেষ করিয়া হিন্দু সমাজকে দীক্ষিত, 
নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করিয়াছেন। কেবলমান্্র তাঁভাই নহে, ইহারা যোগ" 
দর্শনের প্রতিষ্ঠা করিয়া যোগবিভূতি দ্বার] জগতের বিস্ময় উত্পাদন করিয়া 
ছিলেন। ইহারা এশিয়ার, বিশেষ করিয়া ভারতের, ধন্মরজগতে একচ্ছত্র প্রাধান্য 
লাভ করিয়াছিলেন । বর্তমানেও ইহার! স্থানে স্থানে সুপ্রতিষ্ঠিত আছেন । 
ইনাদের গ্রচারিত ধর্ম সম্বন্ধে আমরা সংক্ষেপে আলোচন। করিব। 


যোগধর্থ 


দেবাদিদেব মহাদেব সর্ধজ্ঞানের আধার । বেদও তাহাকে সর্ধজ্ঞানী মহারুত্র 
বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন। যোগশাস্্ব তাহারই কথিত। ইহা *জগতের 
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4 
আদি ধশ্ম। আদি সভ্য মানব জ্ঞানের জন্য যখন লালায়িত হন, এবং জগত 
প্রপঞ্চের তত্ব উদঘাঁটনের জন্য সকলে যখন ব্যগ্র হন, তখন মহাদেব জগতের 
কল্যাণের জন্য দয়! করিয়া স্বীয় সন্তান (কুদ্রবংশধর ) গণের নিকট এই যৌগ- 
ধ্দতত্ব প্রকাশ করেন। ইহারা এই ,ধন্দম আচরণ ও প্রচীর করিয়া জগতে 
যোগী নামে খাত হন | মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এম-এ, সি-আই-ই 
মহোদয় নাথপন্থ সম্বদ্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন--* * * শিব তাহাদের 
দেবতা । তীহাদের বহিগুলি হর-পার্বতীর, সংবাদে তন্ত্রের আকারে লেখা। 
তাহারাই সেগুলি কৈলাশ হইতে নামাইয়া লইয়া! আসেন । * * * নানারূপ 
আপন করিয়া ফোগ কব] তীহাদের ধন্ম। ক্গ* * * ক্রমে নাথপন্থু খুব প্রবল 
হইয়া উঠিলে বৌদ্ধের! ও হিন্দুরা নাথদের উপাসনা করিত” (প্রবানী-_বৈশাখ, 
১৩২২ বাং, ১৬৬ পৃঃ)। প্সাথপন্থ এককালে খুব প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল । 
ভারতবর্ষের সর্ধবন্্র নাথযোগীরা গিয়াছিলেন এবং লোককে আপন ধশ্মে দীক্ষিত 
করিয়াছিলেন । সিন্ধু, কচ্ছ, গুজরাট প্রভৃতি দূরদেশেও নাথের! গিয়াছিলেন। 
(সাহিত্য পরিষদ পত্তরিকা-_-১৩২৮ বাং, ১ম সংখ্যা, ২৪ থ পৃষ্ঠা)। শাস্ত্রী মহাশয়ের 
বক্তব্য এখনও শেষ হয় নাই। তিনি ভাবাবেগে আবার বলিয়াছেন-- 


511১5 025 575 00%/ (91178 00 050৩ 15915 10650 জেন ০০০০1০৩ 
382120129- 11555 4০ 2001 0205 51526 0165 ৬7516০07155 ৬৮51৬ ৩] 
955 105208 053০57799015 ০111১251155. 11591 87090510115] 01559 (০ 
%/1501 051০70850 11995512075. [5115 05015159155 0, 00১০৬157721 
5) 0 01.579.115611 20655810179 1580 00051003 (09110%919 ; 
10075055 1০০0৬০501১66০15 (15ভ৮ত জা 81159 27৩ 211] ৮0151279050 
27 (72091552180 1১০15 0150০65 2 ৩০51 215131051. 00151551)8 
৭50 19 81111 ৬5929110750 55 (১৩ 02115511951 05165 1১5 0৩ 0075151)9 
88 ৪. 280৩7” (110179900101012 10 14100572 900017192 ) 


অর্থাৎ আজকাল যোগীরা পবিজ্র বঙ্জোপবীত ধারণ করতঃ ব্রাহ্মণ হওয়ার 
চেষ্টা করিতেছেন । অতীতে তাহারা ষে.কি ছিলেন, তাহ! এখন, তাহারা 
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জানেন নাই । যে গৌরবান্বিত মহাবংশে মৎস্টেনদ্রনাথ, গোরক্ষনাথ, চৌরঙী 
নাথ প্রমুখ আচাধ্যগণ আবিভূতি, তীহারাও সেই নাথবংশজাত প্রকৃত যোগী 
ছিলেন। তাহাদের পূর্বপুরুষদের অসংখ্য শি্ ছিল। রাজা মহারাজা পরাস্ত 
ইহাদের চরণ বন্দনা করিতেন । নেপঙল » তিব্বতের মন্দিরে মন্দিরে ও তীর্থে 
তীর্থে আজও অনেক নাথের পুজা অঙ্চনা হইতেছে। গোর্থাজাতি আজও 
গোরক্ষনীথকে সর্ববপ্রধান উপাস্য দেবতা বলিয়৷ পূজা করিয়া থাকে । শাম্মী 
মভাশয় আরও বলিয়াছেন, “নাথপস্থ দামে এক প্রবল ধম্মসম্প্রদদায় বন্থশত বৎসর 
ধরিয়া বাঙ্গালায় এবং পূর্ববভারতে প্রতৃত্ব করিয়া গিয়াছেন” (প্রবাসী-_বৈশাখ, 
১৩২২ বাং, ১৬৬ পৃঃ) । বৃহত্তর ভারত পরিষদের উদ্বোধন উপলক্ষে মাননীয় 
শান্্রী মহাশয় ইহার সভাপতি মহোদয়কে লিখিয়াছিলেন-- * * * বঙের 
যে শৈব কৌল বৌদ্ধ যোগিগণ এই সেদিনও ভারতের বাহিরে ভারতগোৌরব 
প্রচার করিল, তাহাদিগকে আমরা “জুগী* বলিয়া ঘ্বণা করিতেছি” ( প্রবাসী-_ 
অগ্রহায়ণ, ১৩৩৩ বাং )। 

যোগীরা বৌদ্ধ ছিল,--শান্ত্রী মহাশয়ের এই উক্তির সহিত আমরা একমত 
নঠি। তথাপি শাস্ত্রী মহাশয়ের উক্তির মধ্যে একটি অতি বড় এতিহাসিক সত্য 
নিহিত বূহিয়াছে যাহা বঙ্গের এতিহাসিকগণ সানন্দে একবাক্যে স্বীকার করিতে 
এখনও সম্মত নহেন। ধশ্মক্ষেত্রে ভারতের বাহিরে যে বৃহত্তর ভারত গড়িয়া 
উঠিয়াছিল, মেই গৌরবের শ্রেষ্ঠাংশ যে বজের (*পাকিস্তানসহ ) নাথদের প্রাপ্য, 
শাস্ত্রী মহাশয়ের উক্তির মধ্যে তাহাই স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। উক্ত উক্তিতে এই 
ইঙ্গিতও আছে যে, ধর্মক্ষেত্রে পুনরায় বৃহত্তর ভারত গড়িতে হইলে নাথাচাধ্যদের 
পদাস্ক অনুলরণ কর আবশ্যক । 

যোগধশ্মে এক পরমাত্মা স্বীকৃত হইয়াছে । তিনিই এই চবাচব বিশ্বের 
ম্টা, পাতা ও লয়-কর্তী। এই বিশ্ব-্রন্বা৬ পরমাজ্মা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, 
তাহাতে স্থিত আছে এবং তাহাতেই বিলীন হইবে । তিনি সর্ধবঘটে বিরাজ 
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করেন। তিনি এক হইয়াও বন্ুরূপে উপালিত ( খণ্থেদ--১1১৬৪।9৬ )। 
আত্মা মায়ামোহিত হইলে জীব সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। মায়ামোহিত 'জীবাআ। 
আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ভ্রিবিধ ছুঃখের অধীন হয়। এই 
ত্রিবিধ ছুঃখ হইতে মুক্ত হইয়া পরমা তা; স্বরূপে অবস্থিত হওয়াই যোগের চরম 
ও পরম উদ্দেশ্য । পতঞ্জলি প্রমুখ ফোগিগণ যোগের এক একটা বিধিবদ্ধ প্রক্রিয়া 
লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। পতগঞ্রলির যোগস্ুত্র যোগদর্শন নামে খ্যাত। 
ভারতের গৌরব করিবার জন্থা সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায়, বৈশেধিক, বেদাস্ত 
মীমাংসা নামক যে ষড়দর্শন আছে, পতঞ্জলির যোগদর্শন তাহার দ্বিতীয় 
বটে। যোগধন্ম এমন এক উদারতাপূর্ণ বিরাট ধম্ম যে জগতের যাবতীয় ধন্ম 
ইহার গণ্ডীর ভিতর দ্াড়াইতে পারে। সাংখ্যদ্শশনে ফোগমতের আভাষ আছে । 
এজন্য সাংখাদর্শনকে সাংখাঁষোগও বলে। বেদান্ত মতও যোগমতের অনুকুল। 
যোগিগণ অছৈতবাদী। ত্রঙ্গস্বরূপ হওয়া যৌগের চরম উদ্দেশ । “সোইহং, 
তত্বমসি, অং ব্রদ্ধন্মি” প্রভৃতি বাক্য ধোগীদেরই বাক্য বটে। বেদাস্ত-গ্রণেতা 
ব্যাসদেব লয়ষোগের বিবরণ তাহার অনেক গ্রন্থে দিয়াছেন। ভগবান শ্রীকষ্। 
গীতায় যোগধন্মের ব্যাখ্য। করিয়াছেন। গীতার সমস্ত বর্ণনাই কোন না কোন 
যোগের বর্ণনায় পরিপূর্ণ । সেজন্য গীতাকে যোগশান্্র কহে। 

বিখ্যাত জাপানী পণ্ডিত ওকাকুরা কাকুজু বলেন--ভারতে যোগবিষ্ঠার 
উতদ্তবকাল অন্ধকারসমীচ্ছন্ন । *অতি পুরাকালেও ইন্ভার বিদ্যমানতার আভাষ 
পাওয়া ষায়। কিন্তু যখন বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ ধশ্মের সমস্বয় সাধনের আবশ্যকতা 
উপলদ্ধি হইয়াছিল, মে সময়ে ইহা শান্ত্রাকারে প্রণীত হইয়াছে (17551 ০£ 19৩ 
চ.5৪)।: বৈদিক যুগেই, যোগধন্মের উদ্ভব হইয়াছে। সে সময় জাতি বিভাগ 
ছিল না। কালক্রমে হিন্দুসমাজে অসংখ্য জাতির স্ষ্টি হইয়া এক ও এক্যাবদ 
হিন্দু্জাতিকে ধ্বংসের পথে দ্রুত টানিয়া নিয়াছে। এ ভাবেই আধ্যদের, আদর্শ 
যোগধশ্মাচারীদল কালক্রমে যোগিজাতিতে পরিণত হইয়াছে। 
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ভারত যে ষড়দর্শনের গৌরব করে, যোগদর্শন তাহার অন্যতম । এই 
যোগদর্শন যোগীদের একটা অবদান। যোগিগণই সর্বপ্রথম “সোহহম্‌” মন্ত্রের 
দর্শন লাভ করেন। তীহারাই চিত্ব-স্থ্র্য, দেহ-স্থ্ধ্য, আত্যস্তিক দুঃখ নিবৃত্তি 
এবং প্ররুতির উপর প্রাধান্য লাভের উপাস্ উদ্ভাবন করেন। ফেজের অধিবাসী 
ঈবন বতৃতা সাহেব (১৩২৪-৫৪ ) খুঃ অবে মরক্কো হইতে চীন দেশ পর্য্যন্ত 
ভ্রমণকালে বলেন, হিন্দস্থানের একজন যোগী ঘন পদার্থের আরুতি ধারণ 
পূর্ববক মাটী হইতে শৃন্যে উথিত হইম্মা তাহার মাথার উপর অবস্থান করিয়া 
রহিয়াছিলেন (1,515 70:5758191107)--758শ 161 )। ট্যানার এপলোনিয়াস 
ও তাহার সঙ্গী জ্যামিস সাহেব দৃ়ভাবে বলেন, তাহারা ওয়াইজম্যান পাহাড়ে 
যোগী (ব্রাহ্মণ) দিগকে শূন্যে নিবিম্ময়ে বিচরণ করিতে,দেখিয়াছেন (170$51 4১0- 
এজ, ৬০1--1১০ 08585 297 )। 'এক যোগপস্থী সাধু কুস্তক অবলম্বনে মৃতের 
হায় অবস্থান করিতেছিলেন। কেহ বলিতেন, তাহার বয়স তিন শত বৎসর 
আবার কেহ কেহ 'বলিতেন, তাহার বয়স চারি শত বৎসর (1759917 19170119 
10 155 18170 ০1 97১০৬৮09885 04 )। ূ 

রাজযোগ, লয়যোগ, হঠযোগ, পবনবিজয়, স্বরোদয়, ষঠচক্র প্রভৃতি যোগের 
নানাবিধ গ্রন্থ যোগীর1 প্রণয়ন কিয় স্বীয় ধশ্মমত জনসমাজে প্রচার করেন । 
তাহাদের এই তত্ব আজ পাশ্চাত্য দেশেও শ্রদ্ধার সহিত আলোচিত হইতেছে । 
তাহার ফলে পাশ্চাতা বাসীরা মেসমেরিজম, ঠহপনটিজম, উইলফোস” প্রভৃতি 
বিদ্যাদ্ধার জগত্বাঁসিগণকে আশ্চধ্যান্বিত করিতেছেন। রাষ্ট্রবিপ্লব, ধর্মবিপ্লব ও 
দৈবোৎপাত দ্বারা সেই বিরাট সাহিত্যের বুল পরিমাণে ক্ষতি হইয়াছে। 
বিহেষ্ট গণের বিদ্বেষবশেও সেই বিরাট সাহিত্যের অনেক অংশের বিলোপ 
সাধিত হইয়াছে । তথাপি এখনও সেই সাহিত্যের যে ধ্বংসাবশেষ আছে 
তাহাও নিতান্ত কম নহে । যোগিগণ, তাহাদের শিষাগণ এবং বিভিন্ন পণ্ডিত- 
মগুলী যোগীদের অনুকরণে যোগচর্চ৷ করিয়া যোগশাস্ত্রের প্রভৃত উন্নতি সাধন 
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করেন এবং অনেক ধযোগশান্ত্র প্রণয়ন করিয়া মানবঙ্গাতির কল্যাণ সাধন 
করেন। চচ্চার একান্ত অভাবে আঙ্ত আমরা এই অমুল্যধন হইতে একেবারে 
বঞ্চিত হইয়! পড়িতেছি। সেজন্য ফোগশাস্ত্র বর্তমানে ছুশ্রাপ্য হইয়। উঠিয়াছে। 
এগুলি সংগ্রহ করিতে পারিলে মানবজাতির পরমোপকার সাধিত হইবে। 
নিম্নে কতক গুলি সংস্কৃত ভাষায় ফোগশাস্ত্রের অতি সংক্ষিঞ্ধ বিবরণ প্রদত্ত হইল-- 


গোরক্ষ সংহিতা-- প্রসন্নকুমীর কবিরত্ব সঙ্কলিত ও অন্নুবাদিত। ইহ! স্থত্র 
আকারে লেখা । ইহার ১ম খণ্ডে যোগাঙ্গ ও ৩য় খণ্ডে ধ্যান-ধারণা সম্বন্ধীয় 
বিবরণ আছে । এ সম্বদ্ধে সাহিত্যাচাধ্য বায় দীনেশচন্দ্র সেন বাহাছুর বলেন-_ 
“তাহার (গোরক্ষনীথের ) বচিত অনেক সংস্কৃত পুস্তক আছে । তন্মধ্যে 
গোরক্ষ সংহিতাই শ্রেষ্ট” ( বঙ্গভাষা ও সাহিত্য )। 

সিদ্ধসিন্ধান্ত পদ্ধতি--গোরক্ষনাথ কৃত।' নাথেরা গুরুশিষ্যে এবং সাধকে 
সাধকে অভিবাদন প্রতাভিবাদন করিতে জোড়হাতে 'আদেশ' বলিয়া থাকেন ॥ 
উক্ত গ্রস্থের একস্থানে আছে, 


এ “আত্মেতি পরমাত্মেতি জীবাজ্মেতি বিচারতঃ। 
ত্রয়ানমেক সংভূতিরাদেশঃ পরিকীন্তিতঃ |% 

অর্থাৎ আদেশ শবের অর্থ আত্মা, পরমাত্মা ও জীবাত্মার এক সংভূতি। 
এই এক সংস্ভূতি পদ দ্বারা ব্রহ্মাতক বুঝাইতেছে। স্ৃতরাং শিল্ত গুরুকে, গুরু 
শিল্কাকে বা একজন সন্ন্যাসী অন্য একজন সন্যাসীকে “আদেশ” অর্থাৎ “তুমি 
ব্রহ্ম! স্বরূপ” এই বলিয়া পরস্পর পরস্পরকে সম্মান করেন (মুক্তাশ্রম--৪০ ও 
৪১ পৃহ)। 

বোগবীজ--গোরক্ষনাথ কৃত। ইহার একস্থানে যোগ কাহাকে বলেঃ 
তাহার সংজ্ঞা এরূপ দেওয়া হইয়াছে, 


«যোহপান প্রাণয়োর্োগঃ শ্বরজবেত স স্তথ!। 
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সুধ্য] চন্দ্রমসো। যোগঃ জীবাত্ম-পরমাত্মনোঃ ॥। 

এবং তুদ্ন্বজালস্য সংযোগে! বোগ উচ্যতে |» 

( ভারতসভ্যতায় নাথধন্মের দান-- 
পুরাঅব্-বিশারদ শ্রীভোলানাথ নাথ, এম-এ) 


এখানে সুস্পষ্টভাবে উক্ত হইয়াছে, জীবাত্মা ও পরযাত্মার সংযোগই যোগ। 
যে নাথপস্থ জীবাত্ম। ও পরমাত্ম! স্বীকার করেন, তাহাদিগকে কেহ কেহ 
বৌদ্ধ বলিতেও কুগা বোধ করেন না। * 
অমরৌঘ প্রবোধ-_গোরক্ষনাথ কৃত। ইহার আরম্ভ ও শেষ অংশে 
আছেঃ 
“ও নমোহস্তাদিনাথায় মিননাথায় ৫ৈ নম: । 
নমশ্চারজ্িনাথায় সিদ্ধবুদ্ধায় ধীমতে |! 
লয়াদি প্রতিপন্নানীং কলহোৎ্স্কচেতসাম্‌ । 
গোরক্ষেণ কথিতঃ গ্রাবোধঃ প্রত্যয়াত্মুক2 || 
লয়যোগ হঠশ্চৈব মন্ত্রযোগ ত্ৃতীয়কঃ। 
চতুর্ধোরাজযোগশ্চ দ্বিধাভাব বিবজ্জিতঃ 1 
গা গং এ গং 
“শ্রীমদ গোরক্ষনাথেন সঙ্ধামরৌঘ বন্তিন!। 
লয়মন্ত্র হঠাঃ প্রোক্তা: রাজযোগায় ₹কেবলং ॥ 
কায়েনৈর পরীক্ষোৎ বাক পঠঃ কিং করিস্বাস্তি। 
চিকিৎসা পাঠমাজ্রেণ যোগিনঃ কিং করিস্যতি 11” 
€ ভারতসভ্যতায় নামধশ্মের দান-- 
পুরাতত্ব-বিশারদ শ্রীভোলানাথ নাথ, এম-এ ), 
এখানে দেখ! যাইতেছে, শরীর ও মনকে বিশুদ্ধ করিয়া রাজযোগ অনুষ্ঠানের 
উপযুক্ত করিবার উপায় স্বরূপ গোরক্ষনাথ লয়মন্ত্র হঠযোগ বলিতেছেন। 
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, ধাহারা গোরক্ষনাথ এবং তাহার সম্প্রদায়কে হঠযোগী বলেন, তাহাদের 

বুঝ। উচিত, ইহাদের চরম উদ্দেশ্য হঠযোগ ছিল না। | 

ঘেরেঙ সংহিতা--ইহাতে যোগের উপযুক্ত আসনসমৃহের মধ্যে ৩২টীকে 
প্রধান বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে । মতাহার মধ্যে তিনটী আসনের নাম 
নাথগুরুর নামাজসারে রাখা হইয়াছে ; যথা---€ ১৩) মতস্তম্ত € ১৪) মতন্যেন্দ' 
€১৫) গোরক্ষ। 

জাম্মীনীর বালিন নগর হইতে [২80155750 5০1 1৬$৭; এই সংহিতা প্রথমে 
জাশ্বান ভাষায় অন্থবাদ করেন। পরে ইহার ২য় সংস্করণ জাম্মীন ভাষায় 
১৯২১ খুঃ অব চ505155 9720 চ5081765% নামে প্রকাশিত হয়। ভূবনচন্দ্র 
বসাক ১৮৭৭ খৃঃ অন্দে কন্ধিকাতা। হইতে ইহা প্রথম সম্পাদন করেন। ঘেরে 

ংহিতার লেখক ছিলেন, ঘেবরেঙ নামক এক্জন বাক্জালী মুন্|। 

গোরক্ষ বোধ--এই পুঁথিখানি স্থপ্রসিদ্ধ ভাষাতত্ববিদ গ্রীয়ারলন্‌ সাহেব 
যোধপুররাজের পুস্তকাগারে দেখিয়াছিলেন। “যোধপুররাজ মানসিংহ গোরক্ষ- 
বুচিত গ্রস্থাদি সংগ্রহ করেন” (নাথপন্থ--২৯ )। 

হঠযোগ প্রদীপিকা-স্বাত্মারাম যোগীন্দ্র কত। ইহার প্রারস্তে আছে-_ 
“প্রণম্য শ্রীগুরুং নাথং স্বাত্মারামেন যোগিনা । কেবলং রাজধোগায় হঠযোগং 
প্রকাশতে ॥ হঠবিগ্ভাং হি গোরক্ষ-মতস্যেন্দ্রাগ্যাবিজানতে শ্বাহতআ্মারামোথ বা 
যোগী জানিতে তথ প্রসাদতঃ ॥ ৃ্‌ | 

ইহ চারি পরিচ্ছেদে ও ৩৮২ শ্লোকে সম্পূর্ণ । গোরক্ষ শতকের শ্লোকগুলির 
অধিকাংশই যেন ইহাতে ছড়াইয়া রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে । গোবক্ষ-পদ্ধতির 
মূল অংশে এবং টীকাভাগেও হঠযোগ প্রদীপিকার অনেক ক্লোক ও শ্লোকের 
ছায়া ইহাতে পাওয়া যায়। “হঠযোগ প্রদীপিকা” ১৫শ শতাব্দীর লেখা। 
€ ১৯১৫ খুঃ অব পঞ্চম সিংহ ইহার ইংরাজী অনুবাদ করেন । ইহা এলাহাবাদের 
1৩ 55০৭ 8০০৮৪ ০£ 0১৩ [710985 পুস্তকথানা হইতে প্রকাশিত হয়|) 
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গোরক্ষ-উপনিবদ্-__হিন্দীতে রচিত। র 
গোরক্ষ পিগীকা-_গোরক্ষনাথ কৃত। “ইহ।তে রসায়নের আলোচনা 
আছে” ( পল্ীশ্রী-১৩৩১ বাং ২য় সংখ্যা )। 
সিদ্ধসিদ্ধাস্ত পদ্ধতি--গোরক্ষনাথরুত । হিন্দী সংস্করণ । ইহাতে “আদেশ? 
একটি সংজ্ঞাত্মক শব্দরূপে গৃহীত হইয়াছে । গোরক্ষনাথ “আদেশের এইরূপ' 
অর্থ করিয়াছেন, | 
“ভূগতি গিয়ান দয়! ভগারণ, ঘট ঘট বাজে নাদ, 
আপি নাথ নাথী সভজাকি, রিদ্ধি সিদ্ধি এ রামদা। 
ংযোগ, বিয়োগ ছুইকার চলাবে লেখে আর ভাগ আদেশ 
তিসৈ” ইত্যাদি । ও 
«প্রত্যক্ষ অর্থাৎ সাক্ষাৎ অনুভূতি পরমাজ্মার দয়ার ভাগার স্বরূপ; এই 
অন্ুভূতি চরাঁচর প্রভৃতি সমুদয় বিশ্বে বিঘোধিত হইয়াছে । সেই পরমাত্ম। 
সাক্ষি স্বরূপে, কখন ব! এই বিশ্বের স্থষ্টিকর্তী স্বরূপে, কখনও বা সিদ্ধি স্বরূপে 
বিরাজমান রহিয়াছেন। কিন্তু যোগীর! সংযোগ বিয়োগ বূপে ছুই-কর্শের নির্ণয় 
করিয়৷ উহাদের সভ্য অংশ গ্রহণ করেন; এবং পরে নিরালম্ব হন। পরমাত্মাকে 
আমি নমস্কার করি।” | 
“এক মাই জুগতি বিয়াই, তিন চেলে পরবান, 
ইক সংসারী, ইক ভগ্ডারি, ইক ন্বায়ে দিবান। 
জিব তিস্‌ ভাবৈ, তিব চলাবৈ, জিব হোবৈ ফুরমাণ, 
ওল বেখে, ওনা নদবীন আবৈ, বহু তা এহ বিড়ান। 
আদেশ তিসে আদেশ ।% 
“এক মাতা স্বাক্ষি-স্বরূপ হইয়া তিন জন অন্গচরকে প্রমাণবূপে প্রকটীভূত 
করিয়াছেন; তাহার এক চেলার নাম সংসারী, একের নাম ভাগুরী এবং 
অপরের নাম বিচারক, অর্থাৎ প্রকৃতি পুরুষকে পাক্ষী করিয়া তিন গুণ প্রকাশ 
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করিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে একের নাম তমঃ, অন্যের নাম রজঃ এবং তৃতীয়ের 
নাম সত্ব । যেব্যক্তি ষে গুণসম্পন্ন, সে সেই গুণের কাজ কবে, অর্থাৎ সেই 
গুণের দ্বারা সে সেইরূপ কাধ্য সম্পন্ন করিয়া থাকে । যাহার মধ্যে যে গুণ প্রধান, 
সে সেই গুণের সুখ্যাতি করে । অন্ত গুণের কাধ্য সে জানে না; এই প্রকারে 
থণ্ডন করিলৈ তাহার কিছুই নিশ্চয় হয় না। আমি পরমাত্মাকে নমস্কার করি” 
€ অধ্যাপক অমূল্য বিদ্যাভূষণ, প্রবাসী-_ফান্তুন, ১৩২৮ বাং, নাগপন্থ )। “নাথ- 
যোগীদেব সিদ্ধসিদ্ধাস্ত পদ্ধতি পুঁথিতেও -হঠযোগ সংজ্ঞা, বজোলী মুদ্রা, থেচবী 
মুদ্রা, কুগ্ডলিনী সাধন প্রভৃতির কথ!. আছে। প্রাণায়ামাদির পূর্ণ বিবরণও 
ইহাতে আছে” (নাথপস্থ-৯পৃঃ )। 

মিশ্রবন্ধু বিনোদ-হগোরক্ষনাথ রচিত ২৭ খানি ছোট ছোট গ্রস্থের নাম 
উক্ত গ্রন্থের ৪৪ পৃষ্ঠায় আছে। ইহার একখানি গগ্ গ্রস্থের কিয়দংশ এইরূপ--- 

শ্রীগুরু পরমানন্দ তিনকে দণ্ডবৎ হৈ। হৈ কৈ সে পরমানন্দ আনন 
স্বরূপ হৈ সরীর জিনহি কো। জিনহিকে নিত্যগায়ৈতে সরীর চেতনি অরু 
আনন্দময় হোতু হৈ। মৈজুহৈ গোরিষসে। মছন্দর নাঁথকো। দণ্ডবৎ করত 
হ্ৌ। হৈ.কৈ সে বৈ মছন্দর নাথ। সং্মীজোতি নিশ্চল হৈ অস্তহকরণ জিনি 
কে দ্বার তৈ ছহ চক্র জিনি নীকী তরহ জানৈ । 

পরাধীন উপরাতি বন্ধন নাহী, স্থআধীন উপরাতি মুকতি নাহী, চাহি 
উপরাতি পাপ নাহী, অচাহি উপরাইতি পুনি নাহী, ক্রম উপরাতী মল নাহী, 
নিহক্রম উপরাইতি নিরমল নাহী, ছুৰ উপরাতি কুবধি নাহী, নিরদোষ উপরাতি 
মবধি নাহী, ঘোর উপরাইতি মন্ত্র নাহী, নারায়ণ উপরাইতি ঈদট নাহী, 
, নিরজন উপরাইতি ধ্যান নাহী” (প্রেবাসী-_ফালন্গন-চৈত্র, ১৩২৮ বাং )। 

গোরক্ষনাথ কৃত কয়েকথানি সংস্কৃত যোগশান্ত্র--্গোরক্ষ বোধ, দত্ত গোরখ 
সংবাদ, গোরখনাথজীকা| পাদ, গোরক্ষ নাথজীকে ক্বটক গ্রন্থ, জ্ঞান সিদ্ধান্ত 
যোগ, যোগেশ্বরী সাথী, বিরাট পুবাণ, গোরখসার, গোরক্ষ যোগতন্ত্র। গোরন্দ 
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শতক বাজ্ঞান শতক, চতুর শীত্যাসন, জ্ঞানামৃত, যোগচিস্তামণি, যোগম হিমা, 
যোগ মার্ডণ, যোগসিদ্ধান্ত পদ্ধতি, বিষেক মার্গু, গোরক্ষ কল্প, গোরক্ষ সহমত 
নাম, হঠযোগ,, গৌরক্ষ কৌমুদী, গোরক্ষ গীতা” (প্রবাসী-_ফাঁন্কন-চৈত্র, 
১৩২৮ বাং)। “গোরক্ষের নামে সপ্তবিংশ গ্রন্থ প্রচলিত আছে”-_নাথপন্থ । 


গ্রন্থ গ্রন্থকার 
গোরক্ষসিদ্ধান্ত সংগ্রহ 
বন্ধ ত্রয় বিধান রি ০০:0১) বিন্দুনাথ (২) বিলেশয় নাথ 


( হঠ-প্রদিপীকা ধৃত ) 
খেচরী বিছ্যা ( মহাকাল যোগশান্ত্রোক্ত ) ... (১) আদিনাথ 


অযুতসিদ্ধ যোগ বিরূপাক্ষনাথ | 

মহেশ সংহিতা (১) মচেশী (২) ম্হানন্দ (৩) মীননাথ 
(৪) মূলদেব 

ভগবতী গীতা (১) ভবদেব মিশ্র (২) ভবানী সহায় 


(৩) ভালুকী (৪) ভূবন (৫) মতস্তেন্্র- 
নাথ (৬) মন্থান-৫ভরব €৭) মহাদেব 


জ্ঞান তারাবলী ৮৮৯ চিদ্রপানন্দ নাথ 
প্রণবার্থ প্রকাশিকা *** ব্রক্মানন্দ যোগীনাথ 
ত্রিপুরার্চণ পদ্ধতি ... দক্ষিণঃমুত্তি নাথ 
পরমশিবাছ্ৈত কল্পলতিকা সম্ভবানন্দ নাথ 
বীরভত্র রঃ অরুণগিবি নাথ 
কাঁলশক্তি বিলাস পরিপূর্ণানন্দ নাথ (১) 


সিদ্ধসিদ্ধাত্ত সংগ্রহ 


(১) 'জ্ঞানতারাবলী' হইতে 'কালশক্তি বিলাল" পর্যন্ত এই ছয়খানি গ্রন্থের 
নাম “ভারত সভ্যতায় নাথধন্মের দান" হইতে সংগৃহীত । 
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গ্রন্ছ গ্রন্ছকার 
যোগসংগ্রহ টীকা পৃর্ণীনন্দ 
যোগসার রহ রি মল্িনাথ ও সুন্দর দেব উদ্বৃত। 
যোগসার সংগ্রহ ন্ **** কুষ্তশুরু 
যোগসার সংগ্রহ ০৫ রঃ বিজ্ঞান ভিক্ষু 
যোগনার সমুচ্চয় ১৮:০৮ হরি সেবক 
যোগনিদ্ধাস্ত চন্দ্রিকা ... যী পু 


যোগন্ত্র (যোগান্শাসন হ্ত্র বা সাংখ্যপ্রবণ বা পাতগুল ) ইহার ২৫ 
খানি টীক! আছে। 

সুন্দর দেব কৃত হঠসস্কেত চন্দ্রিকায় নিয়লিখিত যোগশাস্ত্রের উল্লেখ আছে :-_ 

“হঠ-প্রদীপিকা, যোগচান্দ্রকা, যোগ চিন্তামণি, সনীতন সিদ্ধান্ত, যোগসার 
সমুচ্চয়, সঙ্কেত শিক্ষা, যোগ সংগ্রহ, যোগ রহস্য, বিরক্ত-সর্ববস্ব, নাড়ীশুদ্ি, শক্তি- 
বোধ, শক্িজাগর, হঠযোগ, পবন যোগসংগ্রহ, তন্ত্রবীজ, স্ৃত সংহিত।, হঠরত্বা- 
বলী, শিব সংহিতা ত্রিপুর সমুচ্চয়, কুস্তক পদ্ধতি, মানসোলস, স্বরোদয়, জীবমুক্তি- 
বিবেক, সিদ্ধান্ত শেখর, যোগতত্ব প্রকাশ, যোগতারাবলী, যোগশিক্ষোপনিষৎ, 
ঈশ্বর গীতা, নন্দীপুরাণ, আত্মপুবাণ, ব্রহ্ষবিন্দুপনিষত্, যোগদীপিকা। বায়ুসং হিতা, 
যোগধাজ্ঞবন্ক্য, কালিকাপুরাণ, অমৃতবিন্দূপনিষৎ, যোগসার, যোগবীজ, হৈমাস্তী, 
কেবলতন্ত্,র নকুলীশ-যোগপবায়ণ, ঈশ্বরীতন্ত্র যোগভাস্কর, স্পর্শ-যোগশা স্তর, 
সিদ্ধসোপান, রসপ্রদদীপ, অমানস্ক, সাশিব গীতা, ঈশ্বর মীননাথ সংবাদ, 
যোগহৃদয়, তন্ত্রড়ামণি, বিগ্ভারণ্য” ( শব্ধন্ম ও যোগিজাতি-_পুরাতত্ব-বিশারদ 
প্রীভোলানাথ নাথ, এম-এ)। 

গ্রৃন্ছ গ্রন্থকার 

যোগাহুশা সন ০০৮০০ আধারেশ্বর 
যোগসিছি প্রক্রিয়া ..১ ১১ পদ্মনাথ কর্তৃক উদ্ধৃত 
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গন্ছ 
যোগাবলি 


যোগন্ুত্র টিগ্লণ 

যোগোপদেশ 

রাজমার্গড (যোগন্থত্র বুভি ) 
বামেশর দর্শন 

যোগস্ত্র বৃত্তি 

রাজযোগ 

যোগহদয় 

যোগাখ্যান 

বাজযোগোত্সব 


লঘুচন্দ্রিক। 
বর্ণপ্রবোধ 
বশিষ্টসার 


বিবেকমার্তও্ড 
শব্ধান্ুবিদ্ধ সমাধি পঞ্চক 


সিদ্ধসিদ্ধান্ত টা হা 


স্পর্শ-যোগশান্ত্র (সুন্দর দেব ধৃত) 


্বরোদয় 
হঠতত্ব কৌমুদী 
হঠগ্রদীপিকা বা হঠদীপিকা! 


গ্রন্ছকার 
রামানন্দতীর্থ 
বৃন্দাবন শুরু 
পরাশর 
ভোজদেব, বণরঙ্গ মল 


 ক্ষেমানন্দ, নারায়ণ তীর্থ ও সদাশিব 
রামচন্দ্র পরমহংস 

স্ন্দর দেব উদ্ধৃত 

যাজ্ঞবন্ধযা « 


' ঈশ্বর যোগাচার (মল্লিনাথ কর্তৃক “কুমার 


সম্ভব" টীকায় উদ্ধৃত ) 

নাবায়ণ ভট 

দত্তাত্রেয় 

(১) তীর্থ শিব (২) বিরূপাক্ষনাথ 
(হঠদীপিকাধৃত) 

বামেশ্বর জট 

শারদানন্দ (হঠপ্রদী পিকাধুত) 

নিল্মানন্দ সি 


, আত্মারাম যোগীন্জ 


ব্যাস 
সন্দরদেব 
€১) স্বাত্মারাম (২) চিন্তামণি 
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গ্রন্থ 
হঠপ্রদীপিক। জ্যোতস্নাটাকা 


হঠযোগ বিবেক 

হঠযোগ সংগ্রহ 
হঠযোগাধিরাজ 
হঠযোগাধিরাঁজ টীকা ... 
হঠযোগাধিরাজ সংগ্রহ... 
হঠরতাবলী (হ্থন্দর দেব ধৃত) 
হঠসন্কেত চন্দ্রিকা 
শিব সংহিতা 
শিব সংহিতা টীকা 
ষটচক্রক্রম বা 


”* ক 


ষটচক্র নিরূপণ বা! ষটচন্রভেদ ... 


ষটচক্রভেদ টীকা 
ষটচক্রপাজ্জন রঞ্জিনী *"" 
ষটচক্রদীপিক। 


বটচক্র দীপিকাবতি ...  ,,, 


বটচক্রধ্যানপদ্ধতি 
ষটচক্রেদ টিপ্ননী 
যটচক্রবিবৃতি টীকা 
ষটচক্রত্বরূপ 
ষটচক্রাদি সংগ্রহ 
যোড়শ মুদ্রালক্ষণ 


গ্রন্থকার 
(১) ব্রহ্মানন্দ (২) উমাপতি (€৩) রামা- 
নন্দতীর্থ (৪) ব্রজভূষণ (৫) মহাদেব 
বামদেব 
মথুবানাথ 
শিব 
রামানন্দতীর্থ 
বামানন্দতীর্থ 


খু 


(১) শঙ্কদাস (২) সুন্দরদেব 
শিঘপ্রোক্ত 
সদানন্দ 


পৃর্ণানন্দ 

রমানাথ সিদ্ধান্ত 
রামবল্ল 
ব্রন্মানন্দ 

পূর্ণানন্দ 

ব্রহ্ম চৈতন্য যতি 
শঙ্কর 

বিশ্বনাথ, বামদের 


মধুরানাথ 


শুরু যোগী 
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গ্রেন্ছ গ্রন্থকার 
সদাচার্‌ প্রকরণ ২০ ০০ শহ্করাচাধ্য 
সমরসার স্বরোদয়া -** ৮০০ রাম 


সাংখ্য প্রবচন বা পাতঞ্ভল যোগস্ত্ ৫৫৪ 
সাংখ্য যোগদীপিকা 


সিদ্বখণ্ড ও হঃ (১) রামচন্দ্র সিদ্ধ (২) সিছ্িপা, 
যোগতত্ববোধ বা যোগতত্বোপনিষদ্‌ ..॥ ৃ 

ঘযোগতরঙ্গ টু ১0১) বামশঙ্কর (২) বিশ্বেশবর দত্ত 
যোগতারাবলী রা ৪ (১) শস্করাচার্ধ্য (২) শুক 


যোগদর্পণ ( হেমাদ্রি কর্তৃক উদ্ধৃত ) রুষ্চনাথ ও ভবদের কর্তৃক তট্টীক। 
যোগদীপিকা ( স্ন্দরদেব উদ্ধৃত ) * 


যোৌগপদ্ধতি ০০০০০ ধরণীধর 
যোগপ্রদীপ ১.০ দেবীসিংহ দেব 
যোগবিন্দুটিগ্নন ১০:০০ ভবদের 
যোগবীজ (স্থন্দরদেব উদ্ধৃত ) 

বোগভাস্কর এ 

যোগমণি প্রদীপিকা 

যাগমণিপ্রভা বা যোগস্থত্রবৃতি ... রামানন্দনাথ সরম্বতী 
যাগবত্ব সমুচ্চয় ও রী 
যাগরত্বাকর ০০০০১ বীরেশ্বরানন্দ 
রা প্রকাশ ১১০:৮৮৮/ কুপারাম 
াজ্ঞবন্ধ্যগীত! বা যোগী 

াজ্ঞবন্ধ্য নর রি যাঁঙুবন্ক 


যাগকল্পম্‌ ১১০০৮ কুলমণি শুক 
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গ্রচ্ছ 
যোৌগকল্পলতা 
যোগগ্রস্থ 
যোগগ্রস্থটাক। 
যোগচন্দ্রটীকা 
যোগচন্দ্রিকা 


যোগচক্দিকা বা যোগস্ছত্র টীক। ... 


যোগচিস্তামণি 


যোগচিস্তামণি টীকা 
যোগছচুড়ামণি 
যোগচড়ামণ্যুপনিষদ্‌ 
যোগজ্ঞান 

দত্তাজ্রেয় সংহিতা 
দেহস্থ স্বরোদয় 


নাড়ীজ্ঞান দীপিকা -.* ৪.০, 
হায়রত্বীকর বা নবযোগকলোল ... 


পবনবিজয় 


গ্রন্থকার 

মথুবানাথ শুরু 

€১) দতাত্রেয় €২) বেক্কটাচাধ্য 
“গুণাকর মিশ্র 

রামানন্দ তীর্থ 

(১) গোবধধন যোগীন্দ্র (২) নারায়ণ তীর্থ 
অনস্ত 

(১) গোরক্ষ মিশ্র ৫২) বাল শাস্ত্িন 
গোর্দে তে) শিবানন্দ সরস্বতী (9) গদা- 
ধর মিশ্র 

ভবানী সহায় 


আনন্দ সিদ্ধ 

দতাত্রেয় 

নাগবোধ €(ক্ষেমপাজ ও শ্বাত্মারাম, 
উদ্ধৃত ) 


ক্ষেমানন্দ দীক্ষিত 
শিব 


পাতঞ্জল বা পাতগুলস্যত্র ( যোগন্যত্র দ্রষ্টব্য) 


পাতগ্জলরহস্ঠ 


যোগবলায়ণ 


ধরানন্দ ষতি 
প্রভৃদেব ( হঠদীপিকাধৃত ) 
শিব-ভাধিত 
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গ্রচ্ছ গ্রন্থকার 
যোৌগরহম্য (সুন্দরূদেব উদ্ধৃত) 
যোগবর্ণন নি মথুরানাথ শুরু 
যোগবাচস্পত্য ( ব্যাসদ্বকৃত যোগস্থত্র ভাস্তা টাক] )--- 
বাচস্পতি মিশ্র 
যোগবাশিষ্ট ক রঃ বশিষ্ট প্রোক্ত 
যোগবাত্তিক ১ উঠ বিজ্ঞান ভিক্ষু 
যোগবিবেক রঃ চু (১) ভরিশঙ্কর 
(২) বৃন্দাবন শুরু 
যোগবিবরণ রঃ রঃ বশিষ্ট , 
যোগবিবেক টিগ্পন... 86 রামানন্দ তীর্থ 
সোগবিজয় ডি মার্কগ্ডেয় 
যোগবীজ রর ও শিব 
'যাগবৃত্তি ন্ ও ভোজরাজ 
যোগবুত্তি সংগ্রভ *.. রর উদয়স্কর 
যোগশত ব্যাখ্যানম্‌ রর সনাতন গোস্বামী 
যোগশাস্ত 2 (১) দত্তাত্রেয় ৫) পতঞ্জলি 
(৩) বশিষ্ট 
যোগশিক্ষ। নে রর ৯ হবিহর 
যোগ সংগ্রহ .., রঃ (১) ভবদেব ভট্ট (২) কৃষ্ণ শুরু 


( বিশ্বকোষ হইতে সংগৃহীত ) 





* 'গোপীটাদের লন্যাসে? (১১ পৃঃ) দেখ! যায় গোরক্ষনাথের অন্য নাম 
বিতর । তিনিই কি ইনি? 
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শৈবধর্দ 


প্রবর্তক--গুরু গোরক্ষনাথ 
উদ্ভবকাল--বৈদিক যুগের অস্তকাল। 


বৈদিক সাহিতা হইতে জানা যায়, জগতের আদি কারণ পরমাত্মা এক 
হইয়াও অনধদিকাঁল হইতে বনুরূপে বিরাজিত ; এই বন্ুরূপেও তাহার একত 
অক্ষুগ্ন। তিনি একরূপেও বসর্ূপ এবং বহুবূপেও এক । তীহার এই বহুরূপের 
মধ্যে একটি রূপ নিরাকার । আদিতে ধোগধন্মে পরমাত্মার এই নিরাকার 
স্বর্ূপের উপাসনার কথাই জানা যায়। বেদার্থের পরিপূরক এবং প্রকাশক 
পুরাণেও পরতত্বের সাকা ও নিরাকার রূপের কথা দৃষ্ট হয়। বেদের রুদ্র 
পুরাণের শিব। পর্মাত্মার স্বাভাবিকী শক্তিই তীভার প্রকৃতি । শক্তির ব! 
প্রকৃতির যোগেই তিনি স্ষ্ট্যাদি লীলা! নির্বাহ করিয়া থাকেন। শৈবোপসানার 
যোনিলিঙ্গ রুদ্ররূপী বা শিবরূগী পরমাত্মার এবং শক্তির ব৷ প্রকৃতিরই পরিচায়ক । 
সম্ভবতঃ সাধারণের উপাসনার স্থবিধার জন্তই ষোগিগণ পরবস্তীকালে যোনি 
লিঙ্গের উপাসনার প্রবর্তন করেন । এইরূপে যোগধশ্মীচারী যোগিগণ পৌরাণিক 
যুগে শিব ও তাহার লিঙ্গোপাসক শৈব হইয়। দাড়াইয়াছিলেন। শিবোপানক 
হইলেও তাহারা ধোগধন্ম ত্যাগ করেন নাই । তাহাদের মধ্যে ধাহার। জ্ঞান” 
মার্গের সাধক ছিলেন, তাহার! পরমাত্মার স্থলে শিবকে বদাইয়া যোগের 
বিধানাহ্গসারে জীব শিবের সংযোগসাধনে তৎপর বছিলেন । যোগ্ীদের লিঙ্গ 
রাধনা অশান্দ্রীয় নহে । যোগসাধনকালে বানলিঙ্গ তাহাদের সদারাধ্য বল! 


«“বানলিঙ্গং সদারাধ্যং যোগিনাম্‌ ফোগসাধনে । 
কৌলিকানাং কুলাচারঃ পশূনাম্‌ শক্রনিগ্রহে ॥” 
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বানলিঙ্গের স্থোত্র মধ্যেও আছে-_ 
“পরিত্রাণায় যোগিনাম্‌ কৌলিকানাং প্রিয্লায় চ ॥ 
কুলাঙ্গনানাং ভক্তায় কুলাচার রতায় চ॥ 
কুলভক্তায় যোগায় নমো! নারায়ণায় চ। 
মধুপান প্রমত্তায় যোগেশ্বরায় নমো নম: 1” 
( শব্দকল্পপ্রমধৃত--যোগসার বচন )। 
আর ধাহারা তাহাতে অশক্ত হইলেন, তাহারা অন্ুষ্ঠানবহ্থল পৃজাপদ্ধতি 
অন্তসারে শিব ও শিবলিঙ্গের উপাসনায় রত রহিলেন। এইরূপ পুজাপদ্ধতিও 
যোগের সংশ্রবশূন্ত ছিল ন|। 
পুরাণে শিবের যে যে নাম কীনত্তিত হইয়াছে তাহার কতিপয় নাম ( যথা-_- 
শিব, কপদ্ধী, ঈশান, স্বয়ভ, আশ্ততো, বেগ্ানাথ, ত্র্যধক ) বেদেও পাওয়া যায়। 
পুরাণাঁদিতে মহাদেবের ষে রূপ, বণ ও যে যে গুণ বণিত হইয়াছে, বেদেও 
তীশার সেই রূপ, বর্ণ ও গুণাবলী বণিত হইয়াছে । বেদেও তাহার উপাসনা 
দেখা যায়। শিব সর্বমঙ্গল বিধায়ক, সর্বজ্ঞানের ভাণ্ডার ও সর্বশক্তিমান । 
প্রলয়কাঁলে এই পরিদৃশ্ঠমান বিশ্ব তাহাতেই লয়প্রাপ্ত হইবে। 
অতি প্রাচীনকাল হইতে দাক্ষিণাত্যে শৈবধন্মের প্রীধান্য দেখিতে পাওয়া 
যায়। লঙ্কাধিপতি ঝাবণ টব ছিলেন। রামচন্দ্র রাবণ রাজাকে পরাজিত 
করার জন্য সমুদ্রকুলে শিবশক্তি দুর্গার পূজ করেনু । শিবগীতায় উল্লেখ আছে 
যে রামচন্দ্র অগস্ত্য কর্তৃক শিবমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া শিবারাধনা করেন এবং 
লঙ্কাবিজয়ের পর রামেশ্বরে রামেশ্বর নাথ শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। বালি ও 
ষবদ্ধীপ শিবোপাসনা প্রচলিত দেখা যায় । খ্ুষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্য 
হইতে শৈবধশ্ম বালি ও যবন্ীপে প্রতিষ্ঠিত হয় (২)। উত্তর ভারত, হরিদ্বার, 


১১১১১ 0 ১১ 


(২) বিনা দি (05721509919 00001075918 13111811525 085৬5. 
হছে 983509, 19157505 (152770501075989 73111577805 ) 
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কাশী, কাশ্মীর রাজ্য, বেলুচিস্থান প্রভৃতি স্থানে শৈবধন্মের প্রভাব বথেষ্ট দেখা 
যায়। হিমালয়ের কৈলাস গিরি শৈবদের সর্ববপ্রধান তীর্থস্থান ॥ কৈলাসের 
পর হবিদ্বার ও কাশী। সুদূর আরব ও মিশবেও শৈবধন্মের প্রাধান্ত ছিল। 
উইনকিখ সাভেব বলেন, মোক্ষেশ্বর শিবের নামানুসারে মক্কার নীমকরণ 
হইয়াছে 11705 আন 6৩ 10075090218 019150065০7 100001 
€05595959 ). ব্রন্মাণ্ড পুরাণে মৌক্ষেশ্বর শিবের বিবরণ পাওয়া যায়। মিশর 
দেশেও সীরস্‌ দেবের লিঙ্গ পূজা বিশেষরূপে প্রচলিত ছিল! তীহার ভাধা। 
আইসীস্‌। ওসীরস--ঈশ্বর+ অর্থাৎ শিব শব্ের এবং আইসীদ্--ঈশী” অর্থাৎ 
পার্বতী শব্দের নামান্তর মত্র। তথাকার লিঙ্গ পুজার সহিত ভারতীয় লিঙ্গ 
পূজার প্রায় সর্ববিষয়ে সাদৃশ্ঠ ছিল। প্রাচীন ফিনিসিয়া, আসীরীয় ও বাবিলন 
রাজ্যবাসীরাও লিঙগমুদ্তির 'উপাসনা করিত। প্রাচীনকালে গৃষ্ঠীনদিগের মধোও 
লিঙ্গ পূজা প্রচলিত ছিল । চীন, তিব্বত প্রভৃতি দেশেও শৈবপ্রভাব বিস্তৃত 
হইয়াছিল । তিব্বতের দেবমন্দিরগুলি আজও লিঙ্গ নামে অভিহিত তয়। 
যথা :-_ ভাঙ্গিয়ালিঙ্গ, কুগুলিঙগ, ডোমচকলিঙগ, জামলিজ ইত্যাদি। চীনের 
পর্বতগুলির নামের শেষে লিঙ্গ শব্দ দেখা যায়, যথ| :₹-_ পাংলিঙ্গ । লিউ বা! 
লিং লিজ শব্দের রূপাস্তর । এইভাবে দেখা যায়, লিঙ্গপৃজা একদিন 'এশিয়া- 
খণ্ডের নানাস্থানে প্রচলিত ছিল । 

শৈবদের মধো চারিটি সম্প্রদায় আছে । বথা--কাপাল, কালমুখ, পাশুপত 
ও শৈব। ইহাদের দর্শনগুলির 'নাম ই লকুলীশ, পাশুপত দর্শন, শৈব দর্শন, 
প্রত্যভিজ্ঞ দর্শন, বসেশ্বর দর্শন । মহাভারতে ও স্বন্দপুরাণে পাশুপত শৈবের 
বিশেষ উল্লেখ আছে । শৈব সম্প্রদায়ের ভিতর লকুলীশ পাশুপত সম্প্রদায়ের 
নাম বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ । সায়ন সর্বদর্শন-সংগ্রহে এই ধন্ম-সম্প্রদায়ের 
ধশ্মমত আলোচনা করিয়াছেন। পর্ত,গীজর1 কাথিয়াবাড়ের সোমনাথ হইতে 
১২৭৪-_-৯০ খ্ুঃ অন্দে এক বিশাল শিলালিপি ইউরোপে .নিয়াছেন। এ লিপি 
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চিন্তা প্রশন্তি নামে খ্যাত । ভাঃ বুলার লিপির তঙ্জমা করিয়াছেন। লিপিতে 
লেখা আছে, পাশুপত সম্প্রদায়ের প্রবর্তক লকুলীশ স্বয়ং শিব অবতার । হেমবতী 
লিপিতে ও ম্ীশৃবের বেলগমী লিপিতে এ মম্বন্ধীয় উল্লেখ আছে। তাহার 
চারি শিষ্ত--€১) কুশিক (২) গর্গ ৩), কৌরিশ্য ও €৪) মিত্র । ইহাদের নামে 
চারিটি শৈবশাখা ভারতের চারিদিকে বিস্তৃত হইয়াছিল। কৌশিক (কুশিক ) 
ও গার্য (গর্গ ) গোত্রের নাথ উপাধি-ধারী ত্রাঙ্গণ বোম্বাই রাজ্যে আছেন 
। শৈবধশ্ব ও যোগিজাতি )। 

শৈবধম্ম যোগধন্মের রূপান্তর । এই ধন্মও একদিন একচ্ছত্র প্রাধান্ত লাভ 
করিয়াছিল । এখনও শৈবতীর্থসমূহ ভারতে সংখ্যায় ও মাহাত্ম্য শ্রেষ্ট স্থান 
অধিকার করিয়া আছে। বেদের রুদ্রকে পুরাণাদিতে শিব বলিয়া বর্ণনা করা 
হইয়াছে । চতুর্বেদ টাকাকার আচাধ্য সায়ন বলেন--“বেদ শিবের উচ্ছ্বসিত । 
মস্ত পাণিনি ব্যাকরণই শিব মুখ-নির্গত বলা হয়। এজন্য শিবের আর এক 
নাম ব্যাকরণোত্বর (100101৩7 ৬/111101705 )।  শৈবদর্শন মতে মভাঁদেব, 
পরমেশ্বর ও জীবগণ পশু । ইভাঁতে কম্মফল স্বীকৃত ভইয়াছে। 

শিব্মুণ্ত অপেক্ষা শিবলিঙ্গের উপাসনাই অত্যন্ত ব্যাপক । জগতের সর্বত্রই 
'এষ্ট লিঙ্গোপাসনার নিদর্শন পাওয়া যায় । শৈবনাথগণ একদিন ইহার প্রচারার্থ 
দিগদিগন্তে ধাবিত হইয়াছিলেন । নাথভ্রমণকারীরা ভারতের বাতিরের 
“দুর্গম গিরি কান্তার মকু-ছুত্তর পারাবার” অত্ক্রিম করিয়া কাম্পিয়ান সাগরের 
তীবস্থ রাশিয়ার ভুবনবিখ্যাত তৈতলাঞ্চল বাকু পধ্যন্ত গিয়াছিলেন। বাকুতে 
তাহারা একটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠ। করিয়াছিলেন। কালের গর্ব খর্ব করিয়া 
আজও ইহা উন্নতশিরে দীড়াইয়া ভক্তমণ্ডলীকে আহবান করিতেছে (00:51 
51 জন ৬15055581 171নত 27053101310)--70855 91 72 জন 
5৮০1০1১8598 5, ০91 1709015 ৬০1. 11) 

প্রাচীন ভারতবাসীরা সেই স্ষ্টি-স্থিতি-লয়কারীর অব্য়াত্মার নিবাকাবত্ব 
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অপনোদন করিয়৷ ক্রমে লিঙ্গরূপে তাহার সাকারত্ব কল্পনা কবিয়া আমিতেছেন 
এবং তাহাই ক্রমে জগঘ্বাসীর উপাস্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। শুধু ভারতে 
নহে, স্প্রাচীন চীন, গ্রীক ও রোমকজাতির মধ্যেও লিঙ্গোপাঁসনা প্রচলিত 
ছিল" (বিশ্বকোষ )। অধ্যাপক ডাঃ বেশীমাধব বড়ুয়া বলেন--“বুদ্ধের আবি- 
ভাবের ছুই তিন শতাব্দী পূর্ব হইতে আধ্যাবর্তের পূর্বাঞ্চল শৈবঙ্জাতীয় বু 
শ্রমণ-ব্রাক্ষণ-্সম্প্রদায়ের লীলাক্ষেত্র হইয়া দ্াড়াইয়াছিল” (সাহিত্য পরিষদ 
পত্রিকাঁ_২য় সংখ্যা, ১৩৩১ বাং)। খৃষ্পূর্ব্ব ৩২৭ শতাব্দীতেও শৈবধর্দ্ের 
প্রভাব ছিল (0০ [15:০]এ৩75 চ1505 771.) খৃষ্টের প্রথম শতাব্বীতেও 
কণিফ, যান্ব, বাহুদেব গ্রভৃতির যে মুদ্রা পাওয়া যায়, তাহার উপর অর্ধনারীশ্বর 
শিবমৃত্তি অস্কিত দেখা ষায়। ,আফ্রিকা হিন্দুদের কাছে শঙ্খদীপ বা কুশদ্বীপ নামে 
পরিচিত ছিল। এই নদীরুতীরে “ওসিরিস” ও “আইসিসের” বিখ্যাত মন্দির 
জগদিখ্যাত ছিল এবং হিন্দুস্থান (ভারত ) হইতে অনেক সন্ন্যাসী সেখানে তী্থ- 
ফল জীভের জন্য গমন করিতেন । শিবের এক নাম ঈশ্বর এবং গৌরীর আর 
এক নাম 'ঈশী”, বা 'ঈশানী” | ৭ওসিরিস+ ও “আইসিস? শব্দ ঈশ্বর ও 'ঈশী” বা 
ঈশানী” শব্দের রূপাত্তর মাত্র। এই সব বিবেচনা করিলে বেশ বুঝা যায়, 
বুদ্ধদেবের জন্মের বহুপূর্বের দেশবিদেশে শিবোপাসন! প্রচলিত ছিল। বৌদ্ধধর্টে 
দ্বেশ প্লাবিত হইলেও শৈবধর্ম জাগ্রত ছিল। চীন পরিব্রাজক ুয়েন সাঙ, 
(৬২৯-৬৪৫ খুঃ অব) তাহার সিয়কী গ্রন্থে এ সম্বন্ধ অনেক আলোচনা 
করিয়াছেন। বেভাবেওড বিল সাহেব সিযুকী গ্রন্থের ইংরাজী অন্থবাদ করিয়াছেন। 
বেদে শৈবধন্মের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। বৈদিক যুগের অস্ত্যকালে শৈবধন্দের 
উদ্ভব হইয়াছে বলিয়! অনুমিত হয়। তাহা না হইলে বেদে ইহার উল্লেখ থাকিত 
না। গৌোরক্ষনাথ শৈবধর্দের প্রবর্তক ছিলেন ( জার্পণেল অব দি এশিয়াটিক 
সোসাইটি অব বেঙ্গল--১৮৭৮ খুঃ অব, ১৩৯ পৃঃ ভট্টশালীর গোপীঠাদেক 
সঙ্গ্যাসস-সম্পাদকীয় মন্তব্য---৬৬ পৃঃ এবং ময়নামতীর গান-ভূমিকা জুষ্টব্য)। 
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না থধর্ম্ম 


প্রবর্তক--গুক গোবক্ষনাথ 


উদ্ভবকাল--সম্ভবদ্তঃ ১ম বা ২য় খৃঃ অন্ধ 
বঙ্গদেশে ( পূর্ব-পাকিস্তানসহ ) নাথধর্মের প্রবর্তনকাল 
সম্ভবতঃ ৩য় কি ৪র্থ খুঃ অব 


নিখিল বিশ্বকর্তীকে নাথ, (প্রভু, গুরু ) রূপে ভজনা করিত বলিয়া এই 
ধর্মকে নাথধশ্শ বলে। নাথধর্মের প্রথম সাধকগণ মানদরপী মন্ত্রদাত1 দ্বীয় 
গুরদেবকে পরম গুরু কল্পনা করিয়া তাহার পৃজা করিয়া থাকেন এবং 
পরে সাধনমার্গে উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে গুর ও পরম গুরুর একত্ব উপলন্ধি 
করিতে গুরুদেবের স্থলে পরম গুরুকে কল্পনা করিয়া নিরপেক্ষ সাধনা করেন। 
“নাথ ভ্যেষাং গুরুঃ প্রোক্তশ্চিস্তয়েৎ পরম গুরুং |” অর্থাৎ তাহাদের গুরুকে 
তাহার! “নাথ বলেন, এবং সেই নাথের সাহায্যে পরমগ্ডরুর চিন্তা করিয়া 
থাকেন। এই গুক ভঙ্নমূলক সাধন! পরবস্তীকালে সকল ধর্মেই গৃহীত 
হইয়াছে। জৈন ও বৌদ্ধগণও গুরুপুজক হইয়াছিলেন।. হিন্দুসমাজের 
প্রত্যেক সম্প্রদায়ে এই গুরুপূজার প্রাধান্ত আছে। ইহা নাথধর্ের দান। 
নাথধশ্মের নাথকে নাথাচাধ্যগণ জ্োত্িশ্মযর় বূপেও কল্পনা করিতেন, এবং 
জ্যোতিরূপে তাহার পূজ। করিতেন । বেদে রুদ্রকেই স্ধ্য বা অগ্নিরূপে বর্ণনা 
করা হইয়াছে (10511575005 চতত্বকাল ৪5 9৬/81272 2১877050155 )। 
নাথসাধক, রুদ্ররূপী মহাদেবের সাধক । নাথধর্ধে নাদবিন্দুর উপাসনা আছে। 
নাদবিন্দু প্রণবেরই নামান্তর মাত্র । নাদ বা প্রণব হইতেই এই বিশ্বত্রদ্ধাণ্ডের 
স্ত্টি মনে কৰিয়াই নাথদের মধ্যে নাদবিন্বু্র উপাসনা প্রবপ্তিত হইয়াছে । 
ফোগক্রিয়ার সাহায্যে নাথসাধক উপাসনা করি! থাকেন। এই ধর্মে এক 
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মাত্র পরব্রদ্ধ স্বীকৃত হইয়াছে, এবং সেই পরক্রহ্গকে জগন্নাথ, নাথ, নিরঞন প্রভৃতি 
আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। 

নাথ শব্দের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। অধ্যাপক ডক্টর 
'বেণী মাধব বড়ুদ্ধা বলেন--”* * * নাথ আখ্যা, নাথ ধন্ম, নাথ সমাজ ও 
নাথ গুরুদ্িগের উৎপত্তি ও বিশেষত্ব কি তাহা অনুধাবন করিয়৷ দেখিতে হয়। 
নাথ আখ্যার উৎপত্তি ও বিশেবত্ব বুঝিতে হইলে স্মরণ রাখ কর্তব্য যে অপেক্ষা- 
কৃত আধুনিক সময়ে এই আখ্যা আদিনাগ্, মৎলোন্দ্রনাথ, মীননাথ, গোরক্ষ- 
নাথ ও বিন্দুনাথ এই কয়েকজন প্রনিদ্ধ নাথ-গুরুদিগের এবং পুরাকালে খষভদেব 
বা আদিনাথ, অজিতনাথ, সম্ভবনাথ প্রভৃতি ১৭ জন জৈন তীর্ঘক্করের নামের 
সহিত যুক্ত । বর্ধমান বা মহাবীরের স্বামী জৈনদিগের চরম তীর্থস্কর বলিয়। 
স্থপরিচিত। তীর্ঘস্করদিগের তালিকায় তাহার নামের সহিত নাথ আখ্যাযুক্ত 
হয় নাই। পার্খশনাথ বা পরেশনাথ মহাবীরের অব্যবহিত পূর্ববর্তী টৈন 
তীর্থস্কর । আধুনিক লময়ে জনগণ নাথ আখা! “স্বামী” অর্থেই গ্রহণ করিয়। 
থাকেন। কিন্তু পূর্বেবে নাথ আখ্যায় ঠিক স্বামী অর্থ জ্ঞাপন করিত কি না 
তাহা বিচারসাপেক্ষ। আচারাঙ্গ ও স্ত্রকৃতাঙ্গ প্রভৃতি জৈন আগম ভক্ত 
সর্ধবাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থসমূছের তীর্থক্কুর পার্থের নামের সহিত নাথ আখ্যাযুক্ত 
দেখা যায় না। তন্মধ্যে তাহাকে শ্রমণকুমার পার্খ নামে অভিহিত করা 
হইয়াছে। আগমগ্রস্থসমূহের সর্বত্র মহাবীর বৈশালীবামী বর্ধমান নিগগস্থ 
নায়পুত্ত আখ্যায় অভিহিত হইয়াছেন। বৌদ্ধ ত্রিপিটক গ্রন্থে ও অর্থকথা 
সমূহে তিনি “নিক নাতপুত্ত” নামে আখ্যাত হইয়াছেন। পরবস্তী অর্থ 
কথার মধ্যে একমাত্র সুত্র নিপাতের অর্থ কথায় “নাতের” পরিবর্তে 'নাথ' 
বানান পরিদৃষ্ট হয়। কবি ভবানীদাস বিরচিত “ময়নামতীর গানে' ও “নাত” 
'এবং “নাথ+ উভয় বানান অবলীলাক্রমে ব্যবহৃত হইয়াছে । মহাবীর “নায়পুত্ত: 
“নাতপুত” আখ্যা কোথা হইতে 'পাইলেন? জৈন এবং বৌদ্ধ উভয় শ্রেণীর 
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গ্রস্থের মতে 'নায়” বা নাথ+ তাহার কৌলিক উপাধি মাত্র। তিনি বশালী 
অঞ্চলেব যে কাশ্টপ গোত্রীয় ক্ষত্রিয় বংশে জন্মগ্রহণ করেন তাহ! “নায়” নাত” 
বা নাথ? নামে পরিচিত ছিল। পরবস্তা সংস্কৃত জৈন গ্রন্থসমূহে এই প্রাকৃত 
বা পালি আখ্য। সংস্কৃত জ্ঞাত ও জ্ঞাত্বক অর্থেই গৃহীত হইয়াছে । এই ফে 
ধ্নিগত পরিবর্তন,-ইহা প্রাচীন জৈন গ্রন্থসমূহের মধ্যে যে একট] অর্থের 
ধারা এবং পরে বৌদ্ধগ্রস্থসমুহের দেই ধারার ষে প্রতিচ্ছায়৷ পরিদৃষ্ 
হয়-.তাহার সঙ্গে সঙ্গে সংঘটিত ,হইয়াছে। জৈন গ্রস্থসমূছে নালি “নাথ? 
শব্দের অনুযায়ী প্রারৃত “নায় শবটা যেই অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, বৌদ্ধ- 
গ্রন্থসমুহ 'নাথ শব্দ ঠিক সেই অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে । **ভিক্ষুগণ* 
সনাথ হইয়! বিচরণ কর, অনাথ হইয়া নহে।” বুদ্ধঘোষের মতে বুদ্ধের 
এই উক্তির সনাথ শব্দের অর্থ জ্ঞাতিসহ, বহুল 'জ্ঞাতি বর্ণ সমন্বিত হইয়া 
( লজ্ঞাতকা বন্ুল জ্ঞাতি বগগাচ্থত্বা )। এই ব্যাখ্যা হইতে বুঝা যাইতেছে, 
নাথ শব্দের অর্থ জ্ঞাতি। পূর্বোক্ত উক্তির প্রসঙ্গে বুদ্ধ দশবিধ নাথকরণ 
ধর্মের বা নাথ উল্লেখ অর্থ আত্মপ্রতিষ্ঠা কর। ধশ্নম ( অত্ুপতিটঠ! করো 
ধর্খো %* )। বুদ্ধকথিত দশবিধ নাথ করণ ধন্ম বা নাথধন্ম আলোচনা করিলে 
তন্মধ্যে নাথ শব্দের জ্ঞাত অর্থাৎ স্থশিক্ষিত, স্ভত্রা এবং শান্ত্রবিৎ ও তত্বজ্ঞ- 
অর্থ নিহিত আছে, দেখা যায়। তাহার কথিত মতে নিষ্বোক্ত দশবিধ ধর্মই 
নামকরণ ধশ্ম £-- 

(১) সর্বোতৎকুষ্ট বিনয়বিধান যতে শীলাচার শিক্ষা 

(২) বাহুশ্রুত্য বা বহুশান্ত্র জ্ঞান 

(৩) কল্যাণ মিত্রতা 





ক্ষ ধন্দপদের অত্ববগগের এক শাখার মধ্যেও এই অর্থটি ব্যক্ত হইয়াছে £-- 
“অত্তা হি অত্তোনোনাথো কোহি না থোপয়োসিয়া। অন্তনাব 
সদস্তেন নাথং লভতি দুল্পভং।। নাথে! পতিটঠা ( অর্থনখ) 
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হইবে, ন--অথ বিদ্যুতে যস্ত সং নাথঃ --অর্থাৎ ধাহার কোন "অথ" নাই 
তিনিই নাথ । সংস্কৃতে কোন কোন প্রবন্ধ বা গ্রন্থারভ্ে “অথ শব্ধ ব্যবহৃত 
হুইয়াছে। “অথ? শব্দের অর্থ “অনস্তর? বা “পরে” । যেমন “অথ ভাম্থুরকোনাহ 
সিংহ প্রতিবলতিষ্ম” এখানে "অথ" প্রবন্ধ প্রারন্তে ব্যবহৃত হইয়াছে । অথ 
সঃ মন্দং মন্দং গত্বা দিবাবসানে সিংহসমীপমুপস্থিতঃ এখানে অথ মানে 
অনস্তর । আমাদের দেশের খধিগণ দর্শন শাস্ত্রের প্রথমে 'অথ, শব্ধ ব্যবহার 
করিয়াছেন । যেমন-_“অথৌতো। ব্রহ্ম জিদ্ঞাসা” 'অথাতঃ তত্বজিজ্ঞাসা” এ “অথ, 
শবের অর্থও অনস্তর | অর্থাৎ শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, ছন্দঃ, জ্যোতিষ ইত্যাদি 
বেদালের পাঠ সমাপ্ত হইলে এবং বেদের মন্ত্রভাগ সমাঞ্ধ হইলে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা 
বা তত্বজিজ্ঞানলা, অর্থাৎ বেদের অন্ত বা উপনিষদের শেষ প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা 
ইহাই । ক্থতরাং, ধাহার' কোন জিজ্ঞাসা নাই--যিনি যোগাভ্যাস করিয়া 
প্রত্যক্ষ সত্যকে উপলব্ধি কবিয়াছেন, তিনিই নাথ বা সর্বজ্ঞঃ যোগীরাট্‌। 
ধোগশাস্ত্রেও এই অর্থ পাঁওয়া যায়-- 


“তদানন্দময়ো। যোগী জ্ঞানকায়ো মহোদয় | 
অব্যয়ে! নিষ্কলো ব্যাপী শিবস্‌ সর্বগতো বিভুঃ ॥ 
বিশুদ্ধ জ্ঞানদেহোহসৌ নিরজোগুণজ্জিতঃ। 
সর্বজ্ঞ: সর্বগোণিত্যঃ সর্ববর্ধোপি মহোদয় ॥ 
মহোদয়ো মহাকায়ো অব্যয়ো নিলো বিস্বৃঃ | 
ব্যাপী নিরঞ্চনো৷ দেবঃ যোগী সর্ববগতোবিভূঃ ॥৮ 


সিদ্ধ! বিরূপাক্ষ নাথ বিরচিত “অমৃতনিদ্ধযোগে” মহানির্বাণ বিবেক সিদ্ধ 
যোগীর উক্ত অবস্থ। বণিত আছে । শিবভাধিত যোগবীজে আছে-_ 


“জিত্বা পৃথ্যার্দিকং জাভ্যং খেচর সম্ভবেন্নরঃ | 
সর্বজ্ঞোইসৌ ভবেৎ কামরূপঃ পবন বেগবান্‌। 
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সর্ধবকর্তাচ যোগীন্দ্রঃ ক্বতন্ত্রে বিশ্বব্বপবান্‌। 
জীবন্মুক্তো! মহাযোগী জায়তে নাজ সংশয়: |” 

স্থতরাঁং ধিনি সর্বজ্ঞ, ধাহার ইহার পর জ্ঞাতব্য বলিয়া আর কিছু নাই, 
অর্থাৎ “ন--অথং” আছে ধার, তিনিইন্নাথ। আগে শব্ধ, তারপর ব্যাকরণ; 
আগে ব্যাকরণ ভারুপর ভাষা নহে । 

জ্ঞাত শব্দ হইতেও “নাথ শবেন উৎপত্তি হইতে পারে । জৈন ধর্মগুরু 
মহাঁবীরকে নিগগন্থ “নাথ পুত বলা, তয়। প্রীচ্যতত্ববিদ পণ্ডিত জুলিয়েন 
(10152) সাহেব জ্ঞাতি শব্ধ হইতে "নাথ শব আসিয়াছে বলিয়া প্রমাণ 
করিয়াছেন । বধমান জ্ঞাতি ক্ষত্রিয় বংশে জন্মগ্রহণ করেন, স্তর।ং তিনি 
জ্ঞাতি পুত্র বাঁ নাথ পুত । যদি 'জ্ঞাতি' হইতে “নশণ” হইতে পারে, তাহা 
হইলে জ্ঞাত” হইতে 'নাথ* শব্দের উৎপত্তির সম্ভাবনা” আরও অধিক । "জ্ঞাত, 
অর্থে ধিনি তত্ব, ব্রহ্ম বা সত্য জানিয়াছেন, তিনিই জ্ঞাত” বা “নাথ*। 

“নাদ' শব্ধ হইতে “নাথ” উৎপন্ন হইতে পারে। নাথ সন্গ্যাসিগণ গলদেশে 
নাদবিন্দু ধারণ করেন। বিন্দুধারণ ও নাদ শ্রবণ কায়িক সাধনের একটি বিশেষ 
অঙ্গ। বিভিন্ন যোগশাস্ত্রে ও উপনিষদে “নাদবিন্ফু+ সন্বদ্ধে বিস্তীত আলোচন! 
&হয়। নাদ+স্থ-্নাদস্থ-নাথ-নাথ। যিনি নাদে স্থিত--তিনি নাদস্থ। 
নাদস্থ শব্দের অপভ্রংশ 'নাঞ্ধ এবং "নাথ? হইতে “নাথ আসিতেও পারে। 
নাথ শব্ধ অনাহত হইতেও উৎপন্ন হইতে পারে । * অনাহত ধ্বনি শ্রবণ যোগ্ের 
একটি বিশেষ অঙ্গ । কালক্রমে অনাহুতের 'অ” চলিয়া গিয়াছে, এবং "নাহ, 
শব্দের ত্যষ্টি হইয়াছে, এবং 'নাহত” হইতে ক্রমে “নাথ শব্দের উত্তবও 
একান্ত সম্ভবপর । যেমন সংস্কৃত "উপানহ*, শব হইতে কালে প্পানহ' 
এবং পরবে "পানাই” (জুতা) শব্ধ আপিয়াছে । “নদ্ধ' শব্দ হইতেও 
নাথ হইতে পারে। বঙ্গদেশের বজ্রযোগিগণ যুগনছ্ের সাধনা করিতেন। 
তেরাং নন্ধ হইতে 'নাথ' আসিতে পারে। কিন্তু আমর! জানি 'বন্ধ' হইছে 
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বাই? ইত্যাদি হইতে পাবে । বার্থ” এক্সপ হয় না। নন্ধ হইতে খুব সম্ভব 
নেভ্ড| নেডডী ( বাউল নেড়া নেড়ী ) শব উৎপন্ন হইয়াছে । গুরু কৃষ্ণাচাধ্যপাঁদের 
পোহাকোষে 'নাথ' শব্ধ “নাহ” রূপে দেখিতে পাওয়। ষায়। যথা. 
“জে কি অ নিচ্চল মনবরণ*( নি অ ঘরণী ) লই এখ্। 
সো বাজির নাহুরে ময়ি বুত্ত পরম ॥% ৩১ (১) 
নাহ” শব্ও এক গ্সোকে আছে-- 
“বিল্ন বিবজ্ছি অ জ্জোও বর্ভ্ুই | 
অচ্ছ হি সিরি গুরু নাহ কহিজ্জঞই |” 
অধ্যক্ষ ডাঃ শহীঘুল্লা সাহেব ও অধ্যাপক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় “নধুঃ 
হইতে 'নাথ' আসিয়াছে ঝলিয়া শন্ত পুরাণের ভূমিকায় দেখাইয়াছেন। দৌহা- 
কোষে “নখ” শব ব্যবহৃত ইইয়াছে-- 
“জোন্নথু নিচ্চল কি অর্ড মন সে! ধনক্ষর পাস। 
পবন হো বজঝই তকৃখনে বিসয়! হোস্তি নিবাস ॥ 
-( শাস্ত্রী প্রকাশিত দ্ৌোহাকেংস 
টাকাকার এখানে র্নখু শব্দে 'পুরুষ' লইয়াছেন। শাস্ত্রী মহ 
'নাথ” হইবে কিন প্রশ্ন করিয়াছেন। কিন্তু অধ্যক্ষ ও অ'' 
নিঃসন্দেহে '্নথু' অর্থে 'নাথ+ ধৰিক্া লইয়াছেন। 
নস্থ* শব হইতে 'নাথ+ শুব হইয়াছে কি না তাহাও বিবেচ্য । ন তিষ্ঠতি 
ইতি নস্থ, যেমন ন গচ্ছতি ইতি নগ শব্দ সিদ্ধ হুইয়াছে। যিনি এক স্থানে 
খাকেন না তিনিই নস্থ' বা 'নাথ”। বৈদিকষুগে উতুর্থাশ্রমে প্রবেশ করিলে 
তাহাকে যতি বল! হইত। তিনি কোথাও বহুদিন অবস্থান করিতেন না, 
দ্বেশে দেশে উপদেশ দিয়! বেড়াইতেন। (ন--স্থা ধাতু +ড )। ন্তাস হইতে 


€১) ইহার মোটামুটী অর্থ এই যে যে হেথায় নিজ ঘরণী লইয়া মনোবদ্ব 
নিশ্চল কবিল, নে ষে বজ্ধর নাঞ্চ। আমি পরমার্থ বলিলাম । 
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“নাথ আসিয়াছে কি না তাহাও উল্লেখ করা যাইতে পারে। চতুর্থাশ্রমের 
নাম সন্যানও ছিল। 

“নাথ” শব্ধ ইংরাজী 02০30০ নঙিক হইতেও আসিতে পাঁরে। ইংরাজি 
07,988 শব গ্রীক (2)9921598 হুইতে উৎপন্ন । কালক্রমে 170০81719 
নষ্টিকো নাথ শবে পর্যবসিত হইয়াছে । “মস্তক হইতে “মাথা ও পরে 
'মাথ' আপিয়াছে, “হস্ত” হইতে হাত” ইত্যাদি স্থষ্টি হইয়াছে, তেমনই %০০৪- 
£1.০3” তইতে “নাথ হইতে পারে ।, এই 02,981 বন্ধ পুরাকাল হইতে 
গ্রীক, মিশর, ব্যাবিলন রাজ্যে বিদ্যমান ছিলেন । ইংরাজি অভিধানে 0179883 
শবের অর্থ এইরূপ--0250810-৮ 005 1385108 53016710 815107182] 
চ0০1০৭৪৩ ; ০1 0১৩ (0508009১ 0০০]$ 12259150৮--তত্ববিদ্যা, ত্রহ্মবিদ্যা ও 
যোগবিদ্যায় অভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে 05008%0০ বল! হইততাঁ। ইহাদের মতে 7১০ 
(নিরঞ্রন?) হইতে এই স্থটি। [০৮ শব 'জজ্ঞা” ধাতুর অপত্রংশ যাত্র। 
প্রাচীন থৃষ্টানদিগকে 0,2০8%০ বলা হইত। খুষ্ঠান 0০81০” দের মতে 
1৩533 €01১5581 ব। প্রভু যীশু বা ঈশা! প্রথম 07,98101 ভারতীয় যোগী সন্লাসী- 
দিগের সহিত গ্রীসের 0:59810 দের যোগাযোগ ছিল, এবং গ্রীক 15০8৪1475০৪, 
সংস্কৃত ধাতু 'জ্ঞ” হইতে উৎপন্ন বলিয়া মনে হয়” ( যোগিসথা, মাঘ--চেন্র। 
১৩৫৩ বাং )। 

ধিনি যোগাভ্যাদ করিয়া প্রত্যক্ষ সত্যকে *সন্পূর্ণরূপে ছুউপলব্ধি করিতে 
পারেন, এই বিশ্বব্দ্মাণ্ডে তাহার জানিবার বুঝিবার শিখিবার আর কিছুই থাকে 
ন--তিনিই নাথ [ প্রভূ, গুরু, স্বামী, লর্ড 0.০) ]। 

দৌহাকোষের টীকাকার নাথ অর্থে--কায়াবাক--চিত্ত--প্রভৃ” ধরিয়া- 
ছন। সংস্কৃত ও বাঙ্গালাতে “নাথ শবে এই অর্থই বুঝা যায়। “নাথ অর্থে 
পদ্গ্তরু নাথ” এবং গুরু বুঝাইতে এই শব্দটা চর্ধ্যাতেও ব্যবহৃত হইয়াভে থা 
ভদ্ভিন পুচ্ছসি নাহ” চেধ্যা--১৫) এই গুরু-পরম্পরা প্রচারিত বিশিষ্ট মতবাদই 
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নাথধশ্মের বিশেষত্ব । চর্যাতেও ধশ্মার্থে গুরুকে অন্থসরণ করিতে নির্দেশ দেওয় 
হইয়াছে (চর্যাপদ ১ পৃঃ) 

অধাপক তমোনাশ চন্দ্র দাসগুপ্ত, এম-এ, পি-এইচ-ডি বলেন-_ 

“নাথধন্ম ভারতীয় ধশ্মের ইতিহাসে'এক অভিনব ব্যাপার । এই নাথধর্শ 
নাথ উপাধিবিশিষ্ট ঘুগীজাতির মধ্যে উদ্ভূত হইয়া একদা সমগ্র ভারতে প্রতিষ্ঠা 
লাভ করিয়াছিল। যে যুগে মহাযান বৌদ্ধধন্মের কঙ্কালন্বরূপ তান্ত্রিক বৌদ- 
ধণ্ম দারুণ ব্যাধির ন্যায় ভারতের সর্বাঙ্গে ব্যাঞ্চ হইয়! পড়িয়াছিল, যে যুগে শৈব 
হিন্দুধন্ম ধীরে ধীবে মন্তকোতভ্বোঁলন করিয়া ইহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিল, 
সেই ঘোর ধন্মকলহের দিনে € ১০ম--১১শ শতাব্দীতে ) নাথধশ্ন আবিভূ 
হইয়া (৩) কলহপরায়ণ ধন্খছ্থয়ের মধ্যে মিলন সংস্থাপন করিয়া! শান্তিবারি-সেচনে 
প্রয়াসী হইয়াছিল । & *ঞ*্ আলোচ্য ধম্মকে নাথধশ্ম বলে কেন তাহা! কঠিন 
প্রশ্ন । সম্ভবতঃ এই ধশ্মের নেতৃবুন্দ সকলেরই নাথ উপাধি ছিল বলিয় নাম 
নাথধশ্ম হইয়া থাকিবে । এই নেতাগণ সিদ্ধাই বা সিদ্ধ বলিয়া প্রসিদ্ধ । কক + 
সিদ্ধাইগণের মধ্যে ষে চারিজন সমধিক খ্যাতি অঞ্জন করিয়াছিলেন, তাহাদের 
নাম মীননাথ, গোবক্ষনাথ, কানুপা বা হাড়িফা। কু *% % নাথধন্ম তান্ত্রিক 
বৌদ্ধধশ্ম ও পৌরাণিক শৈবধশ্মের মধ্যে মিলনপ্রয়াী হইয়াছিল বলিয়া উভয় 
ধশ্মের সারাংশ নিজ অঙ্গতৃক্ত করিয়া ফেলিয়াছে। * ক ক্ধ নাথধশ্মের 
সহিত শৈবধন্মের যথেষ্ট সৌনাদৃন্ঠ দেখা যায়। নাথধন্মে শিবের কথা ভভ্ভি 
সহকারে উল্লিখিত আছে” (ইতিহাস ও আলোচনা--শ্রাবণ, ১৩২৮ বাহ )। 

অধ্যাপক ভাঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী এম-এ, পি-এইচ-ডি বলেন,-- 

“অথর্বববেদে ষে মন্ত্র-তন্ত্রে বহুল শিবধন্মের প্রাধান্য দেখ! যায়, নাথধশ্ম ভাহ। 

(৩) আমরা পরে দেখাইতেছি, ১০ম, ১১শ শতাব্দীতে নাথধশ্ম জনসমাঞ্জে 


গ্রতৃত্ব বিস্তার কবিয়াছিল। পম্ভবতঃ ৩ম 5র্থ খুঃ অবে নাথধন্ম বঙ্গে প্রবত্তিত 
হইয়াছিল। আদিম দাথধশ্দের উদ্ভবকাঁপ ১ম বা ২য়খুঃ অব্দ বলিয়া অঙ্গ মিত হয়। 
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ভইতে প্রস্থত | মহাধান বৌদ্ধধর্মের শাখা-প্রশাখাগুলি হইতে নাথ-ধর্মের 
ঙ্গীবনীশক্তি যে অনেক বেশী ছিল, তাহার প্রমাণ এই যে, বর্তমানে বৌদ্ধধর্মের 
শাখা-প্রশাখাগুলি লুপ্তপ্রায়। ছুই একটি নাম ভাড়াইয়া কোনমতে আত্মরক্ষা 
করিতেছে; কিন্তু নাথধম্ম এখনও বর্তমান; নাথ-সম্প্রদায় অব্যাহতভাবে 
এখনও ভারতের (পাকিস্তানসহ ) সর্বস্থানে বিবাজ করিতেছে, এবং বাংলা 
দেশে রাজকোপে ইহারা সমাঙ্গে পৃথক হইয়! পড়িয়া থাকিলেও সংখ্যায় এবং 
ক্ষমতায় তাহারা এখনও নগণ্য নহেম । চৈতন্তের প্রেমবন্তায় বৌদ্ধধশ্মের 
শাখা-প্রশাখাগুলি ভাসিয়া ডুবিয়া গিয়াছে । কিন্ত নাথ উপাধিধারী জনসমূহ 
এখনও সগৌরবে তাহাদের স্বাধীন অস্তিত্ব বজায় বাখিয়া চলিতেছেন | নাথ- 
ধর্মের জীবনীশক্তির ইহার চেয়ে বড় প্রমাণ আর কি হইতে পারে €)৮ (ময়না- 
মৃতীর গান--ভূমিকা)। ভষ্টশালী ,মভাশয় আরও বলেন,-- “মীনচেতন ও 
গোরক্ষবিজয়ের কাহিনী অনুধাবন করিলে সন্দেহমাত্ত থাকে না যে, খাঁটি নাথ- 
পন্থ গোরক্ষনাথের স্থ্টি। তিনিই নাথপন্থকে প্রত প্রস্তাবে শিবমাগর্ণ ও 
যোগপস্থী করিয়াছিলেন” ( গোপী্টাদের সন্্যাস___সম্পাদকীয় মন্তবা ; ৬৬ পৃঃ 
ওয়স্তস্ত )। তিব্বতীয় ভাষার 'পগসাম জোন জংঃ গ্রন্থের ১০৫ হইতে ১২২ 
পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, গোরক্ষনাথের লম্প্রদায় নাথ নামে পরিচিত এবং এই 
স্প্রদায় যোগী সম্প্রদায়রূপে এখনও বর্তমান আছে। ( সিদ্ধাকান্থুপার গীত ও 
দোহা )। 

অধ্যাপক ডাঃ স্থনীতিকুমাঁর চট্টোপাধ্যায় ঘলেন-_-“ঘ0১৩ 91351551795 
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অর্থাৎ খুষ্টীয় একাদশ শতাব্বীর পর উত্তর ভারতে হিন্দুধপ্মের পুনরুগ্খানের 
প্রতীকম্বর্ূপ যে যোগিসম্প্রদায়ের বা শৈৰ নাথ-সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছিল, 
তাহাদের সহিত বঙ্গীয় সহজিয়া সম্প্রদায়ের নিশ্চিত যোগস্থত্র ছিল। এই 
সম্প্রদায়ের জন্মকাল রহস্যাবুত নাথপন্থের এবং গোরক্ষনাথের উৎপত্তির বিবরণ 
জানিতে পারিলে, এ সময়কার উত্তর ভারতের সামাজিক, সাহিত্যিক এবং 
ধর্শ সম্বন্ধীয় অনেক তথ্যের উপর আলোকসম্পাত হইবে (বাঙ্গালা ভাষার 
ইতিহাস--১২০ পৃঃ)। , 

কর্ণেল উপেন্দ্রনাথ মুখাজ্জী বলেন---[100৩ 0915 108৮5 30000589101] 
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7২৪০০) 
অর্থাৎ যোগিজাতি কৃতকাধ্য তার সহিত ব্রাহ্মণদের সহিত বিবাদ করিয়াছেন। 


ব্রাহ্ষণ অপেক্ষা সামাজিক মর্যাদায় হীনতর আর কোনও জাতি, ব্রাহ্মণদের 
প্রাধান্ত অস্বীকার করিয়াছে বলিয়া জান যায় নাই। ক্রাহ্গণদের উৎপত্তি 
অপেক্ষা যোগিজাতির উৎপত্তি কোনও অংশে হীন নহে, এ বিষয়ে তাহাদের 
স্থির বিশ্বাস না থাকিলে তাহারা কখনই ব্রাহ্মণদের লহিত বিরোধ করিতে 
লাহসী হইতেন না। (ডাইং রেইচ-ধ্বংসোন্মুখ জাতি) 

অধ্যাপক ভাঃ গুকুমার মেন বলেন--“ভারতবর্ষের সর্বত্র গৃহস্থ যোগীর! 
গ্রধানতঃং ভাতের কাজকেই জাতি-ব্যবসায় করে নিয়েছে । এদের সামাজিক 
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আচার-ব্যবহারে কিছু কিছু ব্বাতস্ত্রা আছে । যেমন ব্রাঙ্গণের প্রাধান্ত অস্বীকার 
এবং শব-সমাধিরীতি । নাথপস্থীদের ব্রাঙ্গণাবিরোধ আজিকার নয়, গোড়া 
থেকেই আছে* ( কল্যাণপ্রী-_শারদীয়। সংখ্যা, ১৩৫৫ বাং, নাথপস্থের দিশা )। 
অধ্যাপক ডাঃ বেণীমাধব বড়ুয়া রলেন_-ক্ষ % * সন্ধ্যাস গ্রহণ এবং 
যোগসাধনের দ্বারা মোক্ষলাভ করাই এই সমাজের চরম লক্ষ্য ছিল। এই 
সমাজের ধশ্মোপদেষ্টা বা কুলগুরুগণ স্মৃতি শান্ত্রকার ও গণক ব্রাঙ্গণদিগের ন্যায় 
গার্ৃস্থ্য ধশ্মাবলম্বী ছিলেন না। এন্ট সমাজের ধারণায় ইহার ধশ্মোপদেষ্ট। 
কুলগুরুগণ ব্রান্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ব্রাহ্মণের ব্রাঙ্গণ ছিলেন, এবং ইহার আপামর 
সাধারণ সকলেরই এই উচ্চপদ লাভের অধিকার ছিল। বল্লালচব্রিত হইছে 
যে সকল আভাষ পাওয়া যায়, তাহাতে অবিশ্বাস ,করিবার কারণ নাই ষে, 
খৃষ্টীয় একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে, নাথপন্থী যোগিসন্ন্যা সিগণ রুদ্রজ ব্রান্ষণব্ূপে 
গোঁড়, বঙ্গ ও ত্রিকলিঙ্গের সর্বত্র সমাদৃত হইতেন। তাহাদিগের দ্বারা পূজাকাধ্য 
সম্পাদন করাইতে পারিলে সকলে চরিতার্থ বোধ করিতেন। বৌদ্ধ, রামাৎ- 
ধশ্ম প্রভৃতি সকল ধণন্ব-সম্প্রদায়ের লোকেরা মতস্তেন্্রনাথ প্রমুখ নাথ নামখেঘ 
সিদ্ধ যোগিগ্রবরগণের আদর্শ অবনত মন্তকে স্বীকার করিয়! লইয়াছিলেন। 
ক ক আজ নাথসমাজ নাথগুরুগণকে ভূলিয়। ধৈঞ্চষ গোম্বামীদের 
শরণাপন্ন হইয়াছে, গোরক্ষনংতিতা ছাড়িয়া শ্রীশ্রীচৈতন্ত চরিতামূত পড়িতে 
আরম্ভ করিয়াছে । যে স্কল নাথ যোগিপ্রবরের দীক্ষায় ইহার প্রাণস্পন্দন 
ও হৃদয়ের অনুভূতি, এবং ধাহাদের জীবন, চরিত্র, শিক্ষা ও সাধন-মাহাক্ম। 
হিন্দু-মুসলমান কবিগণ বর্ণনা করিয়া ধন্য হইয়াছেন, তাহাদের কথা নাঙখ- 
যোগিগণ স্মরণ করে না। ক ক্ষ *্গ ইহা নিশ্চিত যে, শ্রীত্রীগৌরাঙ্গদের 
প্রবন্তিত পরম প্রেমরূপ ভাগবতধশ্ব এবং সর্বপাপ-তাঁপহর, ভয়ভৈরব বারণকর 
স্বমধুর হরিনাম গ্রহণ এবং বৈষ্ণব ভাবাপন্ন হওয়ার পূর্বেবে এই সমাজের লোক- 
সকল মৎস্তেন্দ্রনাথ, মীননাথ, গোরক্ষনাথ ও বিন্দুনাথ প্রভৃতি নাথপদবী বিশিষ্ট 
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ভারতবিশ্রুত সিদ্ধযোগিরাজগণের উপাসক ছিলেন। তাহাদের ধম্মমতে দীক্ষিত 
হইয়া এই সমাজের নরনারী যোগী ও ষোগিনীবেশে সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া সন্র্যাস- 
ব্রত অবলম্বন করিতেন । 
ক রঃ ্ ক রঃ 

যোগিজাতি প্রাক বৌদ্ধ সময় হইতে তাহার নিজের একটী স্বাধীন সত্ব 
সামাজিক শত পরিবর্তনের ভিতর দিয়ও অগ্য পর্যন্ত অক্ষুপ্ণ রাখিতে সমর্থ 
হইয়াছে । উহা কম গৌরবের বিষয় নতে। হিন্দসমাজ কত শ্রেণী পরিবর্তনের 
আবর্ডে পড়িয়া নিজ নিজ সত্তার অগ্টিত্ব লোপ করিয়া দিয়াছে; কিন্তু এ 
শ্রেণী তাহার সবগুলি বিশেষত্ব বজায় রাখিয়াছে। ত্রাঙ্গণিক উন্নতির উপর এই 
জাতির উন্নতি নির্ভর করে*নাই । এই জাতি নিজেই স্বতন্ত্রভাবে তাহার উন্নতি 
সাধন করিয়াছে । অপর” কোন জাতির গলগ্রাহী কিংবা মুখাপেক্ষী ভইয়া 
তাহাকে সমাজে জীবিত থাকিতে হয় নাই” (বঙ্গীয় যোগিসমাজের নর্খস্থল, 
প্রাণম্পন্দন ও গতিবিধি )। 

“বাঙ্গালা দেশে এককালে নাথধশ্মের খুব প্রভাব ছিল। আজও অনেক 
যোগী নাথধশ্মীবলম্বী। এই নাথধশ্মের উৎপত্তি বাঙ্গালার স্বাধীনতার যুগেই 
হইয়াছিল। গোরক্ষনাথ বাঙ্গালায় নাথধন্দের প্রচার করেন। গ্ধ ঞ » 
নাথধশ্দের গোরক্ষলাথকে লইয়। আমাদের ময়নামতীর গান রচিত ।” ( পথিবীৰ 
ইতিহাস--সোনার বাঙ্গাল! ২৯৫, ১৭৯ পৃঃ)। “নাথেরা বাঙ্গাল দেশে নান 
জাতি হইতে বহু শিষ্য গ্রহণ করিয়া শিক্ষাদদীক্ষ। দ্বারা তাহাদিগকে উন্নত 
করার চেষ্টা করিতেন” ( বশোহর খুলনার ইতিহাস )। পণ্ডিত 'পাচকড়ি 
বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন--“রাটঢ়েই তিনি € গোরক্ষনাথ ) শৈবধন্ম প্রচার করেন। 
কক ক * নাথ-সম্প্রদায়ের প্রভাবে বাঙ্গালায় বু শিব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । 
*্ * * গোরক্ষনাথ হিন্দু ও বৌদ্ধতস্ত্রের সমন্বয় সাধন করেন” (প্রবানী 
--আগ্রহায়ণ, ১৩২৯ ৰাং )। 


রাজগুর যোগিবংশ ৭৩ 


1 0. টি, চ579015581 সাহেব বলেন 50075165155 55 2 2০150 
০৪৮1. 1715 0001705ণ 119 95০ 807706%/1567৩ 91১01 1200 4৯. 1). 
( 2১7707115720010075005 06 17505815551 ) অর্থাৎ গোবরক্ষনাথ একজন প্রসিদ্ধ 
যোগী ছিলেন। ১২১০ খুঃ অন্দে ম্তিনি তাহার সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন । 
তিনি আরও বলেন--8391]5 02150 173001ভা 0 151765530701)19122 
৪1০51 11১৩ ৮51১০1৩ ০০9721951) * 01 58172150. 5839৮, (৮ 0011875 
06 115৩ [351151905 111575105 0£ 17915. 25৪০--254 ) অর্থাৎ তান্ত্রিক 
ভিন্দুধশ্ম ও তান্ত্রিক বৌদ্ধধন্ন উভয়েই নাথসিদ্ধাগণের সকলকেই মহিমোজ্জল 
করিয়। থাকে । মিঃ বি. এইচ, হডজন সাহেব বলেন--%555505 912 
1311) 10100005701 ব51171570, 170101 1309015380৮ অর্থাৎ মতস্তেজনাথ 
বৌদ্ধধন্মে নাথধশ্ের প্রবর্তন করেন। তিনি আরও বলেন_-«গোরক্ষনাথের 
নাথধশ্ম ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধধশ্মের সংযোজক সেতুস্বরূপ।”» কি হিন্দু, কি বৌদ্ধ, 
কি ত্রাঙ্গণ, কি শ্রঘণ--সকলেই অবনত মন্তকে গোরক্ষনাথের শিশ্যত্ব স্বীকার 
করিতেন (জার্পণেল অব দি এসিয়াটিক সোসাইটি অব. বেঙ্গল--১৮শ খণ্ড )। 
গোরক্ষনাথকে বৌদ্ধেরা নিজেদের সিদ্ধপুরুষ বলিয়া প্রচার করেন বটে, কিন্তু 
প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি শৈবধশ্মের আচাধ্য ছিলেন (€জার্পেল অব দি এসিয়াটিক 
দোসাইটি অব বেঙ্গল--১৮৭৮, ১৩৯ পৃঃ )। | 

স্যার জি. এ. গ্রীয়ারসন, কে-সি-আই-ই 'গেনিরক্ষনাথ' শীর্ষক প্রবন্ধে বলনে,-- 
“প্রচলিত মতানুসারে গোরক্ষনাথ ভারতবষীয় কানফাট1 ০: 91017-55৩0 
যোগি-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা । * *্* গ্গ তিনি মৈবধশ্শের একজন অেষ্ঠ 
শিক্ষাগ্তরু ছিলেন। ক ঞ্জ ঞ্চ নেপালকে মহাযান বৌদ্ধধশ্মের গ্রভাবমুক্ত 
করিয়া শৈবধন্ম তিনিই সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন ।” 

বাঙ্গালার এসিয়াটিক সোসাইটির ভূতপূর্বব সহকারী সম্পাদক জি. এস্‌, 
লিওনার্ড বলেন-_-“গোরক্ষনাথ কানফাটা ধোগীদের ধন্দের প্রতিষ্ঠাতা ও 


৭ বাজগ্রু যোগিবংশ 


প্রচারকর্তী ছিলেন। এই ধর্সের গ্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল--একেশ্বরবাদ। ইহাকে 
্রন্মবাদও বলা হইত। এই ধশ্মমতবাদ পরবত্তণ কালে শ্রেষ্ঠ বৈদাস্তিক সর্ববজনমান্ 
শঙ্করাঁচার্ধ্য ও আনন্দগিরি প্রভৃতি কর্তৃক প্রচারিত হইয়াছিল। ষ্৯* ঞ্ গোরক্ষ- 
নাথরচিত “গোরক্ষসহম্্র নাম” কানফাট। 'সন্প্রদায়ের ধারক |” 

ইটালির বিখ্যাত গবেষক ডাঃ এল. পি. টেসিটারী বলেন,--“গোরক্ষনাথ 
কানফাটা যোগি-সন্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা । 'কানফাটা যোগীরা শৈব-সম্প্রদায়ের 
এক উপসন্প্রদায়। গোরক্ষনাথের নাম হইতে ইহারা দর্শনী” ও গোরক্ষপন্থী 
নামেও পরিচিত। &% ক্ধ ক্ষ ইহা খুবই সম্ভবপর যে, বৌদ্ধধর্শের প্রভাবের 
সুগে যোগীর। ইহার প্রভাব এড়াইতে পারেন নাই । গোরক্ষনাথই কানফাটা 
সম্প্রদায়কে বৌদ্ধধর্মের প্রুভাবমূক্ত করেন এবং উপনিষদের দর্শনের সঙ্গে 
তাহাদের ধন্সমতের সামগ্ুসা সাধন করেন। শঙ্কর হইতে গোরক্ষনাথ খুব 
পরবর্তী কালের নহেন। গোরক্ষনাথ যে ব্রহ্ষণ্যধশ্মের পুনরভ্যত্খানের দ্বারা 
প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। কানফাটারা শিবকেই 
সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা বলিয়! মান্ত করেন। “গোরক্ষবোধে' ইহাদের সম্বন্ধে 
অনেক তথ্য পাওয়া যায়। ইহাতে যে মত প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা কর] হইয়াছে, 
তাহ! শৈব ও যোগদর্শনের সংমিশ্রণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করার যথেষ্ট হেতু আছে। 
ক ক্* গোরক্ষনাথের ধর্মের প্রধান বৈশিষ্্য-_ ইহার সার্ধজনীনতা 
কারণ এই ধর্খের দ্বার সকলণ্জাতির লোকের নিকট উন্মুক্ত ।৮ 

(গবেষণ! পরিষদ”-_-যোগিসখা ১৩৫৯, আষাঢ় হইতে সংগৃহীত |) 

মিঃ হেষ্টিংস্‌ সাহেব বলেন--গোরক্ষনাথ নেপালী বৌদ্ধদিগকে হিন্দুধশ্মে 
আনয়ন করেন? (05015158810 আয] 820080553 10. 1705 010198৩68 
91 [76118101759 8110 17015105 5 21171 17158107585 ) 1 7 087৩55126 
শা ০০1১; সাহেব বলেনা 21 51001058 10150 0০ 121220215৩ 35 
01197) 20 11105157 অর্থাৎ নাথ লিদ্ধাগণ হিন্দুধর্শের সহিত বৌদ্ধধর্মের 


বজগুরু যোগিবংশ ণ৫ 


সমন্বয় নাধন করিতে চেষ্টা করেন (জার্পেল অব দি এসিয়াটিক সোসাইটি জব 
বেঙ্গল--মার্চ, ১৯৩১)। 1৮, 917 00751155170101 সাহেব বলেন-+১৪শ শতকে 
নাথদের প্রাছুর্তাব হয়। হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয়েই তাহাদিগকে পুজা করিত 
(171790192 52935001529) 01921) ৬০1. 2. 28৮5 117) মাকে! 
পোলো সাহেব যুগী শব্দে যোগীদের উল্লেখ কবিয়াছেন। তাহার মতে যোগীরা 
ব্রাহ্মণ ধশ্ম-সম্প্রদায় (115০9০10915 5515--৬০], 2, 08৪৩ 1930 )। 
বিশ্বকোষ" ধৃত “যোগিন* শব্দেও এসব বিবরণ পাওয়া যায়। মিঃ টেলবয়েজ 
হুইলার সাহেব বলেন--নাথেরা ব্রাহ্মণ । সকলেই তীহ্াদিগকে দেবতার ন্থাস্ 
পূজা করিত। রাজা মহারাজদের উপরও নাথদের বিশেষ প্রভাব ছিল 
( ভারতবর্ষ, ব্রন্মদেশ ও নেপালের ইতিহাস )। 

দেশবিদেশের পণ্ডিতমগ্ডলীর উপরোক্ত গবেষণামূলক আলোচনা হইতে 
ইহাই প্রমাণিত হইল যে-_নাঁথেরা বৌদ্ধধশ্মে হিন্দুধর্ম সংমিশ্রণ করিয়া হিন্বু- 
ধর্মের সহিত বৌদ্ধধন্মের সমন্বয় সাধন করিয়াছিলেন । 

এক্ষণে নাথধন্মের উদ্তবকাল ও উহার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনায় 
প্রবৃত্ত হইতেছি। বুদ্ধদেবের জন্মকাঁল হইতে সম্রাট হর্ষবর্ধনের বাজত্বকাঁলকে 
বৌদ্ধযুগ বলে। বুদ্ধদেবের আনুমানিক সময়-৫৬৩ খুঃ পূর্বব হইতে ৪৮৩ খৃঃ 
পূর্ব। আর সম্রাট হর্ষবর্ধনের বাজত্বকাল--৬০৫ হইতে ৬৪৭ খুষ্টীয় শতাব্দী। 
তাহা হইলে বৌদ্বযুগ দীড়াইল-_-৫৬৩ খু: পূর্বব হইতে ৬৪৭ খুঃ অন্ধ । তর্ষবর্ধনের 
রাজত্বকালে চীন দেশের বিখ্যাত পরিব্রাজক হুয়েন্সাঙ ভারতভ্রমণে আসিয়া- 
ছিলেন। তিনি ৬৩০ খুঃ অব হইতে ৬৪৪ খুঃ পধ্যন্ত ভারতবর্ষে. ছিলেন। 
ভারতের অনেক বিবরণ তাহার প্রণীত পসিষুকী” গ্রন্থে লিপিবন্ধ আছে । 
এই সকল বিবরণের মধ্যে নাথধর্দের কথাও আছে ০)1 বদি ৬৩০---৬৪৪ খুঃ 


(১) হুয়েনসাঙের লিখিত বিবরণ হইতে জানা যায় যে সম্রাট হর্যবর্ধন 
প্রথমে শৈব ছিলেন এবং পরে বৌদ্ধধর্দে অনুরাগী হন ( সিফুকী প্রস্থ )। 


এ বাজগ্ক যোগিবংশ 


অবন্দের পর নাথধম্ধের উদ্ভব হইত, তাহা হইলে নাথধন্মের কথা “লিষুকী" গ্রন্থে 
থাঁকিত না। আমরা ৫ম অধ্যায়ে দেখাইব যে, বাঙলা ব্ধূপের উদ্ভবকাল 
৫ম খুঃ অব এবং ইহার আদিম লেখক নাথধশ্মনীয়ক মীননাথ বা মতস্যেন্্রনাথ | 
এ সব বিচার করিলে এইরূপ অন্ুমানই যুক্তিসঙ্গত হইবে যে, ৩য় কি ৪র্থ খুঃ অবে 
নাথধশ্ম বাঙ্গালায় প্রবত্তিত হইয়াছিল এবং ইহা জনসাধারণের উপর পূর্ণ প্রভাব 
বিস্তার করিবার পর ১০ম। ১১শ খুঃ অব্জে বিরুত বৌদ্ধধন্মের সহিত বিবাদে 
প্রবৃত্ত হইয়া জয়লাভ করিয়ছিল। কোন কোন পণ্ডিত বলিয়াছেন ১০ম। 
১১শ খুঃ অব, আবার কেহ কেহ বলিয়াছেন ১২শ খুঃ অন্দে নাথধন্ম উদ্ভূত 
হইয়া বিকৃত বৌদ্ধধন্দের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। কিন্তু এরূপ উক্তি 
বিচারসহ বলিয়া মনে হয়' না; কারণ একটি ধর্ম উদ্ভীত হইয়া তখন তখনই 
আর একটি প্রাচীন ্থপ্রতিষ্ঠিত ধশ্মের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইতে সাহসী 
হইবে এরূপ বিশ্বাস করা যায়না । অধ্যাপক অমুল্যচরণ বিদ্াভৃষণ বলেন 
--নাথপন্থ নামে একটি বড় ধর্্-সম্প্রদায় খুষ্টীয় নবম শতকের শেষে প্রথমে 
বঙ্গদেশে প্রভৃত্ব বিস্তার করে। তারপর ক্রমশঃ পূর্বব-ভারতে পশ্চিম, মধ্য ও 
দক্ষিণ-ভারতে নাথ-সম্প্রদায় ধণ্স প্রচার করিয়া শিশ্তশাখার পুষ্টিসাধন 
করিয়াছিলেন । £& ক্* *% নাথদের মধ্যে গোরক্ষনাথের প্রভাব সর্বাপেক্ষা 
অধিক” (প্রবাপী--নাথপন্থ, ফান্তন, ১৩২৮ বাং )। মহাঁমহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ 
শাস্ত্রী দেখাইয়াছেন যে, ৮ম খুঃ অবের শেষভাগে নাথধন্ম্ণ বঙ্গে গ্রবত্তিত 
হয় (বঙ্গীয় সাহিত্য সন্মেলন--৮ম অধিবেশনের কার্ধ্য-বিবরণী--২১।২২ পৃঃ )। 
তিনি আরও বলেন--একজন রুশ পণ্ডিত বলিয়াছেন; খুষ্টীয় ৮০০ শত 
বছরের কাছাকাছি নাথেরা প্রবপ হইয়! উঠে (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের 
ব্রিপুরাশাখার «ম বাধিক অধিবেশনের সভাপতির অভিভাষণ)। রুশ পণ্ডিতের 
এবং বিদ্যাভূষণ মহাশয় প্রমুখ পণ্ডিতদের উক্তিই যুক্তিসঙ্গত; কারণ ১ম বা 
২য় খু 'অন্দে বদি নাথধণ্ম উদ্ভুত হইয়া থাকে, এবং বদি ৩য় কি ৪র্থ খুঃ অবে 


ব্রাজগুরু যোগিবংশ ৭ 


ইহ] বাক্গালায় (পাকিস্তান সহ) প্রবন্তিত হয়, তবে ৭ম । ৮ম খৃঃ অন্দে ইহা 
জনসাধারণের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিবে, তাহা একান্তই 
সম্ভবপর । খুষ্টায় ১০ম। ১১শ শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যে লিঙ্গ ব! রুদ্রোপাসক শৈব' 
সম্প্রদায়ের পুনঃ প্রাছুর্ভীব হয়। তাহার! বৌদ্ধদিগকে উৎসন্ন করিয়া ভারতে 
হিন্দুপ্রাধান্য স্থাপনকল্পে শৈবধর্খের প্রতিষ্ঠা করেন” ( বিশ্বকোষ )। অধ্যাপক' 
ডাঃ নলিনীকাস্ত ভট্টশালী বলেন--“গোরক্ষ প্রচারিত টৈবধশ্মই নাথপন্থ নামে 
বিখ্যাত হইয়াছে” (গোপীষ্টাদের , অক্্যাস--সম্পাদকীয় মন্তবা, ৬৭পৃঃ )। 
৬রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন--“পূর্ব দেশের অর্থাৎ বাঙ্গালার নাখধশ্ম 
শৈবধন্মের প্রাবল্যের যুগে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহা নাথগুরু গোরক্ষনাথের 
নব প্রতিষ্ঠান” (সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ১৩৩১,বাং, ২য় সংখ্যা )। 

১ম বা২য় খুষ্টীয় শতাব্দীতে আদিম নাথধন্মের উদ্ভব হইয়াছে বলিয়। 
অনুমিত হয়। এই নাথযোগাচার-মত কপিল ও পতগ্রলি খধষির যোগেরই 
অন্করণ মাত্র । ইহা কালে চীন দেশেও প্রচারিত হয় (21515 [জন 
১০০1 012 001)377596 13000115172. 7588 209 )1। এই সম্প্রদায়ের সন্্যাসী 
তিববতেও অনেক আছে (0০251755510 15158535. 20] 0572051711551 ০5 
5. 0 10539, 0.1. 7, 058৩ 241 )1 চীনদেশে এই নাথযোগাচার-মত 
ধাহার! প্রচার করেন, তাহাদের মধ্যে নাথাচাধ্য অমোঘসিছ্ধ অন্যতম (711. 
৮5৪ 192) এ সম্বন্ধীয় ইঙ্গিত এড.কিন 'সাহেবও দিয়াছেন (01১3৩৪৩ 
89001:1877, 1585 129 )1 গ্রীক পর্যাটকেরা ভারতের ধর্ম-সম্প্রদায়কে 
ব্রাহ্মণ বলিয়া জানিতেন। ইহাদেরই একজন ইবন বাটুটা চাণ্ডেল রাজপুতদের' 
রাজধানী কাজুরা পরিদর্শনকালে (১৩৩৫ খৃঃ অব) সে স্থান দীর্ঘ জটাধাবী 
যোগিগণ কর্তৃক অধিকৃত ছিল বলিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন, সে সময় 
সে স্থান অধ্যাত্মবিদ্ার প্রধান নির্ভরযোগ্য স্থান ছিল (08151221৬০1, 2, 
7৪8৩ 438 )। 10. 55951797 সাহেব মান্রাজের নাথদের সম্বন্ধে বলেন-- 


০৮ নাজগুরু যোগিবংশ 


গোরক্ষনাথ-সন্প্রদায় শৈবধণ্মীবলম্বী, আবার তাঞ্জোবের আধুনিক ভাস্কর রায় 
সম্প্রদায় শাক্ত ধর্মাবলম্বী । ১৮০৯ খুঃ অন্দে ভাস্কর রায় তাঞ্জোরের মভাপপ্তিত 
ছিলেন (০ ০০5৩ 01 1৩ 251558058 1.111501৩ ০ 10929) । 


উল্লিখিত প্রত্বতাত্বিক আলোচনাসমূহ হইতে আমর! এই সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইলাম ষে--অতি প্রাচীনকালে নাখধন্ম প্রতিষ্ঠিত ও প্রচারিত হইয়াছিল এবং 
ইহার প্রভাব-প্রতিপত্ভতি ভারতের বাহিবেও "বহুদূর পর্ধান্ত বিস্তার লাভ করিয়া 
ছিল। নাথযোগীরা শৈব ছিলেন, বৌদ্ধ'ছিলেন নাঁ। তীহারাই হিন্দুধর্টের 
সছিত বৌদ্ধধর্দের সমন্ব়সাধন করিয়া! মরণোন্মুখ হিন্দুধশ্মকে রক্ষা করিয়াছিলেন। 


নাথমর্দে কৃষ্টিতত্ত, ও বেদতত্ 


ভারতের (পাকিস্তানসহ ) আধ্যবাণীকেই বেদ বলা হয়। বেদরচনার 
কালকে বৈদিক যুগ বলে। ীশুগ্রীষ্টের জন্মের আঙ্গুমানিক ২৫০০ কিন্বা ২০০০ 
বৎসর পূর্ববস্ভী কালকে বৈদিক যুগ বলিয়] ধরা হয়। আমাদের দেশে প্রসিদ্ধি 
আছে যে, আধ্োর! মধ্য-এশিয়! হইতে হিমালয় পার হইয়া! ভারতে প্রবেশ 
করিয়াছিলেন । এই মত সত্য নহে। আধ্যগণ দেশ-দেশাস্তরে বিস্তৃত হইয়া 
পড়িলেও ভারতের আধ্যবাণী বেদ অপেক্ষ। প্রাচীন কিছুই নহে । আধ্যজাতির 
প্রাচীন গ্রন্থ ভারতেই নিবদ্ধ ছিল। অন্য কোথাও বেদের উতৎপত্তি-প্রমাণ 
কৰিতে কেহই চেষ্টা করেন নাই। স্থতরাং সভ্য আর্ধাজাতি ষে ভারতেই 
অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাহা! নিঃসন্দেহে বলা যায় এবং ভাবতবর্ষই যে আধ্যজাতির 
আদি বাসস্থান, সে সন্বদ্ধে সন্দেহ করা উচিত নহে। পাশ্চাত্য জগতের শ্রেষ্ঠ 
মনীষী ম্যাকস্মূলার, পাশ্চাত্য ভাবায় সর্বপ্রথম পৃথিবীর ই তিহাসপ্রণেতা স্যার 
ওয়ালটার র্যালে প্রমুখ পণ্তিতমগ্ডলী এই মতের সমর্থক । বেদ অপৌরুষেয 
€ ঈশ্বরের বাণী বলিক্কা হিন্দুরা বিশ্বাস করে। 
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এখন দ্বেখা যাউক, নাথধন্মে ুষ্টিতত্ব, নিরঞ্জনতত্ব ও বৌদ্ধধম্ম তত্ব বেদের 
সহিত সাদৃশ্থযযুক্ত কি না। 

১৩৩১ বঙ্গাবের ১৫ই ভাতব্র তারিখে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মাসিক 
অধিবেশনে “নাথধশ্মে সৃষ্টিতত্ব” নামকু একটি প্রবন্ধ পঠিত ও আলোচিত হয় 
প্রত্বতাত্বিক ইঞ্জিনিয়ার শ্রীরাজমোহন নাখ, বি, ই. মহাশয় নাথধন্ঘের তিনখানি 
প্রাচীন হস্তলিখিত বই অবলম্বনে এই প্রবঞ্ধটি লিখেন। কৌতুহলী পাঠকের 
অবগতির জন্ত “নাথধশ্মে স্স্িতত্ব” প্রবন্ধ, সাহিত্য পরিষদ-পত্রিক! হইতে নিয়ে 
উদ্ধৃত হইল ঞ্ন। 

নাথধর্মের বহুতথ্যপূর্ণ “অনা দিপুরাণ” বা 'অনাদিচরিত্র* “হাড়মাল। গ্রন্থ” 
“যোগিতন্ত্রকলা' প্রভৃতি কয়েকখানি “কলমীপু*থি' আমাদের হস্তগত হইয়াছে। 

'ফোগিতন্ত্রকলা*র ভাষা সংস্কত,, তবে এ সংস্কৃতের ব্যাকরণ রচনা করিতে 
পাণিনিও একটু প্রমাদে পড়িবেন। বহিগুলি কখন এবং কাহার দ্বারা রচিত, 
বল। যায় না। তবে প্রত্যেক বহির শেষে লেখা আছে, এগুলি অন্ত বহির নকল 
এবং পুঁথিলেখক 'ব্ষ্টং তন্লিখিতং* বলিয়া রচনাতে কোনও তুলক্রটির জন্য 
ক্ষম! প্রার্থনা করিয়াছেন। “যোগিতন্ত্রকলা” নিতান্ত আধুনিক বলিয়! মনে হয়। 
উহাতে নাথষোগিগণের-_আচার-ব্যবহার সম্বদ্ধে অনেক কথা লিখিত আছে । 

স্থির পূর্বে কি ছিল, এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রুতি ও বাইবেলে যাহা লিখিত 
জাছে, নাথধশ্ ইহার বেশী বিশেষ কিছু বলে নাই। প্রথমে শুধু “নৈরাকার 
রাতি' ভিন্ন আর কিছুই ছিল নাঁ। তখন,-- 

নাই আস্ঘ অনাদ্ না! ছিল ধশ্মেশ্বর | 
ন| ছিল বর্ম! বিষণ শিব গঙ্গেশ্বর ॥ 


শী পি 
সি পক পাপ 


শপ পাপা পণ ৪ পি শী সিক্ত লপা পিস ল। ০৪ পক্িপীপািশাশী 





* উক্ত প্রবন্ধটি সাহিত্য পরিষদ পত্রিকার ১৩৩১ সালের ২য় সংখ্যাতে 
(৮৩ পৃঃ) প্রকাশিত হইয়াছিল এবং উহ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ৩১শ 
বাঁষিক ১ম মাসিক অধিবেশনে পঠিত হইয়াছিল । 


৮০ বাজগুকক যোগিবংশ 


ন। ছিল চন্দ্র সূর্য্য স্বর্গে ইন্দ্র শর। 

না ছিল আকাশ পাতাল ধরণী পবন || 

ন৷ ছিল অগ্নি পাণি না ছিল হুর্তাসন। 

না ছিল দরিয়া সাগর কুলাকুল ॥ 

কিন্তু সেই 'নৈরাকারে”র মধ্যে ছিলেন একজন; তাঁর আদি-অস্ত “রূপরেখা” 

নাই । তিনি উদয় না হইয়াছে নাজাইর অন্ত+। তিনি লমস্ত স্থান ব্যাপিয়! 
আছেন। তিনি পরম গুণবান্, তিনি সকলের কর্তী, সকলের দাত এবং 
“সমাইঃকের (সকলের ) পালক । তিনি 'সর্বন্থষ্টিকর্তী” ও সর্বসংহারক। 


কিন্ত তিনি কে? তার নাম কি? 
“সেই আলোকনাথ আছয়ে শুশ্ব র.।” 


শ্রুতিতে ঈশ্বর ইচ্ছা করিলেন--হ্ষ্টি হউক”) আর স্থ্ি হইয় গেল। 
বাইবেলে পরমপিতা! বলিলেন--'আলো হউক”; আর আলো হইয়া গেল। 
অনাদিপুরাণে ও-- 


“হেনকালে আলোকনাথ কল্লিলেক মন । 
সত্যযুগ স্থজিতে মনে হইল যেই খন 1”, 


শ্রতিতে “নৈরাকার রাত্রির গভীর অন্ধকার দৃবীকরণীর্থ প্রথমে আলো, 
আর বাইবেলে প্রথম জল এঝ পরে আলো৷ স্থ্টি হইয়াছিল । কিন্তু নাথধশ্ধে 
প্রথমে সত্যযুগ হ্জন করিয়া আলোকনাথের স্যষ্টি করার পক্ষে কি স্থবিধ। 
হইল--অনাদিপুরাণ সে বিষয়ে কিছু বলেন নাই । তারপর আলোকনাথ-__ 
“ইচ্ছাহলে “অনাস্ত' হুজিল। আচন্বিতে 1" তাহার ইচ্ছ। "অনাগ্যের' উপর 
সি নিশ্মাণের ভার অর্পণ করিবেন। অনাগ্ভকে স্থজন করিয়া আলোকনাথ 
“টনরাকার রাত্রি হলে দিবস নিকলিলা' ও “সাত দিবসের নাম নির্ণন্থ করিলা” । 
শ্রথম বাবের নাম সোমবার--লেই দিন অনাদির জন্ম হইয়াছিল। অনাস্ 
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বা অনাদিধশ্ব নাম স্থষ্টি হইয়াই--'বলে মুই মৃই*। ইহাতে আলোকনাথ 
অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। তিনি বলিলেন,-- 
“মুই মুই করি কর্ম বড় দাপ। 
অখনে স্থজিছি তোরে" আমি তর বাপ 11” 
এই অভিযোগের বিরুদ্ধে অনাদ্দিরও অনেক বলিবার ছিল। 
“অনাদি বলয়ে প্রভু হথজিল! আমারে । 
কিন্ধূপে আছয়ে কথা না দেখি তুমারে ॥ 
হেটে চাইলু স্থল নাই উপবে নাই কে অ। 
ধরিবারে লক্ষ্য নাই পুজিবারে দেয় |” 

'হাড়মালা” গ্রস্থেও ঠিক এইরূপ কথ! আছে । তবে সেখানে 'আলোকনাথ, 
নয়, তিনি নিরঞ্জন গোৌসাই । তিনি প্রথমে সত্যযুগ স্থজন করিবার প্রয়োজন 
দেখেন নাই । 

তিনি প্রথমেই-_ 


“মনেতে ভাবিয়া দেব চাহে চারিভিতে । 
হেনকালে অনাদি অন্মিলা আচগম্িতে |1% (৩) 
সে যাহা হউক, অনাদ্দির উত্তরে আলোকনাথ বা নিরঞ্জন গোৌসাই সন্তুষ্ট 
হন নাই। তিনি কোথায় থাকেন, বলিয়৷ দিল্লেন__“শৃন্তরূপে থাকি আমি 
শৃন্তে অধিষ্টান |” (হাড়মালা )। কিন্তু কাহাকেও দেখিতে না পাইয়! অহস্কার 





(৩) হিন্দুস্থানের নাথষোগিগণের নিকট নিয়লিখিত স্থষ্টির ইতিহাস শুনিতে 
পাওয়! যায়-. “জঙ্গাময় রছে যব মহী এ সংসারী স্থাবর জহমসহী একাকারা 
আদি মহাপুরুষকে! জন্ম মহাজন্ন ভবগোস্বামী আপে নিরঞ্জন। মহাঁকায় 
শরীর জলমে ভাসে, ফিরে গোস্বামী তিন অধুযুত বদর, এসা সময়মে প্রভৃকো 
মুখমে উঠে হাইতি তিনমে জনম লিয়ে উলপঞ্ধী মোহ ভাই.। ধ্যান ভাঙনেছে 
নিরঞ্জন আখ মেলকো চাহিয়ে। সম্মুখনে উলুপধ্চী দেখনেকো পাইয়ে।” 
রর র 
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করার সমর্থন তিনি করিতে পাঁবিলেন না । তিনি যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইয়া 
গিয়াছেন। অহঙ্কারের ক্ষমা নাই; তিনি আমাদিগকে শাপ দিয়া 
ফেলিলেন £--- 

“সিদ্ধি না হইল পিও্ড পড়িব তোমার । 

সগ্্ি স্থজিবা আ তুমি বড় দুক্ষ পাই আ।॥। 

তাকে সংহারিব আমি শিবিরূপ স্জি আ। 

শিবরূপে য়েকজন করিমৃণ্জন। 

আদিরূপ শক্তি দিআ! করিমু সংহারণ ॥” 

হাড়মালা গ্রন্থে নিরঞ্জন গৌসাই “শিবরূপ শ্থজিআ+ সংহার করেন নাই? 

ংহার করিবার জন্ত তিনি কাল স্থজন করিয়াছেন। আলোকনাথ শাপ দিয়া 
অনাদ্িগকে “আপেজগ আপে জোগি জাপে আপে ধ্যাই” প্রভৃতি তত্বকথ! 
বলিয়া! অস্তহিত হইলে, অনাদি তপ আরম্ভ করিলেন এবং কি দিয়া তিনি সৃষ্ট 
হইয়াছেন জানিবার জন্ট আলোকনাথকে অন্ুনয় করিতে লাগিলেন । আলোক- 
নাথ পুনর্ধার আবিভূত হইয়া তাহাকে হ্থষ্টিতত্ব বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। 
অনাদিনাথ-_ 

“য়েতেক শুনিয়া বলইন নাথের চরণে । 

শৃন্যেতে বহিল বলিয়ে তোমারো স্থানে ॥ 

শৃন্তে সথজিলামি প্রভু তোমার গোচর।” 

এই কথা শুনিয়া আলোকনাথ মুখ হইতে অমৃত ছাঁড়িলেন, আর সেই 

অমৃত হইতে স্থল সৃষ্ট হইল । অনাদ্দিনাথ সেই স্থজের উপর আপন করিয়া 
বসিলেন। তারপর আলোকনাথ নিজের দেহের শক্তি হইতে “কাকেতুকা' 
দেবীকে হথজন করিলেন । কাকেতুক1 দেবী অনাদির 'পদাস্তর” সহা করিতে ন 
পাবিয়া মনে মনে কল্পনা করিয়া অন্তবীক্ষ হইতে ভাকিয়া অনাদি: 
বলিলেন *- | 
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“আদি দেবি স্থজিছি তোমার লাগি শক্তি । 
গঙ্গ। দেবি স্থজিছি আদির অঙ্গে গতি ॥ 
আদিয়ে অনা্িয়ে সষ্টি নিশ্মিছি। 
দুইয়ে মিলি কৃষ্টি কর আপনার ইছি।|* 
সৃষ্টি করার ভাব অনাদির উপর অর্পণ করিয়া আলোকনাথ চলিয়া! গেলেন। 
আমরা আরও দেখিতে পাইব, স্বষ্টিকাধ্যে অনাদি যখন একটু গণ্ডগোলে 
পড়িয়াছেন, তখনই আলোকনাথ আসিয়! তাহাকে সাহাষ্য করিয়াছেন। এইবপ 
স্থষ্টিকাধ্য আপাততঃ নষ্তিক (07952) দর্শনের মতান্ত্যায়ী বোধ হইতেছে (৪)। 
আলোকনাথের কৃপায় কাকেতৃকা দেবী ওরফে আদি দেবী জীবিত৷ হইলেন 
এবং আদি অনাদি মিলিয়! স্ষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রথম আকাশ 
 ্থষ্ট হইল, আকাশে ইন্দ্র রাজা হইলেন। তারপর চন্দ্র সুর্য স্ষ্ট হইল, সুর্য 
লালবর্ণ দেওয়া হইল। তারপর বাস্থকি ও পাতাল স্থজন করা হইল। 
বাস্থকিকে পাতালে স্থান দেওয়া হইল এবং তাহার ফটের উপর তিনকুল 
€ ভ্রিকোণ) পৃথিবী স্থাপিত কর) হইল । বিভিন্ন উপাদানে শ্বেতবর্ণ ও রক্তবর্ণ 
ছুই প্রকার তারা স্থজন করা হইল। টি 
“তবে ধর্মে মুষ্টি কশাই আচাই-লা। 
মুষ্টিতে ব্রহ্মা বিষুণ ছুই মুত্তি দেখিলা ॥ 
তবে এনাগ্যে হস্তের মুষ্টি ফিরাইলা। 
উদ্ধমুখ মহাছ্যেব তথায় দেখিল! ॥। 
হস্ত হনে তিনপুত্র আইল। তিন স্থানে ॥* 
ছাড়মালার কিন্ত নিরঞ্জন গৌপাই অনাদিকে শাপ দিয়া অস্তহিত হইলেন, 
“শিবশক্তি বিদ্যমান” হইলেন ও হরিক্রহ্জা তার পর স্থষ্ট হইলেন । 
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্রযুক্ত তমোনাশ বাবু নাথধশ্থের শিবকে বৈদিক যুগের রুদ্র বা পৌরাণিক 
যুগের মহাষোগী শিব হইতে পৃথক ও কম ক্ষমতাশালী দেখিয়াছেন। আমর! 
কিন্তু নাথধর্মের শিবকে বৈদিক বা পৌরাণিক যুগের শিব অপেক্ষা পৃথক 
দেখিলেও কম ক্ষমতাশালী দেখিতেছি না। আলোকনাথ অনাদিকে 
বলিতেছেন £-- 
«আমার অং (অঙ্গ) শিব অং জানিব আপনে । 
পর পট ৬ পর পদ 
শিব অং সিদ্ধি অয় যেই অং তুমি। 
তুমার নাম রাখিলাম অনাদি ধন্মনাথ। 
শিবর নাম রাখিলাম ঈশ্বর আর্দিনাথ ।» 
আমরা আরও দেখিতে পাইব, ত্রন্ধা, বিষণ ও শিবের মধ্যে শিবই খুব 
চালাক, চতুর, বুদ্ধিমান ও ক্ষমতাশালী । তিনিই পিতার প্রিয় পুত্র ও'পিতার 
আশীর্বাদে তিনি ব্রহ্ম! বিষুর গুরু হইয়াছিলেন। 
অনাদিনাথ তিন পুত্রকে তিন স্থানে রাখিয়াছেন, আর তাহাদের খৌজ নেন 
নাই। তাহার! তিন জন ণচক্ষে না দেখে, কর্ণে না শুনে,” এমত অবস্থায় 
“অস্থল ভিতর” পড়িয়া রহিয়াছে । অনাদিনাথ আদি দেবীর সহিত পুত্রগণকে 
পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত তাহাদের প্রত্যেকের কাছে গমন কবিলেন। প্রথমে 
ব্রদ্ষচারীর বেশে ত্রদ্ধার কাছে গিয়। বলিলেন, তিনি পাচদিনের উপবাসী, এবং 
“অপুড়া পৃথিবী দেয় ভূজনের ঠাই |» ব্রদ্ধা ভীষণ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন, তিনি 
চক্ষেও দেখেন ন| কর্ণেও শুনেন না, তিনি “অপুড়া পৃথিবী” কোথায় পাইবেন । 
তাহার বদি চক্ষু কর্ণ থাকিত, তবে তিনি ব্রদ্মাগ্সি দিয়। ব্রহ্মচারীকে ভক্মীভূত 
করিয়া ফেলিতেন। বৈষ্ণববেশে বিষ্ণুর কাছে গিয়া আদিনাথ একই প্রার্থনা 
করেন এবং প্রায় একইরূপ উত্তর পান। অতঃপর “মহাজুগেশ্বর? বেশে শিবের 
নিকট গিয়া প্রার্থনা করিতেই,_ 
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“য়েত শুনি শিবয়ুক্তি করে মনে । 
পিত। পরে কেয় নাই লয়ে পর মনে ॥% 
এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি পিতাকে যথাবিহিত সম্মান পুরঃসর নিবেদন 
করিলেন,-- 
“তিন জট] আছে আমার শিবের উপর । 
রন্ধন ভূজন তথ করহ শর্তর |” 


পুত্রের ব্যবহারে অনার্দিনাথ সন্তষ্ট হইলেন এবং তাহাকে দৃষ্টিশক্তি লাভ 
করিবার গুপ্তমন্ত্র ও কৌশল শিখাইয়া দিয়া গেলেন । শিব দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তি 
লাভ করিয়! বিষুঃ ও ব্র্ধাকে এ সকল কৌশল শিখাইয়া দিলেন। তাহারা 
শিবকে গুরু ভজিয়া অনাদিংশ্মনাথের কৃপায় দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তি লাভ 
করিলেন এবং অনাদিধর্মনাথকে আদেশ" (৫) জানাই£লন। 

তারপর অনাদি ধর্ম আদিদেবীর “তন্কু হইতে লক্ষ্মী, সাবিত্রী ও গৌবী- 
দেবীকে স্থজন করিলেন এবং ব্রহ্মা, বিষণ, শিবকে লইয়া "কুটেশ্বরে গমন 
করিলেন। সেখানে আদিনীথের আদেশে শিব, আদিদেবীর মড়া তঙগর কেশে 
কাঠ, মাথার খুলিতে ভাও ও দ্রেহরস জলরূপে ব্যবহার করিয়া নিজের শরীর 
হইতে “অগ্নিপাণি নিকালিয়া” “চন্দ্রের গোলিতে" অন্ন পাক করেন এবং 
দেবগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন করান। দেবগণের মধ্যে যিনি প্রধান 
তাহাকে শ্ীপত্রে” অন্ন দেওয়া! হইল। শ্রীপত্রের অধিকারী নিজে অনাদিধশ্বনাথ। 
ভোজনাস্তে শিব বলিলেন, এখন অন্ধ ভোজনাস্তে দেবগণ সন্তষ্ট হইয়াছেন, 





(৫) “আদেশ” শব্ধ দণ্ডবৎ অর্থে পূর্বে ব্যবহৃত হইত । বিশ পঁচিশ বৎসর 
পূর্বেও নাথযোৌগিগণের কোনও উৎসবাঁদিতে বু লোক জড় হইলে, যিনি 
সভায় লোক মিলিত হওয়ার পরে আদিতেন, তিনি সভাস্থ লৌকজনকে মাটিতে 
পড়িয়া! দণ্তবৎ কিনব নমস্কারাদি না করিয়া] “সমাইর (সবার) পদে আদেশ” 
বলিয়া সভায় আসন গ্রহণ করিতেন । 


৮৬ রাজগুকু যোগিবংশ 


কিন্তু “পুনি কিরূপে হৈব অগ্নের শ্রীজন।” তখন “অনাহেতু ভীমনাথ মারিলেক 
ছিটা” আর অন্ন স্থষ্ট হুইয়! পৃথিবীতে পড়িয়া গাছ হইয়। উঠিল এবং তাহাতে 

ধান ধরিল। কিন্তু সে ধানে চাঁউল নাই; তখন--- 

“ধর্ধের আজ্ঞায় দেবি ছুগ্ধ ছিটি দিল! । 

চুচার মধ্যে ছুগ্ধ ক্ষির বসিল |” 
এখন অনাদিধশ্মনাথ, ব্রন্মা-বিষ্ণকে একে একে গঙ্গা গৌরী বিবাহ করিতে 
আদেশ করিলেন এবং তাহাদিগকে স্থষ্টির ঈশ্বর করিবেন ও ব্রন্ষাজ্ঞান দিয়া অমর 
করিবেন বলিলেন । কিন্তু তাহারা সে আদেশ মানিলেন না। কারণ গঙ্গা 
গৌরী তাহাদের “শাতমায়” । অতঃপর শিবকে গঙ্গা! গৌরী বিবাহ করিতে 
আদেশ হইল। শিব ধর্মের আজ্ঞা লত্ঘিতে না পারিয়া” শাধি ব্রহ্মজ্ঞান গৌরীকে 
কোলে” ও গঙ্গাকে 'শিরে*, লইলেন | সন্তষ্ট হইয়া অনাদি বর দিলেন, “অন্ত- 
কালে ব্রদ্ধা বিষণ, ভজিবা-তুমীতে ।৮ অতঃপর শিবের বীধ্য হইতে “কুলনাথের” 
জন্ম ও গৌরীর বীর্য হইতে “বিন্দুবতীর” জন্ম হইল। ধ্যানে আজ্ঞা পাইয়া 
শিব, কুলনাথের সহিত বিন্ুবতীর বিবাহ দিলেন এবং কুলনাথকে ধোগধশ্ম 

শিক্ষা। দিয়! “শিবগোত্র, নাথ পৌছ্ত'' দিলেন (৬)। 
তারপর, অনাদিধর্শ, বিষুণকে লক্ষ্মী ও ্রক্মাকে সাবিত্রী সমর্পণ করিয়া 
অলক্ষিতে দক্ষিণ সাগরে চলিয়া গেলেন এবং সেখানে আসনে বিয়া মনে মনে 
কল্পন। করিয়া এক অক্ষয়বটবৃক্ষ, এক গৃধিনী, জনেনজয় বাঁজা, যমরাজ1 ও চিত্রগুপ্ত 
সুজন করিলেন, এবং বিভিন্ন অঙ্গের ঘন্ম হইতে পবন, চন্দন বৃক্ষ প্রভৃতি 
ক্থজন করিলেন। অক্ষয় বটবুক্ষ হইতে তিন যুগের নিদর্শন স্বরূপ তিন তাল 
জন্মিল। সত্যধুগের তালের উপর গৃধিনী বসিল। যমরাজাকে বটবৃক্ষের নীচে 





(৬) যোগতত্ত্রকলা মতে শিব বা অনাদি মোহিনীকে বিবাহ করেন এবং 
আতন্যনাথের সঙ্গে বিন্দুবতীর বিবাহ হয়। এই বিবাহে ব্রদ্ধা, মন্ত্রপাঠক ও 
শিব যাঁজক। 


বাজগুরু যোগিবংশ ৮৭ 


বলাইয়! জন্ুদ্বীপের রাজা করিয়া দিলেন। পাপপুণ্য বুঝিবার ভার চিত্রগুপ্তকে 
অর্পণ করিলেন এবং গৃধিনীকে চরি যুগের সাক্ষিস্বরূপ সে স্থানে স্থাপন 
করিলেন। তারপর তাহার জটার মূল হইতে ষে “হরমূল+ বৃক্ষ উৎপন্ন হইল, 
তাহার ফল ভক্ষণ করিয়া ব্রহ্মা বিষণ শিবকে কৃষ্টি-স্থিতি সংহারের ভার দিয়া, 
অনাদিধর্মশনাথ অনস্তশয্যায় শয়ন করিলেন। 

্রহ্ধা, বিষুঃ, শিব পিতার অন্বেষণ করিতে করিতে দক্ষিণ সমুদ্রের নিকট 
গিয়া, গৃধিনীর নিকট হইতে সমস্ত কথা জানিতে পারিলেন এবং তিন ভাই 
সাগরের কুলে বসিয়া ধ্যান আরম্ত করিলেন। তখন অনাদি মৃত গরুর রূপ 
ধরিয়! ব্রহ্মা, বিষ্ণুর নিকট ভাসিতে ভাসিতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন 
র্ধা বিষণ উভয়েই স্বণাভরে ধ্যান হইতে উঠিয়া পলায়ন করিলেন। মৃত গরু 
যখন শিবের নিকট উপস্থিত হইল, তখন শিব চিন্তা করিলেন, এপ প্রাণী 
এখনও পর্যন্ত স্ষ্ট হয় নাই, ইহা "নিশ্চয়ই পরমপিতার লীলা--এই ভাবিয়া 
জলে সাতার দিয়া তিনি সেই গো-সৃত্তিকে ধরিলেন। ব্রন্ধা বিষু। ইহ দেখিয়া 
শিবকে নিন্দা করিয়া চলিয়| গেলেন । অনাদিধর্ম, তখন তিন ভাই কিরূপে 
তাহার সৎকার করিবেন, তাহা বলিয়া! দিলেন--ব্রন্মা বিষ্ণুর আচার “ভাশা 
পুড়া গাড়া”” এবং শিব গর্ত খুড়িয়া, আসনে বসাইয়া সমাধি কবিবেন। শিব 
পিতাকে সমাধিস্থ করিয়] ব্রন্ধা বিষুটকে সেখানে লইয়া আসিলেন, তাহারা এখন 
পিতার দেহ দেখিতে পাইলেন, এবং শিবের নিকুট হইতে শুনিয়া, পিতৃ আদেশ 
মতে তাহার সৎকার করিলেন । 

অনাদ্রিকে যখন দাহ কর! হইল, তখন তাহার নাভি ভন্মীভূত হয় নাই । 
উহ1 জলে ভাসাইয় দেওয়। হয় এবং রাঘব ইহা ভক্ষণ করে। তারপর-- 
“রাঘবের পেট ফাটি মীন মিকালিল।। 
নাভি হলে মীননাথ জন্ম ভইল। |) (৭) 


সস 


স্ট সপাীপপীশা আপ 


(৭) মীননাথের জন্ম সম্বদ্ধে অন্যত্র অন্যবূপ উল্লেখ আছে। গগণ্ষোগে 





৮৮ বাজগুর যোগিবংশ 


এবং পার্বতী যখন নিদ্রালসা হইয়া অন্যমনস্কা ছিলেন, তখন এ বালক 
রাঘবের পেট হইতে “ছু হু” বলিয়া শিবের কথার উত্তর দিতেছিল। তখন 
মহাদেব তাহাকে ধরিয়া! ফেলেন এবং রাঘবের পেট হইতে চিরিয়া বাহির করেন। 
অনার্দির পেট ফাঁটিয়৷ চৌরঙ্গীসিদ্ধার জন্ম হইল। অগ্নির জালের তেজ হইতে 
জালকুড়ি সিদ্ধা, কর্ণ হইতে কর্ণফাটি বা কানিফা) চন্ম হইতে চর্্ননাথ, ধৃত হইতে 
ধুত্রনাথ, পা হইতে পাগলনাখ, নাভিস্থল, হইতে নারদ প্রভৃতি অন্ধ সিদ্ধ! ও 
নবনাথের জন্ম হঈল এবং-_- 

*্্রীগুলি ফুটি নিকলিছ ইল শ্রীনাথ। 

অনস্ত কুটী সিদ্ধার গুরু শ্রীগোর কনাথ |।৮ 


অনাদির চক্ষু ফুটিয়া পৃথিবীতে পড়িল এবং তাহা হইতে রুদ্রাক্ষবুক্ষের জন্ম 
হইল। যোগিতন্ত্রলামভে অনাদির মন্তক হইতে গোরক্ষনাথের জন্ম হয় (৮) 
এবং তাহার মুখ হইতে দাহননাথ, হৃদয় হইতে মেঘনাথ, নাভি, হইতে পিনকনাথ, 
জজঘা হইতে উদ্ধারনাথ, জা হইতে পাঁগলানাথ, বাহু হইতে ভূকটিনাথ, গ্রহ 
হইতে সত্যনাথ এবং চরণ হইতে বিন্দুনাথের উৎপত্তি ভয়। তাভার হাত 


এক ব্রাহ্ধণের এক পুত্র জন্মে। পুত্র মা-খেকো হবে--এই আশঙ্কায় ব্রাহ্মণ 
তাহাকে জলে নিক্ষেপ করেন এবং রাঘব তাঙ্াাকে ভক্ষণ করে । যখন মহাদেব 
পার্বতী র-- 
“তুদ্ধি কেনে ত্র গোসাঞ্ি আদ্গি কেনে যরি। 
হেন তত্ব কহ দেব জোগে জোগে তরি ৮ --গোঁরক্ষবিজয় 
একপ প্রশ্নের উত্তর দ্িবার জন্য ক্ষীরোদসাগরে মনোহর টঙ্গীতে বসিয়া 
পার্বতীকে যোগশান্ত্বের গুচতত্ব বলিতেছিলেন, তখন-_ 
“মাৎশ্য রূপ ধরি তথ! মীন মোচন্দর ॥। 
টজ্জির লাসাতে রহে বোগাল স্থন্দর 11৮ -- গোরক্ষ বিজয় 
(৮) একখানি কলমী পদ্মপুরাণে আছে---“মাথা ফাটি বাহিবিলা শ্রীগোলক- 
নাথ”*-"গোলক” স্থানে খুব সম্ভব গোরক্ষ হওয়া! উচিত ছিল। 


রাজগুক যোগবংশ - ৮৯ 


হইতে হাড়িপা ও চম্ম হইতে চৌরঙ্গী সিদ্ধার জন্ম হয়। গোরক্ষনাথের জন্ম 
অনাদির অঙ্গ হইতে হইলেও তিনি অন্যান্থ সিদ্ধার মত নহেন। তিনি 
অলোকনাথের স্বূপ। অলোকনাথ অনাদ্দিকে বলিতেছেন, 

“যেই কালে তোমার অং (অঙ্গ) আমি ছুড়ি জাইবা। 

তুমার শৃগুলি ফুটি আমি নিকলিবা | 

আমার নাম গুরূ গোরক ধরিয়]। 

গুরু গোরক নামে শংষার তরাইবা ||" 

পিতার অস্ো্টিক্রিয়া সম্পরন করিয়া শ্রাদ্ধাদি করিবার জন্য ব্রহ্ষা বিষণ 

কুটেশ্বরে চলিয়া গেলেন এবং শিব শ্মশানে বসিয়া তপ আরম্ভ করিলেন। 
তপে সন্তষ্ট হইয়া তখন অলোকনাথের স্বরূপ গোরক্ষনাথ সম্মুথে আবিভূতি 
হইলেন এবং শিবকে খ্েদ, যজুর্কবেদ, সামবেদ,* অর্থবর্ববেদ, “নিলবেদ” ও 
শোসগ্বেদের (৯) তত্ব বলিয়া দিয়া তীহাঁকে শ্মশানের মাটি খুড়িতে আদেশ 
করিলেন । মাটি খুড়িয়া শিব ষে সমস্ত বস্ত পাইলেন, তারা৷ গোরক্ষনীথ 
শিবকে নানারূপ অঙ্গভৃষণপ্রস্তত করিয়া দ্রিলেন। অনাদ্যের কধিরে গৈরিক 
বসন, নাভির দ্বার] কর্ণের কুগুল, নাসিক দ্বারা নাদ, মেরুদণ্ড দ্বার! হস্তের 
“দ্বাদশ” প্রস্তত করিয়া দ্রিলেন। তারপর শ্মশানের ভস্মে সর্বাজ ভূষিত 


(৯) আমরা এতকাল চাঁরি বেদের কথ জানিতাম, কিন্ত যোগিতম্ত্রকলা ও 
অনাদিপুরাণে এনিলবেদ" ও "শোসঘ্ের* নামে ঞমারও ছুইথানি বেদের উল্লেখ 
পাই । বনু অনুসন্ধান করিয়াও এ বিষয়ে অন্ত কোনও বিবরণ সংগ্রহ কবিতে 
পারিলাম না । . 'যোগিতন্ত্রকল1” ও “বেদমালা” নামক ক্ষুত্র পুঁথিতে নিম্নলিখিত" 
রূপ বিবরণ পাইলাম £-- 

“সামবেদ যজুর্যেদ অথর্ববেদ খথেদ আর। 

নিল অনিল বেদ বষ্ঠম্‌ বেদ সার |” --যোগিতঙ্্রকল। 
“পঞ্চমুখী ব্রহ্মা এক মুখ কাটিয়াছে রুদ্র । 

সেই মুখ হইতে স্থসম্ঘনা বেদ উৎপন্ন ॥% --বেদবালা 
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কবিয়া শিবের গলায় বাস্থৃকিকে পৈতারূপে স্থাপন করিলেন এবং তাহার 
মস্তকে নিজ মন্তকের লালটুপী (১০) পরাইয়া দিলেন এবং রুত্রাক্ষের মালা কে 
তুলিয়া দিলেন। গোরক্ষনাথ শ্শানের ভন্ম হইতে “ভস্ম আস (বৃষ?) শ্থজন 
করিলেন এবং শিব সেই বুষে চড়িয়া কুটেশুরে গমন করিলেন । 
প্রথমে ত্রিরাত্র শ্রাদ্ধ হইল । এই শ্রাদ্ধে গোরক্ষনাথ অলক্ষিতে থাকিয়া 
পৌবোহিত্য করিয়াছিলেন। তারপর একাদশ দিবসে পুনর্ধার শ্রাদ্ধ হয়। 
এই শ্রান্ধেও গোরক্ষনাথ স্মরণমাত্রে “শ্রীকবিলাশ” হইতে আসিয়৷ পৌরোহিত7 
করিয়াছিলেন এবং ইন্দ্র, যম প্রভৃতি দেবগণ চৌরঙ্গী প্রভৃতি অর্ধসিদ্ধা, 
রাগরাগিণী, বাস্থকি, গৃধিনী পক্ষী প্রভৃতিকে আনিয়া শ্রাদ্ধে উপস্থিত করিয়া- 
ছিলেন। গোরক্ষনাথকে গ্লিব ভিন্ন অন্য কেহ দেখিতে পাইতেন ন1। শ্রাদ্ধ 
হইতেছে, কিন্তু পুরোহিত নাই দেখিয়া ব্রন্ধা, বিণ শিবকে জিজ্ঞাসা 
করিয়াছিলেন £-_ ৃ 
“বাপের জজ্ঞ করিতে ব্রাঙ্ধণ কেবা যেতে |” 
শিব তদুত্তরে বলিয়াছিলেন,_- 
শ্রীপুর গোরকনাথ পুরুইত য়েখাতে || 
হন্তপদ নাই তার বিন্দু হংশ কল]। 
আছয়ে জগত ভরি শমাইর দরশনে খেলা ॥ 


০১০) নাদ পৈতা আজকাল৪ নাথযোগিগণ ধারণ করেন এবং স্থানে 
স্থানে অধুনাও অনেকে লালটুপী ও কুগুল ব্যবহার করিয়া থাকেন। ফরাসী 
পর্যটক [19০1555]1৩-এর ভ্রমণকাহিনীতেও যোগীদিগের এই লালটুপী ও কুগুডলের 
উল্লেখ পাওয়া যায়৷ 

(10) 4175 (০৪150) 155৭ ও £০1950 9ভ50 175081776 0020 1005 
5৪7 58 1012 53 5. 12081551001151 50 1559 5 1515 ৭ ০৪০ 135 
11095 ৮5০1 105 165115107551155 915৩9, (0. 1515959 ৬/1,৩৩1515 
/৯ 81011 17188915 01 15018) 01008, & 5০21, 5০ 116-112 0), 
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বাপের জজ্ছেতে নাথ পুরইত হইল।। 
তাহানে কের দেখিতে না পাইল! ॥। 
কিঞ্চিৎ ধ্যান শুন আমার সাক্ষাতে । 
য়েতেক মন্্রভেদ কইলাম তৃমাতে |” 
সে যাহ] হউক শ্রাদ্ধ হইয়া গেল; পিগ্ের অন্ন শিব নিঙ্গ হস্তে রন্ধন করিয়া 
ছিলেন। নিমন্ত্রিতগণকে ভোজন করাইবার জন্ত “ভাগ্ডেবার” সামগ্রী আনান 
হইল এবং ব্রহ্মা, বিষু, মহেশ্বর--সাবিত্রী, লক্ষ্মী, গঙ্গা ও ভগবতীকে আদেশ 
করিলেন-- 
“তুমি চাইবে মিলি রন্ধন কর উক। ইহাতে ।» 
অন্নব্যঞ্জন রন্ধন করা হইল, পুরোহিতকে এই অন্নব্যঞ্জনের অর্থ্য দেওয়া হইল । 
অতঃপর নিমন্ত্রিতগণকে তৃপ্তির সহিত ভোজন করাশ হইল এবং তারপর সকলে 
স্ব স্ব স্থানে ম্বন্ব কর্মেপ্রস্থান করিলেন। 
অনাদিপুরাঁণ প্রভৃতিতে বণিত নাথধর্মের স্থট্টিতত্ব ও স্থ্টির ইতিহাস এই । 
এখন স্্টি ত হইল । সৃষ্টির একদিন ধ্বংস হইবে; কিছুই থাকিবে না। তখন-_ 
“পৃথিবী মিশাইব আবে, আব মিশাইল রবিতে। 
রবি মিশাইল বারে বার মিশাই আকাশেতে ॥ 
কলসী গঙ্গিলে জেন মীশাইব আকাশে । 
আকাশ ভাঙ্গিলে জাইব মহ! আকাশে ॥ 
রবি ভাঙ্গিলে জাইব তিন অভিপ্রায়ে। 
শব্ধপ মিশাইব তেন নাথ গুরুর পায়ে।1” 
প্রবন্ধ পাঠ শেষ হইলে সাধারণ আলোচনা আরম্ভ হয়। ডাক্তার শ্রীবেণীমাধব 
বড়ুয়া, এম-এ, ভি-লিট. মহাশয় বলিলেন ₹--“প্রবন্ধলেখক শ্রীরাজমোহন নাথ 
“অনাদিপুরাণ” “হাড়মালাগ্রস্থ” ও যোগিতন্ত্রকলা” নামক তিনখানি গ্রন্থের 
হত্যলিখিত পুথি অবলম্বন করিগ্না “নাথধন্মের ক্ষ্টিতত্ব” নিরাকরণ করিতে 
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গিয়াছেন। এই গ্রন্থগুলির মধ্যে একখানি সংস্কৃত ও অপর ছুইখানি বাঙ্গালায় 
লিখিত হইয়াছে । ইহাদের রচনাকাল জান! যায় না। প্রত্যেক পুঁথির নিমগণ, 
বা সমাপ্তি অংশে “যন্বষ্টং তক্লিখিতং,, উক্তি আছে দেখিয়া মনে করিতে 
হয়, ইহা আজকালকার নিতাস্ত আধুনিক ,সময়ের রচনা নহে । ইহাও নিশ্চিত 
যে, ইহা! অতি পৃর্ববস্ভী যুগের বচনীও নহে । আমার বিশ্বান, এই গ্রন্থগুলির 
মধ্যে স্ষ্টিতত্ব বা! 0০8:০1985% বলিতে আমাদের যাহা বুঝা উচিত, ঠিক 
তাহা নাই; তন্সধ্যে কতকগুলি প্রাচীন স্ট্টিতত্ব, পৌরাণিক কাহিনী, উপকথা 
বা রূপকচ্ছলে সবল পৌরাণিক আধ্যাত্মিক কাহিনীর মূল অনুসন্ধান করিলে 
র্বাগ্রে খণ্ধেদের ১ম মণ্ডলের নাসদীয় স্থক্তই আমাদের মনে পড়ে। বিশ্ব 
স্ষ্টির পূর্বেবে আকাশ, বাতান, মর্ত্য, পাতাল, স্থাবরজঙ্গমা্দি বলিতে সাধারণতঃ 
'আমরা যাহ। বুঝি, তাহা আদৌ ছিল না। চতুদ্দিক অন্ধকারে আবৃত ছিল। 
অগাধ জলরাশি বা নিরাকার বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে একমাত্র অলেখ প্রভু নিরগ্নই 
ছিলেন। তিনি জ্যোতির্ময় ও আলোকন্বরূপ। তাহার দয়াতেই বিশ্ব- 
ভূবনের স্থষ্টি হয়, জল ও স্থলের আবির্ভাব হয়, 'স্থাবরজঙ্গম উৎপন্ন হয়। 
মনুষ্য ও মন্ধুষ্য সভ্যতার উৎপত্তি ও অভ্যুদয় হয়। আপাতঃ দৃষ্টিতে নাসদীয় 
স্ুক্ত নাথস্ষ্টি কাহিনীর প্রধান অবলম্বন হইলেও বস্তুতঃ ইহার মধ্যে অমঘর্ষণ, 
অনিল, ব্রহ্ষণম্পতি, হিরণ্যগর্ত ও বিশ্বকন্মাদি স্ুক্তের উপদেশও বিদ্যমান 
আছে। শুধু তাহাই নহে,স্পব্রাঙ্ষণ আরণ্যক এবং উপনিষদাদি গ্রন্থের সুষ্টি- 
কথার প্রভাব তন্মধ্যে যথেষ্ট আছে । আলোচ্য প্রবন্ধের উপসংহারে মোক্ষ- 
প্রাপ্ত ব্যক্তির পরিণাম বর্ণন। প্রসঙ্গে লেখক যে পদগুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন, 
তন্মধ্যে স্পষ্ট উত্ত আছে--- পৃথিবী জলে, জল রবি বা অগ্রিতে, অগ্নি বাষুতে, 
বায়ু আকাশে এবং আকাশ মহাকাশে লীন হয়। একমাত্র আলেধ নিরঞ্রনই 
অবশিষ্ট থাকেন। সিদ্ধ নাথগুরুগণ মানব হইলেও তাহার! এবং প্রভু নিরঞ্জন 
স্বরূপতঃ একই। 
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প্রোক্ত নাথসিদ্ধ পুরুষদিগের মধ্যে গোবক্ষনাথই সকলের শীর্ষস্থানীয় 
শিরোমণি । প্রবঙ্ধের অবলম্বিত পুথির মধ্যে তাহাকে 'অনস্তকুটি সিন্বার 
গুরু'রূপে প্রশংসা করা হইয়াছে । এই প্রশংস! নিরর্থক নহে । গোরক্ষনাথের 
আবির্ভাবকালে পূর্বে ও পরে আধ্তাবর্তে বিশেষতঃ পূর্বাঞ্চলে বহু নাথগুরু 
ও নাথপন্থী ছিলেন। ত্ীহাদ্দের মধ্যে কেহ কেহ বামাচারী ছিলেন, কেহ কেহ 
বামাচার হইতে বিরত ছিলেন । " তাহারা সকলেই হঠযোগী ছিলেন। শিবপদ 
সকলেরই প্রাথিত বস্ত ছিল। টৈহিক ক্রিয়া! ও ইন্দ্রিয়গণকে শ্রাণায়ামাদি 
দ্বার নিরুদ্ধ করিয়া অলেখ নিরঞ্জন আত্মার স্বরূপ দর্শন করাই তাহাদের 
সাধনার চরম লক্ষ্য ছিল। নভ্তাসের স্থান অন্ুস্পরে নাথসিন্ধাগণ হাড়িপা, 
কানফা প্রভৃতি নামে বিশিষ্টতা লাভ করেন। 'গোরক্ষনাথের দৃষ্টি ব্রহ্মরন্থে ই 
স্থাপিত ছিল। তিনি কামিনীকাঞ্চনমুক্ত ও অলৌকিক শক্তিশালী পুরুষ 
ছিলেন। তিনি নাথধর্মের প্রভূত সংস্কার সাধনও করিয়াছিলেন। কদলীরাজ্যে 
কামিনীকাঞ্চন মোহে মীননাথের পতন হইয়াছিল সত্য, কিন্তু মীননাথ 
নিজে মৈথুনবিরোধী ছিলেন। কাজেই তাহার পক্ষে গোরক্ষনাথের 
গুরু হওয়ার অধিকার ছিল। আমার বিশ্বাস গোরক্ষনাথের নামের ছায়ায় 
সকল নাথধশ্ম ও নাথসম্প্রদায়ের সমাবেশ হইয়া থাকিবে । পরে একইভাবে, 
রপ্রীগৌরাঙদেবের নামের ছায়ায় বিভিন্ন পন্থী বৈষবসম্প্রদায় সম্মিলিত হইয়া 
ছিলেন। তথাপি চক্ষু থাকিলে আমরা ক্লেখিতে পাইব যে, এই নশ্মিলন, 
সমাবেশ বা সমন্বয়ের অন্তরালে পূর্ব বিভিন্নতা এবং বৈশিষ্ট্যগুলিও বিচ্ভমান 
আছে। নাথস্ষ্টিকাহিনীর ভিত্তি বৌদ্ধসাহিত্যদর্শন নহে। বৈদ্িক- 
সাহিত্য ব! বেদাস্তই ইহার মুলে নিহিত আছে। বুদ্ধের আবির্ভাবের 
ছুই তিন শতাব্দী পূর্ব হইতে আধ্্যাবর্তের পূর্বাঞ্চল শৈবজাতীয় বহু শ্রম্ণঃ 
ব্রাহ্মণসম্প্রদায়ের লীলাক্ষেত্র হইয়! দঈড়াইয়াছিল। প্রাচীন বেদাস্ত ও 
বৌদ্ধমতের ভিত্তির উপর পরে বহু লার্বজনীন ধন্ম ও সাধনপস্থার সমাবেশ 
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€ সংঘর্ষণ হইয়াছিল। তন্মধ্যে অধিকাংশই একভাবে না একভাবে বৈদিক 
পরাবিষ্যার সহিত সংশ্ষিষ্ট। তাহারা যাজক ব্রাহ্গণদিগের পৌরোহিত্য স্বীকার 
করিতেন না। ইহার আভাস আমরা বক্ষ্যমান পুঁথিগুলিতে দেখিতে পাই। 
পিভৃষজ্ঞে বা পিতার শ্রাদ্ধকাধ্যে পুত্র "ব্যতীত অন্য পুরোহিতের প্রয়োজন 
কি আছে? পুত্র ভিন্ন পিতার প্রতি অধিক শ্রদ্ধাবান আর কে হইতে পারে? 
গোরক্ষনাথের ধন্মাদ্শ মতে নাথন্্টিকাঠিনীতে পুরুষের সহিত প্রকৃতির 
সংযোগ থাকিতে পারে না। বাস্তবিক পক্ষে ইহার মধ্যে প্রকতিকে অলেখ 
নিরঞজনের পশ্চাতে রাখা হইয়াছে । কিন্তু যখন কালক্রমে গৃহস্থগণ নাথধর্মম- 
তৃক্ত হইয়া পড়েন, এবং পূর্ণভাবে নাথসমাজ বা 08০, গঠিত হয়, তখন 
তীহাদের জীবনাদর্শের অনুযায়ী প্ররুতি-পুরুষ সংযোগাত্মক সাংখ্য ভাবের 
অবতারণা করিতে হইয়াছে । সম্ভবতঃ এই দমাজগঠন নাথধর্ম্ের আবির্ভাবের 
বহু বৎ্নর পরেই সম্ভব হইয়াছিল । (সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা) 


তৎপর স্থপ্রসিদ্ধ প্রত্বতাত্বিক ৬বাথালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ ও অধ্যাপক 
অমুল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়দ্ধয় এ সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। পরিশেষে সভাপতি 
৬হীরেন্ত্রনাথ দত, বেদাস্তরত্ব মহাশয় বলেন-_ “প্রথমে মনে হইয়াছিল যে, 
অগ্যকার এই প্রবন্ধে একটি নীরস বিষয়ের আলোচনা হইবে। কিন্তু পরে 
দেখা গেল যে আমরা আশাতীত আনন্দ উপভোগ করিয়াছি। ঞ্ * * 
 অগ্তকার আলোচিত স্ৃপ্টিতত্ব যে বেদের সহিত সাদৃশ্যুক্ত তাহাতে কোন 
সন্দেহ নাই। নাসদীয় স্ক্ত ছাড়া বেদের অন্যত্রও হৃষ্টির কথা আছে এবং 
তাহার মহিতও ইহার নাদৃশ্ত আছে। বেদে “অশব্বমসপর্শরূপমব্যয়ম্, বলিয়া 
ষে ব্রদ্দের নির্দেশ কর হইয়াছে, তাহার সহিত নাথধর্ম্ের নিরঞ্জনের ত 
কোনই পার্থক্য দেখা যায় না। পরস্ত, বেদে নিরঞন সংজ্ঞাটিও অপরিচিত 
নহে। তারপর গোরক্ষনাথকে নাথগুরু বলিয়া উল্লেখ কর! হইয়াছে । ইহাঁও. 
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হিন্দুধর্মের সহিত মিলে। পাতঞ্জলে ঈশ্বরকে -- “সঃ পূর্যেষামপি গুরু» বলিয়া! 
অভিহিত করা হইয়াছে । (সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা--২য় সংখ্যা, ১৩৩১ বাং )। 

নাথধর্ত্দে নিরঞ্জন তত্ত, ও বেদতত্ত। নিরঞ্জন বৈদিক দেবত৷ এবং 
বেদই বিশুদ্ধ বৌদ্ধধর্মের মূল 

(নহি) অঞ্জন (দাগ কালিম! ) যাহাতে অর্থাৎ যিনি বিশ্তদ্ ব্রচ্ম তিনিই 
নিরগন। পৃথিবী, চন্ত্র, হুরধ্য, গ্রহ; নক্ষত্রাদি পরিদৃশ্তমান বিশ্ব এবং তাহার 
অতীত যাহ কিছু আছে বা থাকিতে পারে, সেই সমস্তের ধিনি মূল অথবা 
ধাহাতে ততসমস্ত অবস্থিত, তাহার স্বরূপ অন্থভব করিয়া! ধধিগণ তাহাকে 
ব্রদ্ধ নামে অভিহিত করিয়াছেন। ব্রহ্ম সকল বিষয়ে সর্বাপেক্ষা সমধিকরূপে 
বড়, এবং তাহার শক্তির কাঁ্যও সর্বাপেক্ষা সমধিকরূপে অধিক। ব্রদ্ধ নিত্য 
অনাদ্দি। শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া .যায়, ব্রঙ্ম এক হইয়াও অনাদিকাল হইতে 
অনস্তন্ব্ূপে আত্মপ্রকট করিয়া বিরাজিত। বুংহ্‌ ধাতু হইতে ত্রন্ম শব্ধ 
নিষ্পন্ন--“বৃংহতি বৃংহয়হিচ ব্রক্ষ ।'* যোগিগণ এই ব্রন্ষকেই নিরঞ্জন বলেন। 
এই নিরঞ্জনই নাথদের উপাম্ত। নাথসিদ্ধারচিত প্রায় সকল যোগশাস্ত্রে নিরঞ্জন 
তত্ব দৃষ্ট হয়। যোগী দততাত্রেয়ের অবধৃত গীতায়, অষ্টাবক্র গীতার ১ম অধ্যায়ের 
৫ম শ্লোকে এবং বেদাস্তান্তর্গত উপনিষদগ্ডুলিতে নিরপ্ধনতত্ব আছে। বিবিধ 
উপনিষদের বিভিন্ন চিন্তাধারার সমন্বয়বিধান শ্রেতাশ্বতর উপনিষদে হইয়াছিল । 
নিরঞ্জন শব ইহার ৬ষ্ঠ অধ্ায়ে প্রথম দেখিভে, পাওয়! যায়। মুক্তিকোপনিষৎ 
অনুসারে সর্বশ্তদ্ধ ১০৮ খানি উপনিষৎ আছে। এগুলির দশখানি খগ্থেদের, ১৯ 
খানি শুক্র যজুর্ববেদের, ৩২ খানি কষ্খযভুর্ধবেদের, ১৬ খানি লামবেদের ও ৩১ 
খানি অথর্ববেদের | এগুলির ধ্যানবিন্ু, ব্রন্মবিন্দুঃ হংসোপনিষত, ্রদ্মবিষ্তোপনিষত 
ত্রিশিখিত্রাহ্মণোপনিষৎ, নির্বাপোপনিষৎ, শাণ্ডিল্যোপনিষৎ, যৌগশিখোপনিষৎ্, 
ব্রিপুরতাপস্থানিষৎ ভন্মজাবালোপানিষৎ প্রভৃতিতে নিরঞ্নতত্ব দৃষ্ট হয়। তাহা 
হইলে স্পষ্টই দেরা যাইতেছে ষে, নিরঞনতত্ থক, সাম, বজুঃ ও অরর্ব্ব সব বেদেই 


খু 
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আছে।| তাহা হইতে সিদ্ধান্ত অনিবাধ্য যে নিরঞ্জন বৈদিক দেবতা। নিরগুন 
সম্বন্ধে অপ্রচুর জ্ঞান লইয়! কয়েক জন পণ্ডিত এ সম্বপ্ধে আলোচনা করিতে গিয়া 
হিন্দু ও বৌদ্ধধন্নের নান। বিকৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন । অবধূত দতাত্রেয় তাহার 
গীতার প্রারস্তে স্পষ্টই উল্লেখ করিয়াছেন 'যে, হিন্দু ও বৌদ্ধ প্রতিভার মহামিলনে 
যে মহান্‌ দাশনিক তত্বের প্রকট ভারত দর্শনে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাই 
নিরঞ্রন তত্ব বা বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদ। নিরঞুন ' হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয়েরই উপাস্য এবং 
বেদ এই উভয় ধর্মের মূল। 


বুদ্ধদেব হিন্দু রাজপুত্র ছিলেন। তিনি যৌবন প্রাঞ্তিকাল পর্য্যন্ত 
হিন্দুবাজ পরিবারে অবস্থান করিয়া পরে পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করতঃ সংসার 
ছাড়িয়। যান। অতএব হিন্দুরাজ পরিবারে হিন্দুসংসারের মধ্যে তিনি বদ্ধিত 
হইয়্াছিলেন | হিন্দুশাস্ত্রের আলোচনার 'ও শিক্ষার তাহার যথেষ্ট সুযোগ 
স্থবিধা ছিল। এই সব কারণে বেশ বুঝ! যায়, হিন্দুপ্রভাব তাহার উপর 
বিশেষ ক্রিয়া করিয়াছিল । জন্ম, জরা, মৃত্যু শ্রভৃতির কারণ এবং ইহ! 
পরিহার করিবার উপায় নি্দেশই বুদ্ধদেবের উদ্দেশ্য ছিল। জাগতিক দুঃখের 
হেতু ও তাহা দূর করার উপায় সম্বদ্ধে (বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পূর্বে) উপনিষদে 
আলোচনা দৃষ্ট হয়। তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, হিন্দ-শান্ত্রের প্রভাব 
বুদ্ধদেবের চিস্তাধারাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিল। বৌদ্ধধর্মের সন্গ্যাসাশ্রম ব্যবস্থা 
্রা্মপ্যধর্ম্ের ব্রহ্মচধ্য ও বাণপ্রস্থ ব্যবস্থার ব্ূপাস্তর মাত্র। বৌদ্ধভিঙ্ষুদের 
বিনয়ব্যবস্থা ব্রন্মচারীর বিধি-ব্যবস্থার অনুরূপ মান্ত্। বুদ্ধদেব আত্মা ও পরমাত। 
স্বীকার করেন নাই বটে; কিন্তু হুঃখের কারণ নির্দেশ করিতে যাইযা 'অবিদ্যার” 
আশ্রয় গ্রহণ কনিয়াছেন এবং হুঃখ, ছুঃখের উৎপত্তি, দুঃখনিরোধ এবং দুঃখ- 
নিরোধের উপায়--এই চারিটি তত্বের নির্দেশ করিয়াছেন । সাংখ্য ও যোগ- 
দর্শনে এই সকল তত্বের বিস্তৃত আলোচনা দৃষ্ট হয়। মোক্ষ বা নির্বাণলাভই 
দুঃখ দুর করার প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া বুদ্ধদেব ঘাহী প্রচার করেন, তাহা সাংখ্য 


বাজ্গুরু যোগিবংশ ৪৭ 


বেদাস্তের প্রতিধ্বনি মাত্র । বুহ্ধদেব বলিয়াছেন-_-“সর্বম্‌ অনিত্যম্‌ সর্ববম্‌ 
অনাত্মম্‌ নির্ববাণং শাস্তম্চ'। ইহা বৌদ্ধধর্মের মূলতন্ব এবং ইহা হইতে শৃন্ত- 
বাদের স্থটি হইয়াছে । খখেদের দশম মগুলের নাসনীয় স্ুক্তে এই শুন্যতত্বের 
সন্ধান আছে। নাগাঙ্জুন বলিয়াছেন সকল ধর্মই শুন্যতা স্বভা ববি শিষ্ট 
(মাধামিক শাস্্--২৪1১৯ )। বৌদ্ধধশ্মে যোগাচার মত প্রবল। ইহা কপিল 
ও পতঞ্জলি খধির যোগের অনুকরণ মাত্র (215175 [জণ ০০০ 05 02১3153৩ 
859৭535705 7555৩ 209)। গৌড়পাদ বৌদ্ধশূন্তবাদ ও বিজ্ঞানব।দ সম্পূর্ণরূপে 
আয়ত্ত করিয়া সম্যক উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, ইহাদের সহিত ওপনিষৎ সত্যের 
সামঞ্ন্ত রহিয়াছে 07151925 ০£ [00575 511০5০55, ৬০]. 1, ০৪5৪৩ 429)। 
বুদ্ধদেবকে হিন্দুশাস্ত্র বিষ্ণুর অবতার বলিয়া ঘোষণ! করিয়াছে (১)। ভগবান্‌ 
শঙ্করাচাধ্য, জয়দেব প্রমুখ ধর্মাচাধ্যগণ বুদ্ধদেবক্ষে অবতার বলিয়াছেঃ, ॥ 
'ললিতবিস্তর” বৌদ্ধপগ্রন্থে বুদ্ধদেবকে স্বয়ং নারায়ণ বলা হইয়াছে। পদ্মপুরাণ 
ও ব্রন্মাগুপুরাঁণে বুদ্ধদেবকে উপবীতধারী ( নিবীত বুদ্ধ) বুদ্ধ বল৷ হইয়াছে। 
উপালিন্ত্তে তাহাকে খধিসতম, ভ্রিবিগ্যাযুক্ত ও ব্রহ্ষপ্রাপ্ত বলিয়া স্তব করা 
হইয়াছে । যিনি ক্রহ্ষস্বরপে বিরাজ করেন, যিনি ত্রহ্গত্ব লাভ করিয়াছেন, 
তাহাকে ব্রহ্মভূত বলা হয় । “ইতিবুদ্ধকং' নামক পালিগ্রস্থে তাহাকে ব্রহ্মভূত 
বলা হইয়াছে । বাইস্‌ ডেভিস সাহেব বলিয়াছেন---'1870301)8. 5/53 ৪. 
[11090 ৪0 11৩. 10551 0£ 11১ 1187000525 (6%1570581 ০6 17507972 
13000185875) 1755 [7 8522 5510171058৩ 71) 1 ডাঃ 'বামপ্রসাদ সেন 
বলিয়াছেন-_বুদ্ধদেব তাহার ধন্দে পাতগ্রল স্ত্রের প্রণালীই অনুসরণ করিয়া- 
হেন (0195771507815 3500125958৩ 92)। ব্রান্গণ্যশান্ত্রের পদ্ঘপুরাণ ও 
্রন্মাগুপুরাণের শালগ্রাম শিলায় বুদ্ধদেবের পুজার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। বহু হিন্দ্শাস্ত্ে 
দ্ধদেবের স্তব আছে । একদিন এক ব্রাহ্মণের বিবিধ প্রশ্নের উত্তরে বুদ্ধদেব 


(১) বাফুপুরাণ, মৎস্যপুরাণ, .শ্ীমস্ভাগবত | 
ণ 
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বলিয়াছিলেন, আমি দেবতা, গন্ধ, ষক্ষ বা মানুষ নহি--আমি বুদ্ধ। ইহার 
সঙ্গে হিন্দুধন্মের সর্ক্বোচ্চ আধ্যাত্মিক অন্থভূতি-_-অহম্‌ ব্রহ্গ--এর কোনও 


প্রভেদ নাই । বিশুদ্ধ বৌন্ধধন্ম হিন্দুধর্পের অঙ্গ বিশেষ (0195:71587575 73090188, 
258৩ 62)। 

£৬158651190815 ০০250150 /11]) 01১৩ 019119 0£ 9158 53 735091১- 
29280153927 01099 ০০275011028 15৮5৩) [300015392 820 
915 ৬0181108958 27 90101015610 10018, কোচ] 01 বিজে] 
05288] 1০5 ৬/. ৬/. 17510151) 1 অর্থাৎ বৌদ্ধধন্ম শিবপৃজার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে 
ও আশ্চব্যরূপে সমবন্ধযুক্ত । শিবোপাসনা ও বৌদ্ধধর্মের মধ উক্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ 
দক্ষিণ ভারতেও পরিলক্ষিত হয়। 

£007 11951015 0917009০001 11551170501551 309001)1970 00118177192 
৪1৩ 29112101009 হা) (166 80101 86158506055 ৮/০:০, 100 815 1511/৩1 
[2/01)88110 0758,25158150925 06 5 15102 ৩ ০০)010018 2100001 0155 
[95000 ৮715৩) 055 ৬1৩ (055750১০৮৯০, [1055 90 2501 75101৩9৩101 
ও :15৬০1৮ 82517531 115৩ 195 হোঃেস ০1 ০8965 ১এ1 ০0715 285179101১৩ 
0581৩ 01019517538 0€ [37:81317)91)-88051109 7 05315 53 ৪0018 ৮/93 
18105 50150৬51508 155 0৮০77০15515 05 309015196০0: 0517 015551 
০217 50150 99 11১ 91287115891] £€5810৬ 016 1813 00110/575 ১ 101 11551 
151155005 70 55152507019] 00361580053, [31217022 0216315 1550 
9175551০1১2 08110 17, (057808 [২651১০07101 [7015 10: 1901, 
৬০], ৬], 75115 6885 €158-6০০1 7০০ )। অর্থাৎ ডক্টর হোয়েকুল 
বলেন-_ধর্মের সংজ্ঞান্থসারে বৌদ্বধর্শ ও জৈনধর্শের কোনটিই প্রন্কৃত ধর্ম নহে; 
ইহারা বরং তৎকালোপযোগী মঠাধিষ্টিত সন্যাস সম্প্রদায় বিশেষের সাধারণ 
সঙ্ঘ মাত্র । এই ছুই ধর্ম জাতিবিভাগের শ্ষেচ্ছাচাবিতার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান 
হয় নাই? তাহারা ব্রাহ্মণসন্নযাসীদের জাতিপ্রথা-তিরোধান-প্রচেষ্টারই বিরোধিতা 
করিত; স্থৃতরাং জাতি-প্রথা ইহার! মানিয়াই লইয়াছিল। তারপর বৌদ্ধ 


বা জৈন যাজকেরা তাহাদের শিহ্ঠগণের ধশ্মগুরুর কাজই করিতেন; কিন্তু 


রাজগুরু যোগিবংশ ৯৯ 


তাহাদের ক্রিয়াকাগ্াদি যাবতীয় আনুষ্ঠানিক ব্যাপারে ব্রাক্ষণ যাকতকেরাই 
আহৃত হইতেন। 

প্রভৃপাদ বিজয়কুষ্ণ গোস্বামী বলিয়াছেন-_“বৌদ্ষশাস্ত্র সমস্ত যোগমূলক। 
অথর্ধবেদে ফোগের উপর্দেশ অধিক”» (০্রীত্রীসদ্গুরুসঙ্গ, ১ম সং, ২২০-২২১ 
পৃঃ)। তাহা হইলে দেখা গেল যে, বৌদ্ধধশ্ম ও টজনধন্মযোগধন্মীচারী সম্প্রদায়ের 
এক একটি শাখা মাত্র । 

বুদ্ধদেবের জীবনী ও ধশ্মমত আলোচন1! করিলে বুঝ। বায় যে, তিনি 
বৈদিক যুগের আধা খষগণেরই প্রতীক । “হিন্দুধশ্মের সকল উচ্চ চিন্তাধারার 
চরম সুরের খবর নিলে বৌদ্ধধশ্্ের পরম তত্বের সহিত ইহার কোন পার্থক্য 
ৃষ্ট হয় না। এতভ্িন্ন বৌদ্ধসমাজে ধর্মনিষ্ঠ শুদ্ধাচারী ক্রাঙ্গণ ও শ্রমণের 
ভুলা সম্মান। এইসব অবিসংবাদিত, সতা ভিত্তির” উপর নির্ভর কবিয়াই 
আর্ধা খষিগণ, হিন্দুবেদাস্তকেশবী শঙ্কর প্রভৃতি শ্রীীবুদ্ধদেবকে ঈশ্বরের নবম 
অবতাববূপে বন্দনা করিয়াছেন |% ( উদ্বোধন, £বশাখ ১৩৫৮ বাং )। কালবশে 
রূপাস্তরিত হইয়া বৌদ্ধধর্ম বিকৃত আকার ধারণ করিয়াছিল । বিকৃত হিন্দু 
৪ বৌদ্ধধশ্মকে উদার সার্বজনীন আধাত্মিক ভিত্তির উপর পুনঃ প্রতিষ্ঠিত 
করিবার জন্য মহষি অষ্টাবক্র, ভগবান গোরক্ষনাথ, ভগবান্‌ অৎস্তেন্্নাথ, খষি 
দত্তাত্রেয়, ভগবান্‌ শঙ্করাচাধ্য, পতিতপাবন গৌরাজদেব প্রমুখ হিন্দুধশ্মীচাধ্যগণ 
বিশেষভাবে চেষ্টা করিয়। সফলকাম হুইয়াছিলেন । ফলে বিকৃত বৌদ্ধধন্ম পুনরায় 
িন্দুধশ্মের অঙ্গীভূত হইয়াছে । 

উল্লিখিত আলোচনালমূহ হইতে ধন্মসংস্থাপনে, ধন্মসংস্কাবে ও ধর্মসমন্য়ে 
নাথগুরুগণের অলাধারণ প্রভাব ও ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায় । 


তৃতীয় অধ্যায় 


নাথযোগিগণের প্রতির্ভিত,ও পরিচাতিত 
অঠ্মক্দির ও তীর্থনানসমুহ 


“ধৈর্য্য ধর, ধৈর্য্য ধর, বাধ বীধ বুক। 
শত দিকে শত দুঃখ আন্বক আস্ক ॥” --(গোবিন্দদাস ) 
পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা দেখাইম্াছি যে, নাথযোগিগণ এক সময় বিশাল 
হিন্দুসমাজকে দীক্ষিত, নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করিয়াছিলেন । ইহাদের বংশধর- 
গণ অতীত ভারতের ( অবিভক্ত ) ধন্মজগতে একচ্ছত্র প্রাধান্ত লাভে সমর্থ 
হইয়াছিলেন। লমগ্র এশিয়া মহাদেশে তাহাদের বিজয় কেতন উডডীন 
হইয়াছিল বলিলেও অতত্যুক্তি তয় না। ভারতীয় সভ্যতায় ও সাহিত্যে নাথাচাধ্য- 
গণের দান অতুলনীয়। ব্রাক্ষণোচিত যাবতীয় গুণের অধিকারী হইয়া যে নাথ- 
যোগিগণ সমগ্র ভারতে ও ভারতের বাহিরে, প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন, 
দেবতার ম্যায় পূজিত হইয়াছিলেন, বহু মঠমন্দির এবং তীর্থস্থানের প্রতিষ্ঠা 
করিয়া শৈবধন্ম প্রচার করিয়াছিলেন, সেই নাথযোগিগণের প্রতিষ্ঠিত ও 
পরিচালিত প্রধান প্রধান মঠমন্দির ও তীর্থস্থানসমূহের তালিকা ও সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ নিয়ে প্রদত্ত হইল £_ 
গুরুগীতাধত “কঙ্কালমলিনীতন্ত্েঁ দেখা যায়-_ 
কনিষ্ঠাভ্যাং লং পৃথ্যাত্মকং গন্ধং 
অমুকানন্দ নাথায় এ শ্রীগ্ুরবে সমর্পয়ামি নমঃ । 
অঙ্ুষ্ঠাভ্যাং হুং আকাশাত্মকং পুষ্পং 
অমুকানন্দ নাথায় এ শ্রীগুরবে নমর্পয়ামি নমঃ। 
তর্জজনীভ্যাং বং বায়াত্মকং ধূপং 
অমুকানন্দ নাথায় এঁ' শ্রীগুরবে সমর্পয়ামি নমঃ 1 
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মধামীভ্যাং রং বন্ধ্যাত্মকং দীপং 
অমুকানন্দ নাথায় এ" শ্রীগুরবে সমর্পয়ামি নমঃ। 
অনামিকাভ্যাং রং অম্ৃতাত্মকং ৫নবেছ্যং 
অমুকানন্দ নাথায় এ শ্রীগুরবে সমপূঁয়ামি নমঃ । 
মাদ্রাজের নাথদের যে গুরুপরম্পর1 স্তোত্র প্রচলিত আছে, তাহার “ললিতা- 
সহল্্স স্তোক্রের শেষের অংশে আছে---" 
“বাগভবানন্দনাথ স্ত্রীপাদুকাং নীলকণ্ঠানন্দন।থ 
শ্রীসাংভ্রমানন্দনাথ শ্রীচিদাশ্বানন্দনাথ শ্রীপ্রসন্লানন্দ 
নাথ শ্রীআদিনাথানন্দনাথ শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি নমঃ1% 
তথাকার নিত্যোধ্সব গ্রন্থের প্রারস্ে আছে--  * 
“নত্বা ভান্থ্রানন্দ নাথ পাদাহ্থু জং তনোম্যুমানন্দ নাথো 
নিত্যোৎ্সব মনন্তধীঃ | নত্বা নাথপরম্পরাৎ শিবমুখযাং 
বিশ্লেশ্বরং শ্রীমহারান্ডীং তৎসচিবাংস্তদীয় পৃতনানাথাৎস্তেদস্তঃ পরাম্‌।” 

মাদ্রাজের নাথদের সম্বন্ধে অনেক বিবরণ [78015৪৮ সাহেবের 4৯5 
০0111750111 151191009 11151510015 01 177925+ গ্রন্থে পাওয়া মায় । 

শ্লীনন্দলাল বস্থ প্রকাশিত “উপাসনা পদ্ধতি'র ১২২ পুষ্টায় গুরুকুলের 
ত্পণ প্রসঙ্ধে দেখিতে পাওয়া যায়-__ 

“যেরূপ পিতৃকুল, মাঁতৃকুল সেইরূপ গুরুকুল খ্মাছে। প্রত্যেক দেবতার 
ব্রবিধ গুরুপংক্তি যথা-_ দিব্যোৌঘ, দেবতাস্থানীয় ; সিদ্ধৌঘ, সিদ্ধ পুরুষ ; মানকৌঘ, 
হুস্তু্পে অবস্থিত | দেবতা বিশেষে তাহাদের নাম ভিন্ন ভিন্ন। দিব্যৌঘের 
[ম--মহাদেবানন্দ নাথ, মহাদেব্যস্থা, ভ্রিপুরানন্দ নাথ, ভৈরবানন্দ নাথ । 
পদ্ধোঘের নাম--ব্রহ্মানন্দ নাথ, পূর্ণদেবানন্দ নাথ, চলচ্চিতানন্দ নাথ, চল্গাচলা- 
ন্ব নাথ, কুমারানন্দ নাথ, ক্রোধানন্দ নাথ, বরদানন্দ ন+থ, ম্মরদীপানন্দ নাথ, 
য়াদেবাদ্বা, মাম্বাবতী দেব্যন্বা। মানকৌঘের নাম-- বিমঙানন্দ লাথ, কুসলালক্র 
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নাথ, ভীমসেনানন্দ নাথ, ম্থধাকরানন্দ নাথ, মীনানন্দ নাথ, গোবক্ষানন্দন 1থ, 
ভোজদেবানন্দ নাথ, প্রজাপত্যানন্দ নাথ, মুলদেবানন্দ নাথ, রাস্তদেবানন্দ নাথ” 
বিল্লেশ্বরানন্দ নাথ, হুতাশনানন্দ নাথ, সময়ানন্দ নাথ, নকুলানন্দ নাথ, সস্তাষা- 
নন্দ নাথ। ইহাদের তর্পণ গুরুপার্র হইতে, এ" গুরু শ্রীঅমুকানন্দ নাথ বা 
অমুকী দেব্যন্বা শ্রুপাদুকাং তর্পয়ামি নমঃ 1" 

৬জগন্মোহন তর্কালঙ্কার সন্কলিত ও শ্রীঅমুতলাল কাব্যতীর্থ প্রকাশিত“দনাতন 
ধন্মানৃষ্ঠান তৃতীয় খণ্ডে ওয় সংস্করণ, তস্ত্রোক্ত নিত্য পৃজাপদ্ধতি) আছে-_ 

“অনন্তর পুজাবস্ত্রের বায়ুকোণ হইতে ঈশান কোণ পর্যন্ত গুরুপংক্তির 
পুজা করিবে, যথা--( পাদুকা বা এঁ বীজ ) মহাদেবী দেব্যঙ্া শ্রীপাদকাং পৃজয়ামি 
নমঃ। (এইরূপ) মহাদেবানন্দ নাথ শ্রীপা ; মহাকালানন্দ নাথ শ্রীপা; ত্রিপুরা 
নন্দ নাথ ভ্রীপা; ভৈরবানন্দ নাথ শ্রীপ্া। ইহারা দ্রিব্যঘ গুরু । সিছ্বোঘ 
গুরু, বথা--ব্রন্মানন্দ নাথ । পূর্ণদেবানন্দ নাথ । চলচ্চিতানন্দ নাথ । চলাচলানন্দ 
নাথ । কুমারানন্দ নাথ । ক্রোধানন্দ নাথ । বরদালন্দ নাথ। ল্মরদীপানন্দ নাথ। 
মায়াদেব্যত্বা। মায়াবতী দেব্যন্বা। মানবৌঘ গুরুপংক্তি, যথা--বিমলানন্দ নাথ। 
কুশলানন্দ নাথ । ভীমসেনানন্দ নীথ। স্ধাকরানন্দ নাথ । মীনানন্দ নাথ। 
গোরক্ষানন্দ নাথ | ভোজদেবানন্দ নাথ | প্রজাপত্যানন্দ নাথ । মুলদেবানন্দ 
নাথ । রস্তিদেবানন্দ নাথ । বিস্লেশ্বরানন্দ নাথ । হুতাশনানন্দ নাথ । সময়ানন 
নাথ । ( নকুলানন্দ নাথ) সস্তোষানন্দ নাথ | (পরে আপনার) গুরু, পরমপগ্ডরু, 
পরাপরপগ্ুরু, পরমেষ্ঠি গুরু । সর্বত্র প্রথমে পাদুকা বা এঁ বীজ এবং অন্তে 
ঞ্রীপাদুকাং পৃজয়ামি নমঃ বলিয়া গন্ধপুষ্প ছারা অভাবে অক্ষত জলঘারা 
পুজা করিবে। পরে ও এতে গন্ধপুষ্পে, ভৈরবখ্খষি শ্রীপাদুকাং পৃজয়ামি 
নমঃ125 €১১৯-৮১২০ পুঃ) 

“অনস্তর পীঠের উত্তরে বাযুকোণ হইতে ঈশান কোণ পধ্য্ত ক্রমশঃ 
গুরুপংক্তির পুজা করিবে। সর্বত্র গুরুপুজার অগ্রে পাছুকামন্ত্র বা এ" বীজ 
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যোগ করিতে হইবে। থা (পাছুক1 বা এ' বীজ ) উর্ধকেশানন্দ নাথ বজ্পুষ্পং 
প্রতীচ্ছ হু' ফট্‌ স্বাহা, উদ্ধকেশানন্দ নাথ গ্রপাদুকাং পৃজয়ামি নমঃ | ( পাদুক! 
বাএঁ" বীজ) ব্যোমকেশানন্দ নাথ শ্রীপাছুকাং বজপুষ্পং গ্রতীচ্ছ হ' ফট্‌ স্বাহা 
ব্যোমকেশানন্দ নাথ শ্রীপাছুকাং পৃজয়ার্টম নমঃ । এইরূপ সর্বত্র পুজামন্ত্র একই 
প্রকার, কেবল নাম মাত্র বিভিন্ন হইবে । এইরূপ নীলকণ্ঠানন্দ নাথ, বুষধ্বজানন্দ 
নাথ । (ইহারা দিব্যৌঘ গুরু)। বশিষ্ঠীনন্দ নাথ, কুম্মনাথানন্দ নাথ, মীননাথানন্দ 
নাথ, মহেশ্বরানন্দ নাথ, হরিনাথানন্দ নাথ । (ইহারা সিছ্বৌঘ গুরু)। তারাবতী 
দেব্যস্বা, ভানুমতী দেব্যস্বা, জয়! দেব্যন্বা, বিদ্যা! দেব্যন্বা, মহোদরী দেব্যন্বাঃ 
ফেরবী দেব্যদ্বা, স্খানন্দ নাথ, পরানন্দ নাথ, পারিজাতানন্দ নাথ, কুলেশ্বরানন্দ 
নাথ বিরূপাক্ষানন্দ নাথ । ( ইহারা মানবৌঘ গুরু 31৮ (১৫০--১৫১ পৃঃ )। 


“গীঠের উত্তরে বাযুকোণ হইতে ঈশানকোণ পধ্স্ত গুরুপংক্তির পৃজ। 
করিবে । সর্বত্র গুরুপৃজায় প্রথমে পাদুকামন্ত্র বা এঁ বীজ যোগ করিয়৷ দিতে 
হইবে এবং শেষে '্রপাদুকাই পৃজয়ামি নমঃ, যোগ হইবে। যথা--( পাছুকা বাঁ এ 
বীজ) পরমাত্মানন্দ নাথ শ্রীপাদুকাং পৃজয়ামি নমঃ । এইব্প পরমানন্দ নাথ, 
পরমেষ্ঠ্যানন্দ নাথ, শুভোদয়ানন্দ নাথ, কৃষ্ণীনন্দ নাথ, কলানন্দ নাথ । ( ইহারা 
দিব্যৌঘ গুরু )। নারদানন্দ নাথ, কাশ্ঠপানন্দ নাথ, শস্তণনন্দ নাথ, ভার্গবানন্দ 
নাথ, কৌলিকানন্দ নাথ । ( ইহার] পিদ্ধৌঘ গুরু )। রুদ্রাচার্যানন্দ নাথ, 
ক্ষমাচাধ্যানন্দ নাথ, পবনাশনানন্দ নাথ, কুমাবীশানন্দ নাথ, শক্তিধরানন্দ নাথ, 
জ্ঞানানন্দ নাথ, প্রভীকরানন্দ নাথ, হরিশম্মানন্দ নাথ, দততাত্রেয়ানন্দ নাথ, 
প্রিয়ংবদানন্দ নাথ, চরধ্যানন্দ নাথ । (ইহারা মানবৌঘ গুরু )। লশক্তিক গুরু 
_-অমুকানন্দ নাথ, অমৃকী দেব্যঘা, সশক্তিক পরম গুরু অমৃকানন্দ নাথ, অমৃকী 
দেবান্বা, সশক্তিক পরম গুরু অমুকানন্দ নাথ, অমুকী দেব্যস্থা। সর্বত্র প্রথমে 
পাছুকামন্ত্র বাঁ এ বাঁজ এবং অস্ত শ্রীপাদুকাং পুজয়ামি নমঃ (১৬৭, ১৬৬ পৃঃ)। 


১০৪ বাজগুরু যোগিবংশ 


বৈষ্ুব গোত্বামীগণ শ্রচারিত ও প্রকাশিত শ্রীস্রীগ্ডরু গীতা গ্রন্থের মানস 
গুরু সম্পর্কে “অথ মুদ্রাভেদে মানসপৃজার ক্রম” বিভাগে আছে-- 

“কনিষ্ঠাভাং লং পৃথিব্যাত্মকং গন্ধং অমুকানন্দনাথায় এঁ শ্রীগুরবে 
সমর্পয়ামি নমঃ । অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং হুং আর্কাশাত্মবকং পুষ্পং অমুকানন্দ নাথায় এ 
্রীপ্তরবে সমর্পয়ামি নমঃ | তঞ্জনীভ]াং ষং বায়াত্মকং ধৃপং অমুকানন্দ নাথায় 
এ শ্রীগুরবে সমর্পয়ামি নমঃ । অনামিকাভ্যাং রং অম্বতাত্মকং নৈবেছ্ং 
'অমুকানন্দ নাথায় এ শ্রীগ্তরবে সমপ্পর়ামি “নমঃ |” 

উল্লিখিত স্থলে নাথাচাধাদিগকে দেবতারূপে, সিচ্ধরূপে এবং মানবমধ্যে 
গুরুরূপে হিন্দুর পুজার দেখিতেছি। আর ইহাও বুঝা যাইতেছে যে, নাথেরা 
শৈব, শাক্ত, গাণপত্য, বৈষ্ুব প্রভৃতি তৎকালে প্রচলিত সকল ধন্ম-সম্প্রদায়ের 
গুরু ছিলেন। আজকাল যত প্রকার " গুরু প্রণ/লীকা প্রচলিত আছেঃ 
নাথেরা তাহার প্রতিষ্ঠাত। ছিলেন। এক কথায় নাখেরা--জগদগুরু ছিলেন। 
সেই জন্য হিন্দুর অনেক দেবতার উপাধি “নাথ”? যথা-বৃন্দাবনের শ্রীকষ্ণ 
গোপীনাথ 7; দ্বারকার শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকানাথ; দক্ষিণকাঞ্চির শ্রীকফ্ণ র্ঙ্গনাথ ; 
রামেশ্বরের শিব--রামনাথ ; কাশীধামের শিব--বিশবনাথ ; কাশ্মীরের শিব-- 
অমরনাথ ; চট্রগ্রামের শিব- চন্দ্রনাথ ; বজেোপসাগরের মতেশ্খালির দ্বীপের 
শিব--আদিনাথ ; হুগলির শিব--তারকনাথ ; উজৈস্তাপর্ববতের শিব-রূপনাথ ; 
কাছাড়ের ভূবন পাহাড়ের শিব--ভুবননাথ ? মথুরার শিব--ভূতনাথ ; শ্রীক্ষেত্রের 
€ নীলাচলের ) বিষুণ-জগন্নাথ ; নেপালের শিব পশুপতিনাথ ; বুন্দাবনের 
গিরিরাজ গোবর্ধন--গোবদ্ধননাথজী ; দক্ষিণ দেশের শ্ীশ্রীবেস্কটনাণজী এবং 
ভারতের উত্তর প্রাপ্তস্থিত--অমরনাথ, বদরিনাথ, কেদারনাথ, পিছোঁড়নাথ, 
খোজোরনাথ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ হিন্দুতীর্ঘস্থানগুলির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 

প্রাপ্য পুণারতাং লোকানুযিত্বা শাশ্বতীঃ লমাঃ | 
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগত্রষ্টোহভিজায়তে | ৪১ 


বাজগুরু ফোগিবংশ ১০৫ 


অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীম্জাম্‌। 
'এতদ্ধি ছুলভতবরং লোকে জন্ম বদীদৃশম্‌ | ৪২ 
( শ্রীমপ্তগব্দগীতা। যষ্টোহধ্যায়ঃ ) 
শ্রীধর স্বামী উক্ত ক্লোকের টীকায় গোক্ষহেতু একুলে জন্ম দুল বলিয়াছেন-_- 

“এতদ্ধিলোকে দুল ভতরং মোক্ষহেতুত্বাং”। অহামহোপাধ্যায় গ্রমথনাথ তর্ক ভূষণ 
সম্পাদিত শ্্ীমপ্তগবদগীতায় উক্ত শ্লোকের বঙ্গান্ুবাদে--“অথবা ধীমান যোগীদের 
কুলে (সেই যোগত্রষ্ট ব্যক্তি ) জন্মলাভ করিয়া থাকেন। মন্থস্যলোকে এইপ্রকার 
যোগিগণের কুলে জন্ম ( যোগত্রষ্টগণের পক্ষে ) দুলভতর” ॥ (৪২)। উক্ত 
গ্রন্থে আনন্দগিরি টীকায় নিয়োদ্ধত বঙ্গানুবাদ আছে--“অথবা ধনীদিগের কুল 
বাতিরেকে দরিন্র অথচ বুদ্ধিমান যোগীদিগের ঝুলে ( যোগভরষ্ট ব্যক্তি ) জন্ম- 
গ্রহণ করিয়া থাকেন । এই দরিদ্র শোগীদিগের কুলে ইহা ( যোগভষ্ট বাক্তিগণের 
পক্ষে ) ধনবান্দের কুলে জন্ম অপেক্ষা ছুলভতর; ষথোক্ত বিশেষণযুক্ত দরিদ্র- 
যোগিগণের কুলে জন্মই'* অধিকতর স্পৃহণীয়--ইহাঁই তাত্পধ্য”॥॥ (9২)। 
শ্রীঅরবিন্দের ব্যাখ্যা] অবলম্বনে শ্রীঅনিলবরণ বায় সম্পাদিত শ্রীমপ্তগব্দগীতায় 
উক্ত শ্লোকের বঙ্গান্ুবাদে বলা হইযাছে--“যোগঞ্ষ্ট ব্যক্তির পক্ষে আরও উত্তম 
গতি হইতেছে, বুদ্ধিমান যোগীর গৃহে জন্মগ্রহণ; কারণ সেখানে তিনি 
পুনরায় যোগ অভ্যাসের অনুকুল শিক্ষা ও পুরিপাশ্থিক অবস্থা প্রাপ্ত হন।” 
যোগী যাজ্ঞবন্ধ্য বলিয়াছেন, নানা জন্ম ভ্রমণের পর মানব সর্ববিধ পাপ ক্ষয় 
করিয়া শুদ্ধদেহ হইলে বিদ্যা ও ধনধান্তসমন্িত হইয়া যোগীদের মহৎ কুলে 
জন্ম গ্রহণ করেন-- 

“ততো নিষ্কাল্সধী ভূঁতাঃ কুলে মহতি যোগিনঃ। 

জায়তে বিদ্কয়োপেতা ধনধান্য নমস্থিভাঃ 11৮ ২১৮ 

( যাজজবন্ধা সংহিতা---৩য় অধ্যায়) 


১০৬ রাজগুরু যোগিবংশ 


পণ্ডিত গুরুনাথ বিগ্যানিধি সম্পাদিত গীতাতে “কুল? শব্দে বংশ" বুঝায়, বলা 
হইয়াছে । পণ্ডিত রামকুমার স্মতিরত্ব “কুল” পদে বংশ" না বুঝাইলে ইহার 
কোন সার্থকতা থাকে না বলিয়াছেন--“ইতি গীতাঁলিখিত গ্লেকেন চ এষা 
প্রাচীনত্বং খ্যাপয়তি, অন্যথা! অত্র ক্লোকে কুলপদন্য বৈয়র্ঘ্যং স্যাৎ যতো যোগিনাং 
ংশাদিকং প্রয়োজনবহিভূতিমিতি।” 

শাস্তিশতককার বলেন--“যোগন্রষ্ট কুষোগাশ্চ তথা যোগিকুলোত্তবাঃ 1", 
অর্থাৎ যোগত্রষ্ট ও কুযোগিগণ যোগিকুলে 'জন্ম গ্রহণ করেন । 

শান্রশতকে আছে--+“যোগ্রষ্ট কুযোগাশ্চ বিপ্রা যোগিকুলোগ্তবাঃ 1” অর্থাৎ 
যোগভ্রষ্ট ও কুযোগিগণ যোগিত্রাঙ্গণকুলে জন্মগ্রহণ করেন । 

এই “কুল? শব্ধ যে বংশবাচক সে সমন্ধে সন্দেহ করা উচিত হইবে না। 

আগম সংহিতায় আছে--“কশ্ঠপছুহিন্তা কৃষ্ণা বিন্দুনাথে সমপিত11% 
অর্থাৎ কশ্তুপ খধির কন্া কৃষ্ণাকে বিন্দুনাথ বিবাহ করেন। কশ্প খষি 
একজন প্রজাপতি ছিলেন। দক্ষের ৬০টী কল্ঈর ১৩টীকে তিনি ববাহ 
করেন। সেই খষধিকুলশ্রেষ্ট কম্ঠপ নাথযোগী বিন্দুনাথকে স্বীয় কন্যা সম্প্রাদান 
করেন। আগম সংহিতায় আরও দেখ! যায়, বিন্দুনাথের ষোল জন পুত্রের 
মধে। দশজন গৃহত্যাগ করিয়। স্ব স্ব নামানুসারে গিরি, পুরী, ভারতী প্রভৃতি 
নামে এক একটা ধশ্ম সম্প্রদায় গঠন করেন । যথা--“গিরিপুরীভারত্যাি 
শৈলনাগা সরস্বতী বামানন্দী  শ্যামানন্দী স্থকুমারাচ্যুতস্তথা। এতে দশ গৃহং 
তাক্ত। ন্্মস্তি দিগ্‌দিগম্তরং ৮ তাহা ভইলে দেখা যাইতেছে, মহাপুরুষ চৈতন্ত- 
দেবের দুই জন দীক্ষাপ্ডরু বিন্দুনাথের ছুই সন্তানের প্রতিষ্ঠিত ধণ্মসম্প্রদায়তুক্র-- 

“তবেত করিলা প্রভূ গয়াতে গমন। 
ঈশ্বর পুরীর সঙ্গে তথহি মিলন ॥ 


রিরারারারারা রা 85825:5927রারারারা রা রিকিরারর 
ক তারি, পুলী, ভারতী প্রভৃতি নামে শ্রীমচ্ছক্করাচাধ্যদেবের দশনামী 
সম্প্রদায়ের কথাও শুনিতে 'পাওয়। যায়। 


বাজগুর যোগিবংশ ১০৭ 


দীক্ষা অনস্তরে কৈল প্রেম পরকাশ 
দেশে আগমন পুনঃ প্রেমের বিলাস 11১, 

( শ্রীশ্রচৈতন্তচরিতামৃত ) 
“কেশবভারতী আইল! নদীয়া নগরে || 
প্রতৃ তারে নমস্কারি কৈলা নিমন্ত্রণ । 
কা ৬ ক শী রঃ ক 
তৃমিত ঈশ্বর বট*সাক্ষাৎ নারায়ণ। 
কূপ করি কর মের সংসার মোচন ॥ 
গং গা শঃ ক রঃ 
এত বলি ভারতী গোসাঞ্ছি কাটোয়াতে গেলা । 
মহাপ্রভূ তাঁহাম্যাই সন্ান করিলা |1” 

( প্রপ্রীচৈতন্তচরিতামূত ) 


অধঃপতিত অবস্থায় রোগিজাতির মোটামুটি আটশত বদর কাটিয়াছে। 
এই জাতির অধঃপতিত অবস্থার প্রায় মধাকালে শ্রীচৈতন্তগ্রভর সন্ন্যাস গ্রহণ 


ও প্রেম বিতরণ। 


সে সময় নাথ-সম্প্রদায়ের ঈশ্বর পুরী ও কেশব ভাবতীর 


নিকট ঠতন্যদেবের সন্স্যাসের দীক্ষাগ্রহণ অভিজাত সম্প্রদায় সা করিবেন 


কেন? 


“গোগীনাথ কহে ইহার নাম শ্রীকষ্ণচৈতন্তয। 
গুরু ইহার কেশব ভারতী মহামান্য | 
সার্বভৌম কহে এই নাম সর্বোতম। 
ভারতী সম্প্রদায় ইহো হয়েন মধ্যম ॥। 
গোপীনাথ কহে ইহার নাহি বাহ্াপেক্ষা। 
অতএব বড় সম্প্রদায় করিল উপেক্ষা 1৮ 


(শ্রীশ্রীচৈতন্তচরিতাম্ণত ) 


১০৮ বাজগুরু যোগিবংশ 


দেশরিদেশে লাগতীর্থ, শিলাজাণি ও শিভামুত্তি 


নাথযোগিগণ শৈব ছিলেন। শৈবধর্মের প্রাবল্যের কাল হইতে ভারতে ও 
ভারতের বাহিরে € সমগ্র এশিয়া ব্যাপিয়! ) শৈবনাথতীর্ঘ, শিলালিপি ও 
শিলামুহ্তি স্থাপিত হইয়াছে । এখনও ইহাদের অনেকগুলি বিদ্যমান থাকিয়া 
শৈবনাথদিগের অতুল কীত্তির সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে । এমন একদিন ছিল 
যখন ইহাদের প্রায় সবগুলিই নাথদ্দিগের আয়ত্াদীন ছিল। এগুলি স্বর্ণের 
হিন্দুর অতি পবিভ্র তীর্থর্ূপে পরিগণিত হইয়াছিল । কিন্তু কালক্রমে বছ তীর্থের 
তীর্থগুরুর পদ হইতে নাথের! বিচ্যুত হইয়াছেন। তবুও ভারতে ও ভারতের 
বাহিরের যে সব তীর্থভূমিতে, এখনও নাথদের পূজা হইতেছে, তাহার সংখ্যাও 
নগণ্য নহে । নিম্নে তাহার কতকগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল £-- 


নেপালে মণ্ন্তেক্রের শৈব বিগ্রহ-_-ডক্টর শ্রীমতী কল্যাণী মল্লিক 
তাহার 'নাথপন্থ* গ্রন্থে বলেন_-“মতস্বেক্র শৈব যোগীর বেশেই নেপালে 
শৈবধর্শ প্রচার করিতে ধান এবং তাঁহার রচিত 'কৌলজ্ঞান নির্ণয়+ নামক 
পুঁথিতে বৌদ্ধধর্মের উল্লেখ মাত্র নাই। পরবর্তী কালের পু'থিমধ্যেও বৌদ্ধ- 
ধর্মের কোন কথা পাওয়া যায় না; শিব ও শক্তির কথাই পাওয়া যায়। ধক * *৬ 
মৎসো্্র শৈবযোগী হইয়াও নেপালী বুদ্ধদের মধ্যে চতুর্থ বোধিসত্ব অব- 
লোকিতেশ্বর অবতাররূপে উপাস্ক হইলেন কিরূপে, তাহাই বিস্ময়ের বিষয়। 
ক ৬ ঞ্চ*্* নেপালে মতন্েন্দ্রের শৈববিগ্রহও আছে। ৭পৃঃ। কক 
শৈবপন্থী মতস্যেন্ত্রের নেপালের প্রধান দেবতারূপে অচ্চিত হওয়া বাস্তবিক 
বিস্ময়জনক। নেপালে শৈবযোগীর বেশে মতন্ত্েন্্র শৈব্ধন্মই প্রচার করেন, 
তাহার মন্ত্র ও তীর্থাদিও শৈব, শৈবযোগীরাই যে প্রথমে সহজবোধ্য সংস্কৃত ও 
বাঙ্গল! ভাষায় পদ রচনা করেন-তাহ। নিঃসন্দেহ। অতএব মৎস্তেন্ত্র কোন- 
ক্রমে বৌদ্ধ হইতে পারেন না। ২১পৃঃ। *%ক%* মতম্যেজ্ের রথযাত্রা 
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আঁযষাদের দেশের জগন্নাথের রথযাত্রার মত ম্হাসমাবরোহছে অনুষ্ঠিত হয়। 
রাজ্যচ্যুত নেপালরাজ শ্রীবসস্ত দেবজী মৎস্তেন্দ্ের আশীর্বাদে হ্থীয় রাজ্য পুনঃ 
প্রাঞ্ধ হইলে, প্রতি বংসর বৈশাখ মাসে ভোগমতী নদীতীবে তাহার উৎসবের, 
ব্যবস্থা করেন |” ২০ পৃঃ। 
নেপালে মগ্ন্তেন্্র নাথের মন্দির ও ৃতিফলক-- ইহার অন্ধ নাম 
বাঙ্জমতী অবলোকিতেশ্বরের মন্দির। ৭৯২ নেপালান্দে (১৬৭২ খুঃ অন্দে ) 
নেপালরাজ শ্রীনিবাস কর্তৃক উক্ত মন্দিরের তোরণ সহিত স্বর্ণঘ্বার স্থাপিত হয়। 
ইহার শিলালিপিতে আছে, 
“শ্রীলোকেশ্বরায় নম£-- 
মতস্যেন্্রং যোগিনাম্‌ মুখ্যাঃ শাক্তাশক্তি বস্তি যৎ। 
বৌদ্ধাঃ লোকেশ্বরং তন্মৈ নমঃ ব্রন্মস্বরূপিনে ॥ 
নেপালাব্দ লোচনাচ্ছিত্র সপ্তে 
শ্রীপঞ্চম্যাং শ্রীনিবাসেন বাজ্ঞ। 
্্ণ্বারং স্থাপিতং তোরণেন 
সার্ধং শ্ীলোকনাথম্ত গেহে।” 
(11790110807 ০ 5051 হয [যেনে উ2ুতজাছ ০], 1১6) 
অর্থাৎ ষোগিগণের শ্রেষ্ঠগণ ধাহাকে মত্ম্েন্্র বলেন, শাক্তগণ ধাহাকে শক্তি 
বলেন, সেই ত্রন্মম্ববূপ লোকেশ্বরকে প্রণাম কৃরি। ৭৯২ নেপালাবে শ্রীপঞ্চমী 
তিথিতে শ্রীনিবাস রাজা কর্তৃক লোকনাথের মন্দিরের তোরণ সহিত স্বণদার 
স্থাপিত হইল । 
নেপালরাজ্জ নরেন্দ্রদেবের সময় নেপালে বৌদ্ধধর্ম প্রবল ছিল। সে সময় 
দ্বাদশবর্ষব্যাগী অনাবৃষ্টি ও ছুঙিক্ষে নেপাল ধ্বংসমুখে ধাবিতহ ইয়াছিল। নেপালের 
বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ বা অন্ব কোনও ধর্মের সাধকগণ সেই দুনিবার ছুধ্যোগ নিবারণ 
করিতে পারেন নাই । সে সময় মত্স্ত্ন্রনাথকে তৎকালীন প্রসিদ্ধ নাথধর্শের 
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অলৌকিক শক্তিসম্প্ন দিদ্ধপুরুষ জানিয়৷ নেপালাঁধিপতি তাহাকে স্বরাজ 
বিশেষভাবে আহবান করেন এবং তাহার সাধনশক্তিবলে নেপালের সেই দীর্ঘ- 
কালব্যাপী অনাবুষ্টি ও ছুতিক্ষ নিবাবিত হয়। তদবধি নেপালের বৌদ্ধগণ 
মতস্যেন্রনাথের শিষ্ত হইয়] ক্রমে ক্রমে হিন্দুভাবাপন্ন হইতে আরম্ভ করেন। 
এই কারণেই উদ্ধৃত ক্লোকে দেখা যাইতেছে, নেপালরাঁজ বাঙ্গালী মতস্যেন্্- 
নাথকে (৪র্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য ) ত্রন্মন্বর্ূপ বলিয়া প্রণাম করিয়াছেন । 

হড় সন সাহেব বলেন---45755 [জমজ [95৬ 5০51১৩ [২515 ০£ 


(59557286157). ( ভাটার্গাওন ১, [15188 5. 01301915 ০ 850013 
[009 /£১01581055, 21001010861) £১55-455510155153555 টিলা 00151515 
[575915. (02858527010 05 0115 ০1 18111051155. 12 50501, 
[15155380701 12510051015 0915801150০ ৩০551 ৮753 5. 0150817 
০৫ 1৮৩ 55815 ০1 1582 85501815. ₹ ক রা 15055 50০৬৬ 
4১0510101595757 11751851005 585 11515570015 56 71035 20255] 
17151050119 19165775010 01155 60 0571015 01 015030 05 0১৩ 
7511-1020%52 07520011511 55155531005 19500655119 70507 
009198711৩8 02) 10059581759 ০3৩58] ছাএ 00025 (97. 
55715৪ ৬]]) 08111, 088৩ 197), 

অর্থাৎ নরেন্দ্র দেব বাঘপত্তনের রাঙ্গা হন। তিনি বন্ধুদত্ত আচাধ্যের 


শিষ্ ছিলেন । দ্বাদশ বর্ব্যাপী অনাবুষ্টি ও দুভিক্ষ নিবারণের জন্য আধ্যা- 
বলোকিতেশ্বরকে তিনি আসামের পুতলক পর্বত হইতে নিমন্ত্রণ করিয়া ললিত- 
পত্তনে আনিয়াছিলেন। পাদটাকায় তিনি বলিয়াছেন-:এই আর্যাবলোকি- 
তেশ্বরই কি মতশ্তেন্দ্রনাথ, খৃঃ অন্ধ পঞ্চম শতাব্দীতে ধাহার নেপাল আগমন- 
বার্ত। বিখ্যাত ম্থৃতিফলকের ক্লোকে উল্লিখিত হইয়াচিল? পদ্মপাণি ও 
মতন্তেন্্রনাথ ষে একই ব্যক্তি তাহা নেপাল ও চীনের শান্্রাছছসারে প্রতিপম হয়। 

ধ্দজগতে মতন্যেন্্রনাথের স্থান অতি উচ্চে। বুদ্ধদেব যেমন হিন্দুর নিকট 
ভগবানের অবতার বলিয়া! পৃজিত, বাঙ্গালী মহস্ত্ন্্রনীথও তেমনি বৌদ্ধদের 
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নিকট বুদ্ধদেবের অবতার বলিয়া .পুজিত। ইহা হিন্দুর, বিশেষ করিয়া 
বাকলীদের পরম গৌরবের কথা। রাজা নরেন্ত্রদেব কুক যিনি নেপালে 
আহত হইয়াছিলেন, তিনিই যে মত্ন্তেন্দ্রনাথ বা অবলোকিতেশর তাহা 
বিখ্যাত চীন-পধ্যটক হয়েননাউও ম্বীকার করিয়াছেন-_41[1১৩ 15707915০0৫ 
/৯19001015159552 68115011595 51505 351151050১৬ ০০9220505 05০- 
01৩6 25 5718950৩027 005 0500৩ ০0৫6 155 ৮111555,10175 2558৬ 7151015 21 
00127181159 19 127805  ০£ 20580. 5157 ০০৮৪৭ /২115 91155] 0915158, 
](1510081779 158]6 01 0055 55587 01015 22 05191535015 5007 00811158115 
010১৩ 5150 00150155219 500 59111581119াজত। ([0ন01জাছ ১05 
৮০]. 1১0 ০9৪ 169 )। অর্থাৎ অবলোকিতেশ্বরের মন্দিরকে জনসাধারণ 
মৎন্তেন্্রনীথের মন্দির বলিয়া থাকে । মন্দিরটি গ্রামের অধ্যস্থলে অবস্থিত। 
মন্রিরস্থিত বিগ্রহ মুন্ময়। কিন্ত ঝোপ্যমপ্ডিত। বৎসরের অর্ধেক অর্থাৎ ছয় 
মাসকাল বিগ্রহ এই মন্দিরে অবস্থান করেন এবং আর ছয় মাস ললিতপত্নে 
রক্ষিত হন। 

হডসন সাহেবের 187209555 1-115151075 হান [২51281017০1 57০51 
৪০.77৮৩1 গ্রন্থে এ সম্বন্ধীয় বিবরণ আছে। রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটীর 
পুস্তকাগারে হড্‌সন সাহেবের সংগৃহীত নেপাল ও তিব্বতের অনেক পুস্তক 
আছে। তাহার সংগৃহীত কয়েকখানি পুস্তক কেন্বিজ ও প্যারিসে প্রেরিত হয়। 
প্যাত্রিস হইতে এই সব পুম্তকের সারভাগ ফরাসী ভাষায় প্রকাশিত হয়। 
মহামহোপাধ্যায় হরপ্রপাদ শাস্ত্রী ইহাদের অতি সংক্ষিপ্ত সার সঙ্চলন করিয়া- 
ছিলেন। এই সকল পুম্তকের অনুসন্ধান আবশ্তক। পূর্বেই দেখাইয়াছি 
আসামের প্ুতলক পর্বত হইতে মত্ন্তেন্দ্রনাথকে নেপালে লওয়া হইয়াছিল । 
পুতলক পর্বত চারিটি বলিয়া কয়েকক্গন পণ্ডিত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । তীহাদের 
মতে একটি তিব্বতের রাজধানী লাসা নগরীতে, একটি চীনের পূর্ববপ্রাস্তে, 
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আর একটি ভারতের দক্ষিণে কন্যা কুমারিকার নিকট এবং চতুর্থটি সিন্ধু নদীর 
মোহনায় ধলিয় তাহাদের বিশ্বাস। এই চারি স্থানেই মতস্তেন্জনাথেরঞ্জ্বহার- 
ভূমি ছিল। 

“কথিত আছে মৎশ্তেন্দ্রনাথ তিনটি প্রধান নদীর মোহনায় স্বীয় আশ্রম 
শ্বাপন করিয়াছিলেন । প্রথমটি চীন দেশের প্রধান নদীর মোহনায় চুহ্ান বীপ- 
পুঙ্জের পুটো দ্বীপে । এখানকার লোকেশ্বর বা কোয়ানইন মন্দির জগছিখ্যাত। 
দ্বিতীয়টি গঙ্গা-ব্রহ্গপুত্রের মোহনায়--খুব সম্ভব মহেশখালি ত্বীপে কিংবা সাগর 
ত্বীপে। ₹ *্* * ** আর একটি সিদ্ধু নদীর মোহনায় কচ্ছ প্রদেশে । 
এখানেও ধীনোধর প্রভৃতি স্থানে নাথপন্থী সন্্যাসীদের প্রতুত্ব আজিও বিদ্যমান 
আছে। উক্ত আছে, সারা বৌদ্ধজগতের পৃজ্য নাগাজ্ছুনও এই অবলোকিতে- 
শ্বরের ( মতন্টেন্্রনাথের ) “পায় চণ্ডিকাসিদ্ধ হন এবং মহারাজ শিলাদিত্য 
হর্ষবর্ধন ইহার কৃপায় ভারত সাম্রাজ্য প্রাঞ্থ হন।”% ভারতসভ্যতায় নাথধন্মের 
দান-_-পুরাতত্ব বিশারদ শ্রীভোলানাথ নাথ, এম-এ)। " 

৬অক্ষয়কুমার দত্ত বলেন--“নেপাল অতি বিস্তীর্ণ স্বাধীন রাজ্য। এই রাজ্যে 
ব্হুসংখ্যক প্রাচীন নাথযোগীর নিবাস আছে। তাহারা প্রায় সকলেই যোগমার্গে 
রত এবং এ প্রদেশস্থ সমন্ত হিন্দুজাতির অর্থাৎ চতুর্বর্ণের গুরুপদে বরণীয়। 
কঃ কক জ ক্* নেপালাধিপতি বহুকাল হইতে নাথগুরুর শিষ্য । এখানে 
যোগী গোরক্ষনাথজী ও মতস্টেন্্র (মীননাথ) নাথজীর প্রসিদ্ধ দুইটি মঠ অগ্যাপি 
বর্তমান থাকিয়া নাথবংশীয় যোগীদিগের পবিভ্র জাতিত্বের সাক্ষ্য প্রধান: 
করিতেছে । এ মহদ্বয় বাঘমতী নদীর পূর্ববধারে পর্বতোপরি স্থাপিত এবং 
পর্ববত-অধিত্যকা হইতে নদীকুল পধ্যস্ত প্রস্তরনিম্মিত ঘাট আছে। এই ঘাট 
বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। বিখ্যাত পবিভ্র তীর্থস্থান-_ 'পশুপতি নাখ, এই স্থানে 

অবস্থিত। ক % ঞ্ গ্গ এই দেবমন্দির প্রস্তরনিশ্মিত ঘাট এবং বহুসংখ্যক 
** হুয়েনসাঙ সিয়ুকী 
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ছদ্র ক্ষুদ্র মন্দির দ্বারা পরিশোভিত। এই সকল মন্দির ও দেঝালয়ের সেবাদির 
দন্ত ব্হুনংখ্যক নাথযোগী সর্বদা নিযুক্ত রহিয়াছেন। এ সকল মন্দিরের 
পূজাদির ব্যয় নেপালেশ্বর স্বপ্রং বহন করিয়া থাকেন | এ জন তাহাকে মানিক 
পাচ সহশ্্রেরও অধিক টাক! রায় করিতেন্হয়।” € ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদ্াক্ 
স্*ইয় ভাগ) 
প্রাচ্যবিদ্াম্হার্ণব নগেন্দ্রনাথ বনু বলেন-"গ"নেপালের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা 
সতম্তেন্রনাথ । পাটনের অন্তর্গত ভোগমতী গ্রামে এই মন্দির ও লিঙ্গ 
স্বাপিত । বৎসরের প্রথম দিন ( বৈশাখের প্রথম দিন ) প্রথম (মতন্তেন্্রনাথের) 
উত্মব আর্ত হয়। এ দ্রিন বিগ্রহের আনাস্কে বাজার তরবারি তাহার পাদদেশে 
রাখিয়া পুজা করা হুয়। পুজাস্তে একখানি স্থসজ্জিত রথে মতন্তেন্্রনাথের মুক্তি 
স্থাপন করিয়া পাটনে লইয়া যাওয়া হয় এবং তথায় প্রায় এক মাস অবস্থানের 
পর পুণ্যদিনে ও শুভলগ্নে তাহাকে পুনরায় ভোগমতী গ্রামে আনয়ন কৰা হয়। 
£& * * পান হইতে প্রত্যাবর্তনের সময় পথিমধ্যে ষে যে স্থানে সেবকদের 
আহারের জন্য ব্গ্রহের অনুষ্ঠান হয়, তথাকার অধিবাসিগণ খান্দ্রব্যাদি সরবরাহ 
করিয়া থাকে । নেবারগণের মধোও নেপালের অধিষ্ঠাতা অবলোকিতেশ্বর 
মত্স্তেন্জনাথদেবের বড় ও ছোট ছুইটী পর্ববদিন ধার্য আছে। নেপালে ছোট 
মতস্তেন্্নাথ যাত্রা নামে আর একটি উৎসব প্রচলিত আছে। চৈত্র মাসের 
শুরাষ্্মী তিথিতে এই পার্বপোৎসব হইয়া থাকে? ইহার স্থিতি চারি দিন । 
₹£ ক ক্* প্রথম দিন রাসীপোথর] হইতে আননতাল, পক্ষদিন আসনভাল 
হইতে দরবার, তৃতীয় দিনে দরবার হইতে নাথনতাল এবং চতুর্থ দিনে এ সকল 
স্থান হইতে ঘুরিয়া পুনরায় রাসীপোথরায় রথ ফিবিস্বা আইসে।” (বিশ্বকোষ ) 
অধ্যাপক অনুকরণ বিদ্কাভূষণ. বলেন.” নেপালের অধিষ্ঠাতৃদেব মচ্ছীজ' 
নাথের একটা উত্বর নেপালে অস্থষ্ঠিত হইয়। থাকে । বোগমতী গ্রামে মচ্ছঙ্- 
নাখের একটী মন্দিয় আছে। সেই মন্দিরে ভাহার বিগ্রহও আছে। বৈশাখের 
৮ 
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প্রথম দিন উৎসবের" অনুষ্ঠান আর হয়। এদিন মচ্ছীন্দ্রনাথকে পবিজ্ জলে 
আন করান হয় এবং বাজার তরবারিও তাহাকে দেওয়া হয়। তারপর বিগ্রশ্থটীকে 
প্রকাণ্ড বথে আরোহণ করাইয়। পাটনে লইয়। যাওয়া হয়। রথমধ্যে একটি 
সুন্দর আসন পঞ্জ-পুষ্পে সজ্জিত করা হয়। এইক্বপে অলম্কৃত করিয়া বখটাকে 
টানিয়া লইয়া, যাওয়া হয়। & * ঞ্চ সাধারণত: সাত দিন রথযাত্রা হইয়া 
থাকে । নেপালে এই শুভদিনের একটী “বিশেষ নাম আছে । ইহাকে তাহার 
“গুদরি ঝাড়" বলিয়া থাকে । গুদরি শকের অর্থ কম্বল। এ দিন সকলের সম্মুখে 
মচ্ছীজ্ঞনাথের কম্বল ঝাড়া হয়। কণ্ল ঝাড়িয্বা তাহার! দেখাইতে চায় বে, 
মচ্ছীন্ত্র কিছুই সঙ্গে করিয়া লইয়া! যাইতেছেন না। ইহার অর্থ এই যে, মচ্ছান্র 
সর্ধবশূন্ হইয়াও সন্তষ্ট। 'নেপালে মস্তেন্্রনাথের ও গোরক্ষনাথের ছুইটী মন্দির 
আছে। মন্দির ছুইটী বাগমতী নদীর পূর্বতীরে পর্বতের উপর। ধর ক 
ক * মহন্যোন্দ্রের শিষ্য হইয়াও গোরক্ষনাথ গুরুকে পুণ্যে অতিক্রম করিয়া- 
ছিলেন। ভারতের সর্বত্র গোরক্ষনাথ পৃজিত।. . অনেক তীর্থস্থানে গোরক্ষ- 
নাথ ০৪ । অনেক তীর্থস্থানে গোরক্ষনাথের মন্দির আছে ।” 
(প্রবাসী--ফান্তন, ১৩২৮ বাং) 
.তিব্বতে মহন্ডেন্রনাথ বা অবলোকিতেশ্বরের জীব্ত মৃন্তিস্- চীন পধ্যটক 
হয়েন্সাড বলেন, মৎক্েজ্জনাথ নেপাল ও তিব্বতের জাতীয় দেবতা । লাসা 
নগরীর কফধিত কাঞ্চন নিম্মিত মৎস্যেন্দ্রনাথের জীবন্ত মুত্তি আজিও দর্শকের 
যুগপৎ ভক্তি ও বিস্ময় উৎপাদন করে। বদি কেহ মতশ্যেন্ত্রনাথ বা অবলোকি- 
ভেশ্বরকে দেখিবার মানলে বথারীতি উপবাস করিয়! একমনে তাঁহাকে আহ্বান 
করেন, তাহ! হইলে মৎশ্থেত্রনাথ-প্রতিমা হইতে জ্যোতির্্য় রূপে দর্শকের 
সম্মুখে আবিভূতি হইয়া থাকেল । হয়েন্সাও আরও বলেন,সধর্থজগতে মৎন্যে 
নাথেষ স্থান অতি উচ্চে। তিনি যখন ভার়তভ্রমণে আনিয়াছিলেন সে সময় 
ভিনি সা! ভারতভূষি ব্যাপিয়৷ মৎসোজ্নাথের যুদ্তি পূজিত হইতে ব্নেখিয়া- 
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ছিলেন । সেগুলির মধ্যে ০ উদয়নের ও মান্দ্রাঙ্গের তিলোদকের মন্দির 


প্রসিদ্ধ ছিল। 
চীন ও জাপানে মতন্তেজ্জনাথ-- মৎস্তেন্্রনাথ বাঁ অবলোকিতেশ্বর চীন 
ও জাপানে ক্কানসাইন নামে পৃজিত হইতেছেন 1,411 2৪ *৩175০৭, পর 


251810806555757 79 ৩73৩1515025 05109 21501819587 ৪5 175 0০ ০ 
9691178৮৮10 15515 0১৩ ০255 ০6 129৬0 ((দ52815555 10), 135559 098 
তাহ 0980100১5 705912002 06 09 09ঠ৮ ০: ৪১৪1728 :952505 75 
07616 0০ 10৩ 01315589155 ০1 টএ৭0:49757 705৮570561593 ৬৩ (770 1139 
5/018151 0€ /১201051015 হোত (20731558022 9100081 এ৮5৩085115 
20155515106 22 05৩ ০0022100758 8150৩ 29255.” (0. ০ 1 551585, 
70]. ১৬, 1১88 399 ) 


অর্থাৎ ইহা স্থৃবিদিত যে, অবলোকিতেশ্বর চীন ও জাপানে ব্রহ্ম বা পরম- 
পুরুষ রূপে পূজিত হন; তিনি মানবের ক্রন্দন-ধ্বনি শুনিতে পান। 
বৌদ্ধধর্ম দেব-দেবীর ভাবাতুক্ পৃজ! প্রচলিত নাই-- তাহা বলাই অনাবস্তক। 
ভাহা সত্বেও আমরা দেখিতে পাই- যে, অমিতাভ ও ক্বান সাইনের পৃজ 
উপরোক্ত দেশগুলিতে প্রায় সার্বজনীন ভাবেই সমাদৃত। 

' ইলোবার আদিনাথ ও মৎস্কেন্্রনাথ সভা :-- আদিনাথ ও মতন্তেন্রনাথের 
নাথধর্্ম বিদ্ধ্যপর্বত অতিক্রম করিয়া দাক্ষিণাত্যেও প্রবেশ করিয়াছিল। এই 
জন্তই ইলোরার ছুই গোমফা সাহাদ্ের নামে খ্যাত যথা (১) “আদিনাথ 
সভা” ও (২) “মতন্যেজ্রনাথ সভা” । ( যোগিসথা--বৈশাখ হইতে আধাড়, 

১৩৫৩ বাং.১১ পৃঃ) 


ডক্টর গ্রীমতী কল্যাণী মল্লিক বলেন--“কাম্মীর, নেপাল, সিকিম, নেপালের 
নতিদূরে তুলনীপুর, নৈনিতাল, আলমোরা, হরিদ্ার গ্রভৃতি স্থানে গোরক্ষ .. 
[খ ও -মহস্তেন্্রনাথের সহিত যুক্ত নানাস্থান, মঠমন্দির প্রভৃতি আছে।” 
'( নাথপন্্‌স১৭গুঃ ১” 
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গুট্রোন্বীপে অগস্তেজ্রনাথ $-_চীন সাত্রাঙ্জ্ের চুসান দ্বীপ্রপুঞ্জের পুটেো 
দ্বীপে মতন্যেন্্রনাথের মন্দির প্রসিদ্ধ! এখানকার "অপরাপর দেরমৃত্তিও 
ভারতীয় হিন্দুর । (চ:0৮$5 ৮5৪৩ 263) 1 মৎস্তেন্্নাথের মুত্তি ..বালি, 
জাভা্বীপ, ভোটান প্রভৃতি স্থানেও দৃষ্ট হয়ু। রেঙ্ুনের ষ্ট্যা্ড রোডে চীনাগণ 
কতৃক স্থাপিত অবালাকিতেশ্বরের বা মৎস্যেন্্রনাথের যন্দিব স্থবিখ্যাত। প্রতি 
বত্র নভেম্বরের প্রথমে এখানে তাহার জন্মোৎসব হয় । 

"নেপালে তাঁা দেবীর মন্দির আছে। এরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, 
্স্েম্্নাথ বা অবলোর্কিতেস্থবরের একটী অশ্রবিন্দু হইতে যে হ্রদের উৎপর্তি 
হ্মছিল, সে হদে একটা প্রন্ফুটিত পদ্ম জন্মে। সেই পক্লের ভিতর তার? 
দেবীকে পাওয়া যায়। তারা দেবী শক্তিদেবীদের ও দশমহাবিদ্যাবও অন্যতম] । 
এই শক্তিবাদের প্রতিষ্ঠা ও প্রসারে বাঙ্গাল! দেশই অগ্রণী ছিল।” ( ভারতে 
শল্তিপৃজার' বৈচিত্রয--দেশ, শারদীয়া সংখ্যা ১৩৪১ বাৎ, ৭৯-৮২ পৃঃ) 

প্তন্তেম্রনাথ নাথসম্প্রদায়ের একজন প্রসিদ্ধ গ্লাধু, এবং আদিনাথের শিল্ত 
ছিলেন। গোরক্ষনাথ মতন্যেন্্রনাথের শিল্ত । নাথপস্থীদের মতে মত্যেন্র- 
নাথ ও গোরক্ষনাথ উভয়েই বিষ্ণুর অবতার ছিলেন।” (মানসী ও মধ্মবাণী 
--পৌদ, ১৩২৯ বাং) 
' এইভাবে ভগবান্‌ মস্ট্েন্্রনাথ বছুরূপে ও বহু নামে উপাসিত। অৎগ্টেনর- 
নাথ ও নাথধর্ সম্বন্ধীয় বিবরগ রেভাবেগড বিল সাহেব অন্বাদিত ছয়েন্সাড-এর 
সিগুকী গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে ও দ্বিতীয় খণ্ডে প্রদত হইয়াছে। 
গোরক্ষ পাছাড়ে গোরক্ষমন্ফির ;--মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 
বঝেন--“লেপাল ও তিব্বতের. বছ দেব্মনিরে ও তীর্বস্থানে এখনও বছ নাথের 
পৃজ। অচবনা, হইগা থাকে। এখনও গোরক্ষনাথ সমন, গোর্থ। জাতির শ্রেষ্ঠ 
দেষত।- বলিয়। পূজিত হন।- গোরক্ষ, পাহাড়ের 'গোরক্ষমূন্দির, এখনও সহত্র 
সহশ্র.. তীর্ঘয়াত্রীর পুণ্য গীঠস্কান বলিয়া পরিচিত । *%৬*% ভারতবর্ষের 
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গমতল ভূমিতেও গোরক্ষনাথের বিস্তর মন্দির আছে।” ( মভার্ণ বুদ্ধিজম্‌... 
কূমিকা)। অধ্যাপক অক্ষয় কুমীর বন্দ্যোপাধ্যায় ' বলেন--দনেপাল অঞ্চলে 
গোর্থা নামে একটা জাতি আছে, ভাহাব] তাহাদের সাহস ও বীধ্যের জন্য সুপরি- 
চিত। তাহারা বলিয়া থাকে যে, গোরক্ষনাথজী নেপালে থাকিয়া স্বাদশ বৎসর 
কঠোর তপন্ঠা করিয়াছিলেন। তীহার তপশ্ডার স্থান তাহারই নামে গোর্থা 
বলিয়া পরিচিত এবং সেই স্থান ও তগ্নিকটবর্ভী স্থানসমুহের অধিবাসিগণ 
তাহার ভক্ত ও শিষ্য বলিয়া তাহার নামাচুসারে গোর্ধা বলিয়া আপনাদের 
পরিচয় গ্রদান করিয়া থাকে । তাহা হইতেই গোর্থা জাতির উৎপত্তি। & ও 
ভারতবর্ষের সকল প্রদেশেই তাহার নামানুলারে অনেক স্থানের ও অনেক 
মন্দিরের নামকরণ কর] হইয়াছে । ভারতব্ষাঁয় উপাপক সম্প্রদ্ধায়ে লিখিত 
আছে, পশ্চিমোত্তর প্রদেশে তাহার নামে নাসা স্থনের নাম শুনিতে পাওয়া 
বায়।” (“যোগিগ্তর গোরক্ষনাথ”- পল্লীশ্রী, ২য় সংখ্যা, ১৩৩১ বাং) 

গোরক্ষনাথের মুর্তি--নেপালের পূর্ববতন রেসিডেন্ট হডসন সাহেব বয়ার্ল 
এসিয়াটিক দোসাইটার জানেলের ১৮শ খণ্ডে গোরক্ষনাথের তিনটা চিন্র প্রকাশ 
করিয়াছেন । একটী চিন্ত্র নেপালের রাজধানী কাঠমুণ্ডর ইন্দ্রচোক স্থানের 
মন্দিরের বিগ্রহ দৃষ্টে গৃহীত; অপর ছুইখানি চিত্র তিব্বতের 417550388৩0 
€ আলোকদীপ্ত ) পুঁথি হইতে সংগৃহীত । সিকিম দেশের এক বিহারে তিনটী 
যৃত্তি আছে । ইহার মধ্যন্থ মুপ্ডি শুল্রবর্ণ অমিতাভ ধ্যানীবুদ্ধ, দক্ষিণে গৌতম- 
বুদ্ধ এবং বামে গোরক্ষনাথ ? 

ডক্টর তমোনাশচন্্র দাশগুণ্ এম ৩ এ» পি, এচও ডি, বলেন--” * & ৬ 
হডসন সাহেব (9. 77, 17809572) 1. [২ 4৯, 9-এর অষ্টাদশ খণ্ডে মৎস্যে- 
নাখের একটি এবং গোরক্ষনাথের তিনটি চিত্র দিয় মস্তব্য করিকাছেন খে, 
মতন্টেম্রনাথের আকুতি চ্ুর্ন ধ্যানীবোধিসত্বের অন্রূপ। 'পঞ্চরখী গ্রস্থের 
আালোচনায় ইহার অনেকটণ1 শৈবভাব লক্ষিত হয়। 'উড়িহ্যার জগন্গাথদেবের 
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তায় নেপালে মহাসমারোহের. সহিত ইহার রথযাত্রা সম্পন্ন হইয়া থাকে । * ** 
মতস্কেন্রনাথ, গোরক্ষনাথ প্রভৃতি নাথপন্থী সিদ্ধাগণ এক একটা ধর্ম সম্প্রদায়ের 
প্রবর্তক 1” (নাথধশ্মস্স্প্রবর্তক, অগ্রহায়ণ ১৩৪৪ বাং) 
 ফাঙগীঘাটের কালীমন্দির-_সাহিত্যাচাধা রায় দীনেশচন্দ্র দেন বাহাছুর 
বলেন--৭গোরক্ষবিজয় হইতে আভাষ পাওয়া যায় যে, এই যোগীই, ( গোরক্ষ- 
নাথ) কালীঘাটের কালী প্রতিষ্ঠিত করেন। বিশ্বকোষ অভিধানে বন্পূর্বে 
লিখিত হইয়াছিল যে, লৌকিক প্রবাদ এই যে, গোরক্ষনাথই কালীঘাটের কালীর 
প্রতিষ্ঠাতা । যখন এ কথা পিবিত হইয়াছিল, তখন গোরক্ষবিজয়ের অন্তিত 
কেহ জানিত ন1। সুতরাং এই উক্তি প্রাচীন প্রবাদকে দৃঢ়ীভূত করিতেছে। 
সমস্ত ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া,গোরক্ষণাথের শিষ্য সম্প্রদায় বিষ্যমান।"” 
( বঙ্গভাষা ও সাহিতা ) 

গোরক্ষকুপা-- ইহ! পাঞ্জাবের শিয়ালকোটের নিকট অবস্থিত । শালি- 
বাহন রাজার পুরাণ ভাগবত নামক পুত্রের রূপে দ্বিতীয়! রাজমহিষী মুধা হইয়া 
নিঙ্ধের কু-অভিসন্ধি পূর্ণ করিতে চাহিলে বাঞ্জপুত্র তাহাতে অসম্মত হন। 
ইহাতে ক্ষুব্ধ হইয়! বাঁজরাণী পুরাণ ভাগবতের বিরুদ্ধে সতীত্বনাশের অভিযোগ 
করিলে বাঙ্গার আদেশে ঘাতকের! পুরাণ ভাগবতের হাত-পা! ছিন্ন করিয়া 
তাহাকে একটী কৃপে নিক্ষেপ করে। গোরক্ষনাথের কৃপায় পুরাণ ভাগবত 
বাচিয়া উঠে এবং গোরক্ষনাথের নিকট দীক্ষিত হয়। এ কূপ আজও বিষ্যমান্‌ 
ব্াছে। বদ্ধা। নারীর! পুত্রকামনায় আজও এখানে “হত্যা দেয়। এখানে 
একটী শিবলিজ বিদ্যমান আছে। (13০225200 [81৩55 1070 1055 [50152 

53 02591155515 0155110) ) 

শৌরক্ষপুর- ইহা যুক্তপ্রদেশের একটী বড় সহর ও গোরক্ষপুব বিভাগের : 
কেন্রুস্থান। গোরক্ষনাথের নামাস্ছদারে ইহার নামবাণণ কর! হইয়াছে-তাহাতে 
ফোন সন্দেহ নাই। লৌকিক প্রবাদ এই. যে, স্থানীয় পাহাড়ে, গোরক্ষনাধ 
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তপস্যা করিয়া নর্বসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন । গোরক্ষনাথের অস্তধণনের, পর 
তীয় শিহ্যমগ্ুলী তাহার হত, দণ্ড, ও পাছুকা সংগ্রহ করিয়া আশ্রম প্রতিষ্ঠা 
করেন। স্থানটা শৈব হিন্দুদের পরম পবিজ্র তীর্থ। নেপাল, তিব্বত, ভোট 
প্রভৃতি দেশ হইতে ভক্কের এখানে আসিয়া গোরক্ষনাথের পুজা দিয়া থাকেন। 
স্কানটী গোরক্ষপুর সহর হইতে প্রায় দুই মাইল দূরে অবস্থিত। খ্যাতনামা 
দিশ্বিজয় নাথজী এখানকার বর্তমান প্রধান মোহাত্ত। ডক্টর শ্রীমতী কল্যাণী 
মল্লিক বলেন--«গোরক্ষ প্রজ্বছলিত একটা প্রদীপ অগ্ভাপি মন্দির মধো 
জলিতেছে। এই স্থানের মঠ স্বয়ং গোরক্ষ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয় বলিয়া প্রসিদ্ধি 
আছে।” (নাথপস্থ--১৭ পৃঃ) 

গোরক্ষকুঙ্--“দিনাজপুর জিলার অন্তর্গত রাণীশঙ্কল থানার মধ্যে 
গোরক্ষকুঞঙ্জ নামক স্থানে এক অতি প্রাচীন শিক ও কালীমন্দির দৃষ্ট ইয়। 
এখানে পাথর দিয়া ঘেরা একটা প্রত্রবণ বাকৃপ আছে। যত জল লওয়! হউক 
না কেন, কিছুতেই তাহার জল খালি হয় না। শিবরাজ্ির দিন এখানে মহা” 
ধুমধাম হইয়া থাকে। ইহীত্ষ নিকটে বামরায়, শ্যামরাঘ্নের প্রাচীন কীত্ির 
ভগ্নাবশেষ আছে ।৮ ( বিশ্বকোষ-*দিনাজপুর শব, ৪৫৪'পৃঃ )। 

গোরক্ষমড়ি--গুজবাটের কাখিয়াবাড়ে গোরক্ষমড়ি নামক একটী মন্দিরে 
আজও গোরক্ষনাথের পূজা হয়। মোহাস্ত মনসুখ নাথজী এখানকার মন্দিরের 
বর্তমান প্রধান পুরোহিত । 

গ্লোরক্ষবাসলি--কলিকাতার নিকটবর্তী দমদম রেল ট্েপনের সঙ্লিকট 
এই মঠটা অবস্থিত। এখানে দত্তাত্রেয়। গোরক্ষনাথ ও মীননাথের প্রস্তর মুত্তি 
আছে। এতহছ্বাত্ীত শিব, কালী, হনুমান প্রভৃতি দেববিগ্রহ€ আছে। এখানে 
সর্ব জাতির লোক পৃজ! দিয়া থাকে। এইস্থানে নাথদের আত একটী মন্দির 
ছিল। শ্না যায় সম্রাট দঁওরজজেব তাহা ভাঙ্গিয়া মস্জিদ নিশ্দাখ কবেন। 

গোরক্ষমঠ -+কলিকাত। গড়ের মাঠের শেষ সীমা ও ধিরিরপুরেষ পুলের 
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নিকউ মাঝ ছুই শত হঝ্ঠ দুরে পাঁরসনে রোভ ও.খালাসীতল1 ফোডের উত্তর 
পশ্চিমে আন্দাজ চারি কাঠা জমির উপর ইহা প্রতিষ্ঠিত । প্রয়ার্গ নাথজী ইহ 
প্রতিষ্ঠা করেন । 

গোরক্ষনাথজী জাখড়া--.'এই আখড়াটা হবিষার সহবের প্রকাণ্ড ঘের 
বাড়ীতে স্থাপিত হইয়াছিল । এখানে নাথ সম্প্রদায়তৃক্ত প্রায় হাজার সঙ্্যাসীর 
আসন নিদ্দিষ্ট হইয়াছিল। গুক্ুর আসুনে হথারীতি ভোগ আরতি হইত 
ইছাদেয় মধ্যে অনেকেই বিভূতিষপ্ডিত এবং কৌপীন মাত্র পরিহিত ছিলেন৷” 
€ হত্িদ্বাবে কুন্তমেল! ও সাধুসশ্মিলনী, ১৩২৯ বাং )। উক্ত সম্মিলনীতে ধে সব 
প্রসিদ্ধ সাধু, সম্মানী ও মঠ আখড়ার মোহাস্তগণ আপন আপন সম্প্রধয়সহ 
বিরাজ করিতেছিলেন, তাহাদের প্রধান প্রধান ২৩ জনের নামের ভীলিকা 
উক্ত গ্রন্থের ৫৫-৬২ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইয়াছে । হৃধীকেশের মোহাত্ত মগুলেশ্বর 
স্বামী মঙগলনাথজীর নাম উক্ত তালিকার ২য় স্থানে আছে। এই উপ্রলক্ষে 
২৬1২৭শে চৈজ্ম ভারিখে সমগ্র ভারতীয় হিন্দুভার অধিবেশন হয়। প্রথম 
দিনেক্ধ অধিবেশনে সন্ভাঁপতিত্ব করিয়াছিলেন কাশীমবাজারের মহারাজা মণীন্ 
চক্র নন্দী এবং দ্বিতীয় দিনের সভাম সভাপতিত্ব করিকাছিলেন স্বামী ম্ঙ্জলনাথজী। 
শ্বার্মী যোগানন্দের “হরিছারে কুক্তমেলায়+ (১৩২৯ বাং) এ সম্বস্বীয় বিস্তৃত বিবরণ 
আছে। | 

্‌ গোরক্ষটীলা-_কাশীক্ষেত্রে অবস্থিত। এখানে অনেক সাধু সন্গাসীর বাস। 

শ্বোরক্ছকুপ1--ইহা' কচ্ছদেশের ধমকাঁর নিকট অবস্থিত | এখানে গোরক্ষ- 
নাথ টিরজীবী বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস। 

গোরক্ষপাদুকা--বর্ধমানের আমলগঞ্জে ানিইরাতে পাদুকা প্রতিষ্ঠিত 
আছে। এখানে এই পাছকার পৃজা হয়। ৃ 

শোরক্ষদাখের মঙ্গির-_আপামের কামক্ধপ জী রঙ্গিয়া রেল ষ্টেশন 
হইতে প্রায় চারি যাইল দূরে' বরিগোগ যৌজার বালিকুটি গ্রামে এই মন্দিরটা 
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গগ্রদশায় বর্তমান আছে। পাথরের আসনসহ এখানে গোরক্ষনাথের মুত 
আছে । লৌকিক প্রবাদ এই যে, কল্লাল সেনের অত্যাারে উৎপীড়িত 
নাথেরা গোরক্ষনাথের উত্ত বিগ্রই সহ পলায়ন করিয়া গোয়াজপান্ডার় যোগী- 
গুফায় আশ্রয় নিয়াছিলেন। তথা হইতে এই মুত্তি বালিকুচিতে আনিয়া 
স্থাপন করা হয়। সেই সময় স্থানচীর ' নাম বৃন্দাবন রাখা হইয়াছিল। বর্তমানে 
ইহা বিষ্াবারী নামে খ্যাত। বিশ্লাধারী বৃন্দাধনের নামাপ্তর বলিয়াই মনে হয়। 
এই মন্দিষের সেবাকারধা চালাইবার জন রাজা ভ্র্ীচন্দ্রকাপ্ত মিংহ ৭২ বিঘা 
জমি দেষোত্তরদ্যরূপ দান করেন । * বর্তমানে ৩৯৬/১৮ জোচা জমি সহ ইহা 
যোঙগিজাতির দখলে আছে। দেবোততরনামার কিয়দংশ এই---“নং ৬৭ বহি 
জমাবন্দি ৬৬ নং ইংয়াজি। বালিকুছি মৌজায় গোরক্ষনাথ দেবালয়ে দেবোত্তর 
১২। এক দেন পেরাতে জেপের আছে । ইতিন্নং ২ ফেব্রুয়ারী এন্ডাকাচারি 
শ্রীদশরথ ধুগী বুলক. »ভাগবত কাছাবি লাখেরাজী মুলুকে আসাম জলা 
কামরূপ, সন ১৮৩৫ ইং তাবিপ ১১ ডিসেম্বর শক ১৭৫৭ তাং ২৭ আশ্বিন ।” 
গোরক্ষক্ষেত্র খারকার নিকট অবস্থিত । কনফটধোগী সম্প্রদায়ের মাথেকা 
এখানকার সেবাপৃজা করেন । বিশ্বকোষ তৃতীয় খণ্ডে এ সন্বদ্ধীয় বিবরণ আছে। 
“আবুল ফজল পেশোয়ারে গোরক্ষক্ষেত্রের উল্লেখ করিয়াছেন ।” 
... (প্রবাসীস্পফান্ধন, ১৩২৮ বাং) 
গৌোরক্ষনাথ ও গওঘর গর্দী-_“তক্ষগিরি নামক একদশ নামী সঙ্্যাসী 
গুরু গোরক্ষনাথের কৃপায় শক্তি লাভ করিয়া অওঘর নামে একটি সম্প্রদায় 
সৃষ্টি করেন। গুজরাট অঞ্চলে ইহাদের গদী আছে ।” ( বিশ্বকোষ--+সঙ্্যাসী শব্ধ ) 
গ্ৌোরক্ষপর্ব্বত-- গোয়ালপাড়া জিলায় রংজুলির নিকট গোরক্ষ পর্বত 
নামক একটি পরত আছে। কেদলীরাজা-_-৩৮ 'পৃঃ)। “আমেদাবাদের 
উত্তবে গোরক্ষনাথের নামে পর্বতশ্রেণী আছে ।” ( নাখপন্থ--১৮ পৃঃ ) 
গৌয়কত অভ্র--পেশোয়ারে অবস্ছির্ত। আবুল ফজল ইহার উত্জেখ 
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করিয়াছেন। দ্বারকায় আর একটি গোরক্ষক্ষেত্র আছে। -এ সব স্থানে গোরক্ষ- 
নাথের পুজা হয় । 

স্মারক্ষজালা-ডক্টর প্রীমতী কল্যাণী মন্ত্রক বলেন--“ভারতের উত্তরে 
পাঞ্জাবে টিল! নামক স্থানে গোরক্ষনাথীদের সর্বশ্রেষ্ঠ মঠ আছে। ইহা! বিলামের 
২৫ মাইল দূরে অবস্থিত এবং গোরক্ষটালা নামে প্রসিদ্ধ । ইহার উচ্চতা 
৩২৪২ ফুট এবং ইহার পর্বতগাত্র অমস্থণ ও ছুরাঝোহ। এই স্থান হইতে 
দুষ্ট হিমালয়েন্স দৃশ্য অতীব মহান। গোরক্ষনাথ এই টালায় দেহরক্ষা করেন, 
এক্প প্রবাদ আছে। বাল্ীকিকন্তার বিবাহ বর্ণনায় এই টীলার উল্লেখ পাওয়া 
যায়। অতএব এই টীলা গোরক্ষপূর্ব ষুগেরও বনু প্রাচীন তীর্থ বিশেষ। 
সম্ত্রাট আকবরও ইহার ব্যয় নির্বাহার্থ কয়েকটা গ্রাম অর্পণ করেন |” 

( নাথপন্থ--১৭ পৃঃ) 

গোরক্ষগড়--- ভর ্ীতী কল্যাণী মল্লিক বলেন-- “বোম্বাই প্রদেশের 
সাতপুর! প্রভৃতি স্থানে গোরক্ষগড় ও মচ্ছিন্দরগড় নামে ছুইটি দুর্গ আছে। 
গোরক্ষাদির নামে মন্দির, উষ্ণ প্রশ্রবণা দিরও অভা নাই ।৮ (নাথপস্থ ১৬, ১৭ 
পৃঃ)। ১৬৭৬ খৃঃ অকে মহারাষ্ট্রকেশরী ইহা নির্মাণ কবাইয়াছিলেন। এখানে 
মৎন্যেদ্রনাথের প্রাচীন মন্দিরও দৃষ্ট হয়। 

অছানাদ নাথ মঠ-_ গ্রত্ততত্ববিদ্‌ মঠ-সম্পাদক ক্রীপ্রভাসচন্দ্র পাল মহাশয় 
হলেন “বর্তমান হুগলী জিলা পাওুয়া পরগণার অন্তর্গত মচানাদ নামক স্থান 
সুপ্রাচীন বঙ্গের অন্ততম পুণ্যতীর্থ । এখানকার প্রাচীন মঠটা জিয়াৎকুণ্ড, মুক্ত- 
কু, সিদ্ধকু্ড, বজ্ঞকুণ্ড, অগনিকুণ্ড, গোদকুণ্ড, ক্ষীরকুণ্ড, কুকুরকুণ্ড, যোগিনীকুণ্ড, 
দুর্গাকুণ্ড, গৌবীকুণ্ড এবং রাধাকুণ্ড নামক বছ কাহিনী বিজড়িত দ্বাদশটী কুগড 
দ্বারাসীমাবন্ধ। এতগ্ডিক মঠ হইতে আরস্ভ করিয়া সপ্তগ্রামূ পর্য্যন্ত বশিষ্ঠ গঞ্জ 
নামক এক পুণঃোতা বিদ্যমান রৃহি্বাছে। যোগাচার্য প্ীগোরক্ষনাথ স্বীয় 
ধর্মমত প্রচারার্থ মহানাদে শুভাগমন করেন। তভাহারই সময় হইতে যহানাদ 
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অন্ভতম নাথভীর্থ এবং মঠটা নাথমঠ নামে বিদিত হইয়াছে । মঠে প্রাচীনকালের 
নাথ ঘোগীদের জীবস্ত সমাধি বিদ্যমান বহিয়াছে। বাঁজপুতনার বক্ষে এই 
প্রকার জীবন্ত লমাধি দৃষ্ট হয়। মঠের মধ্যস্থলে লিঙ্গরাজ শ্রীগ্র্টেশ্বর নাথ 
মহাদেবের ছরেম্য মন্দির বিরাজিত। মন্দিবটা নিশ্শাণকৌশলে প্রসিদ্ধ বৈদ্যনাথ 
মন্দিরের সমতুলা । মহাদেবের পার্থ কষ প্রস্তরের নন্দীকেশ্বর মুত্তি স্থাপিত 
রহিয়াছে । মঠে এক প্রকার গুগ্তবংশীয় প্রথম কুমার গুণ্ের সময়কালীন 
সুভাকৃতি শিবলিঞ দৃষ্ট হয়। এতস্তিন্র গুগ্েযুগের ভৈরব, গণকীন্ধি, মকবারৃতি 
মন্দিযের পয়ঃপ্রণালী, বিশাল গৌরীপট্ট এবং পাল বাজত্বের হরপার্বতী মৃত্তি 
বিষুঃ, ভারা, লক্ষী, ব্রন্ধা, জানলা এবং নানা দেবদেবীর অভগ্প ও ভগ্নমুত্তি এবং 
পরবর্তীকালীন অরপূর্ণা মৃ্তি ও দুইটা বুদ্ধমূত্তি দৃষ্ট হয়। হরপার্ববতী মৃত্তি. ও 
জান্তেল! মৃত্তি, কলিকাতা সংগ্রহাগারে (079:5 808৩05, 05160165) এবং 
একটী একপাদ ভৈরবমুত্তি কলিকাতি! বিশ্ববিষ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়ামে 
রক্ষিত হইয়াছে । 

মঠের প্রাচীন কাগজ *পত্রাদি হইতে প্রমাণিত হইয়াছে যে গুপযুগের (১) 
রাঢাধিপতি চন্দ্রকেতু বা চন্ত্রবর্ম৷ মঠের ভূমি দান করিয়াছিলেন । এতত্তির মোগল 
সম্রাট জাহাঙীর বাদশাহ মঠের ভূমি দান করিয়া হিন্দুগণের নিকট চিবস্মবণীয় 
হইয়াছেন (২)। জাহাঙ্গীর বাদশাহের রাজত্বকালে পাটন! নিবাসী জগল্মোহন 
পণ্ডিত মহানাদ পরিদর্শন করেন। তাঁহার বুচিত “দেশাবলী বিবৃতি” নামক 
গ্রন্থে “অথ মাঁনাত দেশ বিবরণম্‌” বলিয়া উল্লেখ আছে (৩)। & %% % এই 
পুথি বাতীত ৬সহদেব চক্রবস্তার রচিত “ধন্মমঙ্ল* পাঠে অবগত হওয়া যায় যে 


(১) থৃষ্টের জন্মের পূর্ব হইতে খৃষ্টী্ ৮ম শতাব্দী পর্যন্ত গুপ্ত নামধারী 
অনেক রাজ! রাজস্থ করিয়া গিয়াছেন (ভারতবর্ষের ইতিহাস--- ৭৬ পৃঃ )। 

(২) জাহাঙ্গীরের রাজত্বকাল--. ১৬০৫-১৬২৭ খৃঃং অব । 

(৩) পুখিণানি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে সংরক্ষিত। 


১২৪ বাজগুরু যোঁগিবংশ 


মহানাদে যীননাথ নামক একজন যোগী রাজ! ছিলেন (0১)। সেই শ্রাচীনকাল 
হইতে অগ্যাবধি যোগেশ্বর যোগীরাজ উপাধিধারী নাথ সম্প্রদায়ের মোহাস্ত 
মহারাজ কর্তৃক মঠটা পরিচালিত হইতেছে। 

প্রাচীন রীত্যহুসারে মহানাদের শিবরাক্ধি উৎসব সবিশেষক্গআশ্র্ধ্যময় | 
শিব চতুর্দলীর দিবস প্রাতঃকাল হইতে অপরাহু পর্যন্ত শ্রীশ্রীমোহাস্ত মহারাজ 
অন্দরে ধ্যানমগ্ধ থাকিবেন। অপরাহ্ছে স্থানীয় জমিদার পরিজন সমভিব্যাহারে 
শ্ত্রীমোহাস্ত "মহারাজকে উত্থান করতঃ ৬ভৈরবনাথের সম্মুখে আনয়ন করেন। 
খন ৬ভৈরবনাথের যথ্থাবিধি পূজ! ও বলিদান হয়। প্রথমতঃ বলির ছাগটীকে 
বলিবানের পরই ৬ভৈরবনাথের বেদীর চতুর্দিকে সপ্তবার প্রদক্ষিণ করান হয়। 
অতঃপর শ্রীপ্রীমোহাস্ত মহারাজকে উক্ত বেদীর চতুর্দিকে সপ্তবার প্রদক্ষিণ করান 
হয়। তৎপর ৬জটেশ্বরনাথ” মহাদেবের মন্দিরের চতুর্দিকে মোহাত্তরাজকে 
পূর্ববব সগ্বার প্রদক্ষিণ করাইয়া মন্দিরস্থ গরীতে উপবিষ্ট করতঃ ভালে 
নীকা দান কর! হয়। সন্ধ্যার পূর্বে এই প্রকার গদীদান প্রথা! বিধেয় | গদীদানের 
সমবেত ধাত্রিগণ পবিত্র দ্বীপালোকে মন্দিরটীকে * উদ্ভাসিত করিয়া তুলেন । 
অতঃপর ধাঁজ্রিগণ ৬জটেশ্বরনাথ মহাদেবকে ডাবের জল; দুগ্ধ ও গঙ্জাজল দ্বারা 
স্নান করাইয়া আকন্দের মাল! পরাইয়া বিষপত্র ও আকন্দে ফুল স্বারা ভক্তি- 
তরে পুজা করিতে আরম্ভ করেন। সারারান্রব্যাপী এই প্রকার পূজা! চলিতে 
থাকে। পরদিন প্রাতঃকাঞে মোহাত্ত মহারাজকে গণ্দী হইতে উত্থান করান 
এবং তাহার তভোজনাদির ব্যবস্থা কর! হয়। এই প্রকার শিবরাত্রি বাংল তথা 
ভারতের অন্তপ্র দেখা যায় না। শিষচতুর্দশী দিবদ হইতে প্রায় একমাস কাল- 
ব্যাপী মেলা চলিতে থাকে। এই মেলাকে “জাতমেলা” বলা হয়। দিবারাত্র 
নহবতের বাঁজনায় মঠটী মুখরিত হয়। বায়োস্কোপ, সার্কাস ও নানাবিধ 
জ্রীড়ীকৌতুক আবালবৃদ্ব-বনিতাঁর আনন্দ বর্ধন করে। বন বিপণির দ্বারা 
(১ বাজা মীননীথ সত্বদ্ধীয় অন্তান্স বিবরণ ৭ম অধ্যায়ে অ্রষ্টব্য। 


বাঁজগুরু যোগিবংশ ১২৫ 


স্থশোভিত হইযস। মঠটা নগরের আকার ধারণ করে। মঠের অন্তর্গত প্রাচীন 
রাজবাটীর ভগ্নাবশেষ গুপ্েযুগের নিদর্শন বলিয়া গ্রমাণিত হইয়াছে (১)। ভারতীয়, 
সরকারি বিভাগ কতৃক কিয়দংশ ভূমি খননের কালে গৃহাদির নিদর্শন আবিষ্কৃত 
হইয়াছে এবং এ স্থান “সংরক্ষিত অঞ্চল” বলিয়া ঘোষিত হইগাছে।” 
রি (যোগিসখা-_ টজ্াষ্ঠ, ১৩৫৮ বাং, ২৬২৭ পৃঃ), 
সগ্নাথী অঠ-- কল্যাণী মল্লিক বলেন, * * * উড়িয্যা প্রদেশের পুবীতে 
কানফাটাদের সৎনাথধীনামক সম্প্রদায়ের মঠ ও মন্দিবআছে |” (নাথপস্থ, ১৮ পৃঃ) 
শ্রীগোবর্ধননাথজী-- প্রীবন্দাবনের বাধাকুণ্ডের সন্সিকটে গিরিবাঙত 
গ্রগোব্দ্ধন বিরাজমান। ব্রজবাসিগণ প্রতি বৎসর ইন্দ্রপূজা করিতেন। শ্রকষ্জের 
পরামর্শে তাহারা ইন্দ্রপূজার পরিবর্তে শ্রীগোবদ্ধনের পুজা করেন। ইন্দ্র তাহাতে 
রুষ্ট হইয়া ব্রজমগ্ডলের উপরে কয়েক দিন যাবৎ মুষলধারে বারিবর্ষণ করেন। সেই 
সময়ে “শরীক গোবদ্ধনকে উত্তোলন করিয়া স্বীয় বাম হস্তে উর্ধে ধারণ করিয়! 
এবং ব্রজবাসিগণকে তাহফ$র, নিষ্নদেশে অবস্থান করাইয়া! ইন্দ্র কর্তৃক অশ্রাস্ত 
বারিধারা বর্ষণ জনিত বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। গোবদ্ধনের পুঙ্গার 
সময়ে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং গিরি গোবর্ধনে আবিষ্ট হইয়া পুঞ্জার ভোজ্যাদি উপভোগ, 
করিয়াছিলেন। এ জন্য ভক্তগণের মিকট গিরিক্ষপে গোবর্ধন শ্রীহবির দেহ 
বলিয়া পরিগণিত । এই ন্ই শ্রীচৈতগ্ঠদেব শ্রীবন্দাবনে আগমন করিয়! গিরি- 
গোব্ধধনে আরোহণ করেন নাই । অথচ শ্রীল মাধধেন্দ্র পুরী এই গিরি গোবদ্ধনের 
উপরেই বিরাজ করিতেন এবং শ্রীগোবর্ধননাথজী বা সংক্ষেপে শ্রীনাথজী নামে 
অভিহিত হইতেন।” " (মাসিক বস্মতী-" চৈত্র, ১৩৪৭ বাং) 
শক্কি ও শ্বিদ্ায় দীক্ষিত হইয়! আচার্যগগ নাথ উপাধি গ্রহণ করেন । 
প্রাচযবিষ্ামহার্দৰ নগেম্ছনাথ বস্থ বলেন--“ভূটান পরিব্রাজক বুদ্ধগুপ্ধ যোগী 


0) খপ্তরাঞ্গণ ৪ থৃঃ অন্দে ভারতে খুব প্রতাগ্ষশালী হইয়া উঠিয়া 


ছিলেন। ৫৮০ খু বন্ধে. গুপ্ত সান্্াজ্য ছিন্ন ভি. হইতে আরস্ত হয়। 
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দিনকর ও গুরু গভীরমতির কৃপায় মহাশক্তি লাভ করিয়া বুদ্ধগুপ্তনাথ নামে 
পরিচিত হইয়াছিলেন। তিব্বতের শক্তিসিদ্ধ বৌদ্ধগণ এখনও নাথ উপাধি গ্রহণ 
করেন ৮ (বিবিধ বৌদ্ধ সম্প্রদায় )। এই শক্তিবাদের প্রতিষ্ঠা ও প্রসারে বাজালা 
দেশই অগ্রণী হইয়াছিল। শক্তি ও শ্রীবিষ্ঠায় দীক্ষিত হইয়া! তান্ত্রিকগণ নাথ 
উপাধি গ্রহণ করেন (ভারতসভ্যতায় নাথধশ্মের দান )। পঞ্চদশ থুঃ অন্দে 
বাঙ্গালার সিদ্ধ শাক্তগণ নাথ উপাধি ধারণ করিতেন। বারেন্ত ত্রান্মণ শ্রেণীভুক্ত 
সর্ববানদ্দ, শক্তি ও শ্রীবিদ্যায় দীক্ষিত হইয়া, সর্ধানমন্দ নাথ নামে খ্যাত হইয়া. 
ছিলেন (১)। এই প্রসঙ্গে বাবা গভ্ভীরনাথের নামও উল্লেখ করা যাইতে পারে। 
পূর্ববাশ্রমে ইনি ত্রাঙ্দণ ছিলেন। পরস্পর বিবদমান বিবিধ মতবাদের সমন্বয় 
সাধন হইয়াছিল তন্ত্রের ভিতর দিয়া। তাই তনত্গুরু প্রায়ই লব নাথাচাধ্যগণ-_ 

“অথ তার গুরূন বক্ষো দৃষ্টাদৃ্ ফলপ্রদান্‌। 

উর্ধীকেশে ব্যোমকেশো নীলকঠো বুষধ্বজঃ ॥ 

দিব্যোঘাঃ সিদ্ধিদাঃ বসে 'সিদ্দোৌঘান শণ্যত্বতঃ। 

বশিষ্টঃ কুর্মনাথশ্চ হীননাথো মহেস্বর: || 

হরিনাথো মানবৌথান শৃরু বক্ষ্যামি তদ্‌ গুরূন্‌। 

তারাবতী ভাঙ্ছমতী জন্নাবিদ্যা মহোদবী ॥ 

স্থখানন্দ পরানন্দ পারিজাতাঃ কুলেশ্বরঃ। 

বিরূপাক্ষঃ ফেরচীচ কথিতং ভারিণীকুলং ॥ 

আনন্দনাথ শব্দাস্তাঃ গুরবঃ নর্বাসিদ্ধি?াঃ | 

, স্ত্রিয়োহপি গুরুরূপাশ্চ অস্বাস্তাত পরিকীন্তিতাঃ ॥' (তত্তরসার) 
বৈদিক ঘুগ হইতে হিন্দুধর্শভার্ষের! বিভিন্ন মতের সমস্বম্লাধন করিয়। 

বআসিতেছেদ। ঠিক সেই ভাবে বৌদ্ধ মতবাদ, জৈন ধর্দের কর্ণাবাছ, চার্ববাকের 


(১) উভরফ “শক্তি ও শাক্ত” গ্রন্থে সর্ধবানন্দ নাথের উল্লেখ করিয়াছেন। 
ইনি ১৪২৬ থৃঃ অন্দেব পৌধ সংক্রান্তির অমাবন্যায় সিছ্িলাভ করেন ।. 
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নাস্তিকবাদ, পুরাণের ভক্তিবাদ প্রভৃতি নানা নত তঙ্তরে একীভূত করার চেষ্টা 
করা হইয়াছে । এই সমন্বয় সাধনের ইঙ্গিত শ্টঅরবিন্দের 48885 ০3১ (১৩ 
(0,০০৪-তে আছে । 
মহামঙ্জির-- মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেন-_-“১৫৮৮ সালে 
মানসিংহ যোধপুরের রাজা! ছিলেন। তাহার গুরু দেবনাথকে তিনি একট! 
নগর দান করিয়াছিলেন । উহার নশম মহামন্দির । উহার প্রাচীরট! প্রায় 
দুই মাইল হইবে। এখানকার নাথজট খুব বড় লোক । 
(সাহিত্য পূরিষদ পত্রিকা--১৩২৮ বাং, ২৪খ পৃষ্ঠা ) 


যোধপুররাজ মানসিংহের প্রধান গুরু দেবনাথ ছিলেন, তিনি যোধপুরে অনেক 
মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। পচাত 15220155 2৩ 19 ০৩ 1০8100০1057 1158 
(০৪৩ 18111 22 05 15125 ০৫ 1৮121551175755 200 21005 228151565 ৩০৫ 
[0610735115) 155 1388) 011581 ০06 10551 792120৩+ (060০7 ০1 ও 6০0: 
১৩ 0271915 200 ি৪3৮0৮চেজ 5 0৮ (আহা০ 258৩ 85 ) 
অর্থাৎ যোধপুররাজ মানসিংহ উদীয় গুরু দেবনাথের নির্দেশ অন্তুসারে ষে 
সকল মন্দির নিম্দাণ করাইয়াছিলেন, সেগুলি অপেক্ষা প্রাচীন মন্দির প্রায়ই 
দেখিতে পাওয়া যায় না। 
জলম্ধর কোটকাংরা দুর্গ-- পাঞ্জাবের এই দুর্গ ভারতবিখ্যাত। দ্বাদশ- 
বার ভারত লুষ্ঠনকারী গজনীর মামু এখান হইতে (১০০৯ খৃঃ অব) ৪০* 
মণ স্বর্ণ লুন করিয়াছিলেন । এখানে জালামুখী তীর্থ অবস্থিত। নাখযোগী 
জালম্ধর নাথের নামানুসারে জলম্ধবর ও জবালামুখী তীর্থের নামকরণ করা হইয়াছে 
বলিয়া জনশ্রুতি আছে। 
বৈভলাখে নাগ বৈদ্ধনাথ ধাম হিন্দুর পরিজ তীর্ঘ। এখানে নাখ- 
বংশসভূত তীর্ঘগুয়া: এযধুমাথজী পাণ্ডা মহাশয়ের বংশধয়েরা আজও তীর্থ- 
গুরুত্ব ক্ধিতেছেন। এধানকাবর নাথকুগ্জ নামক হপ্সাটা বিখাত। 
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মাজালোর আল্াম-- টেলরয়েজ হুইলার সাহেব বলেন--১৬২৩-১৬২৫ 
থুঃ আবে পিক্াট্রো! ডেলাভেলি নামক একজন রোমান ক্যাথলিক ভারতবর্ষ ভ্রমণে 
আসেন । উক্ত রোমান ক্যাথলিক বলেন, মাঙ্জালোরেব নিকটের আশ্রয্কের 
একজন সাধুকে ্কলেই যোগিমহারাজ *বলিতেন। ইনি এক ক্ষুদ্র ভূখণ্ডের 
অধিকারী ছিলেন। ইহাত্তে আশ্রম, দ্রেবমন্দির ও যোগীদের বাসগৃহ ছিল। এই 
ক্ষুদ্র বাজাটী মাজালোররাঙ্জ যোগীর্দিগকে দবন করিয়াছিলেন । কিন্তু যোগ্ীর! উক্ত 
রাজ্যের কোন বাধ্যবাধকতায় ছিল না। ইহার বাধিক আয় ৪৫০০০. টাকা। 
( ভারতবর্ষ, ব্রন্মদেশ ও নেপালের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ১১৬1১১৭ পূঃ) 
একলিঙল শিবমন্দির--মেবারের রাজধানী উদয়গুরের ছয় মাইল উত্তর 
দ্বিকে এক গিরিসঙ্কটে এই মন্দির অবস্থিত। অতি প্রাচীনকাল হইতে 
গ্রিহেলাট বংশীয় রাজগণ এই বিজ পুজা ,করিয়া আসিতেছেন। এখানকার 
শ্বোন্থযমিগণ নাথজাতীয়। উদয়পুরের রাণাগণ ইহাদের শিশ্ত। উপয়পুরেক 
মহারাজা ও মেবারের রাজপুতগণ এই নাথগুরুগগের পদরজঃ মন্তকে ধারণ 
করেন। (টড সাহেবের রাজস্থানের ১ম খণ্ড, ১৪শ অধ্যায়। ৫৪৪-৫৪৯ 
পৃষ্ঠায় এবং ২য় খণ্ডের ৩য় অধ্যায়ের ২১২২ পৃষ্ায় এ সন্বন্ধীত্ধ বিবরণ আছে। ) 
বেরেলী নাথমঠ-- ইহা অষৌধ্যা প্রদেশে অবস্থিত। এখানকার নাথ- 
জিরার? ংখ্যক হিন্দুর গুরু । | 
সমাধিমন্দির-- “পাঞ্জাব প্রদেশের রোহতক বিলায় 
€দিক্লী হইতে ৪০ ক্রোশ উত্তর-পশ্চিম ) বেহার নামক একটী স্থান আছে। 
এখানে একটা, প্রকাণ্ড মঠ আছে। মঠটী শ্ীমস্তনাথের সমাধিমন্দির। ম্ঠাধি- 
পতির নাম সন্তোষ নাথজী। *ইনি উত্তর-পশ্চিম প্রদেশম্ব অনেক 'বাজ- 
পরিবারের, কুলগুরু | . ইহার সম্পত্তি যথেই্ট। এখানে গ্রাক্ম পাচ, হাজার। নাথ 
পাছে। ছি %ঞ এখাতন প্রতি ব্সর-ফান্তন মাসের শুক্লা পঞ্চমী-. ভিথি 
পরাস্ত একটা মেলা হয়|. এক শত বৎসর ধরিয়া এই অনুষ্ঠান হইয়া, আলিততছে। 
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এই মেলায় প্রায় দুই লক্ষ লোক সমবেত.হইয়৷ থাকে । মন্তাস্ত অমন্াস্ত হিন্দু 
রী পুরুষ শ্রীমস্ত নাথের সমাধির উপর পুজা মানসিক দিয়া থাকে ।” (অধ্যাপক 
অমূলা বিদ্যাভূষণের “নাথপস্থ'--প্রবাসী, ফাস্তুন-চৈত্র, ১৩২৮ বাং) 

ভেকবরাহৃপন্থ -- ভক্টর শ্রীমতী কল্যাণী মন্ত্রিক বলেন-- “নাথ যোগীদের 
মধ্যে জাতিভেদ ন1 থাকিলেও শ্রেণীভেদ ও মতভেদ নাই ইহা বল! চলে না। 
ইহাদের প্রধানতঃ দ্বাদশ শাখা আছে। তাহা স্বাদশপন্থ নামে পরিচিত। 
এই দ্বাদশপন্থীরাই কানফাট। সম্প্রদায় নামে খ্যাত। হরিহারে ভেকবরাহু- 
পন্থ নামে ইহাদের কাধ্য নির্বাহক সমিতি আছে। দ্বাদশ বৎসরাস্তে কুস্ত- 
মেলায় বিভিন্ন শ্রেণী হইতে ইহার দ্বাদশ সভ্য নির্বাচিত হন। তাহারা মঠ 
পরিদর্শন, মোহাস্ত নির্বাচন আদি কাধ্য করেন। গ্ডারত সরকার এই ছ্বাদশ 
যোগীর অনুমোদন ব্যতীত মোহান্ত "নির্বাচন আদি ধোগী সম্বপ্ধীয় বিবাদে 
হন্তক্ষেপ করেন ন11 (নাথপন্থ--৮ পৃঃ )। 

হিংলাজ কোটেশ্বরনাঁথ মঠ -- “ভারতের পশ্চিম প্রান্তে করাচির 
অনতিদূরে হিংলাজ কোটেশ্বর প্রভৃতি স্থানে নাথদিগের প্রসিদ্ধ মঠাদি আছে। 
এই সকল তীর্থভ্রমণ শেষ হইলে তাঁহার স্মারকূ চিহ্নরূপে সেখানে দক্ষিণ বাছতে 
'যোনিলিজ' অঙ্কিত করার প্রথা আছে ।” ( নাথপস্থ-১৬ পৃঃ ) 

ভর্তুহরি দুর্গ -- “যুক্ত প্রদেশের চণারে ভর্তৃহরির ছুর্গ আছে। রাজ! 
ভ্তৃহরি সিংহাসন ত্যাগ করিয়া গোরক্ষনাথের শিশ্ন গ্রহণ করেন।” 

(নাথপন্থ--১৭ পৃঃ) 

কানেড়ী গুহা।--অধ্যাপক অমুল)চরণ বিষ্ভাভূষণ বলেন-_“কন্কন প্রদেশে 
আজ কাল ঘোগীর সংখ্যা খুব কম। জঞ্জঞকঞ্জ পটুসীজগণ যখন সালসেট 
অধিকার করে তখন তাহারা কানেড়ী (1575৩7) গুহাতে বহু সংখ্যক 
ঘোগী দেখিয়াছিল। ইহাদের সম্বন্ধে পর্ত্‌গীজগণ আশ্চর্যজনক বিধরণ লিথিয়। 
গিয়াছেন। তাহাবা নাকি তিন হাজার গুহ! দেখিয়াছিলেন, এই সমস্ত গুহায় 


১৩৪ বাজগুর যোগিবংশ 


যোগাচারী নাথের। থাকিত। একজন যোগীর বয়স তাহারা দেড়শত বৎসর 
বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ।” (নাখপন্থ--প্রবাসী, চৈত্র ১৩২৮ বাং) 

কালীকন্দলীবাবার পঞ্চাতি ছত্র-- এই ছত্রটি কুম্তমেলা উপলঙ্দে 
অস্থায়িভাবে ভীমকুণ্ডের (হবিদ্বার ) কিছু উত্তরে গঙ্গাতীে স্থদৃশ্ত স্থানে খোলা 
হইয়াছিল । এই ছত্রের বর্তমান মোহাত্ত বাবা কালীকম্বলীওয়ালে রামনাথজী | 
ইনি সাধারণতঃ খধিকেশে বাস করিয়া থাকেন। ইনি স্বপ্রসিঙ্ধ কালী কম্লী 
বাবার সঙ্গী ছিলেন। ইহার তত্বাবধানে কেদারনাথ ও বদরীনারায়্ণের পথে 
এবং অন্তান্ত স্থানে ৫০৬০টী ছত্র ও ধশ্মশালা পরিচালিত হইতেছে । এই ছত্র 
হইতে প্রতিদিন প্রাতে ১৭ট1 হইতে ১২ট1 পধ্যস্ত উপস্থিত সাধু-সন্যাসিগণকে 
মাধুকরী দেওয়া হইভ; «কান দিন বা সরদহি (ভাঙমিশ্রিত সরব) বিতরণ 
করা হইত। এই .ছত্রে একটা দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়াছিল। 
এতদ্ব্যতীত এই ছত্রের একটা শাখাছত্র স্থাপিত হইয়াছিল। তাহাতে গৃহস্থ 
ব্রাহ্মণদিগকে আহাধ্য দেওয়া হইত 1৮ ( হরিদ্বাধে কুভমেল-- ১৩২৯ বাং) 

সিদ্ধবেশ্বর শিবজিজ--_ গয্লার ১৬ মাইল উত্তরে নাগাঞ্জুনী গুহার নিকট 
সিদ্ধেখ্ধর নাষে এক শিবলিঙ্গ আছে, নাথযোগি কম্মমার্গ ও ভয়ঙ্কর নাথের নাম 
এঁ মন্দিরগান্ে খোদিত আছে । (/১701555195155] 90৮৬5 9 1৬, 
057550081৬০], 1, ০০8৬ 50-52 5০৫ 167), 

যোগীদের শিবমন্দি-- হুগলী জিলার উত্তর-পশ্চিমাংশ, যেখানে বাকুড়া 
ও মেদিনীপুর ছিলাহবয়ের সহিত মিলিত হইয়াছে, ইহার অনতিদরে ভগবান 
রামকষ। দেবের জন্মস্কুমি কামারপুকুর গ্রামে উক্ত মন্দির অবস্থিত। স্বামী 
সারধানন্দ প্রণীত '্ীজীরামকক্ লীল। প্রসঙ্গে দেখা বায়, রামরুফ্দেবের মাতা 
শ্রীশ্ীচজ্জা দেবী বলিতেছেন-- “আর একদিন যুলীদের শিবমন্দিরের . সম্মুথে 
ঈাড়াইয়। ধনীর সহিত কথ! কহিতেছি, এমন সময় দেখিতে পাইলাম ৬মহাদেবের 
শ্রী'অঙ্গ-হইতে দিব্য জ্যোতিঃ নির্গত, হইয়া মন্দির পূর্ণ ক্িয়াছে এবং বায়ুর সায় 


রাজগুরু ঘোগিবংশ ১৩১ 


"তরঙ্গাকারে উহা আমার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে । আশ্চর্য হইয়া! ধনীর সহিত 
এই কথা বলিতে যাইতেছি এমন সময়ে সহসা উহা! নিকটে আসিয়া আমাকে 
যেন ছাইয়| ফেলিল এবং আমার ভিতবে প্রবল বেগে প্রবেশ করিতে লাগিল ! 
য়ে, বিশ্ময়ে শ্তত্ভিত হইয়৷ এককালে মুচ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলাম । **ঞ% 
আমার কিন্তু তদবধি মনে হইতেছে এ'জ্যোতিঃ যেন আমার উদরে প্রবিষ্ট হইয়া 
রহিয়াছেন এবং আমার যেন গর্ভসঞ্চ)রের উপক্রম হইয়াছে 1৮ ঞ% & ঞ* ক্রমে 
তিন চারি মাস অতীত হইল, তখন নকলে নিঃসন্দেহে বুঝিতে পাঁরিল, পয়তাল্লিশ 
বৎসর বয়নে ক্ষুদীরাম গৃহিণী শ্রীমতী চন্দ্রা দেবী সত্য সত্যই অস্তববন্থী হইয়াছেন ।” 
( শ্রপ্রীরামকৃষ্ণ লীলা প্রলঙ্গ-_ ৬৮, ৭৪ পৃঃ)। তারপর ১২৪২ বাং, ৬ই ফাল্গুন, 
ত্ীরামরু্জ দেবের জন্ম হয়। তাহা হইলে দেখাঁ যাইতেছে, যোগীদের মহাঁ- 
দেবের কপাতেই রামকৃষ্ণ দেবের আবির্ভাব । 

বাগনাথের সমাধিস্ছান __-মধ্যাপক ৬ সতীশচন্ত্র মিত্র বলেন-_- “কপিল- 
মুনি গ্রামেই বহু. সংখ্যক যোগীর বান আছে। তাহাদের মধ্যে বাগনাথ 
মোহাস্ত নামক এক সাধুর নাম বিশেষ প্রসিদ্ধ। তাহার জীবস্তক কবর 
হইয়াছিল। বাগনাথের সে লমাধিস্থান সক্চল শ্রেণীর লোক হবার! সম্মানিত 
হয়। কুন্দরবন অঞ্চলের একটা বিপ্লবের পর পাঠান আমলের মধাস্থলে যখন 

এ প্রদেশে পুনরায় বদতি পত্তন হইয়৷ থাকে, তখনই বাগনাথ ও তাহার গুরু 
শিশুনাথ অধিবাঁসিগণের অগ্রদ্বতরূপে এই স্থানে উপনীত হন এবং তাহারাই 
প্রথম জঙ্গলাবৃত কালীবাড়ী আবিফার করেন। এন্সন্য সাধারণ লোকে বলে, 
কালীবাড়ী তাহারাই স্থাপিত করিয়াছিলেন। বাগনাথ বাকৃসিদ্ধ সাধুপুরুষ 
ছিলেন।”* ( যশোহর-খুলনার ইতিহাস--১ম খণ্ড, ১৩২১ সাল ) 

শ্ভ,লাথের জমাধিস্থান -- “ভ্রীভৈরোজী মন্দিরের প্রসিদ্ধ যোগী মোহাস্ব 
শুনাথ গত ১৪ই মে রাত্বিকালে সমাধি লাভ করেন। অর্থাৎ তিনি ত্তীহায় 
মৃত্যু সরিকট 'হইয়াছে “বলিয়া ঘোষণা করাম়্ হার নির্দেশে উহাকে জীবিতা- 
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বন্থায় দমাধি দেওয়া হয়। তাহার বয়ম ১২৫ বৎসর হইয়াছিল এবং গত ৫* বৎসর 
তিনি মন্দিরে সাধুজীবন যাপন করেন। লোক দলে দলে তাহার সমাধিস্থানে 
পুজা অর্চন করিবার জন্য সমবেত হইতেছে ।” (আনন্দবাজার পত্রিকাঁ- 
শনিবার, ১২ই জোষ্ঠ, ১৩৪১ বাং, ২৬।৫।৩৪ ইং ) 

মন্তময়ুর মঠ -_ গোয়ালিয়র রাজ্যে মত্তমযুর নামক স্থানের উক্ত মঠ বিশেষ 
প্রপিদ্ধ। শৈবাচাধ্য পুরন্দর উক্ত মঠের মঠাপিপতি ছিলেন বলিয়া মতমযুরনাথ 
নামে খ্যাত হছুন। এখানে ১০ম খুঃ অব অবস্তি বর্ধা নামক এক রাজা বাঙ্জত্ব 
করিতেন । আবিষ্কৃত শিলালিপি হইতে জান! যায় যে, শৈবাচার্ধ্য পুরন্দরের 
( মত্তময়ুর নাথের) নিকট অবস্তি বর্ম শৈবধন্দে দীক্ষিত হন। 

বিশ্বকোব-_অরয়োদশ ভাগে (১৩১৭ সাল ) এ সন্বন্ধীয় বিবরণ পাওয়া! যায়। 

ময়নামতীর পাহাড়-_গুরু গোরক্ষনাথের শিত্কা ঝাণী ময়নামতীর নামানু- 
সারে ইহার নাম হইয়াছে ময়নামতীর পাহাড়। ডাঃ আবা,ল গফুর বলেন-_ 
“কুমিল্লার ময়নামতীর পাহাড়, পুকুর, মাঠ ও চড়কভাঙ্গা দেখিয়াছি ।” (সাহিত্য 
পরিষদ পত্রিকা--১৩২৮ বাং অষ্টাবিংশ ভাগ ) 

যোশ্সীমারা গুহা--“বামগড় পাহাড়ে যোগীমাবা গুহ! আছে। সেই গুহায় 
অনেক থোদিত চিত্র আছে ।”* (প্রবাসী-কান্তিক, ১৩২১ সাল ) 

অনস্ত জ্যোতি আশ্রম-- ৬রাখালদাস বন্য্যোপাধ্যায়, এম. এ, বলেন-_ 
“বাজপুতনাত্য আলোয়ার রাজ্যের সেরিষ্কা ভর্তৃহরি ও ইন্দোর বাজ্োর ছুর্দাখেডি 
নামক স্থানে নাথপন্থীদদের আশ্রমে অনস্তজ্যোতি ব৷ প্রদীপ দিবারাত্রি জালাইয়া 
রাখ] হয়।” (সাহিতা পরিষদ পত্রিকা, ১৩৩১ বাং) 

দুধনাথ শিবের মন্দির--গোরক্ষপুর জিলার গাঁজপুরে ইহ] - অবস্থিত । 
প্রবাদ আছে, এখানে একটি গাভী ম্ৃত্তিকার উপর দুগ্ধ নিঃদরণ করে। তৎপর 
সাটা খুড়িয়া এখান হইতে শিবকে উত্তোলন করা হয়। সেইজন্থ ইহার নাম 
দুধনাথ শিব হইয়াছে। ' নাথমোহাস্ত এখানকার মঠাধিপতি | এখানে ভর্ভূহি 
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সম্প্রদায়ের আর একটি মঠ আছে। এগুলি স্থানীয় হিন্দুদের প্রধান পৃজাস্থান। 
41৬1021 [%15111015 [71810155 1০2০8152120) ১0001655০01 25881521 
[7৭19, 8০০ 1], 1838, ইহাতে এ সম্বন্ধীয় বিবরণ আছে। 
মার্টিন সাহেবের উক্ত বহি অবলম্বনে শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত লিখিয়াছেন--. 
“গোয়ালপাড়া জিলার রাঙ্গামাটাতে দুধুনাথের একটি মন্দির আছে। গৌনী- 
পুরের রাজা ইহার বায় নির্বাহ করেন। যোগনাথ নামে আর একটি শিবমন্দির 
আছে। এ সবস্থানে শিলাগাত্রে যোগীগোফার মত গোফা আছে। পাথর 
কাটিয়া! এগুলি প্রস্তুত কর! হইয়াছ়ে। জনশ্রুতি এখানে উনকোটী সংখ্যক 
শিবলিঙ্গ বি্যয়ান |” 
( প্রবাসী-- ১৩৩৬ বাং, শ্রাবণ, শ্রীস্র্ধের পাহাড় ও গোয়ালপাড়া ) 
যোগ্িঘোপা।--“এই স্থানটা গোয়ালপাড়া জেলার ব্রহ্মপুত্রনদের ও মানস 
নদীর সঙ্গমস্থলের নিকট। কথিত আছে, বল্পলীলমেনের ভয়ে ফোগিগণ 
পলায়ন করিয়া এই জঙ্গল ও পাহাড়ময় স্থানে আসিয়া প্রথমে অবস্থিতি কবেন। 
পরে তাহাদের বংশাবলী হইতেই আসামের যোগিজাতির উৎপত্তি হইয়াছে ।” 
( যোগিনখা--শ্রাবণ, ১৩২১ বাং, ১০৯ পৃঃ) 
যোগিগুফা1-- “গোবিন্দগঞ্জের ১৬ ক্রোশ পশ্চিমে পাহাড়পুর নামক গ্রামে 
বৌদ্ধন্তূপ দৃষ্ট হয়। ইহার প্রায় আড়াই ক্রোশ পশ্চিমে যোগিগফা নামক 
বিখ্যাত স্থান আছে। এখানে প্রস্তরময়ী মায়াদেবীর মৃভি দেখিতে পাওয়! 
ৰায়। যোগিগুফার চারিদিকে বিস্তর ধ্বংসাবশেষ আছে । 
€ বিশ্বকোষ দিনাজপুর শব, ৫৫৫ পৃঃ) 
অচল শিবমন্ির--“দাশোড়ার নিকটবন্ভী শিববাড়ী গ্রামে একটি অতি 
প্রাচীন শিব ও শিবমন্দির আছে। এই অচল শিবলিঙ্গ দাশোড়ার বৈদ্চ- 
বংশোন্তব দত্ত মহাশয়দিগের প্রতিষ্ঠিত। যুগীজাতীয়গণ এই শিবের অর্চনা 
করিয়া থাকেন। "কথিত আছে এই যুগ্রীদের জৈনক পূর্বপুরুষ ক্ষপ্রারদিষ্ট হইয়া 
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ইহার সন্ধান পাইয়াছিল। ক্ষকঞ্জ শিবরাব্রির সময় এখানে একটি মেলার 
অধিবেশন হয় ।” (ঢাকার ইতিহাস--ফতীন্ত্র রায়, ৩৯৫ পৃঃ) 

বুড়। শিবের মঙ্দির-- ঢাকা সহরের রমনার নিকট ঢাকা বিশ্ববিদ্তালয়ের 
জগন্ধাখ হল ছাত্রাবাসের সম্মুখে অবস্থিত । নাথেরা বহুকাল এখানকার মোহান্ত 
ছিল। ১৫1২ বৎসর হইল এখানকারু শেষ নাথ মোহাস্ত ব্রিগুঝলিঙ্গ স্বামী 
মোহাস্ত পদ হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। 

শিবালয়--ঢাক! জিলার মাণিকগঞ্জ মহকুমায় ইহা অবস্থিত । এখনে 
একটি প্রকাণ্ড শিৰ মন্দির আছে। থ্রৃতি বৎসর শিবচতুর্দশীর দিনে এখানে 
বৃহৎ উৎসব ও মেলা হয়। যোগিজাতীয় পুরোহিত এখানকার মোহাস্ত । 
শিবালয় গ্রামে ও পার্খবর্তা গ্রামসমূহে অনেক যোগিক্গাতীয় লোকের বাস আছে। 

লক্গপীখোল। শিবালয়-_ময়মনসিংহ জিলার মুক্তাগাছার জমিদার বাড়ীর 
নিকটে জঙ্গলের মধ্যে ইহা প্রতিষ্ঠিত। স্থানটী লল্ত্মীখোলা যোগী পাড়া 
(যুগী পাড়া) বলিয়া আজও প্রখ্যাত আছে। প্রবাদ যে, এখানে শৈবমতা ব- 
ল্বী যোগবলসম্পন্ন বহুদংখ্যক যোগীর বাস ছিল । ইহারাই এখানকার শিব 
মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা ও মোহান্ত ছিলেন। | 

যৌন্সিজান--নগাও জিলার (আসাম) হোজাই রেল ষ্রেশনের নিকট 
যোগিজান নামক স্থানে বৃহদাকার প্রস্তর মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে দুইটা 
বৃহৎ আকারের কৃষ্ণবর্ণ পাথর নিগ্মিত শিবলিঙ্গ আজ যোনিপীঠসহ ধ্াড়াইয়া 
আছে। যোগিজানের নিকটে ন-ভাঙা নামক স্থানে একটি চামুগ্ডার মুক্তি 
দেখিতে পাওয়া বায়। ইহ ১১শ(১২শ খুঃ অবের নিম্মিত। (0০075591০91 
1১৩ /১89217 15568101% 9০9০85, ৬০], ৬. ০ 1, 2 7515 1937, 29585 
28 (158755 ) ৪5৪], 4. চি. 5, ৬০1, ৬11], ০. 2, 8৮21 1941, 
৮৪০ 3597 )। হোজাই প্রভৃতি অঞ্চলে আজও বহু নংখাক যোগিজাতির 
নিবাস আছে। 
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চৌরাশী.জিদ্ধার পচ লক্ষ নগর-_আসামের নওগী। জিলায় লঙ্কা, ডবকা, 
বমুনামুখ, বকুলিয়া প্রভৃতি কপিলী ও যষুন! উপত্যকার মধ্যে পারিপার্থিক স্থান । 
এসব স্থানে প্রাচীন কালের অসংখ্য ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে । প্রতি 
ক্রোশের মধ্যে কম পক্ষেও একটি মন্দির ও চারিটি বড় পুফরিণীর ধ্বংসাবশৈষ 
ষ্ট হয়। এককালে ইহা! হ্থসভ্য জনপদ ছিল। অনেকে অঙ্গমান করেন, চৌরাশী 
সিদ্ধার ইতিহাসোল্লিখিত পাঁচ লক্ষ নগরপূর্ণ দেশ এতদঞ্চলেই অবস্থিত ছিল। 
( কদলীরাজ্য ) 
দাজতোখরী বোগ্বীশ্রম-- “নেগাল রাজ্যে দাঙ্গত্যোখরী নামক একটা 
প্রদেশ আছে । তথায় চৌঘর1 নামক যোগীদের আশ্রম আছে। এই আশ্রমের 
স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি নেপাল বাজার দান। দাজছ্যোখরীতে বহু গৃহস্থ যোগী 
বাম কবেন।” ( ভারতব্ধ-- জ্যষ্ট, ১৩৩১ বাং) 
নাথদ্বার--- উদয়পুর রাজের প্রনিদ্ধ তীর্থক্ষেত্র 1 নাথপস্থের নামে ইহার 
নামকরণ কর] হইয়াছে। ৃ 
চেগুনাথজীর গর্দী--* পাঞ্জাবের রোহটক জিলার বহরধামে অবস্থিত। 
ইহার ক্রান্ষণ, রাজপুত ইত্যাদি বছ সন্্র শিশ্ত আছেন। 
'নাথন্ুরজ।-- “হরিদ্বারে একটি নুড়ঙ্গ নাথদের কীত্তির নিদর্শন | 
(প্রবাসী--নাথপস্থ, ১৩২৮ বাং ফাস্তন-চৈত্র ) 
নিরঞ্জনের মন্দির-_ কলিকাতার উত্তর-পূর্ব দমদম! গোরাবাজার হইতে 
ছই মাইল পূর্বে হাতিয়াড়া গ্রামে ইহা স্থাপিত। নদীয়ার মহারাজা কষ্ণন্দ্রে 
পূর্বপুরুষ প্রদত্ত দেবোত্তর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী শ্রীপ্রাণরুষ্। নাথজী উক্ত 
মন্দিরের বর্তমান মোহাস্ত । প্রতি বৎসর দোল পুণিমায় এখানে বাধিক উৎসব 
হয়। 
সরভনাথ শিবের মন্দির-- হরিথারে ইহ প্রতিষ্ঠিত। এই মন্দির মায়! 
দেবীর মন্দিরের নিকট অবস্থিত । সরভনাঁথ বা সর্ধবনাথ এক জাগ্রত শিবলিঙ্গ 
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বলিয়া খ্যাত। এই মন্দিরের পাশ্থে নাথজীকী “গন্ধী” অর্থাৎ আসন আছে। 

পাবাণ নাথজীর সমাধিমন্ফির-_ নদীয়। জিলার (বর্ভমান কুষ্টিয়। জিলার) 
থয়েরপুর গ্রামের নিকট নাখেরগড় নামক স্থানে ইহা প্রতিষ্ঠিত। এখানে 
তাহার পূজা হয়। আঞ্গও সেখানে জনসাধারণ মানত করিগ্না সিক্ধকাম হইয়া 
থাকে । 

কাজলনাথের আশ্রম-_ শ্রাহট জিলার সদর মহাকুমার বাণাপিজ নামক 
স্থানে কার্জলনাথের সমাধি বর্তমান আছে । এই স্থানকে মুসলমানেরা কীজল- 
নাথের মোকাম ও হিন্দুরা কাজলনাথের আশ্রম বলিয়া! থাকে। হিন্দু-মুসলমান 
নিবিবশেষে নকলে আজও কাজলনাথের নামে মানত করিয়া সফলকাম হয়। 

ঢাকেশ্বরী অন্দির-_ ঢাকার এই ঢাকেশ্বরী মন্দির পূর্বে যোগিজাতীয় 
পূজকের হাতে ছিল। ব্রাক্ষণেরা নাথদিগকে বে-দখল করিয়াছেন বলিয়া প্রবাদ 
প্রচলিত আছে। ূ 

কথুনাথের দেবালয়-- রূপগঞ্জ থানার অন্তর্গত লাক্ষাতীরবর্তী ভাঙ্গা- 
বাজারের সম্নিকট তালতলা গ্রামে সাধক শ্রেষ্ঠ কথুনাথের সমাধি-মন্দির ও তৎ 
প্রতিষ্ঠিত সাধন মন্দির আছে। ইহা! ভীষণ জঙ্গলাকীর্ণ উচ্চ ভূমি ছিল। কথু- 
নাথ এই স্থানে আসিয়া সিঙ্গাধ্বনি করাতে যাবতীয় হিংশ্র জস্ত এই স্থান ত্যাগ 
করে-- এইক্ধপ কথিত আছে। ফলে জনসমাগম হইয়া ইহা দেবস্থানে পরিণত 
হয়। এখানে কথুনাথের পাছুক! পুজিত হইয়| থাকে । 

মৈনসের শিবলিঙ্গ ও কালীবাড়ী-_ রাজসাহী জিলার নওগা! মহকুমার 
মৈনস গ্রামে ইহা অবস্থিত। স্থানটী সাস্তাহার রেলজংশন হইতে ১৭ মাইল 
দক্ষিণ-পশ্চিযে অবস্থিত । এখানকার মোহাস্ত শ্রীরামশঙ্কর নাথ সক্ক্যাসী। 
ইহারা পুরুষাল্গক্রমে একানকার পুরোহিত । 

উপ্টাড্জির শিবাল্গুয়্-- কলিকাতার উন্টাডিঙ্গীতে ইহা অবস্থিত । 
উচজকুমার নাথ এখানকার পুরোহিত। 
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মহাস্ছান গড়--ইহা বগুড়া জিলায় অবস্থিত। বল্লালচরিতে মহাস্থানের 
উল্লেখ আছে। এখানকার মোহাস্তগণ যোগিজাতীয় । সম্ভবতঃ এখানে 
বল্লালচরিতে লিখিত পৃজান্রব্যের ভাগ লইয়া নাথ ও ক্রান্ষণ পুরোহিতের মধ্যে 
বিবাদ হইয়াছিল । 

চুণাগলির কালীমন্দির-_ ইহ! রুূলিকাতার চুণাগলিতে অবস্থিত। নাথেরা 
এখানকার মোহাস্ত | 

পঞ্চানন ঠাকুরের দেবালয়-“ ইহ! হাওড়া জিলার লিলুয়। রেল স্টেশনের 
নিকট অবস্থিত। ইহার দেবোত্তর, সম্পত্তি ও জমিদারী আছে। নাথেরা 
এখানকার পুরোহিত । | 

যোগীর ভবন--বগুড়|। জিলার সদর ষ্টেশন হইতে ইহা সাত মাইল উত্তর- 
পশ্চিমে এবং মহাস্থানগড় হইতে চারি মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। এখানকার 
যঠবাড়ী প্রায় ৮* মাইল জমির উপর স্থাপিত এবং চারিদিক প্রাচীরবেষ্টিত। 
গোরক্ষনাথের মন্দিরসহ এখানে চারিটি মন্দির আছে। এখানকার প্রজ্জলিত 
অগ্রিকুণ্ড কথনও নির্বাপিত কর! হয় না। 

এখানকার কালভৈরবের মন্দিরের ইষ্টকলিপিতে আছে-_- শ্রীরবামসিদ্ধ সন 
১১৭৩ সাল আমাল শ্রীজয্ননাথ নরনারায়ণ************ | 

সর্বমঙ্গলার মন্দিরের ইষ্টক-লিপির পাঠ এইরুপ--"......৯.১০৮৯ মেহের 
নাথ সাদক শ্রীঅভিরাম মেহেতর 1% 

মঠের জন্ঠ ৪৬০ বিঘা জমি দেবোত্তর আছে। তন্মধ্যে ৮* বিঘাতে 
মঠবাড়ী বিগ্যমান। ৩০ বিঘা জমি মঠাধাক্ষের, থাস দখলে এবং অবশিষ্ট 
৩৫০ বিঘা জমি ১৫০২ জমায় ইজারা বন্দোবস্ত আছে। 

শ্রীমদ বলকাই নাথ এখানকার অধ্যক্ষ ও সেবাইত। ইনি গোরক্ষপন্থী 
নাথ। দিল্লী হইতে ৫০ ক্রোশ পশ্চিমে কুক্ুক্ষেত্রের নিকটবর্তী কর্ণাল জিলার 
আলেওয়! মঠ হইতে তিনি এখানে আলিয়াছেন। যোগীর ভবন আলেয়া 
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মঠের শাখা । ঘোগীর ভবনের কয়েকজন পূর্ববর্তী মঠাধিকারীর নাম. 
(১) শড়ুনাথ, (২) গোপাল নাথ, (৩) রমানাথ। শঙ্ভুনাথের পূর্বে ধোগীক 
ভবনের সংলগ্ন পীড়াপাঠ গ্রামের কাশীনাথ নাথই ইহার-মোহাস্ত ছিলেন । 
ভারতের কয়েকটা প্রাচীন তীর্ঘভূমিতে আজও নাথদের বিশেষ আধিপত্য 
আছে। সেগুলির মধো নিম্নলিখিত উইর্থস্থানগুলি উল্লেখঘোগ্য £-- কর্ণেলগঞ্জ 
এলাহাবাদের গ্রয়াগতীর্ধে, ভরদ্বাজেশ্বরের মন্দির, ঈপ্তধি মন্দির, কালীমাতার 
মন্দির, এলাহাবাদ ফোর্টের অক্ষয়বট নন্দির, বুন্দাবন বমুনাতীবস্থছ গোপে- 
স্ববরের শিবমন্দির, কাশীধামের আলাইপুর্র লাট ভৈরবের মন্দির, মঠীয়াঘাটস্থ 
শৈলপুত্রী দেবী ও শৈলেশ্বর ভৈরবমন্দির, নাটেইমাণস্থ ধৃপচণ্ডী ( ধূমচণ্তী 
বা ধৃমাবতী ) মন্দির, মপুরহাট্রাস্থ চিত্রগুপ্তের মহাদেব মন্দির, চৌকস্থিত 
চিত্রঘপ্টা দেবী (ছূর্গার নামাস্তর ), ব্রহ্মণালস্থ ব্রহ্ষপালেশ্বর মহাদেব মন্দির, 
চেৎগঞ্জন্থ লপুরাবীব ভৈরবমন্দির, চৌক স্থিত, কালভৈরব মন্দির, মণিকর্মিকাঘাটস্থ 
তারবেশ্বরের মন্দির, ভৈরবনাথের নিকট শীতল! দেবীর মন্দির, মৈদাগ্ি মহাল্লায় 
মন্দাকিনী দেবীর মন্দির, পঞ্চক্রোশীয় পথে রামেশ্বর নাথ মহাদেব 'মন্দির এবং 
জল্লাফেবীর ( জালামুখী ) মন্দির । ( যোগিসখা--১৩৩৭ বাং, কাত্তিক, আসামবঙগ 
যোগি-স্মিলনীর ২১শ বাষিক অধিবেশনের অভ্যর্থনা লমিতির সভাপতি 
৬আঅরবিন্দবন্ধু নার মহাশয়ের ভাষণে ধৃত ) 
এই সব অতীত গৌরব-কাহিনী স্মরণ করিলে আমাদের বক্ষ: গৌরবে 
স্কণীত হইয়া উঠে বটে, কিন্তু নিজেদের দীনতা ম্মরণে লজ্জায় অধোবদন হইতে 
হয়। তাই কবির ভাষায় বলিতে ইচ্ছ! হয় £-- 
*ক্ষাস্ত কর অতীতের গৌরবের কথা 
সে কাহিনী মিথা। আজি, মিথা। ভারে 
করেছি আমরা আমাদের দৈস্থা দিয়া ১ 
উল্লিখিত মঠ-সন্দির ও তীর্ঘস্থানলমূহের তালিকা হইতে দেখা গেল যে 


রাঁজগুক্ক যোগিবংশ ১৩৪ 


নাথযোগিগণ ভারতের সর্বত্র ও উহার বাহিরেও রাজা, মহারাজা, এবং, 
ব্রা্মণাদি স্বজাতির গুরুব্ূপে পৃজিত হুইতেন এবং অনেক স্থলে দেবপূজার 
ন্যায় তাহাদের পুজার মন্ত্র পর্ধ্যস্ত রচিত হইয়াছিল। নাথযোগিগণ যে জাতি- 
বর্ণনিব্বিশেষে এইক্প সর্ধজনমান্ত, পৃক্জনীয় ও বরেণ্য হইতে পারিয়াছিলেন 
তাহার একমাত্র কারণ তীহাদের উদ্যর ধর্মমত এবং সর্বজীবে সমত্ব বুদ্ধি! 
হিন্দুধর্মের সর্ববোত্বম ও সর্বোচ্চ আদর্শ--সাম্য, মৈত্রী, প্রেম । নাথগুরুগণ' 
এই উচ্চতম আদর্শের প্রবর্তক ও প্রচীরক--ধারক ও বান্থক ছিলেন। সামা, 
মৈত্রী ও প্রেমের অপূর্ব মোহন মন্ত্রে তাহারা সকলের হৃদয় জয় করিয়াছিলেন, 
এবং নানা ভেদবিভেদ জঞ্জরিত ভারতভূমিতে পরম উদার নাথধন্্ম বা! শৈবধন্্ 
সংস্থাপন পূর্বক ধণ্মরাজ্যে একচ্ছত্র আধিপত্য অজ্ঞজনে সমর্থ হইয়াছিলেন ।? 
স্ৃতরাং নাথজাতির অতীত ইতিহাস যে গৌরবময় তাহাতে সন্দেহ নাই। 
এই হহিমময় এঁতিহের উত্তরাধিকারী হইয়াও নাথযোগিগণ ষে হিন্দু সমাজের' 
নিয়স্তরে আসীন হইয়। ঘ্বণিত ও লাঞ্ছিত হইতেছে তাহার মূল কারণ-- তাহাদের, 
আদর্শত্রষ্টতা ও আভিজাতাবোধহীনতা। কিন্তু স্থুখের বিষয় নানা অত্যাচার 
ও নিম্পেষণ সত্বেও যোগিগণ তাহাদের বৈশিষ্ট্য আজও হারাইয়! ফেলে নাই। 
অন্ান্ত জাতির ম্মায় তাহারা ব্রাহ্মণের শ্রেষ্টত্ব ও আধিপত্য ম্বীকার করিয়া 
মন্তক অবনত করে নাই । ব্রান্ধণশাসিত ও চালিত হিন্দুসমাঁচজে ফোগিগণের' 
এই তেজস্থিতা ও নিভীকতা অসহনীয়। এই জন্ত তাহাদিগকে অনেক সময় 
সামাজিক উৎপীড়ন, লাঞ্ছনা ও নির্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছে । এইব্ধপ 
অত্যাচার ও অবিচারের ফলে নিরীহ, শান্তশ্বভাব, ধশ্মভীরু যোগিগণ সমাজের 
নিযন্তরে সজোরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে । তাহাদের বর্তমান দৈন্ত, দারিদ্র্য, অজ্ঞতা, 
নিরক্ষর লক্ষ্য করিয়া একদেশদর্শী অনেক লেখক, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, 
গবেষক ও প্রত্বতাত্বিক যোগিজাতিকে সমাজে হেয় প্রতিপন্ন করিবার জন্ত' 
অপচেষ্টা কম করেন নাই। কিন্তু যোগিজাতির ভাগাবলে তাহাদের অনৃষ্টচত্র 


১৪. রাঁজগুরু ষোগিবংশ 


এখন বিপরীত দ্বিকে ঘুরিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই জাতির গৌরবোজ্দল 
“অতীত কাতিনী উদ্ধার করিবার অন্ত প্রত্বতার্িক মহলে সাড়া পড়িয়। গিয়াছে। 
দেশের খ্যাতনামা এঁতিহাসিক ও প্রত্বতাত্বিকগণ এখন একবাক্যে শ্বীকার 
কবিতেছেন-" যোগিজাতির অতীত ইতিহান -মহিমামণ্ডিত | গোরক্ষনাথ, 
মতস্তেন্রনাথ প্রমুখ বে ধর্দরথীগণ সর্ধধন্ধের সমন্বয় সাধন করিয়া! পরম উদার 
নাথধর্শের প্রতিষ্ঠা করিয়া বৌদ্ধধর্মের প্লাবনে ধ্বংসোন্মুখ হিন্দুধর্মকে রক্ষা 
করিয়াছিলেন বর্তম্র নাথযষোগিগণ ত্হাদেরই বংশধর । স্তরাং ধোগীর! 
দীন হইলেও, তাহারা হীন নহে তাহারা শ্রেষ্ঠ--. তাহার] ব্রণীয়-- তাহারা 
মাননীয় | 

অতএব কালচক্রের কুটিল গতিতে সমাজে লাঞ্ছিত, স্বণিত ও অত্যাচাবিত 
যোগিগণের নিরাশ হইবার প্রয়োজন নাই । তাহাদের ভাগ্যাকাশে অভ্যাদয়ের 
নূতন ক্ুধ্য শীদ্র সমুদিত হইবে-- যাহারু সমুজ্জল আলোকরশ্মিতে তাহাদের 
অজ্ঞতা, দীনতা! ও দরিপ্রতার অন্ধকার শীগ্রই অপসারিত হইবে। অদূর 
ভবিস্কাতের এই আশায় আশাম্বিত হইয়া আমর! তাহাদিগকে ধৈর্য অবলগ্ধন 
করিবার জন্ত পরামর্শ দিতেছি । | 


চতুর্থ অধ্যায় 
নাথাচর্যযরজ্ড 


যোগীগুরু মহবি কপিল 
সময়-- রামায়ণের যুগ (১) 


“চলমান রূপহী্ন যে বিরাট সেই 
মহাক্ষণে আছে তবু ক্ষণে ক্ষণে নেই।” 
পূর্ণ ব্রহ্ম ভগবান শ্রীরুষ্ণ মহষি কপিলকে দিদ্ধাদের প্রধান বলিয়াছেন । 
যথা__ “সিদ্ধানাং কপিলোমুনি”+ (গীতা-_ ১৭1২৯ )। নাথপন্তের নয় নাথ 
চৌরাশী সিদ্ধ! প্রসিদ্ধ। সেসববিবরণ উদ্ধৃত করিয়া আমর] পরে দেখাইব যে 
সিদ্ধ বা! সিদ্ধ! উপাধি নাথদেরু নিজস্ব। কপিল ভারতের আদি দার্শনিক, তর্কে 
ঈশ্বর প্রতিষ্ঠা হয় না ইহাই তাহার মত। বেদ যদি বিবেকবিকুদ্ধ তয় তবে 
বেদকেও অগ্রাহহ কর এই ম্বাধীনতার বাণী তিনিই প্রথম ঘোষণ| করিয়া 
ব্রাহ্মণ সমাজের রোধ কটাক্ষে পতিত হইয়াছিলেন। 
মহষি কপিল প্রণীত সাংখ্যদর্শন মতে আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধি-. 
দৈবিক এই ক্রিবিধ দুঃখ নিবৃত্তিই মোক্ষলাভের উপায়। কিরূপে এই ত্রিবিধ 
ছু নিবৃত্তি হয় তাহাও ইহাতে কথিত হইয়াছে । ইহাতে পঞ্চবিংশতি তত্ব 
(১) ঢাকা মিউজিয়ামের অধ্যক্ষ ডাঃ নশলিনীকাস্ত ভট্টশালী বলেন--- “নাথ- 
সিদ্ধাগণের সময় নির্ণয় করা বাঙ্গলাদেশের সাহিত্যের এবং ইতিহাসের জন্য 
অত্যন্ত আবশ্তক। কিন্ত বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণের অভাবে কাজট] অগ্তাবধি 
সথসম্পন্ন হইয়াছে বলা যায় না। বিখ্যাত-সিদ্ধাগণের এক জনেরও সময় আ্রি- 
সংবাদ্তদ্ধপে নির্ণাত হইবে অন্ত সকলের সময়ের একটা নির্ভরযোগ্য অস্থুমান 


পাওয়া বাইত” গোপীচাদের সঙ্্যাস, সম্পাদকীয় মস্তব্য-- ৬০ পৃঃ )। 
আমরা এ-অধ্যায়ে এ সন্বন্ধে চেষ্টা করিব। 


১৪৭ বাজগুরু যোগিবংশ 


স্বীকৃত হইয়াছে। ইহার মতে প্রকৃতি হারা জাগতিক ব্যাপার নিষ্পন্র হইতেছে 
এবং অষ্টাঙ্গ যোগ দ্বার নিংশ্রেয়স বা মোক্ষ লাভ করা যায়। সাংখ্যদর্শনে 
ঈশ্বরের অস্তিত্ব ্বীকৃত হয় নাই। ইহা বড়দর্শনের একতম। 

কোন কোন পুরাণ কপিলকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়াছেন। ইনি বিভিন্ন 
স্থানে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া যোগ সাধন ও যোগধর্খ প্রচার করিতেন। সে 
'জন্ত এসব আশ্রম কর্পিলাশ্রম নামে খ্যাত। যোগিজাতির মধ্যে প্রবাদ আছে 
'ষে সিদ্ধ! কপিল যোগিবংশ অলঙ্কত করিয়াছিলেন । ইহার একটী আশ্রম গঙ্গা- 
'সাঁগরসঙ্গমে অবস্থিত । যে স্বীপের উপর আশ্রমটা অবস্থিত তাহাকে সাগরদ্বীপ 
কহে।. আজিও এখানে নাথমোহাস্ত পৃজাকাধ্য সম্পাদন করেন। শ্রীপ্রতাপচন্ত্ 
“ঘোষ এখানকার “কপিলাশ্রম “৪ বারুণী আ্ান” প্রবন্ধে বলেন-- , 

“42070805011 1 ০০এ]৭ 7০0 90৭ 5 817051৩ 05558139, 
৬৪502 ০7 13191057521] 0১৩ 10550155859 ০0£ 11575009 817081 
+/51190181 হা ৩530০৩10101) ৮৩৩ 20:59501 155 1553015 13, 0১৩ 111৩৩ 
15181/57 61595৩5 75905508০৮৩ 3০ 001 ৮০1৮৩ 177 11১5 58780115 ০৫ 
(51958516581) 81 1035 1170৩ 01 7,005 ০০]] ৪৩৩ 10 19:05 
81550 09752] 5158 92) ০6 10৬7 78150885 100৩৩. 17৩ 39 ৪০৪- 
১০০1৩০ 1১5 992755 1০ 1১5 2 27505510201 11১5 7753৩ 1৬1015575185 
৮1২০ 52৩.01859 (০1911 ৮৩৪৮৩7৪) 15 0881৩, [110৩ 1315 10:0067705 
০৮৩ 0১৩100815৩7 088159 19 ৮৩: 3511, 

(1. 17. 4, ৩৯ ০1 93575891৬০1, 29) 

অর্থাৎ তীর্ঘযাত্রীদের মধ্যে কায়স্থ, বৈছ, ক্রাঙ্ণণ জাতির একজনকেও দেখ! 
'যায় নাই। . কিন্তু নিয় জাতির কোদ লোকই বাদ পড়ে নাই। ইহার কারণ 
সউর্লিধিত তিনটী উচ্চ জাতি বারুণীর সময় .কপোতাক্ষে পবিস্রতায় বিশ্বাস 
করে না। এসব হইতে বুঝা যায় কপিল নীচ বংশোদ্ভব। প্ররুত পক্ষে লোকে 
স্ঠাহাকে এখানকার যুগী তেস্তরায়) মোহাস্তদের পূর্ববপূরুয্ বলিয়! অন্থমান করে) 


এই কারণেই উচ্চ হিন্দুদের উপর তাহার তেমন প্রভাব নাই। 


বাজগুরু যোগিবংশ ১৪৩ 


কপিল যে বঙ্গদেশ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, কপিল-গীতায় তার আভাষ 
আছে-- 
“এবং লা কপিলোক্তেন মার্গেণাচরিতঃ পরম্‌। 
আত্মানং ব্রহ্মনির্ববাণং ভগবস্তমবাপহ। 
তম্বীবাসীৎ পুণ্যতমং ক্ষেত্র ত্রেলোক্য বিশ্রুতম্‌। 
নায়া সি্ধিপদং বত্রসা সংসিদ্ধিরুপেষুষী ॥ 
তন্তাম্তদয়োগ বিধুষঠমার্ভাং সত্য মুভৎসরিৎ। 
শ্রোতসাং প্ররবাসৌম্য সিদ্ধিদা সিদ্ধসেবিতা । 
কপিলোহপি মহাযোগী ভগবান পিতৃবাশ্রমাৎ 
মাতরং সমসুজ্ঞাপ্য প্রাগুদীচীং দিশং যযৌ। 
সিদ্ধচারণ গন্ধ টবমুনিভিশ্চাপ সরোগণৈঃ ॥ 
হ্তয়মানঃ সমুদ্রেণ দর্ভাহণ নিকেতনঃ। 
আত্মতেযোগং সমস্থায় সাংখ্যচাধ্যেরভিষ্তঃ | 
্রয়াপামপি লোকানামুপশাক্তে সমাহিতঃ। 
( কপিল-গীতা-- ৯ম অধায়, ৩০-৩৫ ল্লোক ) 
সন্ধপ্ঘ বলিতে অনেকেই ভ্রমাত্মবকভাবে বৌদ্ধধশ্মকেই বৃঝিয়া থাকেন। 
কিন্ত শ্রীমন্তাগবদস্তর্গত কপিল-গীতাতে দেখা যায় দেবছতি কগীলকে সন্ধর্দবিৎদের 
মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন-- 
“দেবছতিরুবাচ-্-তংস্বাগতাহং শরণং শরণ্যং শ্বভৃত্য সংদারতরোঃ কুঠারম্। 
জিজ্ঞাসয়াহং প্রর্তেঃ পুরুষ্য নমামি 'সন্ধর্াবিদং বরিষ্টম 1 
(কেপি-গীতা, ১ম অধ্যায়, একাদশ শ্লোক ) 
বিশ্বভারতীর অধ্যাপক ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বলেদ--“কপিলমুনি'(১) 
বড়ার্শনের অন্তর্গত সাংখা-স্থজের রচয়িতা ।. কপিল ঈশ্বরের অন্তিত্থ ্বীকার 
'ববেন নাই। অন্ততঃ অন্তিদ্ধের প্রমাণাভাব এ কথ স্পষ্ট বৰিয়াই বলিছাছেন। 


১৪৪ রাজগ্তরু যোগিবংশ 


তাহার মতে জগৎ প্রকৃতি ( জড়) হইতে উদ্ভৃত। সাংখ্য মতের তিনখানি 
মাত্র গ্রস্থ আছে, “তত্ব সমাসস্ুত্র+ "সাখখ্য প্রবচন সুত্র ও ঈশ্বর কৃষ্ণের কাবিকা॥ 
অনেকে “তত্ব সমাস স্ুত্রকে কপিল মুনির যুল দর্শন মনে করেন। তবে ইহাকে 
স্থত্র না বলিয়া সুচী বল! উচিত। এই তত সমাসের কপিল শিষ্য আস্রির নামে 
প্রচলিত এক ভাস্ত এবং ১৭৯৩ শকাবে লিখিত শ্রীনরেন্ত্রকুত এক টীক! প্রচলিত 
আছে (দ্রঃ হীবেন্দ্রনাথ দত্ত, “সাংখ্য পরিচয়” )। ইন্দ্র সগর বাজার বজ্ঞাশ্ব হরণ 
করিয়! পাতালে ধ্যানরত কপিল মুনির অধুশ্রম সমীপে রাখিয়া আসেনশ। সগর 
তনয়গণ ইহা আবিষফার করে ও মুনিকে চোর বলিয়া! সন্দেহ করে। মুনির 
কোপানলে সগরের ৬* হাজার সন্তান ধ্বংস হয়। পরে অংগুমান (দ্রঃ) পাতালে 
গিয়া মুনিকে মন্তষ্ট করেন ও স্তানিতে পারেন জাহুবীর জলে লগর বংশের উদ্ধার 

হইবে। ইহীর পর ভাগিরথী মত্যে আনীত হয়।” 
( জ্ঞানভারতী, ১ম খণ্ড, ১ম সংস্করণ-_- ২১২ পৃঃ) 
কপিলের নামানুপারে যোগিজাতির মধ্যে কপিলানী সম্প্রদায়ের হি 
হইয়াছিল। নাথপন্থী মোহাস্তগণের যে দ্বাদশটী শাখা আছে তাহার এক নম্বর 

শাখার নাম “কপিলানী পন্থী |” 
ভিননাথ ও নয়নাথ বা নবনাথ এবং চৌরাশীসিন্ধ। 
সময়”-- €ম খুঃ অঃ হইতে ১২শ খুঃ অব্দ 

নাথপনস্থার তিন জন সর্বগুণান্বিত নেতাকে তিননাথ, নয়জন সর্বগুণান্থিত 
নেতাকে নয়নাথ বাঁ নবনাথ, চৌয়াশী জন সিদ্ধ 'মহাপুরুষকে চৌরাশী সিদ্ধ! বলা 

হয়। নিয়ে ইহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল। 

থা 
গুরু আদিনাথ, গুরু অগন্যেজ্জনাথ বা 
স্বীননাথ ও গরু সৌরক্ষনাথ 

 উপক্লোক্ত তিন জন নাদগুরুকে তিননাথ বলা হয়। লাধারপের বিশ্বাস 


রাজগ্ররু ফোগিবংশ ১৪৫ 


ইহাদের কৃপায় অমঙ্গল দূর হয়। জনসমাঞ্জে ইহাদের পৃজা' প্রচলিত আছে। 
এই পৃজাকে তিন নাথের সেবা বা তিন নাথের মেল! বলা হয়। কাছাড় এবং 
বর্তমান পাকিস্তানের ময়মনসিংহ, ঢাকা জরিপুবা, শ্রীহষ্ট, চট্টগ্রাম গ্রভৃতি জিলায় 
উক্ত সেবা বা মেলার আধিক্য দৃষ্ট হইত।, অবশ্য এ সব আজ কাল লুপ্চপ্রায়। 
সন্ধযাবেল! মিঠা তৈলের আলো! জ্বালাইয়া পান, সুপারি ও গাঁজ। খাইয়া ভক্তবৃন্দ 
তিন নাথের ভজন গান করেন। গান দিঙ্গবূপ-- 
“সাধুরে ভাই-- , 
দিন গেলে তিন নাথের/নাঁম লইও | 
সারাদিন কৈররে ভাই সংসারের কাম, 
সন্ধা! হইতে লইও তিন নাথের নাম। 
আমার ঠাকুর তিন নাথ যেবা করে হেলা, 
গলায় হবে গলগণ্ড চোখে বার হয় ঢেলা। (১) 
সাধুরে ভাই ইত্যাদি ধুয়া 
আমার ঠাকুর তিন নাথ বাব বাড়ী যায় 
সদিজ্বর মাথাব্যথ! তরাসে পলায়। 
সাধুরে ভাই ধুয়া পূর্ববৎ-- 
আমার ঠাকুর তিন নাথ যার বাড়ী যায়, 
এক পয়সার গাজ। দিয়া তিন কন্কি সাজায় । 
ধূয়া পূর্ববৎ--” 
এই গানটি ত্রিপুরা জিলায় আজও গীত হইয়া! থাকে +-_ 
“তিন পয়সায় হয় যাবু মেলা, 
কলিতে তিন নাথের মেল! 


(১) পৃত্রনাথ ভ্রিনাথ ব'লে যে করিবে হেলা। 


তার গলায় হবে গলগণ্ড চোখে বেরুবে ঢেলা ॥।” 
সলাঠীস্তর। 


১৪৬ বাজগুর যোগিবংশ 


এক পয়সার সিদ্ধি আনি তিন কল্কি সাজায়, 

গাজায় দিয়ে দম বলছে বম ববম ববম বম ভোলা, 
মাধুরে ভাই কলিতে তিন নাথের মেলা । 

এক পয়সার পান আনি তিন খিলি সাজায়, 
সাধুরে ভাই কলিতে তিন নাথের মেল]। 

এক পয়সার তৈল আনি/তিন বাতি সাজায়, 

বাতি জালিয়! দিলে নিভে নারে এ কিরে আজব লীলা, 
সাধুরে ভাই কলিতে তিন নাঁথের মেল1।৮ 


নয় নাথ বা নব নাথ 
সময় ৫ম খুঃ অব হইতে ১২শ খুঃ অব্দ 


তিন নাথ, নয় অথবা নব নাথ এবং চৌরাশী নিদ্ধা জনসাধারণের বিশেষ 
করিয়া হিন্দুদের দেবতা রূপে পুজিত। হিমালয় আর্ধাদের অতি পবিত্র স্থান। 
যোগী-সন্্যাসীরা টবদিক কাল হইতে হিমালয়ের নিজ্জন গিবিগুহায় তপস্যা 
করিয়া আলিতেছেন। শিব আধ্যদের আদি দেবতা, তিনি কৈলাসে বান করেন। 
মানস সরোবর ব্রহ্মার মানস-স্থষ্টি বলিয়া পুরাণে লিখিত আছে । ঠকলাস ও 
মানস সরোবর ভারতের উত্তরে অবস্থিত । এই জন্যই উত্তর দিকটা হিন্দুদের 
নিকট অতি পবিভ্র। এখনও শত শত সাধু মন্নযাপী হিমালয়ের তুষার ভেদ 
করিয়া £ঠকলাস ও মানস সরোবর গমন করিয়া থাকেন। প্রাচীন যুগেও সাধু 
সম্ম্যাসীগণ ভারতের সমতল ভূমি হইতে কৈলান ও মানস সবোবরে গমনাগমন 
করিতেন। অমর নাথ, কেদার নাথ, বদরি নাথ, পশুপতি নাথ, পিছোড় নাথ, 
খোজোর নাথ প্রতৃতি নাথ নাম সমন্বিত ভারতের উত্তর প্রাস্তস্থিত শৈবতীর্ঘগুলি 


বাজগুরু যোগিবংশ ১৪৭ 


তাহাদের কৈলাস ও মানস সরোবর গমনাগমনের মাইল-স্তম্তশ্বরূপ বিদ্যমান 
আছে। হিমাঁলয়ে নয় নাথ চৌরাশী সিদ্ধা যমদগুকে খগুন করিয়া আজিও 
বিচরণ করিতেছেন । মানস সরোববের নিকট নয় নাথ বা নব নাথের ভেব্বি 
আছে। ইহ! আজও হাজার হাজার তীর্ঘযাত্রীর পুণ্য পীঠভূমি। স্থানটি অতি 
দুম । পরম স্বাতন্ত্রী প্রকাশানন্দ ব্রর্ঘচারী এ সব দ্বুর্গম স্থান ভ্রমণ করিয়া 
তাহার ভ্রমণবৃত্তান্ত ১৭৯২ খুঃ অন্দেব ১৪ই আগষ্ট জোনাথান ডানকান 
(10779115915 [0015০90) সাহেবকে বলিাছিলেন। মাহেব তাহ! এপিয়াটিক 


মৌসাইটির পন্ত্িকায় €]. 4. হি. 94৬০1. ৬.) প্রকাশ করিয়াছিলেন । 
নিম্নে ইহার কতক অংশ উদ্ধৃত করা হইল-_- 
পু ৩৮ 1000 05৩ ০9015 01 581 800 111015 1517353 71১৩৩ 
156 70191৮01,8179 11599, 005 15৩ 11570557053 17 25551 1001৩5 
(075 1051৬ ০205 |] 9187815০০00 %5701 0:561715 ৪০০5৪৪ (০ 
16115515515 7015093 15707200051 1152 0510010215817010 011741০0072 
1০31১ 75138050 8270 ০£17110]5 [511156 ৪2৭ 105 950105907 0০০1275% 
015০53 ০ ০ 10915 5:70 91 5181905 1০আ 51001585-- 511 58058150 0 
11০ ৪৪10 12173015151, 100 05৩ 95101059 26 ০705 11203 2য় 51012৩7 
। (4০0 19553 ০0: 93 07800 53 81৩ 19170595 ০75 5 15৩ 270৩ ০1 1৩ 
90015 500 81501751 20 0755 ০৮10 05076511591 27 05৬ 09075 01 05 
91008 25775177951 ১৩ ০০9৮0] 2150 0091 20 0255 ০৮0 708095 
715৩9 9 1081550. 1010758৩ 1915055 1 131150. ৮ 
(). ১, ০৮ ৬০1, ৬, 1792 ) 
অর্থাৎ আমি ছোট ও বড় লামার দেশ যেখানে তিশু লামা বাস করেন সে 
দেশে গিয়াছিলাম। মানস সরোবর সেখান হইতে আরও ১৭ দিনের রাস্তা । 
এখানে ভীষণ পর্ধবতময় অতি ছুর্গম প্রদেশে মনোমহেশ, মহাদেব, ত্রিলোক 
নাথজী, নয় নাথ ও চৌরাশী সিদ্ধার ডেবিব বা রন্ধনের স্থান আছে। সেই ডিব্বির 
ভিতর যদি কেহ সিদ্ধার নামে একথান। ও নিজের নামে একথানা বা যত ইচ্ছা: 


টা ফেলিয়া দেয়, তবে দিদ্ধার নামের রুটাথানি চুলার তলায় থাকে, এবং 


১৪৮ ধাজগুরু ঘোগিবংশ 


নিজের নামের ক্ুটী ভাজা হইয়া উপরে আনিয়া! থাকে । এ সব স্থান আমি 
নিজে পরিধর্শন কবিয়াছি। 
(জানে অব দ্দি এসিয়াটাক রিসাচ”সোসাইটীর ৫ম খণ্ড, ১৭৯২ খৃঃ) 
হিমালয় অঞ্চলের তুষারময় গুহায় নাথদের কীন্তি সন্ধানীদের অপেক্ষা 


করিতেছে । 

ঘোড়শ নিত্যতন্ত্রে আছে”. 

“তন্ত্র মহুক্তং ভূবনে নব নাখৈব কল্পয়েৎ। 
তক্নাতৈ ভূবনে তন্ত্রং কল্পে কলে বিজ্‌ভতে |, (১) 

7). 0 0190-কৃত 5459058, 4১৪০৩108809 5515765 ০৫ 11019” 
নামক গ্রন্থের ১৮৫ পৃষ্ঠায় নিয়লিখিত মহাত্মাদের নয়নাথ বা নবনাথ বলা 
হইয়াছে”-“গোরক্ষনাথ, মবন্তেন্দ্র নাথ, চর্পট নাথ, মঙ্গল নাথ, ঘুগ! নাথ, গোগী 
নাথ, (২), প্রেম নাথ, স্থুরথ লাথ ও চন্বা নাথ |» 

অধ্যাপক অমৃল্যচরণ বিদ্যাভূষণ নাথপস্থ প্রবন্ধে বলেন-__“ইহাদের (নাথদের) 
বিশ্বাস, গোরখ অনাদি অনন্ত পুরুষ। ইহারই ইচ্ছায় ব্রদ্ধা, বিষণ মহাদেবের 
জন্ম। ইনি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে নবনাথ ব্ধপে অবতীর্ণ হন। গোবখপন্থীরা 
নবনাথের উল্লেখ করিয়া থাকেন । তাহাদের মতে নবনাথের নাম--এক' 
নখ, আদি নাথ, মতস্তেন্্র নাথ, উদর নাথ, দত্ত নাথ, সত্য নাথ, সন্তোষ নাখ, 
কুদ্ম নাথ, জলদ্ধর নাথ ।” (প্রবাসী, চৈত্র--১৩২৮ বাং) 

মারাঠী ভাষার “নৰ নাথ ভক্তি সার: গ্রন্থ সুপ্রাচীন নাথমত পরস্পর] হইতে 
সংগৃহীত হইয়া ১০৩ বৎসর পূর্বে ১৭৪১ শক জৈ্ট শুরু! প্রতিপদে ইহার লেখা 
শোষ হয়| ইহাতে নব নাথের নিয়ে উদ্ধৃত শ্লোক আছে” 

“নব লাথার্টা ক্পোক”" 


(১) 9354015191 7:9০915:8251 85 8০ [31১80501557155 
(২) খুব সম্ভব' রাজ! গোপীটাদ 


বাঁজগ্রু যোগিবংশ"- ১৪৯ 


“গোরক্ষ জালন্দর, চর্পটাশ্চ অভবঙ্গ কাস্থীপ মাচ্ছিন্বরাছ্যাঃ ॥ চৌরঙগী 
রেবাণক ভক্তি সংজ্ঞাভূম্যাংবতূবুর্ণব নাথ সিদ্ধাঃ ॥” 
[8817 017 05 20808 0? 9০16 1২658158507 95 যত ৬০ 050135)1 
গ্রস্থের ক্রোড়পত্রে নিয়লিখিত মহাত্মাগণকৈ নয়নাথ বা নবনাথ বলা হইয়াছে. 
“মতশ্টেন্ত্র নাথ, গোরক্ষ নাথ, জাল্ন্বর নাথ, কান্গিপা নাথ, ভগ্তিহরি নাগ, 
বেরণ নাথ, নাগ নাথ €১), চর্পট নাথ খা নাথ 1” 
স্থধা কর চন্দ্রিকা নামক হিন্দী ভাষা গ্রস্থে আছে-_ 
“নবই নাথ চলি অবহী অউ চউরাসী সিদ্ধা। 
অহুটি বজরজর ধরতী, গগন গরুর অউ সিদ্ধ ।।” 
দাছুপন্থী সাধক কবি সুন্দর দাস (সপ্তদশ শতাব্দী) ক্রয়েকজন আদি যেগীগুরুর 
নাম করিয়াছেন-. 
“আদিনাথ মচ্ছিদ্র অরু গোরখ চর্পট মীন 
কাণেরী চৌবঙ্গী, পুনি হঠযোগত ইতি কীন্থ |», 
( নাথপন্থের দিশা ) 


ধন্মপুরাণের কাহিনী অবলম্বন পূর্বক অধ্যাপক ডাঃ স্থকুমার সেন 
বলেন--“নিরঞনের নাভি থেকে বেরুলেন মীন নাথ ( মৎস্তেন্দ্র নাথ ), ললাট 
থেকে নির্গত হলেন গোরক্ষনাথ, হাড় থেকে উদ্ভুত হলেন হাড়িপা (জোলদ্ধরি), 
কর্ণরন্ধ থেকে বেরিয়ে এলেন কাহ্ুপ1 এবং চরণ থেকে উঠলেন চৌরঙ্গী নাথ । 
এই পাচ জন নাথপন্থের হচ্ছেন আদি সিদ্ধা।” 
( নাথপদ্থের দিশা--কল্যাপত্রী-- শারদীয়া সংখা, ১৩৫৫ বাং )। 
শিখগুরু নানক বিরচিত প্প্রাণ নংগলী* নামক পাঞ্জাবী ভাষায় লিখিত 
কখান] উৎকষ্ট গ্রন্থ ১৯১২ সালে এলাহাবাদ হইতে প্রকাশিত হয়। ইহাতে 


রি 





€১) খুব সম্ভব নাগাজ্জুন। 
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প্রস্জক্রমে নাথপস্থার কথা আছে। নানক ঘোগতন্ত্র আলোচন] প্রসঙ্গে নু 
জন নাথের বন্দনায় বলিয়াছেন--- | 


“অই্টজতী-নউ নাথ কহায়ং। 

তিনকে ইসম সভৈ সমঝায়ং | 

আদি নাথ উন প্রগন্রীয়ো। 

চউরং নাথ (১) বিশলঠহয়ায়ো || 

সত্তনাথ বিশ্লেবিসথারং )' 

সংতোধ নাথ (২) ব্রহ্মাউপকারং | 

ও অনাহদ শব্দ প্রগাসং | 

জহং নানর্ক' সতি ঘটি ব্রহ্মনিবাসং ॥. 

জব ভিন্ন ভিন্ন করি স্থনু বিচারা। 

ভৈরবনাঁথ জলৈ থল সাবা ॥ 

অসংভূনাথ অবচল্ল অন্থুপং | 

জগন্নাথ হৈ বোধ অন্ুপহ || 

কজরীবন (৩) মাছংদ্রনাথ! ৫)। 

গোবরখনাথ ঘটি শ্বটিহৈ সাথ! || 

সব নাথংহসির অবগত নাথং। 

তাং সিসরৈ নস গলে ছুখ লাথং ॥ 

ই নু নাথ (৫) হংকা ভেদবতায়। 

তব নানক তুর্মতি মার সমায়1 |” 
(প্রাণ সংগলী--৩১শ অধ্যায়, ৪৮, ৪৭ 


(8) চৌরঙগী নাথ। (২) সন্তোষ নাথ । (৩) কদলী বন। (৪) মতস্তেক্্র নাথ 
(৫) নয় নাথ। 
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নাথ চৌরাশী সিদ্ধ 
সময়--- ৫ম থৃঃ অঃ হইতে ১২শ খুঃ অব 
হঠপ্রদীপিকায় চৌরাশী দিদ্ধার কথা আছে। কিন্তু ইহাতে চৌরাশী জনের 
নাম পাওয়া যায় না। 
“শ্রীআদিনাথ মতত্যেন্্রসারদানন্দ ভৈরবাঃ । 
চৌরঙ্গীমীন (১) গোর বিরূপাক্ষ বিলেশয়াঃ | 
মন্থান ভৈরবো যোগী দিন্ধাবোধশ্চ কাঁন্থড়ী। 
কোরগুকঃ সুরানন্দঃ দিদ্ধপাদ্চ চর্পটী। 
কণেরিঃ পূজ্যপাদশ্চ নিত্যনাথো নিরঞ্জনঃ। 
কাপালী বিন্দুনাথশ্চ কাক চণ্তীশ্বরো ময়ঃ 
অক্ষয়ঃ প্রভুদ্দেবস্চ ঘোড়া চুলীচ টিট্টিনী। 
ভল্লাটি নাগবোধশ্চ খণ্ডঃ কাপালিকস্তথ!। 
ইত্যাদয়ে! মহাসিদ্ধা হঠযোগ প্রভাবতঃ। 
খগুয়িত্ব৷ কালদণ্ডং ব্রহ্মাণ্ডে বিচরস্তিতে |” 
( হঠপ্রদীপিকা-- ১ম উপদেশ) 


উক্ত মহাসিদ্ধাগণ যমদগ্ুকে খণ্ডন ,করিয়। ক্রহ্মাণ্ডে বিচরণ করিয়া থাকেন। 

আবাল স্থুকুর মোহাম্মদ বিরচিত ও অধ্যাপক ভাঃ নলিনীকাস্ত ভট্টশালী 
সম্পাদিত “গোঁপীাদের সন্ধ্যাসে” দেখা যায়” গৌরী এক যজ্ঞ করিয়াছিলেন । 
নিমস্ত্রিত হইয়। নয়নাথ চৌরাশী লিদ্ধা সে যজ্জে সমবেত হইয়াছিলেন। এখানেও 
চৌরাশী জনের নাম পাওয়া যায় না। 


(১) মতস্তেন্্রনাথের নামান্তর মীলনাথ বলিয়াই আমর। জানি। কিন্ত 
এখানে প্রথম লাইনে মৎন্টেন্ত্রনীথ ও দ্বিতীয় লাইনে "মীন+ (নাথের ) নাম 
করায় ইঞ্থারা বিভিন্ন বাক্তি বলিয়া ধরিতে হয়। খুব সম্ভব মৎস্তেন্্ ( মীন ) 
নাথ একজন দিন্ধা' এবং শুধু মীননাথ নামক অন্ত আব একজন সিদ্ধ! ছিলেন। 
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“আইল সকন পির্ধ! জৈগ্যের (১) কারণ ॥ 
প্রথমে আইল শির্দা গোরেখ্য হরিহর (২)। 
হাঁড়িফা আইল জার নায় জলন্ধরী ॥ 
মিন্তাথ (৩) আইল আর আইল ভাদাই। 
মেহের নাথ আইল আর শির্ধা কাহ্থাঞ্চে ॥ (0৪) 
 হেরেক্গ! (৫) চেরেঙ্কা (৬1আইল ২ বোনমালি। 
মিন্তাথ (৭) আইল জার নাম মচ্ছন্দলি 
লও [ নও ] লাক ৫) চৌরাশী শির্ধা আইল সর্বজন । 
আসিয়া বন্দিল ভোলানাথের চরণ 11” 
( গোপী্টাদের সন্গ্যাস-_ ১১ পৃঃ) 
গুরু গোরক্ষনাথ প্রণীত “হঠপ্রধীপিকাগতে আছে-_ 
“আদিনাথো বির্বপাক্ষ মস্যেন্দ্রো ধানর সখা 
নাগাজিনো মেঘাঁনাদে! চৌরহী যোগশাস্ত্রবিৎ ॥% 

(১) বজ্ঞের। (২) গোরক্ষ হরিহর | (৩) মীননাথ (৪) সিদ্ধা কাচ্ছুপা 
বা কষ্ণাচাধ্য। (৫) এই নাম নৃতন শ্তনা গেল। (৬) চৌরজী নাথ। 
€৭) মীন (মতস্যেন্দ্র) নাথ । তাহা হইলে এখানকার ৩নং সিদ্ধ! মিম্তাথ 
( মীলনাথ ) এবং ৭নং সিদ্ধা বিন্তাথ ( মচ্ছন্দলি) ইহারা বিভিন্ন ব্যক্তি। 
৭নং সিদ্ধা যে মৎস্তেন্্র ( মীন) নাথ সে সম্বন্ধে সন্দেহ থাকা উচিত নহে। 
হঠপ্রর্গীপিকার ও গোগীটাদের সন্গাসের উক্ত বিবরণ বিচার করিলে নিঃসন্দেহে 
ধলা! খায় যে মৎন্যেন্্র € মীননাথ ) একজন সিদ্ধা এবং মীননাথ আর 
একজন সিচ্কা। 

(৮) সর্ধন্্র নয়নাথ চৌরাশী সিদ্ধা প্রসিদ্ধ । কোথাও নয় লাক (লক্ষ) চৌরাশী 
সিদ্ধার বিবরণ পাওয়া যায় নাই । লিপিকরগ্রমাদে, এখানে “নয়? লও [নও] 
এ এবং নাথ" 'লাকে”এ পরিণত হইয়াছে, মে সন্বদ্ধে সন্দেহ নাই । গুজবাটী 


বিবরণেও নয়নাথ চৌরাশী সিদ্ধা পাওয়া যায়। 
(1202 48৯06055155 ৬০], ৯11, 252৩ 49, ১ম শ্স্ভ) 
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এখানকার 'নাগাজিনো+ 'নাগার্ছুন' এবং 'চৌরহী, “চৌরজী” নাথ? তাহা 
হইলে ধানর' ও মেখনাদের' নাম নৃতন শুন! গেল। 
ময়নামতীর একটি গানে আছে--- 
“তবে সিদ্ধা চলি গেলা যার যেই ঘরে। 
প্রথমে হাড়িফা গে ময়নামতীর ঘরে ॥ 
ত্বরিত গমনে গেঙ্খমৈনামতীর পুরি। 
তথা গিয়া রহিলেক হাড়ি রূপ ধরি ॥ 
কানফা চলিয়া গেল অবরির ঘরে। 
গাবুর চলিয়া গেল আপনা বাসরে ॥ 
গোক্ষ নাথ চলি গেল বঙ্গ নিকেতন | 
কদলীতে চলি গেল মীন মহাজন ॥ 
( ময়নামতীর গান ) 
মহামভোপাধ্যায় হরপ্রমাদ শাস্ত্রী তাহার বৌদ্ধ গান ও দোহার ভূমিকায় 
(৩৫--- ৩৬ পৃঃ) . কবিশেধবাঁচার্যের 'বর্ণন রত্বাকর, ( ১৩০০-+ ১৩২১ থৃঃ অঃ) 
নামক গ্রন্থ হইতে নাথচৌরাশী সিদ্ধার এক তালিকা উদ্ধৃত করিয়াছেন, সেই 
তালিকাটি এইস 
“১। মীননাথ ২। গোরক্ষনাথ ৩। চৌরঙীনাথ ৪1 চামরীনাথ ৫। 
তত্তিপা ৬। হালিপা ৭। কেদারিপ| ৮। ধোঙক্গপা ৯। দারিপা ১০। 
বিরূপ ১১। কপালী ১২। কমারী ১৩। কাহ্ু ১৪। কনখল ১৫1 মেখল 
১৬। উম্মন ১৭। কাগুলি .১৮। বোধী ১৯। জালম্ধর ২০। টোঙ্গী 
২১। মবহ ২২। নাগান্জুন ২৩। দৌলী ২৪। ভিষাল ১৫1 অচিতি 
২৬। চম্পক ২৭। টেপ্টস ২৮। ভুগ্বরী ২৯। বাকলি ৩০। তুজী ৩১। 
চগ্পটি ৩২1 ভাদে ৩৩1 চাম্দন ৩৪। কামরী ৩৫। করবৎ ৩৬। ধর্ম 
পাপতঙ্গ ৩৭। ভদ্র ৩৮। পাতি ভদ্র ৩৯। পলিহিহ ৪০। ভা ৪১। 
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জীন ৪২ । নির্দয় ৪৩। শবর ৪৪। শাস্তি ৪৫1 ভর্তৃহরি ৪৬। ভীষণ 
৪৭। ভটী ৪৮। গগনপা ৪৯। গমার ৫০1 মেছরা ৫১। কুমারী ৫২ | 
ভীবন ৫৩। অঘোলাধব ৫৪। গিরিবর ৫৫1 সিয়ারী ৫৬। নাগবালি ৫৭| 
বিভবৎ ৫৮। সারঙ্গ ৫৯। বিবিকিধজ্ধ ৬০) মগরধজ ৬১। অচিত ৬২। 
বিচিত ৬৩1 নেচক ৬৪। চটিল ৬৫ নাচন ৬৬। ভীলো ৬৭। পাহিল 
৬৮। পাসল ৬৯। কমলকঙ্গারি ৭০1 চিপিল ৭১। গোবিন্দ ৭২। ভীম 
[৭৩ ভৈরব ৭৪ ভদ্র ৭৫1 ভমন্ী ৭৬। তুরুকুটি” ( বর্ণন বত্বাকর-- 
বৌদ্ধগান ও ফ্োহা )। এখানেও ৮৪ জনের নাম পাওয়া গেল না। মুল তালিক! 
হইতে হয়ত অবশিষ্ট ৮ জনের নাম উদ্ধৃত করা সম্ভবপর হয় নাই। 

[1501 ০7 055 05) ০1 5016 35511551101 নামক ইংরাজি গ্রন্থমালার 
২৮ নং গ্রন্থের ক্রোড় পঞ্রে চৌরাশী পিচ্ধার যে তালিকা আছে, তাহা এই 7 

“১ | কবিশানন্দ সিদ্ধ ২। বাগানন্দ সিদ্ধ ৩ শগতানন্দ সিদ্ধ ৪। বাঞ্চানন্দ 
সিদ্ধ ৫€। গোরানন্দ সিদ্ধ ৬। অসিতাগানন্দ সিচ্ধ ৭। বটুকানন্দ সিদ্ধ ৮। 
রুবিনন্দ দিদা ৯। অজমাতনন্দ সিদ্ধ ১০। গুপ্তানন্দ সিদ্ধ ১১। চত্তানন্দ সিংহ 
১২। ক্রোধানন্দ পিদ্ধা ১৩। মহেন্দ্রানন্দ সিদ্ধ ১৪। ভীবণানন্দ সিদ্ধ ১৫। 
দিব্যানন্দ সিদ্ধ ১৬। বোধিনন্দ সিদ্ধ ১৭। কলানন্দ সিদ্ধ ১৮। বিলালানন্দ সি 
১৯। সিহ্ধানন্দ সিদ্ধ ২০। মাতৃকানন্দ সিদ্ধ ২১। সরস্বত্যানন্দ সিদ্ধ ২২। 
শুভাগানন্দ সি ২৩। পরমছতানন্দ সিদ্ধ ২৪ সমরসানন্দ সিদ্ধ ২৫ | মহানন্দ 
লিদ্ধ ২৬। ভোমানন্দ লিদ্ধ ২৭। ব্রহ্মানন্দ সিদ্ধ ২৮। শকানন্দ সিদ্ধ ২৯। 
চিদানন্দ সিদ্ধ ৩*। পূর্ববানন্দ সিদ্ধ ৩১। শুকানন্দ সিদ্ধ ৩২। বনানন্দ পিদ্ধ 
৩৩। চৈতন্য দিদ্ধা ৩৪। রাজচৈতন্ত সিদ্ধ ৩৫। কলাচৈতন্ সিদ্ধ ৩৬। নাম- 
চৈতন্য সিদ্ধ ৩৭1 দিব্যচৈতন্ত সিদ্ধ ৩৮। প্রজ্ঞাচৈতন্ত সিদ্ধ ৩৯1 শ্বামটৈতন্য 
সিদ্ধ ৪*। বিজ্ঞানচৈতন্ত দিদ্ধ ৪১। পঞ্চচৈতন্ত সিদ্ধ ৪২। আত্মচৈতন্) সিদ্ধ 
৪৩। বৈবাগাচৈতন্ব সিদ্ধ ৪৪1 প্রসপদচৈতগ্ত সিদ্ধ ৪৫। নির্ধ্বাণটচতগ্থ সিদ্ধ 
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৪৬। মেধাচৈতন্ত সিদ্ধ ৪৭। বিদ্যচৈতন্ঠ সিদ্ধ ৪৮। সিদ্ধচৈতন্ সিদ্ধ ৪৯। 
প্রীচৈতন্য সিদ্ধ ৫০। প্রজ্ঞ। সিদ্ধ ৫১। শ্রীনাথ সরম্বতী সিদ্ধ ৫২। আনন্দ সিদ্ধ 
৫৩। মেধা সিদ্ধ ৫৪। চিদ্ধানন্দ সিদ্ধ ৫৫। প্রজ্ঞাসবন্তী দিদ্ধ' ৫৬। কলা সিদ্ধ 
৫৭। সমেটা সিদ্ধ ৫৮1 দেব সিদ্ধ থ৯। বিরাট সিদ্ধ ৬০ । সার সিদ্ধ ৬১। 
ভূতভৈরব সিদ্ধ ৬২। বিরাটভৈরব স্দধ ৬৩। শ্বরাজ্যভৈরব পিদ্ধ ৬৪। সম্ত্রাট- 
ভৈরব সিদ্ধ ৬৫। আনন্দটভরব সিদ্ধ ৬৯। রুরুভৈরব সিদ্ধ ৬৭। উন্নততৈরব মিদ্ 
৬৮। উদ্ভতটভৈরব সিদ্ধ ৬৯। মিরাশতভৈরব সিদ্ধ ৭*। বিশ্বরূপভৈবব সিদ্ধ ৭১। 
রঙগবার সিদ্ধ ৭২। দেববার সিদ্ধ ৭৩। ব্রন্ধবার সিদ্ধ ৭৪। বাজবার সিদ্ধ ৭৫। 
দিদ্ধবার দিদ্ধ ৭৬। মাপ্র সিদ্ধ ৭৭ কপিলী সিদ্ধ ৭৮। কাম সিদ্ধ ৭৯। মৃত্তি- 
শট সিদ্ধ ৮০। মৃত্তিচালনা সিদ্ধ ৮১। চক্রবর্তী সিদ্ধ ৮২। জোগবার্তা নিদ্ধ 
৮৩। অন্ুগ্রন্ দিদ্ধ ৮৪। নিগ্রহ নিদ্ধ।” 

উক্ত গ্রন্থে লিখিত আছে যে উপরোক্ত ৮৪ জন সিদ্ধ পুরুষ এবং নাথ 
সম্প্রদায়ের আরও অনেক' মহাপুরুষ জ্ঞানেশ্বর মহারাজের পূর্বে অধ্যাত্ম বিদ্যা 
প্রচারে রত ছিলেন। জ্ঞানেশ্বর মহারাষ্ট্রের মহাপুরুষ। তীহার সময় ১২শ 
থুঃ অব। তাহা হইলে উক্ত চৌরাশী সিদ্ধার তালিকাখানি ১০ম বা ১১শ থৃঃ 
অব্দের বলিয়া অন্চমিত হয়] 

“নব নাথ ভক্তিসার” মারাঠী ভাষার গ্রন্থে নয় নাথ চৌরাশী সিদ্ধার বিবরণ 
পাওয়া ধায়। হিন্দী ভাষার “নুধাকর চন্ট্রিকায়ও ইহাদের উল্লেখ আছে । 
নিয় সে তালিকাটা উদ্ধৃত করা হইল-_- 

“১। সিদ্ধ নাথ ২। বদ্ধপদ্ম নাথ ৩। দৃঢ় নাথ ৪1 বীরনাথ 
৫। পবনমুক্ত নাথ ৬। ধীর নাথ ৭। শ্বাস নাথ ৮। পশ্চিম তান নাথ 
৯। বাতায়ন নাথ ১*। মসুর নাথ ১৯। মতস্যেন্্র নীথ* ১২। কুক্কুট নাথ 


* ইনি গোরক্ষনাথের গুরু মত্যেন্্নাথ নহেন বলিয়াই অনুমিত হয়। 
কারণ এই তালিকায় সে সময়কার আর কোনও সিদ্ধার নাম নাই। 
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১৩। ভদ্র নাথ ১৪। অর্ধপদ নাথ ১৫। পূর্ণপদ নাথ ১৬। দক্ষিণ নাথ 
১৭। শব নাথ ১৮। অর্দ নাথ ১৯। ধন্ুষ নাথ ২০। 'পাদশিরা নাথ 
২১। দ্বিপাদশির1 নাথ ২২। স্থির নাথ ২৩। বৃক্ষ নাথ ২৪। অর্দবুক্ষ নাথ 
২৫) চক্র নাথ ২৬। তাল নাথ ২৭। উদ্ধধঙ্গুষ নাথ ২৮। বামসিন্ধ নাথ 
২৯। ন্বন্তিক নাথ ৩০। স্থিতবিবেক নাথ ৩১। উখিতবিবেক নাথ ৩২। 
দক্ষিণতর্ক নাথ ৩৩) পূর্ববতর্ক নাথ ৩৪! নিঃশ্বাস নাথ ৩৫। অর্দকুর্দদ নাথ 
৩৬। গড়ুর নাথ ৩৭। ব্যান্র নাথ ৩৮% বামত্রিকোণ নাথ ৩৯। প্রার্থনা 
নাথ ৪*। দক্ষিণসিদ্ধ নাথ ৪১। পূর্ণ-ত্রিকোণ নাথ ৪২। বামতৃজ নাথ 
৪৩। ভয়ঙ্কর নাথ ৪৪1 অঞ্ুষ্ঠ নাথ ৪৫। উৎকট নাথ ৪৬। বামাঞথুষ্ 
লাথ ৪৭ জ্যেষ্টিক নাথ ৪৪। বামার্দপাদ নাথ ৪৯। বামভৃজপ্ঠদ নাথ 
€০। ভূজপাদ নাথ ৫১। বাম বক্র নাথ ৫২। বামজাজু নাথ ৫৩। বামশাখা 
নাথ ৫৪1 ভ্রি-স্তস্ত নাথ ৫৫। বামপাদাপান নাথ ৫৬1 বামহত্ত-চতুক্ষোণ 
নাথ ৫৭1 গোমুখ নাথ ৫৮। গর্ভ নাথ ৫৯1 একপদ বুক্ষ নাথ ৬০। মুক্ত 
হস্ত বৃক্ষ নাথ ৬১। তশ্তবুক্ষ নাথ ৬২। ছ্িপাঁদপার্শ নাথ ৬৩। কন্দপীড়ন 
নাথ ৬৪। প্রৌঢ় নাথ ৬৫। উপধান নাথ ৬৬। উর্ধসংযুক্তপাদ নাথ 
৬৭। অরদ্ধশব নাথ ৬৮1 উত্তানকুম্ম নাথ ৬৯1 সর্ধাঙ্গ নাথ ৭০। অপাঁন 
নাথ ৭১। যোগিনাথ ৭২।- মণ্ডক নাথ ৭৩। পর্বত নাথ ৭৪। শলভ 
নাথ ৭৫1 কোকিল নাথ *৭৬। লোলনাথ ৭৭। উষ্রনাথ ৭৮। হংস 
নাথ ৭৯। প্রাণ নাথ ৮০। কাম্মুক নাথ ৮১। আনন্দমন্দির নাথ ৮২। 
থঞ্জন নাথ ৮৩। গ্রস্থিভেদন নাথ ৮৪1 ভূজঙ্গ নাথ ।+, 
. €(নবনাথ ভক্তিসারস্পস্থধাকর চক্জ্রিকা ) 
তিব্বতে স্বীকৃত চৌরাশী সিদ্ধার ইংরাজী ভাবায় লিখিত তালিকাখানি 
বঙ্গান্্বাদ সহ নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল-- 
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বর্ণন রত্বাকর ও কল্যাণ যোগান্ক নাশ্বার হইতে উদ্ধৃত চৌরাদী সিদ্ধার 
তালিকায় দেখা যায় ষে এগুলিতে নাথপন্থী ও সহজপন্থী ধশ্মনায়কগণ নিবিবচারে 
স্থান লাভ করিয়াছেন। তাহার কারণ ৫ম অধ্যায়ে দেখুন । 
বুদ্ধাষেন বিমুচ্যস্তে নাথমার্গমতঃপবং । 
তমহং কথায়িষ্যামি তব/প্রীত্যান্থরেশ্বরি | 
নানামাগৈস্ত হুপ্প্রাপ্যং উর পরমং পদম্‌। 
দিদ্ধিমার্গেণ লভ্যেত নাগ্তাথা শিবভাষিতম 1 
( গোরক্ষনাথের যোগবীজ ) (১) 
শিব গৌরীকে বলিতেছেন বন্ধ ক্সীব যে মার্গ অবলম্বন করিয়া মুক্ত হয় তোমার 
প্রীতির জন্য সেই নাথমার্গের কথা বলিব। কৈবল্যরূপ পরমপদ নান! মার্গে 
দুল্লভ, সিদ্ধিমার্গ ঘ্বাবাই এ পদ লাভ করা যায়। * 
তাহা হইলে বুঝিতে হইবে নাথমার্গের আর এক নাম দিদ্ধিমার্গ। এই 
সিদ্ধিমার্গে ধার! সফল হইতেন তাহারাই সিদ্ধ বা সিদ্ধ বলিয়া খ্যাত হইতেন। 
নাথপন্থী ও সহজপন্থীদের মধ্যে যাহারা উক্ত নাথমার্গ বা সিদ্ধি্ার্গে সফল 
হইতেন তীাহারাই চৌরাশী দিদ্ধার তালিকায় স্থান লাভ করিতেন তাহ! 
অন্নমান করা কঠিন নহে। পূর্বের দেখা গিয়াছে যে-[18 00. 11১5 781 
9£9616 75511985197. নামক গ্রন্থের চৌরাশী সিদ্ধার তালিকার সকলেরই 
উপাধি সিদ্ধ | 
অধ্যাপক শ্রীতমোনাশচন্দ্র দাসগ্রপ্ত, এম-এ, পি-এইচ-ডি, বলেন-- “সম্ভবতঃ 
এই ধশ্মের নেতৃবৃন্দ সকলেরই নাথ উপাধি ছিপ্ল বলিয়া নাম নাথধন্থ হইয়া 
থাকিবে । এই নেতাগণ নিদ্ধাই বা সিদ্ধ বলিয়া প্রসিদ্ধ । * ঞ%্ সিন্ধাইগণের মধ্যে 
যেচারিজন সমধিক খ্যাতি অঞ্জন করিয়াছিলেন তাহাদের নাম-মীন নাথ, 
0১) শ্রীভোলানাথ নাথ, এম-এ, পুরাতত্ব-বিশারদ মহাশয়ের "ভারত সভ্যতায় 
নাথধন্দের দান” প্রবন্ধ হইতে গৃহীত । 
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গোরক্ষনাথ, কালুপ ও হাড়িপা। এই চাবিজনের মধ্যে গোরক্ষনাথের ভক্তের 
সংখ্যাই অধিক। গ্োরক্ষনাথ মীননাথের এবং কালুপ। হাড়িপার শিশু ছিলেন ।”” 
€ ইতিহাস ও আলোচনা--শ্রাবণ, ১৩২৮ বাং ) 
শ্রীন্থবেশচন্দ্র নন্দী বলেন--“শৈবযোগীরা সিদ্ধ আর বৌদ্ধধোগীর! সিদ্ধাচাধ্য 
নামে পরিচিত ছিলেন” ( বন্থমতী--পৌষ, ১৩৩৯ বাং)। সিদ্ধ বা সিদ্ধা 
উপাধি কখন হইতে চলিয়া! আসিতেছে $ঠিকভাবে বল! কঠিন । মহাভারতের 
যুগে যে এ উপাধি প্রচলিত ছিল তা প্রমাণ এই অধ্যায়ের প্রারস্তেই দেওয়া 
হইয়াছে । বিভিন্ন গ্রন্থ হইতে বিভিন্ন সময়ের নয় নাথ চৌবাশী সিদ্ধাদের যে 
সব তালিক! উদ্ধত কর! হইয়াছে, তাহাঙ্জের মধ্যে খ্যাতনাসা কয়েক জনের 
সময় বিচার করিয়া আমরা পরে দেখাইব যে ইহারা ৫ম খুঃ অন্দ হইতে ১২শ 
বা ১৩শ খুঃ অব্দের মধাকার নাথদিদ্ধ। 


যোগখিগুরু আদি নাথ, 
সময়--৫২২ খুঃ অব্ধ 

নাথগুর আদি নাথের শি্কের নাম মৎশ্তেক্্র (মীন) নাথ । জৈনদের 
আদি তীর্ঘাস্কুরের নাম আদি নাথ । বৌদ্ধদের আদি গুরু আদি বুদ্ধ বা আদি 
নাগ । একারণে এ তিন সম্প্রদায় মূলতঃ এক বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন ॥ 
এখন বিচার করিতে হইবে ইহারা একই বাক্তি কিন? বৌদ্ধ ও ঠজনেরা 
আদি নাথকে তাহাদের আদি গুরু বলিয়। স্বীকার করেন, কিন্তু নাথেরা নিরঞ্জন 
নিরাকারকে তাহাদের আদি গুরু বলিয়া! থাকেন। এই নিরঞ্জন নিরাকার 
নাথাচার্য আদি নাথ হইতে ৬ষ্ঠ পুরুষ উর্ধে । ( নাথপন্থ--অধ্যাপক অযূল্যচরণ 
বিদ্যাভূষণ, প্রবাসী, ফান্তন-চৈত্র, ১৩২৮ বাং) 

জৈন-শান্্রাহসারে আদি নাথের সময় নির্ণয় গণিত শাস্ত্রের অঙ্ক দ্বার 
ছুঃসাধ্য ধ্যাপার। বৌদ্ধ-শান্ত্রাহ্সারে আদি বুদ্ধ বা আদি নাথের আবির্ভাব 
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স্স্টির আদিতে হইয়াছিল । আর নাখদের আদিনাথের সময় নিঃসন্দেহে 
৫২২ খুঃ অব্য [যোগীগুরু মংস্তেন্্র (মীন) নাথ ত্রষ্টব্য.]। তাহা হইলে 
দেখা যাইতেছে ইহারা বিভিন্ন আদি নাথ এবং এ তিন সম্প্রদায় মূলতঃ এক 
নহে। যোগিজাতির যোগের শ্রেষ্ঠত্ব বৌদ্ধ ও জৈনেরাঁও এক বাক্যে স্বীকার 
করেন। এখানেই এ তিন সম্প্রদায়েট বেশ মিল আছে। তবে তাহাদের 
মধ্যে পার্থক্য এই যে জৈন ও বৌদ্ধেরা নিরীশ্বর এবং নাথেরা নেশ্বর। নাথেরা 
যোগের মধ্য দিয়া বৌদ্ধ ও জৈনদেরে সেশ্বর করার জন্য বু যুগব্যাপী বিস্তর 
শ্রম শ্বীকার করিয়াছেন। একটী ধর্মের বিলোপনাধন করিতে হইলে বা ধশ্ম- 
সামগ্রস্ত সংস্থাপন করিতে হইলে বিরুদ্ধ ধর্মের তুলা অংশগুলি গ্রহণ করিতে 
হয়, এবং তাহার অনেক ভাব ও আদর্শ অবলম্বন করিতে হয় । নাথের! তাহাই 
করিয়াছিলেন। তাহার ফলেই নাথ, বৌদ্ধ ও জৈনধর্ধের কোথাও কোথাও 
মিল দেখ! যায়। বৌদ্ধধশ্্ন নান্তিকতাছুষ্ট হওয়ায় শৈব-নাথেরা যোগের মধ্য 
দিয়া কৌশলে স্ধধ্যানী বুদ্ধের উপাসনা প্রবপ্তিত করিয়া বৌদ্ধদেরে সেশ্বর 
করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। নেই সেশ্বর বৌদ্ধধন্ম তিব্বত, চীন, নেপাল, 
মজোলিয়া প্রভৃতি দেশে প্রচারিত হুইয়াছিল। জেনদের সকল তীর্থন্কুরের 
(উপাধিই নাথ, বৌদ্ধপ্দিগের তাহ নহে। নাথদের নয় নাথ চৌরাশী সিদ্ধার 
[লঙ্গে জৈন ও বৌদ্ধ ২৪ জন তীর্থন্কুর বা বুদ্ধের সঙ্গে কিছু মাত্র মিল দেখা যায় 
না। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে বংশ-পরম্পরা হিসাবেও নাথদের সঙ্গে 
বৌদ্ধ ও জৈনদের মিল নাই। 
গুরু মতস্তেন্্র নাথ কৃত “যোগবিষয়' গ্রন্থে আছে" 
| “আকুলেনাদি নাথেন কেজাপুবীন বানিন! । 
কুপয়েব পরং তত্বং মীন নাথোপি বোধতঃ ॥৮ 
€(ভারতসভ্যতায় নাথধশ্মের দান ) 


এখানে দেখা যাইতেছে যে গুরু আদিনাথ কেজাপৃবীন নামক স্থানের অধি- 
১১ | 


১৬২ রাজগুর যোগিধংশ 


বাসী। এই কেজাপুবীন কোথায়? চট্টগ্রামের কল্ম বাজাবের সন্পিহিত 
সমূজ্রে অবস্থিত মহেশখালি দ্বীপে বহুকালাবধি 'আরিনাখ' প্রতিষ্ঠিত আছেন। 
এখানে যথাবীতি তাহার পূজা অর্চনা হয়। ইহা হিন্দুদের অতি পবিত্র তীর্থ। 
প্রাচীন আমলে ইহা নাথদের দখলে ছিত্টী। ইহা! কেজাপুবীন বলিয়া অ্গমিত। 
মহানাদ, চক্্রনাথ, কপিল (মুনি) আঁপ্রম প্রভৃতি নাথধর্মের প্রসিদ্ধ স্থানসমূহ 
সবই প্রায় বঙ্গের দক্ষিণাংশে অবস্থিত । বঙ্গীয় যোগিজাতি আপনাদ্দিগকে 'আই- 
পশ্থী” “আদি পন্থী” অর্থাৎ আদিনাথ পন্থী বলিয়া নিজদের পরিচয় দিয়া থাকেন। 
বজদেশে আদিনাথ সম্বস্বীয় অনেক গাথা গ্রচলিত ছিল। এখনও কিছু আছে। 
যথা--. 

“আদি নাথবে আদি ন্মথ। আদিনাথে দিলা বর ॥ 

এই ঘর স্বন্ধি (১) ঘর। স্ুবন্সি ঘরে তুলছে মাটি।। এই ঘর হইছে 
কুমারহাটি। কুমারহাটির কুমার ভাই ॥ তোমার লাগাল কেমনে পাই। 
গাঙ্গেরই (২) পারে পারে ॥ ডলু ডলু কাঞ্চন। কফাঞ্চনে গুয়া খায় || কাঞ্চনে 
পান খায়। উঠ লাগল চুন ॥ ফাল দিয়া উঠে বরইর ঝুনট। বরই নারে 
কেরাইয়া। হাত লইচু পোরাইয়া॥ ও ভাই সদাগর। সৌনার টুপী মাথে 
ধর।। সোনার টুগী লোহার খিল। এন (৩) ঘর আছে ধান বিশ (৪)। ধান 
বিশ না দিতে পাবে ।॥| চাউল কড়ি দিয়া বিদায় করে 11” 

ইহার মোটামুটী অর্থ আদিনাথের বরে গৃহস্থ শ্রীসম্পন্ন হয়। গৃহস্থ ধান 
বিশ দিতে বদি অনিচ্ছুক হন তবে আদিনাথের শিষ্ত ও ভক্তমণ্ডলীকে কিছু কিছু 
চাউল ও পয়সা দিয়া বিদায় করুন। হিন্দু মুসলমান নিধ্বিশেষে কাছাড় ও 
বর্তমান পূর্ব্ব পাকিস্তানে এ জাতীয় গাথা গীত হইত । জনসাধারণ দলে দে 

(১) স্থবর্থরচিত (২) নদীরই (৩) ইহার। (৪) কাছাড়ে ছুই নেব! 
আধ পোয়া ধান থা চাউল প্রভৃতি ধযে এমন পাত্রকে কাঠি বলে। এই জাতীয 
কুড়ি কাঠিতে এক মণ হয় এবং কুড়ি মণে এক বিশ হয়। 


বাজগুরু যোগিবংশ - ১৬৩ 


এ জাতীয় গাথা গাহিয়! গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ভিক্ষা করিত এবং ভিক্ষালন্ক 

দ্রব্যাদি স্বারা আদিলাথের ভোগ দিয়া প্রপাদ ভক্ষণ করিত। আমর! “যোগি- 

গুরু মতস্যেন্্র মৌন) নাথ' প্রসঙ্গে দেখাইব যে আদিনাথ শিষ্া মতন্তেন্র মৌন) 

নাথ বাঙ্গালী এবং নিঃসন্দেহে মতশ্বত (মীন) নাথের সময়--৫২২ খুঃ অব্দ। 

তাহা! হইলে নিঃসন্দেহে বলা যায়-|আদিনাথের সময়ও-_- ৫২২ খুৃঃ অব । 
এ সব কারণে আদি নাথকে বাঙ্গালী।বলিয়াই মনে হয়। 

'হঠযোগ প্রদীপিকায়” যোগমাহ্াগ্রা বর্ন প্রসঙ্গে আদিনাথের পরই 
মতস্থোন্্নাথের উল্লেখ রহিয়াছে চোরুবাবুর শুন্ত পুরাণের ভূমিকা ৩৫ পৃঃ 
ধষি দত্তাত্রেয়কত দত্তাত্রেয়বোধ নামক সংস্কৃত ভাষার যোগশান্ত্রে আদিনাথের 
কথা আছে-- “আদিনাথেন স্কেতাসসার্ধকোটী প্রকীত্তিতাঁঃ।” অর্থাৎ দতাত্রেয 
বু প্রকার যোগের বিষয় বর্ণন! করিয়! বলিতেছেন আদিনাথ যোগ সম্বন্ধীয় সাধ 
কোটা সক্কেতের উল্লেখ করিয়াছেন । দত্তাত্রেয আরও বলিতেছেন-- 

“অতিংসা নিগ্বমেষ্টেকা মুখ্য ভবতি সাঙ্কতে। 
চতুরশীতি সংখ্যয়েষু আসনেষুত্তমং শৃখু।। 
আদিনাথেন সংপ্রোক্তং পল্মাননমিহোচাতে |% 
(দত্তাজ্রেয়বোধ) 
অর্থাৎ নিয়মের মধো অহিৎসাই মুখ্য । আদনের মধ্যে শ্রেষ্ট পন্মাসন আদি 
নাথই সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন। 
দত্তাত্রেয় আদিনাথকে শিব বলিয়াছেন-_ 
“সাঙ্কৃতিরুবাচ--ভগবন্লাদি নাথোহি কোইয়ং পুরুষ উচাতে 
দততাজ্রেয় উবাচ--দেবদেবন্য নামামি আদিনাথোহি কেনচিৎ |” 
( দত্তাত্রেয়বোধ ) 
মহ্কেশখালি ছ্বীপের আদিনাথ আজও শিব বলিয়। পৃজিত হইতেছেন। 
দতাভ্রেয়কে কেহ কেহ ১*ম শতাবীর লোক বলিয়া যনে কবেন- ৪৪ 


১৬৪ ন্লাজগ্ুরু যোগিবংশ 


82০০৪ 1150561 ভা [ভি হছে 12051 89 819219 ভ/1111572ও, চ52০ 
267)। তাহা হইলে দেখা যায় ধষি দত্তাভ্রেয়ের বহু পূর্বে গুরু আদিনাথ 


অবিভূতি হইয়াছিলেন ।% 


যোগিগুর মতযোন্ড্র (আন) লাথ 
সময়স্" ৫২২ খুঃ অব হইতে দশম খুঃ অব 


নাম ও জন্মভূমি বিচার 


অধ্যক্ষ ভা: শহীছুল্লাহ. বলেন--“মীননাথ বাঙালী। তার নামান্তর মীন- 
পদ, মতস্তেন্দ্রনাথ, মচ্ছিন্দ্রনথ, মতস্যেন্্রপাদ, মচ্ছেন্দ্রপাদ” (শনিবারের চিঠি 
আশ্বিন, ১৩৫১ বাং, ৩৭৯ পৃঃ)। পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মিলনীর সন্ভাপতির 
ভাষণে অধ্যক্ষ সাহেব ক্লারও বলেন-_ ্‌ 

“পুর্ব বের বিশেষ গৌরব এই যে এই প্রদেশের প্রাচীন নাম বাডাল থেকে 
দেশের নাম হয়েছে বাঙালা বা বাংল1। পূর্ব্ব বঙ্গের শ্রেষ্ঠ গৌরব এই যে, এই 
দেশ থেকেই বাঙ্গালা সাহিত্য ও নাথপন্থের উৎপত্ি হয়েছে । মতন্ত্ন্্রনাথ 
যেমন বাঙ্গালার আদিম লেখক, তেমনি তিনি নাথপন্থের প্রবর্তক । তার নিবাদ 
ছিল ক্ষীরোদসাগরের তীরে চন্ত্রদ্বীপে, বর্তমানে সম্ভবতঃ যাকে সন্দীপ বলে।” 
( আনন্দবাজার পত্রিকা--২৩শে পৌষ, ?৫৫ বাং, ২৭শ বর্ষ, ২৮৬ সংখ্যা, ৬ পৃঃ) 

চন্দ্রত্বীপ বাখরগঞ্জ জিলার প্রাচীন নাম। চন্দ্রবংশীয় রাজারা! চন্দ্রত্বীপের 
অধিপতি ছিলেন । ইহাদের নামাস্তে চন্দ্রপাদাস্ত ছিল বলিয়া তদনুলারে স্থানের 
নামকরণ হইয়াছিল চন্দ্রহীপ (10912 11181075051 0951150155 ৬০] ১৬1, 


পপি শিশি 





* এ লব মিবরণ মৎলিখিত যোগেশ্বর আদিনাথ শীর্ষক প্রবন্ধে উদ্বোধনে 
(চ-”১৩৫৩ বাং) প্রকাশিত হইয়াছিল । 


বাজগুক যোগিবংশ ১৬৫ 


০.3. ৪৮ 635--636, 5০০৮, 1940) “কৌলজ্ঞান নির্ণয়েও মতশ্েন্্ 
নাথকে “চন্দ্রধীপ বিনির্গত” বলিয়া লিখা হইয়াছে। ইহা মৎ্শ্যেন্্র পাদাবতারিত 
এবং চন্দ্রথীপে প্রকাশিত ( কৌলজ্ঞান নির্ণয় --২২শ পটল, ১০--১২)। মহা 
মহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শান্্রীর অশ্গমান উহ! খুষ্টীয় নবম শতাব্দীর ম্ধ্যভাগের 
লিখা, আর অধ্যাপক ভাঃ প্রবোধচন্ত্র/বাগচীর মতে ইহা ১০৫* খুঃ অন্ধের 
লিখা । এ সম্বন্ধে অধ্যক্ষ ভাঃ শহীঘুল্তাহই, বলেন--“মীননাথের নাম কৌলজ্ঞান 
নির্ণয় নামে ষে পুথিখানিতে পাওষ। যায় তাহা মহামহোপাধ্যায় হরগ্রসাদ 
শান্ত্রীর মতে শ্রীস্রী় নবম শতাব্দীর মধ্যভাগের লেখা । ডাঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচীর 
মতে অন্মান ১০৫০ শ্রীগ্রাকের। মীননাথ ইহার বছদিন আগেকার স্বীকার 
করতেই হইবে । কেন না তিনি এই পু'থিখানিতে বক্তমাংসের মানুষ থেকে 
একেবারে দেবতার কাছাকাছি বা দেবতা হয়ে গেছেন” (শনিবারের চিঠি. 
আশ্গিন, ১৩৫১ বাং)। নিত্যাহ্নিক তিলকে (লিপিকাল--- ১৩৯৫ থৃঃ অব) 
লিখা আছে মত্গ্যেন্দ্রের “বরণ বজিদেশে”" জল্ম। কোড়িয়ার সাহেব তাহার 
প্রকাশিত তন্ত্রের তালিকায় মৎস্যেন্্রনাথকে বাঙালী বলিয়াছেন ( কে) পরিশিষ্ট 
৪1৩৯ পৃঃ) উইলসন সাহেবের মতে মৎস্যেন্দ্রনাথ বঙ্গের উত্তর বা পূর্ব অংশের 
লোক। তিনি মতম্যাদেশের দিদ্ধপুরুষ বলিয়া মতস্তেন্্র নামে খ্যাত। বগুড়া 
জিলার উত্তরাংশ হইতে দিনাজপুর জিলার অধিকাংশ স্থান মত্্তদেশ নামে 
পরিচিত ছিল (বগুড়ার ইতিহাস-ভূমিকা, ৫৬ পৃঃ)। আমর]! ৭ম অধ্যায়ে দেখাইব 
'যে মখস্থেজ্রনাথ রাঁজদণ্ডও পরিচালন1 করিয়াছিলেন । তাহা হইলে মৎ্ম্যদেশাধি- 
পতি বলিয়া! তিনি মৎ্ন্যেন্্র নামে খ্যাত হইয়াছেন বলিয়া অন্থমান করিলে 
তাহাও যুক্তিহীন হইবে না। ডঙ্টুর কল্যাণী মল্লিক বলেন--“বাঙ্গালীদেশের 
৷ মহিত নাথযোগীদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকায় নাথপস্তের অনেক পুঁথি বাংলাভাষাতে 
রচিত হয়। সুদূর নেপালেও শ্রীমৎস্যেন্্নাথ রচিত বাঙাল! পদ্র পাওয়া গিয়াছে ), 
্রমতস্তেন্্রনাথ বাঙ্গালী ছিলেন। ইহ বাঙ্গালার গৌরবের কথা 1৮ (নোথপন্থ)' 


১৬৬ বাজগুরু ধোগিবংশ 


মহামছোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'বাঙ্জালার প্রবচীন গৌরব প্রবন্ধে বলেন 
-প্নাথেরা ঘষে বাঙ্গালা দেশের বা পূর্ব্ব ভারতের লোক তাহার স্পষ্ট প্রমাণ 
শ্বীননাথের একটি পদে পাইয়াছি সেটি খাটি বাঙ্গালা। গোরক্ষনীথেন্ব লীলা- 
ক্ষেত্র বাঙ্গালাতেই অধিক | রূ & ক যতস্যেন্্রনাথের গ্রন্থে বৌদ্ধধন্মের নামগন্ধ 
না থাকিলেও তিনিই এখন নেপালী নী প্রধান দেবতা । & %ঞ% তাহার 
বুখঘাত্রোয় নেপালে যেরূপ ধূমধাম হইয়া থাকে, এমন আর কোনও দেবতার 
কোনও যাত্রায় হয় না। ঞ% ক & নেপার্দীরা মতশ্ডেন্্রনাথকে অবলোকিতেশ্বরের 
অবতার বলিয়া পূজা করে। ক্চ & * ভিনি নাখপন্থীদের একজন গুরু ছিলেন, 
অথচ নেপালী বৌদ্ধদের উপান্ত দেবতা হইয়াছেন” (প্রেবাসী--বৈশাখ, ১৩২২ 
২, ১৬৬ পুঃ)। সাহিত্যাচাধ্য দীনেশচন্দ্র সেন বলেন--“মীননাথের বাড়ী 
সম্ভবত; বাখরগঞ্জে ছিল” বেঙ্গভাষু! ও সাহিত্য)। অধ্যাপক অমূল্যচরণ বিদ্যা 
ভূষণ বলেন--ক% * * মতস্তেনদ্রনাথ একেবারে বাঙ্গালার লোক। £& র* 
মতন্তেন্রনাথ বরিশালেক্ন চেষ্টার লোক” (প্রবাসী-ফান্তন-চৈত্, ১৩২৮ বাঁং)। 
অধ্যাপক ডাঃ সুকুমার সেন বলেন--“নাথপন্থের প্রসার হয়েছিল যে বাঙ্গাল 
দেশ থেকেই তার বলবৎ প্রমাণ আছে। * * *্গ বাঙ্গালার বাহিরে মীননাথ 
মৎস্ডেজ্্রনাথ নামেই পরিচিত | নাম দুইটি সমার্থক । মৎ্স্তেন্র পরিণত হয়েছে 
মছীন্দবে। বাঙ্গালায় এই বিকৃত নৃতন নামের পরিণতি হয়েছে “মছন্দলি” 
“মোছরা" এই ছুই পীরের নামে । নেপাল এবং অন্তত্র মীননাথ মাছস্স নামেও 
প্রসিদ্ধিলাভ করেছেন।” (নাথপস্থের দ্িশা--কল্যাণশ্রী, শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৫৫ বাং) 
“মতন্েন্্রনাথ আধ্যাবলোকিতেশ্বর পদ্মপাণিবোধিসত্ব । একদ! শিব সমুদ্র- 
বেলাম্ব পার্বতীকে যোগোপদেশ দিতেছিলেন। আধ্যাবলোকিতেশ্বর মতন্তরূপ 
ধারণ করিয়া সেই উপদেশ শ্রবণ করিতেছিলেন, এবং তখন হইতেই তিনি 
মতন্তেন্্রনাথ নাষে পরিজ্ঞাত হন। পরে উচ্চারণভেদে মাচ্ছিন্ত্রনাথ, মছন্দর লাখ, 
শীননাথ, ইত্যাদি নামকরণ হইয়াছে ।” (ষানসী ও মর্শরানী- পৌষ, ১৩২৯ রাং) 


রাজগুরু যোগিবংশ ১৬৭ 


বলীয় সাহিত্য পরিষদ-প্রকাশিত গোরক্ষবিজয়ে আছে--- 
“তুদ্দি কেনেতর গোসাঞ্ আঙ্ি কেনে মরি । 
হেন তত্ব কহ দেব জোগে জোগে তরি & 
দেবীর বচন শুনি কহে মহেশ । 
সত্বরে চলহে গৌরী ক্ষীাদ সাগর || 
সেই সাগরেতে আছে টি মনোহর । 
এ বলিয়া ছুই জনে চলিল) সত্বর ॥ 
মৎস্যবূপ ধরি তথা! মীন মোঁচন্দর। 
টঙ্গির লামাতে রহে বোগালি হ্ুন্দর ॥।৮ 
(গোৌরক্ষ বিজয়) 
একদিন গৌরীর বাসনা হইল শিবমুখে মহাজ্ঠান শুনিবেন। প্রথমে শিব 
মহাঁজ্ঞান শুনাইতে সম্মত হন নাই। পরে ভার্ধ্যার নিবন্ধে তাহাকে মহাজ্ঞান 
শ্তনাইতেই হইল । ক্ষীরোদ সাগরের টজীতে তৃতীয় বাক্তির অবস্থান অসম্ভব । 
তাই সেখানে যাওয়াই স্থির হুইল। হরগৌরী সেখানে গেলেন। মহাজ্ঞান 
প্রকাশিত হইয়া পড়িলে জনসাধারণ অজর অমর হইয়া স্ষ্টি পত্তন বার্থ করিয়া 
দিবে। বিশেষতঃ গৌরী স্বীলোক। তিনি কথ। প্রকাশ করিয়া দিতে পারেন । 
আদিদেব এ সব ভাবিয়া মন্ত্রীর পরামর্শে গৌরীর উপর নিদ্রীর আবেশ দিবেন 
স্থির হইল। ফলে মহাজ্ঞান বলা আরম্ভ হইতে না হইতেই গৌরী ঘুমাইয়া 
পড়িলেন। এদিকে মহাদেব মহাজ্ঞান বলিতে লাগিলেন” 
“উড়া] যায় পরমহংস নাহি ধায় দূর 
উড়িয়া ঘৃরিয়া! যান নিরঞ্জন-পুর । 
এড়িলে লে রহে গৌবী উজানে সে বহে 
মনপব্ন তারা পরিচয় নহে । 
( নাথপন্থ্ের দিশা-_ কল্যাণশ্রী, শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৫৫ বাং) 


১৬৮ ' বাজগুরু যোগ্িবংশ 


অপরদিকে মীননাথ মহাজ্ঞান শুনিবার জন্ত মাছের রূপ ধরিয়া ( অন্ঠু মতে 
মানের পেটে ঢুকিয় ) টীর নীচে জলে ডূবিয়! রহিয়াছিলেন এবং গৌবীর পক্ষে 
ছু হু" বলিয়া সায় দিতেছিলেন। কারণ শিব বদি বুঝিতে পারেন গৌরী 
রি পড়িয়াছেন, তবে মহাজ্ঞান বলা বন্ধ করিয়া দিবেন । মহাজ্ঞান বলা শেষ 
হুইতেই দেবীর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। এ বাস্ত-নমস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন 
কিছুই বলিলেন না তো-- 
“চৈতন্য পাইয়া দেঁবী বলিল! বচন 
কিছু ন। শুনি আমি নিদ্রার কারণ ।” 
( গোরক্ষবিজয় ) 
তথন মহাদেব- 
“দেবীর বচন শুনি চিস্তিলেক মনে 
কহিতে বচন মুই হুক্কারিল কোণে। 
বিমধিয়া দেখে হর ভাবি মহাজ্ঞান, 
টজীর লামাতে দেখে মীন পরিমাণ । 
চিস্তিয়া জানিল এই শুনিল বচন, 
শাপ দিলা এককালে হৌক বিলম্মবুণ 1 
( গোরক্ষবিজয় ) 
মহাদেবের এই শাপ সফল হইয়াছিল । ফলে মীননাথ কদলী নারীপ্রেমে 
উন্মত্ত হইয়া মভাজ্ঞান হাবাইয়াছিলেন (৭ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য )। 
তাহা হইলে নিঃলন্দেছে বল যায় একারণেই তাহার নাম মীননাথ বা 
মৎস্যেন্দ্রনাথ হইয়াছে (১)। মচ্ছপ্তনাথ, মছন্দরনাথ ও মকীন্দ্রনাথ এই. তিনটিও 
তাহার নামাস্তর বলিয়] শুনা যায়। 


(১) গণ্ডযোগে জাত ব্রাঙ্গণকুমারকে পিতামাতার মঙ্গলের জন্ত সমূত্রে 
বিসঙ্জন করা হয়; রাঘব মৎস্য সেই শিশুকে উদরসাৎ করে। পরে ক্ষীবোর 


বাজগুরু যোগিবংশ ১৬৯ 


বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ত্রিপুরা শাখার €ম বাষিক অধিবেশনের সভাপতির 
ভাষণে একটি ছড়ার উল্লেখ করিয়! মহাঁমহোপাধ্যায় হরপ্রসা্ শাস্ত্রী বলেন, ইহা! 
বদি সত্য হয় তবে মীননাথও ময়নামতীর লোক। মীননাথ যে চন্জত্থীপের 
লোক সে সম্বন্ধে সন্দেহ থাকা উচিত নহে। তবে তাহার প্রধান কম্মকেন্তর 
ময়নামতীতে ছিল। ইহা! নাথসিদ্ধাদের প্রিয় ছিল। এখানে সিদ্ধা জালন্দব নাথ 
বা হাড়িপা নাথ রাজা গোপীর্টাদকে দীর্ষ দান করিয়াছিলেন । 

ভারতের বাহিরে মৎস্যেন্্রনাথৎ--) লোকেশ্বর, লোকনাথ, মৎস্য্দ্রনাথ, 
(10801219100 (০ ৩95] 12 1291512 2209০জ5, ৬০1, 1১), এবং ক্কান- 
সাইন (0. 2. £৯, 9, ৬০]. ১0৬, 2585 993 ০£ 1883 ) নামে পরিচিত এবং 
বিশেষভাবে পূজিত হইতেছেন। হডসন সাহেব বলেন নেপালীরা মৎস্যেন্্র- 
নাথ ও আধ্যাবলোকিতেশ্ের পল্মপাণি বোধিসত্বকে অভিন্ন বলিয়া বিশ্বাস কবে। 
1 17595907259 [788559 (71201020515 1ভ191221) 9৮০1, 11, 2088৩ 40 ] 


পপ 





কাশী শিপ পপ 


মাগরের টঙ্গীতে রাঘবের উদর হইতে উদ্ধার করিয়া হরপার্বতী সেই শিশুকে 
যোগধশ্ম শিক্ষা দেন। পরিণত বয়সে সেই বালকই মতস্যেন্দ্রনাথ নামে তৃবন 
বিজয়ী সিদ্ধা বলিয়া প্িচিত হন। 
“অহং মৎক্যোদরে ক্ষিপ্ডঃ সমুদ্রে ক্ষীর সম্ভবে | 
মাজ্রাতু পিতৃবাক্যেন,নায়ং মম কুলান্বিতঃ ॥ 
কুলক্ষয়ভয়াতেন জাতং স্বকুল নাশনম্‌। 
গণ্ডাস্তযোগ জানিতো বালো ন গৃহকন্দবকৃৎ ॥। 
ইতি মাত্রা ছুঃখীতয়! নিরশ্তঃ শৃহ্গবংশজঃ | 
খষেনাপি গৃহীভোহশ্মি কালো মেহত্ত্র মহানভূৎ 1 
 স্বন্ধ পুরাণ--নাগরকাগ্ড, ২৬৩ অধ্যায় (৪৩--৬২) মতন্তন্্রনাথোৎ্পত্তি কথন ] 
(ভ্রীরাজমোহন নাথ, বি. ই. মহাশয়ের কদলীরাজে]? ধৃত ) 
“ভাব্ততীয় মতে মতস্তেন্্র মৎ্ন্তোদর হইতে উদ্ধারপ্রাঞ্ধ । *ঞ্ কক ক 
মংস্যাবতার বন্দনা নামে মূলে প্রাচীন বাঙ্গালায় রচিত একটি স্তোত্র মহারাষ্ট্রে 
পাওয়া গিয়াছে ।” (নাথপন্থ-- ১১পুঃ) 





১৭৯ বাজগুরু যোগিবংশ 


অধ্যাপক অমৃজ্যচরণ বিদ্াতৃষণ বলেনস-“মতন্েক্জনাথ আদিনাথের শিশ্ত 
ছিলেন। ৬ * ঞ.কচ্ছ প্রদেশের অন্তর্গত ধিনোধবের নাথপস্থীদের নিকট 


মচ্ছেত্রনাথের গুন পরম্পরা পাওয়া যায়। তাদনুলারে- 
প্রথম গুর,*.১.১১০১,০০০০০০০ নিরঞ্জন নিরাকার 


ছিতীয় ১:57: অধিকসোম নাথ 
তৃতীয় » *০******১৮*০০০০৯০, /..চেৎমোম নাথ 
চতুর্থ ১১ ****০*০০৮০০০*৯০০, '€শন্কার নাথ 
পঞ্চম ১১ ....................৯.অেচেৎ্ নাথ 
এরা রা যারা ররর আদি নাথ 
৮১ হিিরোরারহহার রর দান মচ্ছেন্ত্র নাথ 


এই মচ্ছেন্্র সমস্ত পৃর্ধিবী ঘুরিয়া বু তীর্থে বাস করিয়া অনেক শিশ্কু 
করেন” ( প্রৰাপী-- ফাল্ভন-চৈত্র,। নাথপন্থ,। ১৩২৮ বাং)। মহারাষ্্রদেশে 
বোম্বাই রাজ্যে অধুনা নাথধশ্মের তিনটি শাখার বিবরণ পাওয়া যায়। যথা 
(১) মতন্রেন্্রনাথ শাখা, (২) জালন্দর নাথ শাখা এবং (৩) বারকনী নাথ 
সম্প্রদায় বা বারকরী সন্প্রদায়ী শাখা । 

(11611 ০2 05৩ 0510 ০£ 5৩) [55115281101 
আসাম পুর্তবিভাগের ইঞ্রিনিয়ার প্রত্বতাত্বিক শ্রীরাজমোহন নাথ, বি-ই বলেন" 
“সন্ধ্যা ভাষায় মৎ্যেন্্র শব্দের অর্থ ঈড়া পিঙ্গলা ( গঙ্গা-যমুন1 ) নাড়ীর 

মধ্যে শ্বাস প্রশ্বানরূপে সতত সঞ্চারমান প্রাণবায়ু; এবং যিনি যোগবলে এই 
প্রাণবাষুকে সংরুদ্ধ করিতে পারিগ্লাছেন তিনিই মংস্যবধকারী বা মত্ম্তজয়ী 
বীর বা মৎগ্যেজ্জনাথ | যথা 7 
“গজ বমুনায়োর্ষধ্ে মতস্যীচরতঃ সদা। 
তো মৎস্মৌভক্ষয়েৎ যস্ত স ভবেম্মৎস্ সাধক: 11” 
( প্রবামী--আধাঢ়, ১৩৫৭ বাং, মখ্যেন্দ্রনাথের জন্মরহসা 


রাজগক যোগিবংশ ১৭১ 


মগ্য্তেজ্স (মীন) নাথের অমস্ববিচার 


এখন মতশ্তেন্রনাথের সময় বিচার কর! যাউক। শ্রীগুপানন্দ ও শিবশক্কর 
সিংহ প্রণীত এবং কেন্বি'জ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত “নেপালের ইতিহাসে” 
আছে মতন্যেন্রনাথ কলিযুগ ৩৬২৩ বৎসর গত হইলে অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় ৫২২ অন্দে 
নেপাল গিয়াছিলেন । নেপালের “করস্ত ব্যুহ” ধর্মগ্রন্থে মতস্তেন্্রনাথের জীবনী 
আলোচিত ও এ মত সমধিত হইয়াছে। রাইট সাহেব তাহার নেপ!লের 
ইতিহাসের ১৪* পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ?নপালে প্রবাদ যে, গোরক্ষনাথ জলের 
সমন্ভ উৎ্পত্বিস্থান বদ্ধ করিয়া দিক নেপালে বার বৎসর অনাবুষ্টির হি 
করিয়াছিলেন । হিন্দু ও বৌদ্ধ প্রমাণ একই রকমের (951%51 [,৩৮:, 1.৩ 
[0581,8, ১৮ 941১ 948) | হুডসন সাহেব বলেন, নেপালের “্বাদশবর্ষব্যাগী 
অনাবৃষ্টি ও ছুভিক্ষ নিবারণের জন্ত নেপালরাজ কর্তৃক বিশেষভাবে আহুত হইয়। 
মতন্যেন্্রনাথ বা আধ্যাবলোকিতেশ্বর আন্দাজ ৫ম খৃঃ অবে নেপালে. গিয়া- 
ছিলেন (6২. 4১. 9. 0. 557759 ৬1], 22971 151 658৩197) | চীন পর্যটক 
হয়েন সাও তাহার প্রসিদ্ধ সিয়ুকী গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে কপিলের শিষ্য অর্থাৎ 
সাংখ্য মতাবলম্বী ভববিবেক মতস্তেন্দ্রনাথ বা অবলোকিতেশ্বরের সহিত দেখা 
করেন। ভববিবেক ৫৫০ খৃঃ অক বর্তমান ছিলেন । বিখ্যাত ফরাসী পণ্ডিত 
5515510) 1,551 তাহার 1.5 ৩০৪1 গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে নেপালরাজ নরেন্দ্র 
দেব কর্তৃক বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হইয়া মতন্যেন্্নাথ ৬৫৭ খু: অবে নেপাল 
গিয্াছিলেন। এই মত অন্ত দিক দিয়াও সমধিত হয়। অমৎস্তেন্দ্রনাথের শিখা 
গোরক্ষনাথ এবং গোরক্ষনাথের শিষ্ত পদ্মব্ভ সরোরূহ বা পল্মসস্ভর । উদ্যানের 
রাজা ইন্ত্রভূতি এই পদ্মসস্ভবের পালকপিতা ও শিল্ত ছিলেন। জানম্মান 
পণ্ডিত শ্লাগিপ্টাভাইট (9০17158171৩10) স্থির করিয়াছেন যে এই পদ্মসন্ভব 
৭২১।৭২২ খুঃ অব জন্মিয়াছিলেন (মীননাথ ও কাপ শনিবারের চিঠি, 
আশ্বিন-* ১৩৫১ বাং, ৩৮৫ পৃঃ) 4050255852015075105, ত 90301005০9৫ 


১৭২ রা্তগুরু যোগবংশ 


[550] ৮71১0, 2251654 5 [5756 11031626062 20110006501 
[51 (740--778) ৬ 8531570 0£ 278810 500. 00558108878 88618650 
৮11) 91%51875) %713101) (0050 15 ৮155 515০0 (০ 01709- (€ [11518 15500 
1১০০৮ ০? (07517055৩ 73590171507, 2582 111) অর্থাৎ গ্রী্টীয় ৭৪০ হইতে 
৭৭৮ অন্দে কাবুলের অধিবাসী বৌদ্ধ পদ্মসস্ভব তিববতের রাজা কর্তৃক অঙ্রুদ্ধ 
হইয়া তিববতে শৈবধন্্ম সংমিশ্রিত ধোগধর্্দ প্রচার করিয়াছিলেন। নেপাল 
ও পাঞগ্তাবে আজও পদ্মসম্ভবের তীর্ঘস্থংন দৃষ্ট হয় (0. 0. 4১5. ৬০1, 1১65 
৪92৩ 99 £১01161055 ৩1 100152 শ১৩। 35 চাজ001)৩৯ £১90৩920) 
অভিনব গুপ্ত তাহার তত্্রালোকে “মচ্ছন্দ্রবিভূ” বলিয়া মৎস্তেন্্রনাথের উল্লেখ 
করিয়াছেন। . অভিনব গুপ্তের সময় অনুমান ১০০০ খুঃ অব । “কৌলজ্ঞান, 
“তন্ত্রালোক' ও জ্ঞানেশ্বরীর সঙন্থয় সাধন করিয়। ডক্টর কল্যাণী মল্লিক মহাশয়া 
মৎস্তেন্্রনাথের সময় ১ম শতাব্দী বলিয়া! সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তাহা হইলে 
অতন্যেম্্রনাথের সময় জড়ায় ৫২২ খুঃ অব্দ হইতে ১০ম খুঃ অব । (১) 


মৎস্যেন্জ্র (মীন ) লারের ধর্মমত 
ধর্মনায়ক জিদ্ধ! মন্তেজ্রনাথ ও সিদ্ধাচার্য্য জুইপাদ বা 
মন্টান্ত্রাদ বিভিন্ন ব্যক্তি 


কেহ কেহ নাথপন্থার সিদ্ধা! মৎ্ডেন্দ্র বা মীন নাথ এবং সহজপন্থী দিদ্ধাচাধ্য 
লুইপাদ্ন বা মস্তান্ত্রাঁকে একই ব্যক্তি বলিয়৷ অনুমান করেন। এই অনুমানের 
পক্ষে যে কোন যুক্তি প্রমাণ নাই তাহাই আমর! নিঃসন্দেহে প্রদর্শন করিব। 

অধ্যাপক ডাঃ নলিনীকাস্ত ভট্রশালী তাহার গোপী্ঠটাদের সঙ্্যাসের 
সম্পাদকীয় মন্তব্যে. (৬৩ পৃষ্ঠায় ) এবং অধ্যাপক ডাঃ প্রবোধচন্ত্র বাগচী 

(১) এ সব বিবরণ আমার লিখিত যোগেশ্বর শ্রীশ্রীমীননাথ শীর্ষক প্রবন্ধে 
উদ্বোধনে' ( আবাঢ়, ১৩৫৩ বাং, ৩১০ ১১৩ পৃঃ) প্রকাশিত হইয়াছিল। 


রাজগুরু যোগিবংশ ১৭৩, 


তাহার “কৌলজ্ঞান নির্ণয়ে ইহার স্বপক্ষ ও বিপক্ষে অনেক যুক্তি প্রমাণ প্রদর্শন 
করিয়াছেন কিন্তু ইহারা কেহই ধর্নায়ক মতন্তেন্্র নাথ ও লুইপাদ বা 
মস্যান্ত্রাদ এই ছুই জনের ধর্মমত ও সময় সম্বন্ধে তেমন কোন বিচারই করেন 
নাই। প্রত্বতাত্বিক শ্রীরাজমোহন নাথ, বি-ই মহাশয় তাহার 'কদলী রাজ্যে 
(১৪-১৮ পৃঃ) ইহাদের ধর্মমত সম্বন্ধে।বিচার করিয়া দেখাইয়াছেন যে মত্ত 
নাথ ও লুইপাদের ধর্মমতের মধ্যে কিছু মাত্র মিল নাই। স্থৃতরাং ইহারা বিভিন্ন 
ব্যক্তি নিশ্চিত। নিয়ে রাজমোহনবাবুর বন্ধের কতক অংশ উদ্ধৃত করা হইল-_. 
“মতস্েন্্রনাথ ছিলেন হঠযোগেরঁ প্রবর্তক। হঠযোগে তাহার প্রবন্তিত 
কয়েকটি কষ্টসাধ্য আসনও আছে । গোরক্ষনাথও কায়াসাধনের প্রধান নেত1।' 
যোগের কঠোর নিয়মের হ্বারা দেহকে সংঘত ও চিত্তবৃত্তিকে নিরোধ করিয়া 
সাধন করাই ছিল মতস্তেন্ত্রনাথের পন্থা। গোরক্ষসংহিতাঁয় গোরক্ষনাথের' 
উপদেশ “আসনং প্রাণ সংরোধঃ প্রত্যাহারশ্চ ধারণা” এবং “যোগশাস্ত্ঞ্চ পরমহ 
যোগিনং সিদ্বিদ্ায়কম্ঠ €গোরক্ষসংহিতা--৫, ২০৩)। কিন্তু লুইপাদ এই; 
কষ্টসাধ্য সাধন পদ্ধতির সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন 7. 
«“সঅল সমাহিঅ কাহি করিঅই . 
স্থথ দুখেতে নিচিত মরি আই ।” 
(বৌদ্ধ গান ও দোহা) 
তিনি মহান্ুখ লক্ষ্য ছি গুরুর নিকট হইতে সহজানন্দ মহাস্থথ লাভ. 
করিবার উপায় জানিয়া লইবার জন্ত বলেন-__ 
“দিট করিঅ মহাস্ুহ পরিমাণ । 
০ ভনই সুরু পুচ্ছিঅ জানে ||” 
(যৌন্ধ গান ও দোহা ) 


হঠযোগীর নিকট, মূলবন্ধ, জালন্ধরবন্ধু ও তুড্ডক়্ানবন্ধ সাধনার কয়েকটি 
শ্রেষ্ঠ পন্থা 


ঃ 
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“মহাবন্ধং সমাসাগ্য উড্ডীমকুস্তকং চরেৎ। 
মহাবেধ সমাখ্যাতো যোগিনাং সিদ্ধিদায়কঃ | 
| ( গোরক্ষসংহিতা---৭০ ) 
কিন্ত লুইপাদ বলেন-_ 
“এড়ি এউ ছান্দক বান্ধ করণ ক পাটের আশ। 
শুচ পাখ ভীতি লাহুরে পাশ |1৮ 
(বৌদ্ধ গান ও দোহা) 
অর্থাৎ মুলবন্ব, জালন্দরবন্ধ, আদি হঠযোগের বিরাট সাধন ত্যাগ করিয়া 
শুধু নৈরাত্ম ধর্মপাশ আশ্রয় কর। 
লুইপাদ্নের এই ভাবই পরবর্তীকালে কৌলতান্ত্রিকদের মধ্যে প্রচারিত 
“হইয়াছে। 
“এক ভক্তোপবাসাঠ্ৈলিয়মৈ: কায়শোষণৈই । 
মুঢ়া পরোক্ষমিচ্ছস্তি তব মায়াবিমোহিতাঃ ॥ 
দেহদণ্ড ন মান্ত্রেণ কা সিদ্ধিরবিবেকিনাম । 
বল্পীক ভাড়নাক্গেবি যৃত্তঃ কেহর্ত্র মভোরগঃ 11% 
( কুলার্ণব ) 
লুইপাদের সাধনার*পন্ধতি “ধমন চমন বেণি পাণ্ডি বইন”” অর্থাৎ ভ্রযুগলের 
মধো আজ্াচক্রে ইড়া ও পিঙ্গলার সঙ্গমস্থলে স্বর ও ব্যঞজনবর্ণ বীজবেটিত 
€অ হইতে ল বীজ “অলি,” ইড়া বা চন্দ্রনাড়ী বেষ্টিত; এবং ক হইতে ল 
বীজ “কালি,” পিঙ্গলা বা! কুর্যানাড়ি বেষ্টিত ) ভ্রিকোণাকার মগ্ুলমধ্যে (১) 
পল্মাসনে সমানীন নিজ গুরুর মুক্তির ধ্যান কর! । এইভাবে শুরু ধ্যান পরবর্তী 
কালে ঘের সংহিভায় €২) (ধ্যায়েতত্র গুরু দেবং দ্বিভূজঞ্চ ভ্রিলোচনম্” ) এবং 


(১) ইচাকে অকর্থাদি মণ্ডল, হলক্ষ মণ্ডর, ত্রিবেণীর ঘটনা বলা হয়। 
(২) কালীপ্রসন্ন বিস্ভারত্ব সম্পাদিত ঘেরগু সংহিতা--৬ষ্ঠ উপদেষ্প, ১৩-১৪। 
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বিশ্বসার তন্ত্র দেখিতে পাই। আরও পরবর্তাকালে কঙ্কালমালিনী ভস্্রে 
& স্থানে গুলার বাম উল্কৃতে উপবিষ্টা গুরুপন্্ীকে ধ্যানেষও উল্লেখ আছে। 

নাথ সম্প্রদায়ের ধ্যান এন্ধপ নছে। তাহাঝ়। আজ্ঞ! চক্ষে নাদ বিন্দুর ধ্যান 
করেন, জ্যোতিশ্দয় বিন্দুর ধ্যান করিয়া কর্ণে নাদ শ্রবণ করাই তাহাদের প্রথম 
লক্ষ্য। গ্োরক্ষনাথ “মুঢ়গণেরও সম্মত নাজোপাসনা” প্রচলিত করিয়াছিলেন 
বলিয়া রাজা হইতে পথের ভিথারী সকলেরই পূজা হইয়াছিলেন। লুইপাদের 
লক্ষা মহাস্থথ ; মতশ্টেন্্রনাথের লক্ষ্য+্মনের সহিত নাদের বিলয়সাধন করিয়া 
পরক্রদ্ম পরমাত্মার স্বরূপ উপলব্ধি কর (১) 

স্থৃতরাং দেখা যাইতেছে লুইপাদ ও মৎসোন্দ্র নাথের ধর্দমমতের বা সাধন- 
পদ্ধতির মধ্যে সামঞ্জন্য নাই; গোরক্ষসংহিতার ধন্দমতেক সহিত কৌলজ্ঞাম 
নির্ণয়ের ধর্মমতের মিল নাই । ( কদলী রাজা-- ১২ হইতে ১৮ পৃঃ) * 

কডিয়ারের তেঙ্গুর ক্যাটালগে লুই সিদ্ধাচাধ্যের বিবরণ পাওয়া যায়। 
মহামহোপাধ্যায় হযপ্রসাদ পরান্ত্রী ইহার অনুবাদ করিয়াছেন--“বাঙ্গালাদেশেক 
অথবা লুই মহাযোগীশ্বর অপর মংস্যান্্রাদ মীননাথের পুত্র মতস্যেন্দ্রনাথ হইতে 
স্বতন্ত্র ব্যক্তি।” (বৌদ্ধ গান ও দোহা, পরিশিষ্ট ৪)৩/* পৃঃ)। এ সম্বন্ধে অধ্যাপক 
ডাঃ নলিনীকাস্ত ভট্রশালী বলেন-_ “এই অনুদিত বাকাটার অর্থসঙ্গতি নাই, 
ছাপার ভুল আছে বলিয়া সন্দেহ করিতেছি । ক *্ ঞ' এই বাক্যটি 
মোটামুটা অর্থ বোধ' হয় এই যে, লুই মহাযোগীশ্বর ত্বাহার অপর নাম মংশ্যান্ত্রাম 
এবং তিনি মীনলাথ বা! মতস্তে্রনাথ হইতে স্বতগ্্র ব্ক্তি। & ক ঞ 
চরধ্যাচ্যাবিনিশ্চয়ের টীকার ব্যাখ্যার সমর্থনে বহু গ্রন্থ হইতে বহু পণ্ডিতের 
বাক্য উদ্ধৃত করা হইয়াছে । তাহার মধ্যে বহি-শাস্্রকারের বা পরদর্শনের 
উক্তি বলিয়া বাঞ্য উদ্ভুত আছে। সাধারণ বুদ্ধিতে এই বুঝা যায় যে এগুলি 


(১) ব্রজেজ্রকমার হিষ্ারত্ব সম্পাদিত হঠগ্রর্দীপিকা-- গর্থ উপদেশ, 
বর | 
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সহজ পশ্থের শান্ত নহে ।; চর্ধ্যাচর্য্যের ৩৭ পৃষ্ঠায় "তথাচ পরদর্শনে । মীন 
নাথঃ”-_ব্লিয়া মীননাথের একটি চারি ছত্রের কবিতা বা দোহা উদ্ধাত আছে। 
এই উল্লেখ হইতে দুইটি সিদ্ধান্ত প্রতিপাদিত হয়। ১ম মীননাথ সহঞ্জপন্থী 
ছিলেন না, কাজেই তিনি লুইর সহিত অভিন্ন হইতে পাবেন না। ২য় টাকার 
আদিতে লুইর নাম করিয়া এবং তাহাকে আদি সিদ্ধাচার্ধ্য বলিয়া পরিচিত 
করিয়া পরে আবার পরদার্শনিক মীননাথের নাম করায় উভয়ের বিভিন্নত্ই 
লুচিত হইতেছে ।” ( গোপীর্টাদের মন্সয(--সম্পাদকীয় মন্তব্য, ৬৪, ৬৫ পৃঃ) 

তিব্বতীয় গ্রন্থ গগ্রাব ও টবে" (085 075 ) লিখা আছে যে লুইপাদ 
কামরূপের ধীবরের পুত্র ছিলেন এবং লুইপাদের অপর নাম মৎস্যাঙ্্রাদ পাদ। 
আর আমরা পূর্বেই নিঃসন্দেহে দেখাইয়াছি ষে নাথপস্থার ধশ্মনায়ক মৎস্যেন্ 
*( মীন) নাথের নিবাস ছিল চন্দ্রত্বীপে ( বাখরগঞ্জে )। 

মৎস্যেজ্রনাথের সময় আমরা নিঃসন্দেহে দেখাইয়াছি'৫২২ খুঃ অব্ব। আর 
লুইর সময় সম্বন্ধে শাস্ত্রী মহাশয় বলেন--“লুইর সমম্ক ঠিক করিতে হইলে একথা 
বলিলেই বথেষ্ট হয় যে,তাহার একখানি গ্রন্থে দীপাঙ্র শ্রীজ্ঞান সাহায্য করিয়া 
ছিলেন। দীপাঙ্কর শ্রীজ্ঞান ১০৩৮ সালে বিক্রমশীল বিহার হইতে ৫৮ বৎসর 
বয়সে তিব্বত ধাত্। কৃরিয়াছিলেন।” বায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাছুর, সি-আই-ই, 
ধ্বীপাক্কর শ্রীজ্ঞানের জীরন-কাহিনী ভিব্বতীয় ভাষা হইতে সঙ্কলন করিয়াছেন, 
দাহ] হইতে তাহার কম্মজীবনের সন তারিখাদি পাওয়া যায়।' তাহা হইতে 
জান! বান যে ৯৮০ খুঃ অন্দে বাঙ্গালা দেশে তাহার জন্ম হয় এবং ১০৫১ খুঃ 
অন্বে তিব্বত তিনি দেহ রক্ষা করেন। তখন তাহার বয়স ৭২ বৎসর ছিল। 
সে ময় তাহার নামকরণ হয় অতীশ ( 159197 2০250119 25 07৩ 1870 01 
জাগা )। তাহা] হইলে লুইর সময় দীড়ায় দশম গ্রীটীয় শতাব্দীর শেষ্‌ ভাগ 
বা..১২শ শ্রীীয় শৃতাবীর .প্রথম ভাগ । ঘোগসিদ্ধ মহাপুরুষগণ কয়েক শত 
বৎসর জীবিত থাকিতে পারেন। কিন্তু লুই কয়েক শত বৎসর জীবিত ছিলেন 
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এমন কোনও নির্ভরযোগ্য ধুক্তি প্রমাণ প্রদর্শন করার কোনও চেষ্টা কেহ কৰঝেন 
নাই। অধ্যাপক ভাঃ নলিনীকাস্ত ভষ্টশালী লুইর সময় ৯১ খুঃ অব হইতে 
১০৩৫ খৃঃ অব হইতে পারে বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন । 
ৃ গোপীটা্দের সন্গ্যাস-- সম্পাদকীয় মস্তব্য, ৬১ পৃঃ) 

তাহা হইলে নাথপন্থার ধর্মনায়ক মতৎস্যেজজনাথ এবং সহজপন্থার ধর্ঘবনাপ্ক 
লুইপাদ বা মৎস্যান্ত্রাদ-এব সময়ের, ধর্মটমতের ও জন্মস্থানের মধ্যে আদে। মিল 
নাই। তাহা হইলে সিদ্ধান্ত অনিবাধ্য যে) ইহার! বিভিন্ন ব্যক্তি নিশ্চিত। 

ধর্মজগতে মৎস্য্্রনাথের স্থান অতি উচ্চে ছিল। বৌদ্ধধর্ম গ্রন্থ “সন্ধন্ 
পুণ্তরীকের” চতুধিংশতি অধ্যায়ে আছে-_ 

“বুদ্ধ অবলোকিতেশ্বরের গুণগাথা বলিতেছেন। মহাসত্ব অবলো কিতেশ্বরকে 
ভক্তিভবে যাহার! ডাকিয়া থাকেন, তাহাদিগকে সর্ধ বিপদ হইতে তিনি উদ্ধার 
করেন এবং সর্ধ্ব পুরুষার্থ তাহাদিগকে দান করেন। তিনি সর্বব জীবের পরিজ্রাণের 
নিমিত্ত বিভিন্ন যুত্তি পরিগ্রহ করিয়৷ বিভিন্ন ভক্তকে দেখা দেন। এই নিমিত্ত 
তিনি কখনও বুদ্ধ কখনও শ্রদ্ধা কখনও বিষুঃ ও কখনও শিবের মৃত্তি পরিগ্রহ 
করেন।” (“ভাবতসভ্যতায় নাথধর্থের দান”-- শ্রীভোলানাথ নাথ, এম-এ, 

পুরাতত্ব-বিশারদ ) 

“সন্ধন্ম পুগুরীকের পরবর্তাঁ বৌন্ধ ধর্ম্গ্স্থ “কারগুবুহে” বুদ্ধ বলিতেছেন-_- 

“বিপশ্থিন বুদ্ধের সময় তিনি ব্রহ্মা সুট্টি করিয়াছিলেন তীহার চক্ষু হইতে 
চন্তর, সুর্য, তাহার ললাট হইতে মহেশ্বর, তাহার স্বন্ধ হইতে ব্রহ্মা ও অন্যান্ত 
দেবতা, হৃদয় হইতে নারায়ণ, দত্ত হইতে সরস্বতী, মুখ হইতে বায়ু, পদ হইতে 
পৃথিবী, উদর হইতে বরুণ জন্ম গ্রহণ করেন। পরবে তিনি মহেশ্বরকে সম্বোধন 
করিয়া কহিলেন--- “তুমি কলি ধুগের মহেশ্বর হইবে, এবং তুমিই আদিদেৰ 
নামে কথিত হইবে 1” * যে ব্যক্তি যে ধর্ম পালন করে তিনি তাহাকে সেই ধর্দই 


শিক্ষা দেন। তিনি বুদ্ধ ও প্রত্যেক বুদ্ধ হইস্বা বৌদ্ধদ্িগকে এবং শিব হইয়া 
১২ 


১৭৮ রাজগুরু ধোগবংশ 


হিন্ুদিগকে শিক্ষাদান করেন । বিশ্বভু বুদ্ধের সময় তিনি যুদ্ধামান দেবাহ্থুবের রাজো 
গমন করেন এবং তাহাদিগকে প্রবোধ দিয়! ধশ্মপথে আনয়ন করেন । তাহার 
পর ব্রাহ্মণ বেশে তিনি স্থরলোকে গমন পূর্বক অলৌকিক ফোগশক্তির পৰিচয় দেন, 
এবং প্রক্কাশ করেন যে তিনি দেব নন মানব মাত্র। অধম ও পতিতদিগের 
পরিজ্রাণের জন্ত তিনি বোধিসত্ব হইয়াছেন । তিনি সিংহলে গমন করিয়া 
বাক্ষসদিগকে চতুরাগম শিক্ষা দেন। 'সিংহল হইতে তিনি কামী আগমন করেন। 
কাশী হইতে দ্বাদশ বর্ষের অনাবৃষ্টি, নিবারণের জন্ত তিনি মগধে আসেন এবং 
যোগবলে আকাশকে বৃষ্টি দান করিতে, বাধা করেন । তিনি ৭০ প্রকার সমাধি 
লাভ করিয়া ছিলেন। তাহার উপাসনার মন্ত্র “গু মণিপদ্েছম্” | অতঃপর 
অবলোকিতেশ্বর বুদ্ধের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তথায় শিব উমার সহিত 
আগমণ করেন এবং কোন ভবিষ্যত বাণীর জন্য অবলোকিতেশ্বরকে অনুরোধ 
করেন। অবলোকিতেশ্বর ভবিষ্তপ্ধাণী করেন যে ভবিষ্যতে তিনি বুদ্ধ ভশ্মেশ্ব 
হইবেন এবং উমা পুরুষ রূপে বুদ্ধ উমেশ্বর হইবেন। কাঁরগুব্যুহে অবলোকিতে- 
শ্ববের এক নাম মহেশ্বর | (ভারতসভ্যতায় নাথধর্শের দান--- শ্রীভোলানাথ নাথ, 
| পুরীতত্ব-বিশারদ )৫ 
হি িরনিটটিিরিনাার 

ক সব্র্্ম পুণ্তরীক ও কারগুব্যহ বৌদ্ধধর্ম শাস্ত্রের বিবরণ পাঠ করিলে বলিতে 
হয় অবলোকিতেশ্বর বা মৎসেন্দ্রনাথ বুদ্ধদেবের পূর্ববর্তী বা সমসাময়িক ছিলেন। 
বুদ্ধের আঙ্ছমানিক সম্-_ ৫৬৩ খুঃ পূর্বব হইতে ৪৮৩ খৃঃ পূর্ব€। এ সম্বদ্ধে অধ্যক্ষ 
ডাঃ শহীদুল্লাহর সে আমার পঞত্জরালাপ হইয়াছিল। তিনি ১৪।৬।৪৫ ইৎ ভারিথে 
আমাকে লিখিয়াছিলেন-- “আপনার পুস্তকের পাণ্খলিপি পড়িলাম। মীন- 
নাথের সময় সম্বন্ধে আমি 55155 1.৩%+-র যে সময় নির্দেশ উল্লেখ করিয়াছি 
তাহাই নঙ্গত। আপনি যে কারগুবহ ও সন্র্দ পুণুরীকের প্রমাণ দিয়াছেন 
তাহা বিচারসহ নহে। পুস্তক ছুইখানি ্রীষ্টায় সপ্তম শতকের পরবর্তী।” 
আমাদের মনে হয় তিনি এতিহাসিক মীননাথ নহেন। ইনি অগ্রাকৃত বা 
'সলৌকিক। ৫২২ খৃঃ অন্দর মীননাথই প্রতিহাসিক। 





রাজগুয় যোগিবংশ ১৭ 


এখানে স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে যে শৈবধর্দের সহিত মহাষান ধর্শের সমন্বয় 
'নাধিত হইয়াছে । উপরোক্ত পাকা বৌদ্ধ শাস্ত্রে দেখা যাইতেছে যে লোকেশ্বর বা 
মতস্যেন্্রনাথ শিব ও নারায়ণ মৃত্তি পরিগ্রহ করিয়! হিন্দুদিগকে শিক্ষাদান 
করিয়াছেন। স্বয়ং হুয়েনসাড মতস্যেনদ্রনাথকে পাশুপত বিংশ্পা বলিয়াছেন । 
নেপালের স্মারক লিপিতেও (৩য় অধ্যায় ত্রষ্টব্য) তাহাকে শাক্তদিগের শক্তি, 
বৌদ্ধদিগের লোকেশ্বর এবং ধোগীদিগের মৎস্যন্্র বলা হইয়াছে । মৎপোল্ত 
লিখিত শান্ত্রেও ব্রক্ষোপাসনা আছে। হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় সম্প্রদায় বাঙ্গালী 
মৎসোন্দ্নাথকে পুজা করিয়া থাকেন । 


মৎস্যেন্্, মচ্ছেন্্র ব মচ্ছপ্স পাদাবতাবিত “কৌলঙজ্ঞান নির্ণয়” ডাঃ প্রবোধ 
চন্ত্র বাগচী ১৯৩৪ সালে নেপাল হইতে আনিয়া সম্পাদনাস্তর প্রকাশ করিয়া- 
ছেন (05100165, 99781016 950৩5 ০. 111) 1 উহা মতন্ত্ন্্রনাথের রচিত নহে, 
তাভারই মতবাদ ও ধশ্মীচরণ বিধান অন্ত কেহ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । অধ্যাপক 
বাগচী মহাশয় একৌলজ্ঞান নির্ণয়ের; সহিত আরও অনুরূপ কয়েক খণ্ড গ্রন্থ 
সংযোজিত করিয়! প্রকাশ করিয়াছেন। এগুলিও ম্ৎস্েন্র পাদাবতারিত 
হইলেও “অকুলবীর তন্ত্রে” “মীননাথেন ভাষিতং৮ (ম২ পৃঃ) “সিদ্ধনাথ 
প্রসাদতঃ” (১০৬ পুঃ) বলিয়া লিখিত আছে । 


“কৌলজ্ঞান নির্ণয়” কাহারও জীবনীমূলক গ্রন্থ নহে। ইহাতে মতস্তেন্্র- 
নাথের আত্মজীবনীর নামগন্ধ থাকিতে পারে না? লৌকিক দৃষ্টিতে যেগুলি 


ডক্টর কল্যাণী মল্লিক বলেন--“ঞ্ ** * নাথেরা বৌদ্ধ ছিলেন না, তাহারা 
ছিলেন শৈব। ঞ্ধ *্* * মৎন্যেন্্র শৈব যোগীর বেশেই নেপালে শৈব্ধশ্ম প্রচার 
করিতে যান। তাহার রচিত “কৌলজ্ঞান নির্ণয় নামক পুঁথিতে বৌদ্ধধর্মের 
উল্লেখ মাত্র নাই। পরবর্তীকালের পুথিমধ্যেও বৌদ্ধধর্মের কোন কথা পাওয়া 
যায় না, শিব ও শক্তির কথাই পাওয়া ঘায়। অতএব নাথদেরে বৌদ্ধ বল! 
সমীচীন নহে ।” (নাথপন্থ--. ৭ পৃঃ ) 


১৯৮৬ বাজগুর যোগিবংশ 


অংস্মজীবনী বলিয়। গ্রুতিভাত হয়, সেগুলি প্রকৃতপক্ষে দাধারণতত্বের বিশ্লেষণ 
মাত্র। লৌকিক ভাষায় মৎন্দেন্্রনাথের জন্স-বিবরণ অতি সহজ। আধ 
শাস্ত্র বড়ই জটল। ইহার প্রতিটি তত্বের ভাষ! ত্রিভাবাত্মক। “প্রথম একটি 
সরল আভিধানিক বা সাহিত্যিক বা লৌকিক ভাষা ইহা নিম্ব-অধিকারীর 
জন্য। হ্বিতীয়--- ভক্কিভাবযুক্ত পরকীয় বা. পৌরাণিক ভাষা অথবা. উপাসনার 
অন্কূল দৈবীলক্ষাযুক্ত হুস্ম বা তাৎপধ্যবোধক ভাষা-- ইহা! মধ্য-অধিকারীর 
অন্ত । তৃতীয়ত-- উন্নত অধিকারীর: পক্ষে সেই শান্্র বাক্যেরই গভীরতম 
জ্ঞানাত্মক আধ্যাত্মিক লক্ষ্যযুক্ত সুক্্রতভর সমাধি-ভাষা। ইহাকে ধ্যানভাষা 
বা সন্ধ্যাভাঘাও বলে। অন্তভাবে এই ভাষান্ত্রযকে আধিভৌতিক, আধিদৈবিক 
ও আধ্যাত্মিক ভাষাও বল! যাইতে পারে। চর্যাপদ, কৌলজ্ঞান নির্ণয় এবং 
নাথ-সাহিত্যের অধিকাংশ গ্রন্থ সদ্ধ্যাভাষায় লিখিত। ন্থৃতরাং সন্ধ্যা বা 
সমাধির সহিত বিচার ন! করিয়া শুধু লৌকিক বা আভিধানিক ভাষার সাহায্ে 
এই সব গ্রস্থোক্ত তত্বের ব্যাখ্যা করিলে সিদ্ধ পুরুষদের প্রতি অবিচার কর 
হইবে 1” (মৎ্তেন্্রনাথের জন্মরহস্য--প্রবাসী, আষাঢ়, ১৩৫৭ বাং) 

নুপারিনটেন্ভিং ইঞ্জিনিয়ার প্রত্বতাত্বিক-- শ্রীরাজমোহন নাথ, বি-ই মহাশয় 
বলেন-_ 

'সন্ধ্যাভাষায়: মৎস্য শব্দের অর্থ ঈড়া-পিঙ্গল! গে্গা-বমুনা) নাড়ীর মধ্যে শ্বাস- 
প্রশ্বাস দ্ূপে সতত সঞ্চারমান প্রাণবাযু; এবং যিনি যোগবলে এই প্রাণবাযুকে 
সংরুদ্ধ করিতে পারিফ়াছেন তিনিই মৎস্যবধকারী বা মৎস্যজয়ী বীর বা মৎসোন্দ্র 
নাথ। 

“গঙ্গাশ্যমুনয়োর্মধ্যে মৎস্যৌদবৌচরতঃ সদা। 
তো মৎস্যো ভক্ষয়েৎ যস্ত স ভবেন্মৎস্যসাধকঃ | 

প্রাণবাষু অবার পাচটি--প্রাণ, আপান, ব্যান, উদ্ান, সনান ;£ ইহাদের 

সহিত মন যুক্ত হইয়া ছয়টি হয়। যোগপস্থী সাধক এই ছয়াটকে কুস্তক আর 


বাজগুর যোগিবংশ ১৮১ 


প্রক্রিয়ার ছারা সম্পূর্ণ স্ববশে আনিতে চেষ্টা করেন? তিব্যতী ও নেওয়ানবী 
চিত্রে মতস্তেন্দ্রনাথের আশেপাশে এইক্প পাঁচটি ব! ছয়টি মৎন্যের চিত্র থাকাই 
স্বাভাবিক। 
ঈড়া-পিজলাবাহী প্রাণবায়ুরূপ মৎস্যগুলিকে নিরুদ্ধ করিতে পারিলে সাধকের 
মূলাধারস্থ শক্তিত্ববূপিনী কুগুলিনী জাগ্াতা হইয়া ুযুন্না-পথে উদ্ধে গমন করেন, 
এবং স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ চক্রভেদ কৰিয়া আজ্ঞাচক্রে প্রবেশ 
করেন। এই আজ্ঞাচক্রের অন্তর্গত আরও ছুইটি গুপগচক্র আছে । পশ্চাৎ দিকে 
মনশ্চক্র ও লম্মুখ দিকে সোমচক্র | মনশ্চক্রের ছয়টি দলে যথাক্রমে শব, স্পর্শ, 
রূপ, রস, গন্ধ ও তাহাদের সমষ্টিভৃত প্রতিবিষ্বরূপ ত্বপ্রের স্বান। এই ছয়টি 
বৈষয়িক ভাবপূর্ণ উপকেন্দ্র লইয়া মনের কেন্দ্রে ছয়টি দল গঠিত হইয়াছে । এই 
মনশ্ক্রেই জীবের সমস্ত ভাবনা-চিস্তার রেখ! গ্রামোফোনের রেকর্ডের মত 
অস্থিত হইয়া থাকে । সাধনার প্রারভে সাধক পঞ্চপ্রাণ ও মন এই ছয়টির সহিত 
প্রবল সংগ্রামে রত হন। “তাহারা যন্ুখের মত বলশালী হইয়া বা বটপদের মত 
ঝাক বাীধিয় সাধককে বিব্রত করে। কিন্তু সাধনার জালে মতসাগুলিকে রুদ্ধ 
করিয়া সাধক যখন কুগুলিনীকে আজ্ঞাচন্রে উত্থিত কয়েন, তখন আবার মনশ্চ- 
ক্রের বটদলস্থিত ঘটুপদ্গণ সবলে দংশন করিতে থাকে । 
আজ্ঞাচক্রে ঈড়া-পিঙ্গলা ও স্থযুগ্নার মিলনস্থান । এখানে একটি জিকোণ ক্ষেত্র 
সষ্ট হইয়াছে। ইহাকে ভ্রিবেণী, যুক্ত ত্রিবেণী, ভ্রিকুট, হলক্ষ, অকথাদি ক্ষেত্রেও 
বলা হয়। এই স্থানেই সাধক জ্যোতিঃ দর্শন করেন ও অনাহত নান শ্রবণ 
করেন । ৰ 
আজ্ঞাচ্রস্থ ভ্রিকোণ পীঠ সাধকদিগের সাধনার পক্ষে একটি চয়ম স্থান । 
সাধারণতভাবে বলা হয় “এ বড় বিষম ঠাঁই, গুরু শিষ্কে ভেদ নাই । *ঈড়া,পিজলা 
ও ুযুস্না মৃ্াধার হইতে আরস্ভ করিয়া! ষ্টচক্রের এক এক চক্রে ্রিতয় অর্থাৎ 
কেশগুচ্ছজাত বেণীব ন্যায় সংবন্ধ হইয়া! এই কাজ্ঞাচক্র পর্ধ্যত্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। 


১৮২ বাজগুরু যোগিবংশ 


এই আজ্ঞাচক্র মধ্যে কটস্থ প্রদেশে সাধকেরা শ্রীগুরুর পাদগীঠ কক্পন! করিয়া 
তাহাই জ্যোতির্য় স্বরূপ প্রতাক্ষ করেন। ুযুগ্নাপথে জীবনী বা! কুগুলিনী শক্তি 
অনাহতস্থিত জীবাত্মা সহযোগে এই আজ্ঞাচক্র পর্যাস্ত কুগুলিনীরূপে আসিতে 
পারেন। আজ্ঞাচক্রের কেন্দ্রবিন্দু অর্থাৎ ঈড়া, পিঙ্গলা ও নুযুয়্ার ছেদবিস্দুতেই 
প্রাণবাযুর ক্রিয়া শেষ হুইম্বাছে। ইহার উপরে আর শ্বাস-প্রশ্বাস চলে না। ইহার 
পর নিরালম্বপুরী বা শুন্তাত্মক নাদানুভবের স্থান--নাথ যোগীদের সাধনার চরম 
লক্ষ্য নাদবিন্দুর স্থান। তাহারই উপরে সহস্্ার | 

আজ্ঞাচক্রে আসিয়া কুগুলিনী পরম শিবের সহিত যুক্ত হইয়া অর্থাৎ জীবাত্মা 
-পরমাত্মায় লীন হইয়া বার্থ নাদানুভূতিরূপ শুন্তাত্মক হইয়াযান--পার্বতী শিবের 
কোলে নিজ্রাভিভূতা! থাকিয়া আত্মাহারা হইয়া বান। ইহাই সাধকের দেহপিগ 

রূপ ক্ষুদ্র ব্রন্মাণ্ড-মধ্যে সাধুজ্য মুক্তিলাভ বলিয়া বুঝিতে হইবে। 
আজ্ঞাচত্রস্থ ভ্রিকোণ ক্ষেত্রের হলক্ষ বিন্দু হইতে তিনটি জ্যোতিঃশিখ! 
সমৃখিত হইয়া পিরামিভাকারে উক্ত ত্রিকোণ চড়ে শৃঙ্গদেশে অস্ভিমবিন্দু বরহ্ষ- 
বিন্দুতে পরিসমাপ্ত। হইয়াছে । এই অস্তিম বিন্দুতেই অখণ্ড কেন্ত্রূপ বিন্দু ও 
অনাহত নাদের অন্তব-স্বরূপ ওকার বা প্রণবের শেষ অঙ্গ । “গ"কার রূপ 
পধ্যক্কের উপর “৬” নাদরাপা দেবী এবং তদুপরি *** বিন্দুরূপ অর্থাৎ পরক্রহ্মকেন্দ্ 
মিলিত হইয়া কামকলা-ম্বরূপ “৬১ চন্দ্রবিন্দুসদৃশ আকারযুক্ত হইয়া! শিবশক্তি বা 
প্রতিলোমভাবে প্রকৃতি পুরুষের নিত্যসহযোগে যোগিগণের যোগ-প্রতিপাদ্য 
এই পরমধন “ও” প্রণবের নির্দেশ হইক়্াছে। ইহার অবস্থিতি নিরালম্বপুরীতে 
বাযুক্রিয়ার বাহিরে । কুগুলিনী শক্তিসহ জীবাত্মা এই নিরালম্বপুরীতে উপস্থিত 
হইতে পারিলে অর্থাৎ সাধক মৎস্যের পেট ছিন্ন করিয়া মুক্ত হইয়া আসিতে 
পারিলে প্রকৃত নির্ববীণ, মুক্তি বানিব্বিকল্প সমাধি হয়। যোগশান্ত্র বলিতেছেন £-- 

“শিরঃ কপাল বিবরে ধ্যায়েৎ তুধমহোদধিম্‌। 

অত্র স্থিত্বা সহজ্রাবে পদ্ম চন্দ্রং বিচিন্তয়ে ॥ 


রাজগুক যোগিবংশ ১৮৩ 


শিরঃ কপাল বিবয়ে ছিরষ্ট কলয়। যুতঃ | 

পীয্যদা্ছুং হংসাখ্যং ভাবয়েত্তং নিরঞ্চনং |- 

নিবস্তর কৃতাভ্যাসাৎ ত্রিদিনে পশ্যতি গ্রুবং। 

দৃষ্টি মাত্রেন পাপৌল্সং দহত্যেব স সাধক2 11 
ব্রদ্ষকপাল-বিবরে বা! ব্রহ্মরদ্ধ-মধ্যে প্রথমতঃ ছুগ্ধ মহাসমুদ্র চিন্তা করিতে 
হইবে। পরে সেই স্থানে থাকিয়া অর্থাৎ লয় যোগানুষ্ঠানের দ্বারা সেই স্থানেই 
জীবাত্মাকে স্থিরতর করিয়া সহত্রদল কমলের অধঃস্থিত চন্দ্রমগ্ডল স্মরণ কবিতে 
হবে। ব্রদ্মরন্ধ, মধ্যে যোড়শকলাযুক্ত সধারশ্মিবিশিষ্ট বা অমৃতবধাঁ যে চন্দ্র 
আছে তাহা হং-সঃ নামে অভিহিত হইয়া থাকে । এই রিরঞগুন হংসের সদ] ধ্যান 
করিতে হইবে | সর্বদ! এই ধ্যানযোগ অভ্যাস করিলে, দিবসত্ময়ের মধ্যেই সেই 
'নিরঞ্রনের সাক্ষাত্লাভ হয় ইহাতে সন্দেহ নাই। ইহার দর্শনেই সাধকের 
'মকল পাপ বিদূরিত হইয়া তিনি মুক্ত হইতে পারেন। হং-সঃ পরিবর্তিত হইলে 
ূ সো-হং হইয়া থাকে । অনুস্তর উহাদের স্থুল স্বব্ূপ স ও হ-এর লোপ হইলে ওং 
বাপ্ড মাত্র অবশিষ্ট থাকে । “হ” পুরুষ বাঁ পরম শিব, “ন' প্রকৃতি বা পরমাপ্রক্কতি ; 
ইহারা ওতপ্রোতভাবে জড়িত হইয়া শিবশক্ভিত্বরূপে প্রতিভাত হইয়া! জীবের 
প্রাণে স্বাসপ্রশ্বানরূপে সদাই স্থুলভাবে বিরাজ করিতেছেন । এই হংসযুগলের স্বরূপ 
শ্বাসপ্রশ্থাসাস্তক শ্রীগুরু পাঁছৃকাপীঠ বা! মণিপীঠ বা সোমতীর্৭থ নির্মল চন্দ্রকিরণের 
্ায় শুভ্রোজ্জল, হুধাসরোবরে প্রস্ফুটিত সুদর্শন কমলসদৃশ । ইহা হইতে অবিরত 
(সধাধার প্রবাহিত হইতেছে । এই স্থানেই পরমানন্দপ্রদ ক্ষীরোদ-সাগর, চন্দ্র্ধীপ 
বা মণিত্বীপ ও টঙলগী-ঘর বিদ্যমান আছে। এই স্থানেই সাধকের পরমারাধ্য 

শ্রগুরুপাছুকাপীঠ। সিদ্ধাচাধ্য লুইপাদ এই স্থানেই-_- 
“্আম্হে লানে দিঠা । 
ধমন-চমন-বেনি পিগ্ডি বইঠ]। -্চর্যাপদ ১ 

এই বিন্ুই শুভ্র স্ফটিকবর্ণ জ্ঞানসূধযব্ধপ পরমাত্মাঁ- নাথঘোগীদের পরম আরাধ্য 


১৮৪ বাজগুক্ক যোগিবংশ 


বস্ত। যোগ-সমাধির ফলে সেই অভীন্জিয় অনুভূতি হয়। ইনিই ক্র্বদ্বক্ধপ 
পরম শিব বা ব্র্ম-বিন্দন্বরূপ। তাহারই অন্তরে সফল স্থধার আধার অমাকলা বা 
আনন্দ ভৈরবী ক্রহ্মশক্তি অবস্থিত! আছেন । 


বিন্স্থান বা মণিগীঠ নিরালম্বপুরীতে ;--এক প্রকার আজ্ঞাচক্রের বহির্দেশে 
অবস্থিত। ইহার উপরে সহতম্রার বা" সহশ্রদল কমল ব্রহ্মরন্ধে, কেন্্রস্থ হইয়া 
অধোমুখ ছত্রাকারে অবস্থিত আছে । বিন্দুগীঠ ঠিক সহআারের অন্তর্গত নহে, 
অথচ ইহার কুক্ষিগত হইয়া নিম্মভাগে গাত্রসংলগ্ন হইয়া আছে।-__ 

“ত্রহ্মরন্ধূ, সরসীরূহোদরে, নিত্যলগ্নমবদাতমন্তূতং |” 

গুরুপা়কাগীঠও এই হিসাবে সতম্ারের অন্তর্গত এবং অস্থিম মোক্ষপ্রদণ এই 
প্রীপাদুকাতীর৫থকে নোমতীর্ঘও বল! হয়। সহম্রার একটি সমম্রদলবিশিষ্ট শ্বেতগর্ড 
সপ্তবর্ণঘুক্ত বিচিত্র কমল। ইহাকে ক্ষীরোদসাগরও বলা হয়। প্ররুতপক্ষে ইচা 
মূলাধারাদি ষট্চক্রের বা গুপ্তচক্র লইয়া নবচক্রের বাহিরে অর্থাৎ দেহনগরের 
বাহিরে বিশ্বব্রক্ষাণ্ডের শ্বরূপ হিসাবে অবস্থিত। কুগুলিনী শক্তি ব্রহ্মনাড়ী আশ্রয় 
করিয়া ইহার মধ্যে উ্িতা হন ।-- 


“নগর বাহিরি রে ডোম্ি তোহোরি কুড়িআ। 
ছোই ছোই জাহ লো বাহ্ধ নাঁড়িঅ।”স-চধ্যাপদ---১* 


তখন সাধকের যে কি অবস্থা হয় তাহা বর্ণনা করা যায় না। 

স্বতরাং সহম্রার ক্সীবোদ সমুদ এবং তাহারই কুক্ষিগর্ভে সোমতীর্থ, চন্ু্বীপ, 
এবং আজ্ঞাচক্রস্থিত ত্রিকোণক্ষেত্রে পিরামিভাকৃতি টঙগীঘর অবস্থিত। এই 
টক্সীঘরের টঙ্গে বা তুঙ্গদেশে শিবশক্তি -হরপার্বতী নাদবিন্ুরূপে অবস্থিত 
আছেন। এই টঙ্গীর নিয়দেশে ঈড়া-পিক্গলার মধ্যে মৎসাব্ধপী প্রাণবামু 
আজ্ঞাচক্রের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থিত এবং তাহার উদরে জীবাত্মা মৎস্যেন্্নাথ 
বিরাজিত। শিবশক্তির অনুগ্রহে মৎসোর উদ ছিন়্ করিয়া ব্রক্মনাড়ী পথে 
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তাহাকে টঙ্গীঘরে উঠাইয়! আনা হয়, এবং কুলকুগুলিনী তাহাকে লযস্তে মন্দার 
পর্বতে লইয়! নিব্বিকল্প সমাধিতে সমাহিত করেন।  - 

এই কাহিনী নাথসিদ্ধ। মৎস্োন্দ্রনাথের সংসারাশ্রমের জীবনী নহে, ইছা 
প্রতোক যোগাবলম্বী সাধফের যৌগিক ক্রিয়াসাধনের সত্য বিবরণ। 

এখন ধীবরত্ব সম্বন্ধে আলোচন] করা যাক। ইড়া-পিঙ্গলায় সঞ্চরমাণ 
গ্রাণবায়ুই মৎস্য। ইহাদিগকে ধিমি সংযত ও সংরুদ্ধ করিতে পারিয়াছেন 
তিনিই ধীবর। ঈড়া-পিঙ্গল1 ও ুযুয়ার ক্রিয়া হইতে মুক্ত করিয়া বিনি চিত্তকে 
নিরালম্বপুরীতে স্থাপন করিতে পারিয়াছেন, তিনি মৎস্যঘাতী ও মৎস্যের উদর- 
ছিন্নকারী ধীবর-- তিনিই মচ্ছস্সনাথ বা মৎস্যান্্াদপাণ । 

পঞ্চপ্রাণ ত সাধারণ মৎস্য । মায়া নামক আর একটি মহ মৎস্য আছে। 
নিরালগ্বপুরীতে ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করিলেও তাহার ক্রিয়া চলে। ব্রহ্ম মায়ার 
সাভায্যেই স্্টি করেন। মায়াও ব্রন্দের সমশক্তিসম্পন্ন, দেবতারাও ইহার 
নিকট পরাজিত। ইহা শুধু ঈডা-পিজ্জলাতে বাস করে নাঁ_ ইহা দেহস্থ সপ্ত 
ধাতুরূপ সঞ্চ সমুদ্র জুড়িয়া বিরাজ করে। রুত্রযামল গ্রন্থে দেহস্থিত প্রতি চক্রে 
এক একটি সরোবর ব৷ তীর্থ কল্পনা কর! হইয়াছে । মায়ামৎস্য এই সপ্চসমুদ্র 
জুড়িয়া বিরাজ করে। ব্রদ্বত্ব লাভ করিলেও ইহাকে দমন করা যায় না। 
স্বতবাং ব্রহ্মত্ব ত্যাগ করিয়া সহশ্রাবে উঠিতে পারিলেই তাহাকে বধ কর! যায়। 
সুতরাং এই মহামৎস্যবধকারী ধীবর বা কৈবর্ত ব্রহ্মজ্ঞানী হইতেও শ্রেষ্ঠ। 

দীঘনিকায় ব্রহ্মজালস্ত্রে বুদ্ধদেব বলিতেছেন--“হে ভিক্ষগণ ! যেমন কোন 
এক কৈবর্ত ঝ! কৈবর্ত-শিস্ত ( কেবষ্রো বা কেবট্রোন্ডেবাসি ) স্বল্লজল হদে বুষ্মজাল 
নিক্ষেপ করিলে ভাহার মনে এই ভাবের উদয় হয়--এই হুল্পজল হদে যত বড় বড় 
রকমের মাছ আছে, তাহাদের সমস্তকেই আমার জালে পুবিয়াছি, ক্ষালের মধ্যে 
থাকিম়াই ভাঙার] উজন্ফন করিতেছে । তেমনিভাবে--হে ছিক্ষুগণ | আগ্স্ধ 
বিষ য় অনুর ও মননজীল যে-ফোনও শ্রমণ কিছ! ত্রান্ধণ নানাভারে মতবা 
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প্রচার করেন, উহাদের লমস্তই আমার এই স্থত্জে বাটি মতবাদের মধ্যে 
পাইবে। এই মতবাদসমূহের অন্ততুক্ত হইয়াই জালবদ্ধ মতম্তের স্তায় 


লাফালাফি করিষে।” 
“আনন্দ! এই কারণে আমার এই ধন্শোপদেশকে অর্থজাল, ধর্মজাল, 


ন্ষজাল, দৃষ্টিজাল ব। অঙ্ৃত্তর সংগ্রামবিজয় নামে গ্রহণ করিবে ।” 
আপদামে “বাঁতিখোয়া” নামক একটি গুহ সাধক-মন্প্রদ্ণায় আছেন । তাহাদের 


একটি গীতে আছে--" 


“ছুনিয়। এদিনে দুনিয়া ছুদিনে 
দুনিয়া ফুলনি বাতী। 
কিছু ছল বল কর তই ছুনিয়া 


ধরিষ খেওয়ালি মারি ।। 
' থেওয়ালি জালতে গোড়া বার কুড়ি 
পাশর লেখ জোখ লাই ।' 
টিকনিত ধরিয়া চোচনি মাবিলে 
সবাফে এক ঠাই নাই ॥|% 
অর্থাৎস্ছুই এক দিনের ফুলবাগিচার মত এই সংসার কিসের ছলনা 
করিতেছে? জাল ফেলিয়া তাকে তৎক্ষণাৎ বন্ধ করিয়া! ফেলিব। আমার 
হাতে যে উড়া জাল আছে তাহার প্রাস্তদেশে বার কুড়ি লোহার গুটি বাধা 
আছে, জালে অপসংখ্য পাশ! বা তন্তও আছে। জালের শীর্ষপ্রাস্তে ধরিয়! 
টানিয়া'আনিলেই সংসারের ছোট বড় সকলকেই একজ্র পাইব--+ ঠিক যেমন 
ধীবর রুই, কাতলা, পুটি জাদি সকল মাছকে একত্রে জালবদ্ধ করে। 
স্থতবাং দেখ! যাইতেছে, যে সকল মহাপুরুষ নিজ নিজ ধশ্ম-মতবাদের হারা 
ফগতের ছোট বড় সকলকে এক ছত্রের নিয়ে সমবেত করিতে পারেন তাহাবা 
সকলেই প্রকারাস্তরে ধীবরের বৃত্তিই অবলম্বন করিয়াছেন । বুদ্ধদেব, চৈতন্যদেব, 
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নানক, কবীর, দাদু ইহার] সকলেই ধীবরবৃত্তি অবলস্থন করিয়াছিলেন_- এই দিক 
দিয়া বিচার করিলে মৎ্ম্যেজ্রনাথও একজন ধীবর ছিলেন । - 
এখন কৌলজ্ঞান নির্ণয়ের ষোড়শ পটলে মৎস্টেন্্রনাথের তথাকথিত জীবনী- 
মূলক পদগুলি সম্বন্ধে আলোচন1 কর! যাক। 
ভৈরব বঙ্গিতেছেন ১. ০ 
” যদাবতারিতং জ্ঞানং কামকপী ত্বয়া ময় । 
তদাবতারিত তুভ্যং তত্ৃস্ত যনমুখস্য চ ॥ 
তেন কৌলাগমে দেবি 1 বিজ্ঞানং প্রণবপ্তিয়ে | 
অব্যক্তেন তু বূপেন চন্দ্র্বীপে অহং প্রিয়ে ॥। 
অব্যক্তং গোচরং তেন কুলজাতৃং মম প্রিয়ে || ২১-২২ 
দেবী-- কিমর্থৎ চন্্রঘ্বীপন্ত অহঞ্চেব গত গ্রভো। 
কিমর্থং গ্রসিতা প্রাজ্ঞ আদি যনুুখস্য চ॥ 
ভৈরব-- অহংচৈবংত্বয়া সার্ধং চন্দ্রধীপং গত যদ1। 
তদা ব্টুকরূপেন কাত্তিকেয়ঃ সমাগতঃ ॥ 
অজ্ঞান ভাবমান্যত্য তদ। শান্ত্রং হি মুষিতম্‌। 
শাসিতোহহং মহাদেবী যন্ুখ! ম্বষকাতৃকম্‌।। 
গতোহহং সাগরে ভদ্রে জ্ঞানদৃষ্ট্যাবলোকনম্‌। 
মচ্ছমাকর্ষযিত্বা! তু স্ফোটিতং চোদরং পরিয়ে || 
গৃহীত্বা মৎস্যোদরস্ত আনীতন্ত গৃহী পুনঃ । 
স্থাপয়িত্বা জ্ঞানপষ্টং মম গুঢ়ং তু রক্ষিতম্‌ ॥ 
পুনঃ ক্রুদ্ধমনেনৈব মুষকেন স্থরেশ্বরী ॥ 
গার্ভং কৃত সুরুঙগায় পুনঃক্ষিপ্রং হি সাগরে ॥ 
দশকোটি প্রমাণেন মহামাংসং € মৎস্য ?) হি ভক্ষিতম্‌। 
মম ক্রোধো সমুৎপন্নং শক্তিজালো ময়াকতঃ ॥| 
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আকবিতে। মৎস্য সপ্তানাং সাগর হদাৎ। 
নাগতোহসৌ মহামৎস্য মমতৃল্য বলঃ প্রিয়ে ॥ 
জ্ঞানতেজেন সংভূতে! ছুজ্দযস্ত্রিিশৈরপি। 
বহ্মত্বং হি তদ! ত্যক্তং চিত্তবী ( চিত্তধী ?) ঘীবরাত্মকম্‌।। 
অহং সো ধীবরে! দেবি ! কৈবর্তত্বং ময় কৃতঃ। 
আকষ্য তু তদা মৎন্যং শক্তিজাল সমীকৃতঃ | 
মতগ্তোদরস্ত তৎস্দোট্য গৃহীতঞ্চ কুলাগমে। 
বস্তি বিদিতা লোকে পশবে৷ জ্ঞানবজ্জিতাঃ ॥ 
দেবীস্পত্রাঙ্মণোহসি মহাপুণ্যে কৈবর্তত্বং ময়া কত: । 
মৎস্তাঁভিঘাতিনৈবিপ্রা মৎস্থক্পমেতি বিশ্রুতাঃ || 
কৈবর্তৃত্বং কৃতং যস্মাৎ কৈবর্তো বিপ্রনায়কঃ | 
শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্ত্র বাগচী এই হেয়ালিপূর্ণ শ্লোকগুলির লৌকিক ব্যাখ্যার যে 
ইংরেজী অন্থবাদ করিয়াছেন (কৌলজ্ঞান নির্ণয়-+" ভূমিকা ৮-৯ পৃষ্ঠা ) তাহার 
বঙ্গাছুবাদ এইরূপ £ 
ভৈরব পার্ধতীকে বলিতেছেন-_ তিনিই কামরূপে প বনু কান্তিকেয়ের গুপ্ত 
তত্ব ব্যক্ত করিয়াছেন। এই জ্ঞানই কুলাগমের সারতত্ব এবং চন্দ্রত্বীপে তিনিই 
ইহার অধিকারী ছিলেন। তারপর তিনি বলিতেছেন-_- আমি যখন তোমার 
সহিত চন্দ্রত্বীপে অবস্থান করিতে ছিলাম, তখন শি্যর্ূপে কাত্তিক আমার সম্মুখে 
আসিয়া উপস্থিত হইল এবং অজ্ঞানতাবশতঃ গুহতন্বের গ্রস্থখান। হরণ করিয়া 
সমুল্রে নিক্ষেপ করিল । আমি সাগরে গমন করিয়া সেই নিক্ষিপ্ত শাস্ত্র ভক্ষণকারী 
মত্স্যকে ধরিয়া তাহার,উদ্নর দীর্ণ করিলাম ও পবিজ্র জ্ঞান উদ্ধার করিলাম। 
সেই চোর কিন্ত ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া ভূমিগর্ভে একটি স্ুড়ঙ্জ খনন করিল এবং 
পুনরায় সেই গ্রন্থ চুরি করিয়া সমুত্রে নিক্ষেপ করিল । এইবার আরও বৃহদাকার 
এক মৎস্য ইহা ভক্ষণ করিল। আমিও ইহাতে অধিকতর ক্রুদ্ধ হইলাম এবং 
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জামার শক্তি-প্রভাবে এক জাল প্রস্তত করিয়া সেই মৎশ্যকে জালবন্ধ কছ্ধিগ্না 
তীরে তুলিতে চেষ্টা করিলাম । কিন্তু সেই মহামতস্ত আমারই মত বলশাজী 
বিধায় তাহাকে তীরে তুলিতে পারিলাম না । সেই মৎস্যেরও দাক্ষণ দৈবশক্তি 
ছিল এবং দেবতাগণও তাহাকে ভয় করেন। তখন. সেই মতন্তের সঙ্গে সমুচিত- 
ভাবে সংগ্রাম করিবার জন্ত আমি আমার ক্রান্ষণত্য ত্যাগ করিয়া ধীবরত্ব গ্রহণ 
কারলাম। হে দেবি! আমিই ধীবর*বৃত্তিধারী কৈবর্ভ; আমিই টৈবশক্তিব, 
জালের দ্বারা সেই মতশ্যকে ধরিয়া! তীরে উঠাইলাম এবং কুলাগম শাস্ত উদ্ধার 
করিলাম। " আমি যদিও ব্রাহ্মণ, এখন ধীবর সাঁজিয়াছি। কৈবর্তরূপে মৎস্ত বধ, 
করার কারণে ব্রাহ্মণেশ্বর আমি মৎস্তাদ্ব কৈবর্ত হইয়াছি। 
দেবী বলিলেন-_- তুমি মহাপুণ্যবান ব্রাহ্মণ । আমিই তোমাকে কৈবর্তরূপে' 

পরিণত করিয়াছি । মৎস্ঘাতী বিপ্রসকল মতস্তপ্স নামে বিশ্রুত হইবে ; এবং 
আমিই যখন ৫কবর্তত্বে পরিণত করিয়াছি, তখন কৈবর্তরাই বিপ্রনায়ক বলিয়? 
গণিত হইবে। 

ইহা হইতে বাগচী মহাশয় মোটামুটি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন-_ কুলাগাম শাস্ত্র 
প্রথমে কামরূপে প্রকটিত হইয়াছিল । মতন্যেন্দ্রনাথ প্রথমে ব্রাহ্মণ ছিলেন, কিন্ত 
শান্ত্জ্ঞান লাভ করিবার জন্য নিজের জাতি ত্যাগ করিয়! কৈবর্ত হইয়া. 
গিয়াছিলেন। | 

দন্ধ্যাভাষায় শ্লোকগুলির অর্থ হইল নিম্নলিখিত রূপ £-- 

মূলাধার কামরূপে শিবশক্তি থাকেন। সেখান হইতে কুগুলিনী শক্তিকে 
জাগবিত করিয়া আজ্ঞাচক্রস্থিত গ্রণবস্থান চন্্রদ্বীপে উখিত করিতে হইলে প্রথমে 
আদি যন্মুখ অর্থাৎ পঞ্চ প্রাণ-মনের তত্ব জানিতে হইয়াছিল। এই তত্বই কুলা- 
গম শাস্ত্রের আদি গৃঢ়তত্ব। 

তারপর আজ্জাচত্রস্থ ভ্রিকোণের উর্ধাদেশে প্রণবস্থান চন্দ্রত্বীপ বা মপিতীপে 
যাইবার সময় রট্দল কমলবিশিষ্ট মনশ্চক্রে শবম্পর্শরূপরপগস্ধন্বপ্ন এই ষন্তুখ আবার, 
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অজ্ঞানতার জাল বিস্তারপূর্ববক পূর্বজ্ঞান হরণ করিয়া চিত্ত তথা কুগুলিনীকে 
অঙগুলোম গতিতে নীচে নামাইম্বা আনিল এবং ঈড়া-পিলার মধ্যেনমৎসাবগী 
প্রাথবাধুর স্বাভাবিক শক্তি বৃদ্ধি করিয়া দিল। তখন জ্ঞানচক্রের মধো চিত্ত 
নিবেশিত করিয়া! ঈড়া-পিক্গলা ন্যুয্ার অধিকার হইতে উর্ধে জঞানপট্ট নিরাল- 
পুরীতে স্থাপন করা হইল। কিন্তু এখান হইতেও বিভূৃতি, সিদ্ধি আদির প্রাবলো 
চিত্ত আবার নিম্নগামী হইয়! মায়াতে নিবন্ধ হইল। এই মহামৎ্স্যক্ষপী মায়। 
দ্েহস্থ সপ্ত-ধাতৃর সমুন্র জুড়িয়া ব্যাধ হইল। মায়! ব্রদ্মের সমশক্তিসম্পর, 
দেবতারাঁও তাহার নিকট পরাজিত । চ্ৃতরাং ব্রন্মভাবের অতীত হইয়। তাহাকে 
বধ কর! হইল এবং মহালয়যোগে নিব্বিকল্প সমাধি হইল। (“মাঅ মারিআ৷ 
কাহ্ধ ভৈলা কবালী ৮১১ চর্য্যা )। ইহাই ধীবরবৃত্তি এবং ইহাই ক্রহ্গত্বলাভের 
'র্থাৎ ব্রদ্মনাযুজ্য-লাভের চেয়েও শ্রেষ্ঠ বা উন্নততর অবস্থা । 


স্থতবাং দেখা যাইতেছে, গোরক্ষবিজয়, স্বন্দ পৃরাণ বা কৌলজ্ঞান নির্ণয়োক্ত 
কাহিনীগুলিতে নাথসিদ্ধ। মৎস্যেন্দ্রনাথের সংসারাশ্রমের জাতিকুল বিচারের 
ইতিহাস নাই,--আছে শুধু নাথসিদ্ধার ধর্মমতান্যায়ী যোগসিদ্ধিলাভের গুহ 
আচরণের ইজিত।”-_(প্রবাণী--আধাঢ়, ১৩৫৭ বাং, ২৭৪--২৮০ পৃষ্ঠা ) 
মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেন-- কক * ক্ধ মতম্য্েন্দ্রনীথকে 
অনেক সময় মচ্ছদ্নাথ বলে অর্থাৎ তিনি জেলের ছেলে ছিলেন। এ কথা 
যদি সত্য হয় তাহা হইলে তাহার বাংলাদেশের লোক হওয়াই সম্ভব।” 
( প্রবাসী" েশাখ, ১৩২২ বাং ১৬৬ পৃঃ) 


এ সম্বন্ধে অধ্যাপক ডক্টর বেণীমাধব বড়ুয়া বলেন-_ “নাথগ্রু মতন্যেন্্রনাথ 
মীননাথের নামে মতম্তবাচক শব আছে। নাথযোগিগণ মংস্যব্যবসায়ী 
কৈরর্ডের ম্তায় সমুদ্রতীরে বাস করেন * অতএব নাথযোগিগণ জাতিতে 
ৈবর্ত। ইহাঁকি গবেষণা নাব্যক্গ? তিনি (শাস্ত্রী মহাশয়) কি জানেন 
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না ষে হংস ও বিহঙ্গের ন্যায় মীন কিংবা অংস্য শবও আত্মবাচক ? হুংস 
এবং মমি উপমা দ্বারাই না বৃহারণ্যক উপনিষদে যথাক্রমে আত্মার দেহাতিরিক্ঞ 
ভাব ও ভবনদীর ছুইতীরের মধ্যে সঞ্চরণ শক্তিকে বুঝাইয়াছে? মীনচেতন 
নামক গ্রস্থের নাম ও প্রতিপাদ্য বিষয়ের এইভাবে ব্যাখ্যা করিলে মীনচেতন 
অর্থে আত্মার চৈতন্য এবং গোরক্ষনাথ কর্তৃক কামিনীপ্রেমমতত নিজগুরুর 
অথবা নিজের আত্মার চতন্ত সম্পাদন বুঝায় । বৈষ্ণবদিগের ভক্তমাল গ্রন্থের 
এক আব্যায়িকাকপ ও মীনচেতনে ঠিক এই অর্থই জ্ঞাপিত হইয়াছে । যদি মৎস্য 
ব্যবসায়ী গুরুরূপে নাথগুরুদিগের নামের সহিত মত্ম্যবাচক শব্দ যোঁজনার বিশেষত্ব 
হইত তবে অপর ।নাথগুরু গোরক্ষনাথের নামের সহিতও তাহ! যুক্ত হইত। 
নাথগণ ব্যবসায়ী--বিশেষতঃ বন্ত্রবাবসায়ী এইজন্য তাহারা বাণিজ্যের স্থুবিধার 
্ন্যু সমুক্রতীরে বাস করিতেন। যেমন অধুনা অনেক নাথযোগী ঝালকাঠি 
বন্দরে বাস করিতেছেন। & *্প্চ কৈবর্তও সমুদ্রকুলে বাস করেন। হইতে 
পারে এক স্থানে বাসহেতু নাথ ও কৈবর্তের মধ্যে মেলামিশ! হইত কিংবা এখনও 
হইয়া! থাকে। আমি জিজ্ঞাসা করি--. ইহাতে নাথগণের কৈবর্ভাব প্রমাণিত 
হয়কি? ক * অধ্যাপক হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ফযোগিসমাজের 
বিষয় আলোচনা করিতে+গিয়া অনেক স্থলে আন্তরিকত1 ও অস্তঘূটির অভাব 
এবং পল্লব গ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছেন'* ( বলীয় যোগিলমাজের মর্খস্থল, প্রাণ- 
স্পন্দন ও গৃতিবিধি )। দেখা যাইতেছে শাস্তী মহাশয় অপূর্ব পন্থায় শব্গত 
অর্থ বিশ্লেষণ করিয়া জাতিনির্ঁয় করিয়াছেন । যাহার নাম গঙ্গেন্দ্র তিনি 
বাস্তবিকই কি গজশ্রেষ্ঠ এরাবত ? যাহার নাম পঞ্চানন তাহার কি বাশ্যবিকই 
পাচ মুখ ? শব্দার্থ ধরিয়া নামের লহিত জাতিকুলের তথ্য জড়িত থাকা আছে৷ 
সম্ভবপর নহে । 





[ মতন্যেন্দ্র ( মীন ) নাথ সম্বন্ধীয় অন্যান্য বিবরণ ৩য় এবং ৭ম অধ্যায়ে দেখুন ) 
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ঘযোগিগুরু গোরক্ষলাথ 
লময়-_ সত্য, স্েতা, ভ্বাপর, কলি চারি যুগের চারিজন গোরক্ষনাহী 
জন্ম ও নাম বিচার 

অধ্যাপক অক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন--- “ভারতবর্ষে বিভিন্ন যুগে ফে 
লকল অলৌকিক শক্কিসম্পন্ন মহাপুরুষ আবিভূত হইয়া শ্বকীয় সাধনার প্রভাবে 
ও ম্বাধুর্ধে সনাতন ভারতীয় সাধনার ধারাটিকে আভ্যন্তরীণ কলুষতা ও বিজাতীয় 
আক্রমণ হইতে মুক্ত করিয়! ক্রমশঃ অধিকতর নির্মল, গভীব, প্রশন্ত, শক্তি- 
সম্পন্ন ও নাধুধ্যমণ্ডিত করিয়া দিয়াছেন যোগিগুরু গোরক্ষনাথ তাহাদের 
অন্যততম। হিমালয়ের দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলনমূহ হইতে আরম্ভ করিয়! সুদুর 
রামেশ্বর সেতৃবন্ধ পর্যন্ত, এবং বঙ্গদেশের পূর্বব প্রাস্ত হইতে আরম্ভ করিয়। 
কাশ্মীরের পশ্চিম প্রান্ত পধ্যস্ত সর্বত্র সকল শ্রেণীর মধ্যে গোরক্ষনাথের 
অলৌকিক প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। &% ক ক তাহার কর্মক্ষেত্র 
সমগ্র ভারতব্যাপী। কেবল ভারত নয়, তিববত, আফগানিস্থান, বেলুচিস্থান, 
পিনাং প্রভৃতি বহু স্থানে তাহার প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। বুদ্ধের 
পর একমাজ শঙ্কবাচাধ্য ভিন্ন লমগ্র ভারতে এরূপ প্রভাব বিস্তার আর কোন 
মহাপুরুষ করিয়াছেন কি না সন্দেহ। শঙ্করাচার্ষের ভ্টায় তিনিও শিবের অবতার 
বিমা! পাঁরকীতিত হইয়াছেন ।, উভয় মহাপুরুষই বৌদ্ধধর্মের পতনের সময়, 
এবং ক্রান্গপ্য ধর্মের পুনরুখানের পূর্বে ভারতীয় সনাতন ধন্দের সুসংস্কৃত 
তত্ব ও ভাবসকল প্রচার করিবার জন্য, এবং হিন্দু সমাজকে উদার, সার্বজনীন 
নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ভিদ্ভির উপর পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ত অবতীর্ণ 
হুইয়াছিলেন। উভয়ের প্রচারিত ধন্মের উপরই বৌদ্ধপ্রভাব বিদ্যমান, উভয়েই 
বৌদ্ধধন্মের নাস্তিকভাবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া আঁন্তিকতার বিজয়পতাকা। 
উড্ডীন করিয়াছিলেন। উভয়েই সনাতন হিন্দুধর্মের আস্তিক ভাব ও আচারের 
সহিত বুদ্ধপ্রচারিত উদ্ধার নীতির সামঞ্জস্য করিয়! ভারতীয় বৌদ্ধ সমাজকে 
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হিনুসমাজের ক্স্ততৃক্তি করিয়া লইতে, এবং হিন্দুসমীজকে নৃতনভাবে গঠিত 
করিয়া গুলিতে অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন 1” 
(পন্গীভ্-- ২য় নংখ্যা, ১৩৩১ বাং) 
সাহিত্যাচার্ধ। দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের অন্মান গুরু গোরক্ষ নাথ পাঞ্চাবের 
জলদ্ধর নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন । জন্য প্রবাদ অনগলাবে তিনি গোদাবরী 
প্রদেশের অন্তর্গত চন্দ্রগিরি নগরে জন্মগ্রহণ কবেন। তাহার পিক্তার নাম 
স্বর, ইনি বশিষ্টগোত্রন্ ব্রাঙ্গণ, এবং তাহার মাতার নাম লবন্বতী দেরী। 
গোরক্ষ নাথের মাতা গুরু মৎ্ন্যেন্্র নাথের কপাপাত্রী ছিলেন, এবং নৎস্যেন্জ 
নাথের কপাতেই, গোরক্ষবত্ব লাভ করিয়াছিলেন। গোরক্ষ নাথ যৌবনের 
প্রারস্তেই নাথপস্থার ধর্মমনায়ক মতশ্টেন্্র নাথের নিকট যোগে দীক্ষিত হইয়া 
যোগীবেশ ধারণ করতঃ তাহার অন্ুগমন করিয়াছিলেন। ইহাই লেন মহাশজের 
বক্তব্যের মোটামুটী মন্ব। ( বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ) রে 
অধ্যাপক অক্ষয়কুমীর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন-- “গগারক্ষ নাথের জন্ম সম্বন্ধে 
একটি কিন্বদস্তী প্রচলিত আছে। মহারাস্ত্ৰীয় ভাষার “নবনাথ ভক্তিসা'র' নামক 
গ্রন্থে ইহ! লিখিত আছে বলিয়া! শুনিয়াছি। মতন্েন্র নাথজী এক দিন এক 
রমণীর নিকট ভিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন । বম্ণী তাহাকে একক্সন মহাতেজন্বী 
সাধু বুঝিতে পারিয়া ভিক্ষাদদানাস্তে তাহার নিকট পুঞ্রবর প্রার্থনা করিলেন । 
মৎস্যেন্ত্র নাথজী রূপাপরবশ হইয়া তাহাকে কিছু বিভূতি প্রদান করিলেন এবং 
বলিলেন যে এই বিভূতি সেধন করিলে যথাসময়ে তাহার পুভ্ররত্ব লাভ হইবে। 
মহাপুরুষ বিদায় হইলে পর অন্তান্ত বষণীগণ এ সম্বন্ধে তীহাকে ঠাটা বিজ্মপ 
কব্িতে থাকে। তাহাতে উত্যক্ত হইয়া রমণী এ বিভ্ভৃতি প্রসাদ ভক্ষণ না 
করিয়া গোরক্ষাতে (গোবনের আবজ্জন! প্রভৃতি ফেলিবার স্থানে ) নিক্ষেপ 
করেন। বার বৎসর পর মৎস্যেন্্র নাথঙ্গী পুনরায় আগমন পূর্বক এ মমধীর 
নিকট ভিক্ষা চাহিলেন। রমণী ভিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হইলে তিনি জিজ্ঞাসা 
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করিলৈন--. “তোমার পু ক্ষোথায় ?” বিভূতি সেবন করা হয় নাই শ্রবণ করিয়া 
, তিনি বলিলেন-- “আমার দেই সিদ্ধ বিভূতি নিশ্চয়ই পুন্ররত্ব প্রীলব করিয়াছে, 
খানে নেই 'বিভূতি বক্ষা করিয়াছিলে, সেখানে চল” সেখানে উপস্থিত 
হইয়া মৎস্য নাথজী আহবান করিলেন এবং হ্বাদশ বসব বয়ন্ক বালক গোরক্ষা 
'হইতে উঠিয়া আসিয়া মৎস্যেন্্র নাথের নিকট দণ্ডায়মান হইলেন। এ গোরক্ষা 
হইতেই তাহার নাম গোরক্ষ নাথ হয়। তিনি তখন মৎসোজ্জ নাথের সঙ্গে 
প্রস্থান করিলেন । এই কিন্বদস্তী হইতেও 'ইহাই অশ্রমান হয় যে গোঁরক্ষ 
নাথেব মাতা মৎস্যেন্্র নাথের কপায়ই তাহাকে লাভ করিয়াছিলেন, এবং তিনি 
যৌবনারভেই মৎস্যেন্ত্র নাথের শিল্বত্ব গ্রহণ করিয়া গৃহত্যাগ'করেন। তাহার 
নামকরণ সম্বদ্ধে কেহ কেহ বলেন যে তিনি বাল্যকাল হইতে গোসেবাতে 
অক্তঃধিক প্রীতিযুক্ত ছিলেন বলিয়া তিনি গোরক্ষনাথ নামে অভিহিত হইয়া- 
"ছিলেন ।” ( পল্লী্রী-_- ২য় সংখ্যা, ১৩৩১ বাং) 
রর “10015000515 81750 17/16501551 17100. 17581708877” নামক গ্রন্থে 
গোধক্ষ নাথেব জন্ম সম্বন্ধে কতক বিবরণ পাওয়া যায় । সেগুলি নিয়ে সঙ্কলিত 
হইল। 

(১) কনফট যোগীদেন মতে গোরক্ষ নাথের জন্মস্থান বিলাম জিলার টাল্লা 
নাষক প্রাচীন পীঠস্থানে (২২ ও ২৩পৃঃ)। (২) বাবা রতন নাথের শিশ্ব 
সম্প্রদায়ের হতে পেশোয়ারই গোরক্ষ নাথের জন্মস্থান €(২২ ও ২৩ পৃঃ)। (৩) 
পাঞ্জাবের রাওলপিগ্ডি জিলায় গোবক্ষপুর নামে একটী গ্রাম ও পীঠস্থান আছে। 
কারারও কাহাধ়ও মতে উহ্হাই গোরক্ষ নাথের জন্মস্থান (২২পৃঃ )। (৪) আবাদ 
কাহারও কাহারও মতে পাঞ্জাবের অনেকগুলি পাহাড় গোরক্ষ নাথের জন্স্থান 
বলিরা অভিহিত হয়, বখা-- কাঙ্গ। পাহাডড, চগ্থ। রাজা, গুরুদাসপুর ও হোসিয়ার- 
পুত্ন প্রস্ভৃতি (.*৩ পৃঃ) (৫) চত্্রনাথ নামক একজন আধুনিক পণ্ডিত মনে 
কেন গোঙজাবরী ভীবস্থ চত্দ্রগিক্ষি নামক স্থানে গোরক্ষ নাখের জগ্ম হয়, এবং 
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তিনি ৩৯৪ খৃঃ অকে তিরোহিত হন (২৩ পৃঃ)। যোগী: সম্প্রদায়াবিদ্ৃষ্ঠি” 
নামক পশ্চিম! ভাঘার গ্রন্থে এই মত সমধিত হইয়াছে । (৬) অধ্যাপক ভাঃ 
মোহন সিংহ বলেন, গোরক্ষ নাথের তিরোধান ও সমাধিস্থান ছুইই অপরিজ্ঞাত 
(২৪ পৃঃ )। (৭) আবার প্রথমোক্ত গ্রন্থের ৮* পৃষ্ঠায় দেখ! বায়-_ “715 1০02৮ 
(317 0১৩ 1200159”, অর্থাৎ পাঞ্জাবে গোরক্ষ নাথের সমাধিস্থান আছে। ভক্টব 
কল্যাণী মল্লিক বলেন পাঞ্জাবের ঝিলমের ২৫ মাইল দুরস্থিত গোরক্ষটীলায় 
গোরক্ষ নাথ দেহরক্ষা করেন বলিয়া প্রবাদ আছে ( নাথপন্থ--১৭ পৃঃ)। (৯) 
ডক্টর স্থুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, মিঃ' সি, আর ই্লপন্যগ্যাল সাহেব, স্যার 
জর্জ গ্রিয়াসন সাহেব এবং এল, পি টেসিণ্টরি সাহেব প্রমুখ দেশ-বিষবেশের 
পণ্ডিতগণের মতে পাঞ্জাবের কোথাও গোরক্ষ নাথের জন্ম হইয়াছিল । (1719:975 
0115৩ 352755181876055৩ 8150 1.16151016 101৩ 91008, [তি তি 
২০]. 12)। (৯) মিঃ জি, ডরিউ ব্রিগস্‌ সাহেব বলেন-- 40015150779 
90118175115 5225৩ ি০2155972 960851 (03075101551 200 
(87700017515 ২০1৩৩, চ5৪৩ 250) 
অর্থাৎ গোরক্ষ নাথ মুলতঃ পূর্ববঙ্গের লোক । (১০) মনিওর উইলিয়ামস 
সাহেব বলেন--0751-6565ত150 063০111053 1807 (05015005790) 88 0০02 
2027 1019,” 
(95401589795 0. ৬০1০: 11115109585 193--194) 
অর্থাৎ প্রবাদ আছে যে পল্ম হইতেই গোরক্ষ নাথের জন্ম। অধ্যাপক 
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বলেন--. “গোরখ নাথ বা গোরক্ষ নীথ-- যোগী বা 
নাথ সম্প্রদায়ের গুরু । অসংখ্য জনপ্রবাদ হিশাইয়াঁ_ ইহার জীবনকাহিনী 
জটিল হইয়া গিয়াছে । & ক ঞ জন্স্থান জলম্কার পাঞজাব। কানফাটা যোগীয়া 


ক [77505০10055015 91 1২611571017 500 11708. 85 1175 1 58515 
10175, 
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ইহা শিল্ত । *% & & গোরখপুর প্রধান তীর্থ । লংস্কত ও হিন্দীতে বহু গ্রস্থ 
আছে।” (জ্ঞানভারতী-*১ম খণ্ড, ১ম লংস্কর্ণ ৩৮০ পৃঃ) 

অধ্যাপক অক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন- “নাথ নম্প্রদায়ের লাধুগন 
গোরক্ষপুষই গোরক্ষ নাথের আদি সাধনক্ষেত্র বলিয়া নির্দেশ করেন এবং 
বলেন যে বর্তমানে গোরক্ষ নাথের যে আসনে নিত্য পুজাচ্ছনাদি হইয়া থাকে, 
সেই আসন তাহার তপস্যার সময় হইতেই সেখানে প্রতিষ্ঠিত আছে । গোরক্ষ- 
গুঝ সহর যে তাহারই নাম বহন করিতেছে তাহা বলাই বাহুল্য। 'অন্ত প্রবাদ 
'ন্ুসারে তাহার প্রথম তপস্যার স্থান বদরিকাশ্রম। মৎ্যেন্্র নাথ নবীন সন্ন্যাসী 
খোরক্ষ নাথকে লইয়া বদ্রিকাশ্রম গমনপূর্ব্বক সেখানে তাহাকে দ্বাদশ বর্ষব্যাপী 
কঠোর তপস্মায় নিয়োজিত করেন। সিদ্ধিলাভাস্তে তিনি ধশ্মপ্রচাবার্ে 
নেপাল প্রভৃতি স্থানে প্রেরিত তন” (পললীত্রী--২য় সংখ্যা, ১৩৩১ বাং)। শ্রীসারদা- 
কাস্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন--“এই গোরক্ষপুরে (গোরখপুরে) গোরক্ষ নাথের আসন 
প্রতিষ্ঠিত আছে। প্রেতাধুগ হইতে এই আপন প্রতিষ্ঠিত। এই মন্দিরও 
ত্রেতাধুগ হইতে চলিয়া আসিতেছে কি না জিজ্ঞানা' করাতে বাবা (গম্ভীর নাথন্ী) 
বলিলেন “না”; কিন্তু আসন ঠিকই আছে। সম্রাট আলাউদ্দিন খিলিজির সময় 
একবার, এবং সম্রাট আবরক্জেবের সময় আর একবার এই স্থানের মন্দির ধ্বংস 
করা হইয়াছিল; কিন্তু এই সময়ও আসন রক্ষিত হয়। পরে বুদ্ধ নাথ বর্তমান 
মন্দিন নিশ্বাণ করেন” (ভারতবর্ষ-বৈশাখ, ১৩২৫ বাং)। আলাউদ্দিন খিলিজির 
রাজতবকাল”-১২৯৬ হইতে ১৩১৩ খুঃং অবঃ এবং আরঙহ্গজেবের বাজত্বকাল 

১৬৫৮ হইতে ১৭০৭ খৃঃ অব । 

, এই সব অভিমত ধীরভাঘে বিচার করিলে মনে হয় পাঞ্জাব গ্রদেশই 
গোরক্ষ নাথের জন্মভূমি । পাঞ্জাবের কোন্‌ স্থানে তাহার জন্ম হইয়াছে 
তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায় না। পেশোয়ারে গোরক্ষক্ষেত্র নামে একটা স্থান 
"মাছে । আবুলফজলের আইন-আকবরীতে ও কর্ণেল টড দাহেবের রাজস্থান 
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গোরক্ষক্ষেত্রের উল্লেখ আছে। উইলদন সাহেবও তাহার গ্রন্থে এ স্থালের 
উল্লেখ করিয়াছেন। জনসাধারণ আজিও শ্রদ্ধার সহিত এখানে পুজা দিদ্ধা 
৷ থাকেন। ইহা অথবা জালন্ধর তাহার জন্মভূমি ও যুক্ত প্রদেশের গোরক্ষপুর 
সাহার আদি লাধনক্ষেত্র বলিয়া অনুমিত হয় এবং পাঞ্ধাবের বিলমের গোরক্ষ- 
টালায় তিনি দেহরক্ষা করিয়াছিলেন বলিম্াও অন্থমিত হয়। 


গোরক্ষ নাথের.সময়বিচার 


পাঞ্জাবে “গোরক্ষ নাথ-চরিত” নামক একথানি বহি প্রচলিত আছে। 
ইহাতে লেখা আছে যে, চারি যুগের চারি জন গোরক্ষনাথ আভিভূর্তি হইয়া 
 ছিলেন। লত্যযুগের গোরক্ষ নাথ পাঞ্জাবে, ভ্রেতাযুগের গোরক্ষ নাথ গোরক্ষপুরে, 
স্বাপরের গোরক্ষ নাথ হম্মূর্জে ও কলির গোরক্ষ নাথ গুক্জরাটে অবতীণ হইয়া 
ছিলেন ( গোরক্ষ নাথ-চরিত )। এ সম্বন্ধে আরও প্রমাণ আছে--" | 
|. ৩ (0015159138050 )1:5519 09 1395৩ 11৩0 2 05৩ চ৩205০ 
| 81175505508 0৩50700 1:8107৩ 22 11১৩ 9515 (40055) 5৪৩ 7) 8% 
00181590729 1 00৩5 20৪2 7 51 আও) 00৩5 9750 10%8555158 
7 0)৩ [05557215565 7) 250 21 050151915807817 (050151531587055000) 
22 18115192558 22 0005 (511 90852 (0035109155175115 আন 0৩ 5০ 
01815 ০৪৪75৪৬৩228 35 1. 0. ড/. 871859) 18. 190805 
11191075, 2১120800165 5০. ৬০1, 2. 2০9৪০ 4945 05 4৯, আহে 
2001 +050751591)575815” হত ঢু তি চি ৬০], ৬1) 1 এ গুলিতেও এ সমস্ধীয় 
বিবরণ আছে। নেপালী প্রবাদ অঙ্থলারেও গোরক্ষ নাথ সত্যযুগে পাঞ্জাবে 
আবিভূর্তি হইয়াছিলেন ( চু. ঢ. ঢ ৬০1, 12)1 অধ্যাপক অক্ষয়কুমার বন্দ্যো- 
পাধ্যায বলেন--“গোরক্ষ নাথের সম্প্রদায়তুক্ত সাধুগণের মধ্যে একটি প্রবাদ আছে 
যে তিনি ত্রেতাফুগে বর্তমান ছিলেন এবং বামচন্দ্র তাহার নিকট যোগ সম্বন্ধীয় 
উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন।” (পল্নীত্রী-_২য় সংখ্যা, ১৩৩১ বাং, যোগীগুরু গোরক্ষ 
সাথ)। অধ্যাপক অমুল্যচরণ বিষ্যাভৃষণ বলেন--“নেপালের তরাই এ একটি 
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প্রবাদ, আছে-যুধিষ্টির পঞ্চ ভ্রাতার সঙ্গে যখন মহাপ্রস্থান করিতেছিলেন তখন 


গকলেই মবিয়া ধান, কেবল ভীম আীবিত থাকেন । তাহাকে গোরক্ষ নাথ বক্ষ! 
করেন ও নেপালের বাজ করেন ।"” 
(015150778৪৩ 138 ও প্রবাসী- চৈত্র, ১৩২৮ বাং, নাথপন্থ) 


বুজ্ধদেব গোরক্ষপুর জিলার কপিলাবাস্ত নগরে (৫৬৩ থৃঃ পূর্বব হইতে ৪৮৩ খুঃ 
পূর্ব) আবিভূতি হইয়াছিলেন। বুদ্ধের আবির্ভাবের পূর্বেই এ সব অঞ্চলে গোরক্ষ 
নাথের শৈবধর্মের প্রভাব ছিল । গোরক্ষ নাথের নামানুসারে গোরক্ষপুরের নাম- 
করণ হইয়াছে, সে সম্বন্ধে মতভেদ নাই। বৌদ্ধধর্ম শান্ত সন্বশ্মপুণ্ডরীকের. 
চতুধিংশতি অধ্যায়ে এবং ইহার পরবর্তী ধর্মশান্ত্র কারগুবুছেও দেখা যায় 
বুদ্ধদেব মীননাথের স্তভব করিতেছেন । মীননাথের শিষ্য গোরক্ষ নাথ । তাহা 
হইলে বলিতে হয় বুদ্ধদেবের পূর্বে গোরক্ষ নাথ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। 


কানিংহাম সাহেব বলেন, পাঞ্াবে গোরক্ষ নাথকি টাল্লা বা যোগী টাল্লা বা 
বাল নাথকী টীল্লা নামক একটি পাহাড় আছে। এই পাহাড়ের শীর্যদেশে 
বাল নাথের মন্দির আছে। সকল এঁতিহাসিকই ইহাকে অতি প্রাচীন মন্দির 
বলিয়া স্বীকার করেন । আলেকজাগারের ভাবত আক্রমণ (৩২৭--৩২৫ খৃঃ পৃঃ) 
সময়েও এই মন্দির বিদ্যমান ছিল। কখন ইহা! প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা কেহ 
বলিতে পারেন না। €(4১:০795০1981651 90:5৩ 0£ 10015. ৬০]. 2, 75৪6 
178,857 (09150377815972,) যাহা! হউক এ সম্বন্ধীয় বিচারে থৃষ্টের জন্মের 
মোটীমুটী তিন বৎসর পূর্বে গোরক্ষ নাথ বিস্তমান ছিলেন বলিতে হয়। 


রাজ। ভর্তৃহরি গুরু গৌরক্ষ নাথের শিষ্য ছিলেন এবং নাথ সম্প্রদায়ের একটা, 
শাখাও ভর্ত্হরি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হুইয়াছিল। ভর্তৃহরি রাঁজ! বিক্রমাদ্দিত্যের 
আাত৷ বলিয়া! প্রবাদ আছে। বিক্রমাদিত্য হইতে রিক্রমসংবৎ গণিত হয়। এতদ্স- 
সারে গোরক্ষ নাথকে থৃঃ পূর্ব প্রথম শতাবীর লোক বলিয়া স্বীকার করিতে 
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ছয় (যোযীগুরু গোঝক্ষ নাথ---পল্ীষ্রী, ২য় সংখ্যা, ১৩৩১ বাং) যোগীবাজ গভীর. 
নাথ প্রসজ, ১ম সংস্করণ, ৬ পৃষ্ঠ1). 
পাশ্চাত্য জগতের গ্তরু বীজত্রীই এসিয়া মাইন (জেরুজালেমে জন্মগ্রহণ - 
করেন। এসিয়ার পশ্চিমাংশে এবং ইউরোপের ূ্বাংশে এক সমদ্স ছিন্দু ( শৈব ) 
ধর্শের প্রাবল্য ছিল। প্রবাদ আছে যে যীশুগ্রীষ্ট গোরক্ষ নাথের নিকট যোগধর্দে 
দীক্ষিত হইয়া যোগাভ্যাস করেন এবং নেপাল, তিব্বত, ও ভারতের পুণা, 
কোকনদ, কাশী, তমলুক প্রভৃতি ্থান পরিভ্রমণ করেন (১)। নিয়ের বিবরণ 
দ্বারাও উক্ত প্রবাদ সমথিত হয়। 
শ্রীস্ুরথকুমার কাধাবিনোদ বলেন--- এশ্রীহীয় সাহিত্যে হীন্তত্রীষ্টের সম্পূর্ণ 
জীবনী পাওয়া যায় না। বীস্ুপরীষ্টের পুনরুখখান এবং তৎপরবর্তা ঘটনাও তাহার! 
এক প্রকার ভৌতিক গল্পের মধ্য দিয়া শেষ কঁরিয়াছেন। কিন্ত কয়েকখানি 
দুপ্সাপ্য হিন্দু ও বৌদ্ধশাস্্ গ্রস্থ দেখিলে, এবং ভারতীয় নাখযোগ্লী সম্প্রদায় সম্বন্ধে 
বিশেষ আলোচনা করিলে আমরা বুবিতে পারি যে বীশুগ্রষ্ট পূর্বোক সপ্চদশ 
বর্ষকাল ভারতে কাটাইয়াছিলেন, এবং পুনরুথানের পরে -তিনি ভারতবর্ষে 
আগমন করিয়া নাথযোগী সম্প্রদায়ের বিশেষ উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। 
৯৮11210018৩ তাহার এন চি 000210৩ 000505085 গ্চ্ছে 
ইহাদের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন--“ 1৩৪৩৪ ৬/88 812 [88805 8880 01৩ [99৩7৩ 
[যত 155 109 ৯০৪, 807581369.0151982 0৮20৩ 015202. 2750-88৩ 815 
0 10১৩ 88071 5 ৪০111815 2৩৮৩:1৩ 32 111৩0৩5০69১ 
(7585 200 ০ ধ্যান করবে মনে কোণে ও বনে ) 
এই [8৪52৬ শব্টী ঈশানী (ঈশান বা শিবের সাধক ) শব্দের বৈদেশিক 
উচ্চারণ ভেদ মাত্র। ইহাদের সাধনপদ্ধতি এবং ভারতীয় নাথযোগী সম্প্রদায়ের 


(১) ধর্্মানন্দ মহাভারতী কৃত “যোগীবর ও তীয় সমাচার* (ইংরাজী ) 
৩৩ ৩৭পৃঃ এবং তাহার বাঙ্গাল! রচনাবলীর ১ম খণ্ড জুষ্টবা । 
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 সাধনপদ্ধতি অভিগ্জ ছিল। জন দিব্যাপটিই (0০12) 1১৩ 38121751 ) [:95৩7৩ 
সম্প্রধায়তৃক্ত ছিলেন এবং তাহার নাম যোগী সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ ব্ক্তিগণের নামের 
সহিত এমন কি এই বাজ।ল্গুদেশেও গীত হইতে দেখা ধায়। 

বিক্ব্যাচলের দুর্গম পাববত্য অঞ্চলে "নাথযোগী”” সম্প্রাণায়ের এফ শ্রেণীর সাধু 
আছেন। তাহাদের কাহারও কাহারও নিকটে “নাথ নামাবলী”' নামক একখানি 
পুঁথি আছে। এই পুঁখিতে দেখা যায় যে যীস্ু্রীষ্ট চতুর্দীশ বলর বয়সে ভারতে 
আগমন করেন এবং দীর্ঘ ষোড়শ বর্ষকাল সাধনা করিয়া শিবের দর্শন পান। 
ত্পর তিনি স্বদেশে যাইয়া তাহার শ্বদেশবাসীপ মধ্যে ঈশ্বরের মছিমা প্রচার 
কফরেন। কিন্ত তাহার শ্বদেশবাসীর মধ্যে অনেকেই তামন প্রকৃতির ছিল 
বলিত্বা তাহারা এই জ্ঞানের আলোক সহা করিতে পাবিল না, এবং ঈশাই 
নাথের বিক্কদ্ধে ষড়যন্ত্র কতিয়া তাহার হস্তপদে কীলক প্রোথিত করিয়া নির্ধ্যাতন 
করিল। ঈশ্বরপ্রষ্টা ঈশাই নাথ ব্রিলোকের কল্যাণকামনায় যোগবলে সমাধি 
মগ্ন হইলেন। পাধসশুগণ তখন তাহাকে মৃত মনে করিয়া! ভূমধ্যে প্রোথিত 
করিয়া ফেলিল। ঈশাই নাথকে কাষ্ঠ ফলকের উপরে যখন কীলকবদ্ধ 
কর। হয়, তখন তাহার অন্তরঙ্গ মহাপুরুষ চেতন নাথ হিমালয়ের পাদদেশে 
ধ্যানমগ্র ছিলেন। তিনি ধ্যানযোগে ঈশাই নাথের যন্ত্রণা হদয়জম করিয়া 
খ্বনেছকে প্রপক্ষীতূত করিলেন ও তিন দিনের মধ্যে তিন মাসের পথ উত্তীর্ণ" 
হইআা "ইসয়াইলদের দেশে উপনীত হইলেন। এখানে আসিয়া ভিনি বনের 
মধ্যে ত্বরূপে প্রকট হইলেন । এই লময়ে অত্যন্ত দুধ্যেগি হওয়ায় এবং ইন্দ্রাদি 
বুদ্ধ হওয়ায় বাড়বু্টি ও বজ্রপাতে জগৎ কম্পমান হইতেছিল। তিনি উহা 
আগ্রা করিয়া ঈশাই নাথের দেহ ভূমধ্য হইতে উত্তোলন করিলেন এবং 
তাহার সমাধি ভঙ্গ করিলেন। তৎপর উভয়ে পবিত্র আধ্যভূমিতে প্রত্যাবর্তন 
করিয়! হিমালয়ের পাঙ্দেশে মঠ স্থাপন করিলেন। শ্রথাঁনে তিন বৎসর সাধন! 
করিবার পরে পরম কাকণিক শঙ্কর তাহাকে পুনরায় দর্শন দেন এবং তীঁহার 
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ধারা জগতে হৃষ্টিরহস্য প্রকাশ করিবার ইচ্ছা করেন। তদনুসারে ঈশাই 
নাথ শঙ্করীর যোনিপীঠের উপরে শঙ্করের জ্ঞান, শক্তি ও বীজরূপী ব্রিশুল 
স্থাপিত করিয়া যোনিলিক্গ শিবপৃজার প্রবর্তন করেন । তখন নান! দিগদেশ 
হইতে সাধুগণ আসিয়া তাহার চরণ বন্দনা করিতে লাগিলেন। তিনি ৪৯ 
বংসর বয়সে তাহার কর্মজীবন হইতে অবসর গ্রহণের মানসে তাহার প্রতিষ্ঠিত 
শীর্ষমঠে. যোগাসনে বসিয়া দেহত্যাগ করেন। (এই পুঁথিখানির কিয়দংশ 
পুজযপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ও 'দেখিয়াছিলেন, প্রবাসী-- ১৩৩৩ বাং 
নত্তর বৎসর প্রবন্ধ, ৪৯৭ পৃঃ) “নাথ নামাবলী” অত্যান্ত দুষ্প্রাপ্য গ্রস্থ হইলেও 
উহা অপ্রাপ্য নহে । নাথধোগী সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীগণের নিকটে চেষ্টা করিলে 
মিলিতে পারে। বীস্ুপ্রীষ্টের উপরোক্ত কাহিনী ছাড়া এই গ্রন্থে আবও 
১৭ জন নাথ সম্প্রদায়ের মহাপুরুষের কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। 

বীশ্ুধুষ্ট যে ভারতে হিন্দু গ্রচার করিয়াছিলেন তাহা ভবিষ্য পুরাণের 
নিয়লিখিত ক্পোকটী হইতেও স্মামর! বুঝিতে পারি £--- 

“ঈশমৃ্তি হৃদি প্রাপ্তা নিত্যাশুদ্ব! শিবঙ্করী । 
ঈশ! মসীহ ইতিচ মম নামে প্রতিষ্ঠিতম্‌ 1”, 

বঙগদেশীয় যোগিসম্প্রদায়ের লাধুগণ “যঘোগীর গান” নামক এক প্রকার গান 
গাহিয়া থাকে। এই যোগীর গান অধুনা লোপ পাইতে বসিলেও এখনও 
রাজ্সাহ্থী বিভাগের কোন কোন স্থানে বর্তমান আছে। গানগুলি মুসলমান 
ও হিন্দুগণ কর্তৃক গীত হইয়া থাকে। ইহারই কোন গানের ছুই পদে আমর! 
“খীশ্ু্রীষ্ট” ও তাহার গুক্ক জন দি ব্যাপটিষ্টের ভারতে আগমনের ইঙ্গিত 
পাই ।- 


“( আবে ১” কোন গ্যাশেতে ঈশাই গেল 
ফিবুল; কবে? 
কয়ে গেল জন? 
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(আবে ) কুলঠি গেল. ধোগীর যোগী ৷. 
কয়েরে তোক মন ? 4 -. 
(আবে) রোব ভ্যাশেৎ ঈশেইগেল, - 
ফিরলে! মরি] 
মিশষ স্ভাশেৎ অন, 
(আবে) ঈশেই আমার গুরুর গুরু 
যোগীর যোগেই থাকে মন।” 
এই সীতের “ঈশাই নাথ” থে বীশুদ্রীষ্ট এবং “জন” যে 19180 0১৩ 85008 
তাহা গ্রীতটা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়। বীশুধুষ্ট নাখযোগী সম্প্রদায়ের কোনরূপ 
সংশ্রযে না থাকিলে কোনও, প্রকারেই তিনি পল্লীগীতির মধ্যে গায়েনের বা 
যোগীব “গুরুর গুরু” হইয়া! বসিতে পারিতেন না । “নাথ নামাবলী'তেও তাহার 
যে পরিচয় পাই তাহ] আমাদের ত্বপক্ষে যায় । *25৩ ৪00০ 14 ০1 
]555৪” গ্রন্থে তাহার অজ্ঞাতবাসের যে পরিচয় পাই তাহাও ীশুগ্রষ্টের 
“নাথযোগী” সম্প্রদায়ের পরিপুষটি সাধনের কথা অস্বীকার করে না, বরং তাহা 
হইতে. আমর বলিতে পারি যে তিনি এত উচ্চাবস্থার যোগী ছিলেন ষে তাহাকে 
সকল সম্প্রপধধায়ই নিজ নিজ দলভুক্ত করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন।” 
(বিচিত্া-- পৌষ, ১৩৪২ বাং, বীশুগ্ীষ্টের ভাবতে আগমন ও হিন্দুধশ্ম প্রচার) 
বাষ্্নেতা বিপিনচন্দ্র পাল বলেন--“পুজাপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোম্বামী মহাশয়ের 
মুখে একদিন শুনিয়াছিলাম যে, তিনি একবার একদল যোগী সন্গালীদিগের সবে 
আবাবদী পর্বতে গিয়াছিলেন। এই সম্প্রদায়ের ফোগীদের নাথ উপাধি ছিল। ইহার 
নাথযোগী বলিয়া নিজেদের পরিচয় দ্িতেন। ইহাদের সম্প্রদায়-প্রবর্তকদিগের 
মধ্যে ঈশাই নাথ নামে এক মহাপুরুষ ছিলেন । তাহার জীবনী এই নাথষোগীদের 
ধর্দপুষ্ককে লেখা আছে । গোশ্বাষী মহাঁশয়কে একজন নাথযোগী তাহাদের 
ধর্মগ্রন্থ হইতে ঈশাই নাথের জীবনচরিত পড়িয়া শুনাইয়াছিলেন'। খ্ত্রী্ীয়ানদের 
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বাইবেলে বীশুধুষ্টের জীবনচরিত যে ভাবে পাওয়! বায় তাহাতে ছ্বাদশ হইডে 
তরিংশ বর্ম পর্যন্ত এই আঠার বৎসন্ের বীস্তর জীবনের কোন খোঁজ খবস মিলে না? 
কেহ কেহ অনুমান করেন যে এই সময়ের মধ্যে যীণ্ড ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন 
এবং ডিনিই নাথযোগী সম্প্রদায়ের এই ঈশাই নাথ” প্রবাসী -.১৩৩৩ বাং, 
৪৯৭ পৃঃ, সত্তর বখসর)। 'স্বামী অভেদানন্দজীর “তিব্বতে ও কাশ্দীরে' এবং 
[7016 ৪150 1১৩7 ০৩০১1৩, নামক গ্রন্থে এ সম্বন্ধীয় যে বিবরণ পাওয়া বাক 
তাহাতেও উক্ত যত সমধিত হয়। আরও দেখা বায়--6[21570851 [02 
887৪ 51593 1৩8৩7251শণ0 0১৩:0010 (8027109] 0981৩ ০06 3750, 
10987319170, 1) 15০6 1) 89168, 705812118৩৩ 1501 ঠা 6555 105 5. 150590৬ 
100007705 0£ 11১৩ ২০৪৩৪, (71015 958795 ০ 11915) 

অর্থাৎ ষীশ্ত ব্রাহ্মণ্য ধর্্মনায়কদের সমতুল্য । ইহাতে বস্ততঃ যোগীদের পরোক্ষ 
প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। 

ত্রিপুরার ইতিহাসে আছে---“থৃষ্টের জন্মভূমি পেলেষ্টাইনে 78৪৩৬ নামক 
এক সম্প্রদায় যী শুধুষ্টের পূর্বেই বর্তমান ছিল। ইহারা নাথযোগীদের ন্যায় যোগী 
সম্প্রদায় ছিল। বীশু এই সম্প্রদায়তৃত্ত ছিলেন। যীশুুষ্ট সম্ভবতঃ নাথযোগী 
সম্প্রদায়ে দীক্ষা! গ্রহণ করিয়! উপান্ দেবতার নামে ঈশাই নাথ আখ্যা পাইয়া 
ছিলেন” (২২৮-২২৯ পৃঃ) 

দৈনিক অযৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয় শুতে দেখা যায়--“1১৩:৩ 8৪ 
1১৩ 171795 ৪৪০৮ 0১৩ 50 % ০৪1০৩, ৪০০১৩ ০ 0 019158121৩9. 
%/1) 11১৩ 2817৩ 91 1885৩ 50 59 ০৩ ০ 0১৩ ০0৮0 55115 250 
0৩৪০1২6/৪.” (8% 9521. 1924 )। অর্থাৎ হিন্দুজাতির অস্তভূক্ত নাথযোগি 
সম্প্রদায়ের কেহ কেহ বীখুধুষ্টকে তাহাদের সম্প্রদায়ের ঈশাই নাথ নামে একজন 
সহাপুক্তষ ও প্রচারক বলিয়া পুজা করেন। 

ৃষ্টের দশ আজ্ঞা (৩০ 0০2775810555765) মধ্ো যে দশবিধ, পাপ হইতে, 
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বিরত থাঞ্চার কথ! আছে, তাহা ভাষার পরিবর্তনের ভিতর দিয়া অল্লাধিক 
পরিমাণে যোগীদের অহিংসা, সত্য, অন্তেয়, ত্রহ্মচর্ধা, অপরিগ্রহ, শৌচ, সম্তোষ, 
তপন্ডা, হ্বাধায় ও ঈশ্বস় গ্রণিধান এই দশ প্রকার ধম ও নিয়মের নামান্তর মাজ্স। 
শ্রীকৃফ্ের ঘবাদশ বাখাল ও খৃষ্টের 12 4১০৪1৩৪ প্রায় একই ধরণের (০7 
1০77 055655809 এবং 7১7৩ ৭৪৪ (0. 2.5. 9.) থৃষ্টধন্মের ত্যাগী 
সাধুদেরে সেইন্ট (581) বলে। সেইন্ট শব সম্ত-- সৎ ( অর্থাৎ সাধু) শব্দের 
অঙ্রূপ। ধাঁহার মঠে ঘাস করেন তাহাদিগকে মঙ্ক (০1) বলে। তাহাদের 
জীবনযাপন প্রণালী অনেক্ষটা হঠযোগীদের মত। সুতরাং গোরক্ষ নাখের নিকট 
বীন্ডর ঘোগধর্থে দীক্ষা, যোগাভ্যাস ও নাথ উপাধি গ্রহণের মূলে সত্য আছে। 
তাহা হইলে ১ম খৃঃ অবেও গেরক্ষ নাথ বর্তমান ছিলেন বলিয়া অনুমিত হদ্দ। 


আমরা ২য় অধ্যায়ে দেখাইয়াছি যে নাথধর্শের উদ্ভবকাল সম্ভবতঃ ১ম কি 
»য়খুঃ অব এবং গুরু গোরক্ষ নাথ শৈবধশ্মকে নাখধশ্মে বূপাত্তরিত করিয়া 
ছিলেন । তাহা! হইলে ২য় খুঃ অবেও গোরক্ষ নাথ বিদ্যমান ছিলেন। 


রাইট সাহেব বলেন নেপালের রাজা বলদেব বা বরদেবের সময় ৫ম বা ৬ 
খুঃ অবে গোরক্ষ নাথ নেপালে ছিলেন। কেহ কেহ বলেন বলদেব ৪২২ থুঃ 
অন্যে নেপালের রাঙ্জা হইয়াছিলেন (নেপালের ইতিহাস-- ১৪০ হইতে 
১৪৫ পৃঃ )। মীন নাথ ৫২২ খুঃ অব নেপালে গিয়াছিলেন। নেপালীদের মধ্যে 
প্রবাদ আছে যে মীন নাথের সন্ধানে গোরক্ষ নাথও তথায় গিয়াছিলেন (১)। 

সঙ্গ্যাসী বাবা চরণ নাথ সাধু বলেন, প্রবাদ আছে ইসলাম ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা 
মোহাম্মদকে €(৫৭০স-৬৩২ ) গোরক্ষ নাথ যোগধন্দের উপদেশ দিয়াছিলেন 
( যোগিসখা মাঘ, ১৩৩৩ বাং )। মুসলমান ধর্শের বিখ্যাত স্থফিধর্মা (5471522) 
গোরক্ষ নাথের নিকট বিশেষভাবে খণী। এভাবে গোটা ইসলাম ধর্ম হিন্দুধর্টের 





(১) ডাঃ শহীছুললাহর'মীন নাখ ওকাঞ্পা”--শনিবারের চিঠি, আশ্বিন, ১৩৫১ বাং । 


রাজগুরু যোগিবংশ ২৪৫ 


নিকট খণী (177575] 055৩1 ০6 [000573৩1501 ৬০], ৬11) 
তাহা হইলে বলিতে হয় ৬ষ্, এম থু: অন্দে গোরক্ নাথ বর্তমান ছিলেম। 
রাজা ভর্ভৃহরি ও গোরক্ষ নাথের সম্বক্ধের কথ! পূর্বেই বলিয়াছি। কেহ 
কেহ ভর্তৃহরিকে ৭ম খৃঃ অব্ের লোক মনে কঝেন। তাহাবখছি সত্য হয় তবে 
*ম থুঃ অবে গোষক্ষ নাথ বর্তমান ছিলেন যোগিগুর গোরক্ষ নাথ-স্পল্লীশ্রী, ২য় 
খা" ১৩৩১ বাং)। এসম্বমে আরও প্রমাণ আছেষে পম শতকে নরেজ্ 
দেব নেপালের রাজা ছিলেন, সে সময় গোবক্ষ নাথ নেপালে ছিলেন (55181, 
[.6৮1 1.৩ 5০৪11 547)। ৬ষ কি সগ্তম খুঃ অফ শালিবাহন লাজ ছিলেন, 
সেসময় গোরক্ষ লাথ পাঞ্জাবে ছিলেন (297281200 05155 (০200 03৩ [সিএ 
18) 1258৩ 41274418951 0152155 9152275৩70) | তিব্বতীয় গ্রস্থ- 
মালার প্রমাণে রুশ দেশীয় পণ্ডিত ৬/5511$৩1 স্থির করিয়াছেন যে গোবক্ষ নাথ 
ৃষ্টের জন্মের আট শত বৎসবের পরবর্তী ছিলেন। 
( নাথপস্থ--- প্রবাসী, ফান্তন, ১৩২৮ বাং) 
অবধৃত গীতা গোরক্ষ নাথ ও দত্তাত্রেয়ের কথোপকথনচ্ছলে লিখিত। 
মনিয়ার উল্লিয়ামল সাহেব দত্তাত্রেয়ের সময় ১*ম খুঃ অব্দ বলিয়। উল্লেখ করিয়া- 
ছেন (২5115109959 41150039191 8170 1165 11 17015 35 1100151 /11115175. 
75৪৩ 267) | যদি এই কথোপকথনের মূলে সত্য থাকে তবে ১৭ খুঃ অবেও' 
গোরক্ষ নাথ বিদ্যমান ছিলেন বলিয়! ধরিয়া নিতে হয়। 
ডক্টর কল্যাণী মল্লিক বলেন--- “বিভিন্ন এঁতিহানিক, নাথযোগীদের খৃষ্টান 
সপ্তম, অষ্টম শতাব্দী হইতে আরম্ত করিয়া! খুষ্টীয় ষোড়শ শতাববীকাল মধ্যে 
বিভিন্ন যুগের বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন; অবশ্ত পণ্তিতমণ্ডলী অকারণে এ সকল 
সিদ্ধান্তে পৌঁছান নাই। তথাপি অধিকাংশের মতামত খণ্ডন করিম য়ে সকল 
কারণে আমি মৎস্যেন্দ্রকে দশম শতাব্দীর ও গোরক্ষ নাথক্কে একাদশ সিহাদির 
যোগী বলিয়া ক্র করিয়াছি তাহার বিবরণ দিতে ছি--- 


২০৬ বাজগ্ররু ধোগিবংশ 


.১। একীলজ্ঞান  নির্ন্থ” একাদশ শতাব্দীতে রচিত, লিপিতত্ব হষ্টতে ইহা 
বাগচী মহাশম স্থির করিম্াছেল। : অতএব মৎগ্তেদ্রকে দশম শতাকীর, যোগী 
বিলে অন্তায় . হয় দা । . 'ফৌলজ্ঞান নির্ণয়ে' গোরক্ষ নাথের উল্লেখ মাত্র নাই। 
হুততরাং গোরক্ষ নাথ পরবন্ডাকালের। ৫১) ও 

২। মহানাষ্ট্রের ক্বিখ্যাত. কবি ও রহম্যবাদী জ্ানেশ্বরের কাল সম্বন্ধে 
এতিহাসিকগণ স্থির সিদ্ধাস্তে পৌছিয়াছেন। ইহার জন্ম ১২৭৫ খুষ্টাবে। 
জানেশ্বর নাখযোগী ছিলেন । গোরক্ষ নাথ তাহার পরমগ্রু ছিলেন ।- জ্ঞানেশ্বরের 
পূর্বপুরুষদের সহিত গোরক্ষ নাথের যোগাযোগ বৃত্াস্ত স্ুবিদিত। .নাথবোগীরা 
সীর্ঘজীবী হইতেন, এবং ভারতের সর্বত্রই গমনাগমন করিতেন, অতএব গোরক্ষ- 
নাখের পশ্চিম ভারতে বাওয়া বিচিত্র নহে। -জ্ঞানেশ্বরের গুরু নিবৃত্ভি নাথ 
তাহার অগ্রজ ছিলেন এবং জ্ঞানেশ্বর .অপেক্ষা মাত্র ছুই বৎসরের কোষ ছিলেন। 
কিন্তু নিবৃত্তি নাথের ও তাহার পরমগ্ডক্ক গোরক্ষ বাথের কালমধ্য গুরু-শিষ্ে দীর্ঘ 
ব্যবধানের সম্বন্ধ ধরিয়া গোরক্ষ নাথের আবির্ভাবকাল আনুমানিক ১০৭৫ 
খৃষ্টাব বা একাদশ শতাব্দী বলা যাইতে পারে। সে ক্ষেত্রে ম্স্তেন্দ্ের কাল 
দশম শতাববী ও “কৌলজ্ঞান নির্ণয়” রচনার কাল একাদশ শতাব্দীর সামগ্রস্ত 
থাকে । | 

৩। অভিনব গুগ্ত রচিত “তগত্রালোক একটি স্বিখ্যাত অন্তরের গ্রস্থ। ইহা 
একাদশ শতাব্দীর প্রথমে রচিত, হয়। এই গ্রন্থে “মচ্ছেন্ত্র বিভূ'কে নমস্কার 
জানানো হইয়াছে । অতএব “তন্ত্রালোক" 'রচনার প্রায় একশত বৎসর পূর্বে 
সিদ্বধোগীক্ছলে অত্তেন্্র নমস্কার পাইয়ার্ছেন ধরিয়া লইলে মতন্যেন্দের কাল 
দশম শভান্ধী বলা বায়। ইহীতেও, গোরক্ষের উল্লেখ নাই । প্রসঙ্গক্রমে 
উল্লেখ ধর। যাইতে পারে যে “কৌলজ্ঞানে' বৌদ্ধধর্শের কোন কথা নাই, অতএব 
ইস সম্পূর্ণরূপে শৈবতাস্ত্রিক যোগীরচিত । 

€১) গ্াবক্ষ নাথের শুরু মতস্থোন্্র নাথ, ইহারা সমসাময়িক | 


বাজগুর যোৌগিবংশ হন 


৪1 গোরক্ষবোধ' গ্রন্থ নাথ সম্প্রদায়ের মধ্যে স্থপ্রচলিত | সিং ও গ্রীয়ার- 
সনের মতে উহ একাদশ শতাবীতে রচিত। প্রচলিত অথচ নির্ভরযোগ্য 
তিনটি গ্রস্থ 'কীলজ্ঞান নির্ণয়, .“তন্রালোক' ও 'জ্ঞানেশ্বরীর+ সমন মনসাধন করিয় 
মতস্তেন্্র নাথকে দশম শতাব্দীর ও গোরক্ষ নাথকে একাদশ শতাববীর ঘোগী 
বলিয়া স্থির করিয়াছি। ৪ % *ঞ্চঞ্জ নেপালের মুক্রায় শ্রীগোরক্ষের নাম 
অস্কিত থাকে ।” (নাথপন্থ) .. | 

বি. চাঙা সাহেব বলেন গোরক্ষ নাথ ১২শ খৃঃ অবে তাহার সম্প্রদায় 
প্রতিষ্ঠ। করেন (4৯৪) ০৪%1:০৬ ০৫ ১৩ ২৬০1181০059 11157510৩01 125015 
75৪৩ 254 )। সাহিত্যাচাধ্য দীনেশচন্দ্র সেন বলেন" “গোরক্ষ নাথ মাণিক- 
চন্ত্রের সমসাময়িক । কারণ তদীয় মহিষী তাহার শি্তা, স্কৃতরাং তিনি 
একাদশ শতাব্দীর লোক। ইনি মীন নাথের শিষ্য । ঞ ৯ .ক গোরক্ষ নাথ 
নাথ সম্প্রদায়ের অন্ততম নেতা” (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য)। গোরক্ষ নাথ ধর্ম নাথের 
সতীর্থ বলিয়া কচ্ছ প্রদেশের লোকের ধারণা । এই ধশ্ম নাথ বা ধরয নাথের 
শিষ্য গরীব নাথ জাঠগ্লিগকে বিতাড়িত করিয়া বরার রাজ্যে বাম্ধনকে (১১৭৫ 
ধু অব হইতে ১২২৫ খুঃ অব মধ্যে) সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন (50:57, 
&8থ0, ৬০, ৮11, [58৩ 298-300)। মহারাষ্ট্র দেশে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 
মারাঠী ভাষার বিশদ ভাশ্তসমন্বিত জ্ঞানেশ্ববী নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচিত ও 
প্রকাশিত হয়। মহাপুরুষ জ্ঞানেশ্বর ইহার রচয়িত]। জ্ঞানেশ্বর-জ্ঞানদেষ নামেও 
খ্যাত। জ্ঞানেশ্বরী রচনা ১১৯০ থৃঃ অবে হইয়াছে বলিয়া অনেকে মত প্রকাশ 
করিয়া থাকেন। ইহাকে আছে জ্ঞানেশ্বর গোরক্ষ নাথ হইতে শিশ্ত-পরম্পরায় 
চতুর্থ স্থান অধিকার ককেন। এ বিচারে গোরক্ষ নাথকে এই সয়মকার লোক 
বলিতে হয়। 

7০ 0588152 ছি০ড শৌরক্ষ নাথকে ২৩শ থৃঃ অব্ের লোক বলিয়া মনে 
করেন। (150855 9৯০7৪1 [৩৩775 1525 251934) " 


২৮ রাজগুক্ক যোগিবংশ 


লেওনার্ড সাছেব বলেন-- গোরক্ষ নাথ ধর্ম নাথের সতীর্থ । এই ধন্দ নাথ 
১৪শ খৃঃ অবে কচ্ছদেশে যোগধর্দ প্রচার করেন বলিয়া গ্রসিদ্ধি আছে। পশ্চিম 
ভাবতের যতেও গোরক্ষ নাথ ১৪শ থৃঃ অবের লোক। যায়ধনের বাজত্ব 
লাভের বিবনগে দেখা গিগাছে বে ধর্ম নাথ ও গোরক্ষ নাথ ১২শ, ১৩শ খৃঃ অকোর 
লোক । কিস্ত এখানে আবার তাহার! ১৪শ খুঃ অন্দের লোক হইয়া পড়িয়াছেন। 
ইহাই উক্ত সাহেবের বক্তব্যের মোটামুটা মরন (গণ টির ৬০1, 
৬11, (5৪৩ 298-300)। কানিংহাম সাহেব শিখ ইতিহাসের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
গোরক্ষ নাথ সম্বন্ধে আালোচন! প্রসঙ্গে বলিয়াছেন চতূর্দিশ থুঃ অন্দে গোরক্ষ নাথ 
পাঞ্জাবে ঘোগধশ্ম প্রচার করেন। 
উত্তর ভারতের মতে গোরক্ষ নাথ কবীবের সমসাময়িক ও গুতিতন্ী ছিলেন। 
(75115:০55 5০০1৪ ০: [71758, ৬০], 1) 7585 213 25 [নু 7. ড/119০7) 
করীবের জনৈক শিশ্তপ্রণীত ণগোরক্ষ নাথজীকী গোঠী” নামক গ্রন্থে কবীরের 
সহিত গোরক্ষ নাথের কথোপকথনের প্রসঙ্গ আছে । শিখগুরু নানক তাহার 
প্রাণসংগলী” গ্রন্থে গোরক্ষ নাথ প্রমুখ নয় নাথের বন্দনা করিয়াছেন এবং নানক- 
গ্রোরক্ষ সংবাদ গ্রন্থে গোরক্ষ নাথের সহিত নানকের ধর্ম সম্থন্ধীয় তর্কবিতর্কাত্বক 
প্রসঙ্গ আছে। কবীর ও নানক ১৫শ খুঃ অব্দের লোক । এই বিচারে গোরক্ষ 
নাথও এ লময়কার লোক। কোন কোন গ্রন্থে নানক ও কবীঝের নিকট 
গোরক্ষ নাথকে ছোট করিয়। দেখান হইয়াছে ॥ 
(11579051597৩৩ বত] 55517 85580 60206) 
অধ্যাপক অক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন- “ধোগীবর গোঁরক্ষ নাথ ঠিক 
কোন সময়ে ধর্ম প্রচার কবিতে আরম্ভ করেন তাহ! নিশ্চয় করিয়া কেহ 
বলিতে পাবে না। কিন্তু খুষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতবর্ষে উচ্চ ও 
নীচ নকল শ্রেণীর লোকের মধ্যেই তার ব্যক্তিগত প্রভাব যে অক্ষু্ন ছিল, 
তাহা নিশ্চয় করিয়াই বলা যায়। তাহার সম্প্রদায়ের বিস্তার ও প্রভাব এখনও 
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সমগ্র ভারতে অঙ্কুপ্নভাবে চলিতেছে । ৬ ঞ্জ গজ একথা অসঙ্গত নয় যে 
বাস্তবিকই গোরক্ষ নাথ অমর) এখনও তাহার জীবন্ত প্রভাব ভারতের ধর্- 
সাধনক্ষেজে সর্ধবন্র অনুভূত হইতেছে। কুঞ্জ %* ঈ ঞ্ যোগিরাজ গোরক্ষ নাথ 
কখন কোথায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, আধুনিক এঁতিহাসিকগণ তাহা আবিষ্কার 
করিবার জন্য নানারূপ গবেষণার গহন, বনে প্রবেশ করিয়াও এ পধ্যস্ত কোন 
অকাট্য প্রমাণ লইয়া বাহির হইতে পারেন নাই । গোরক্ষ নাথের সম্প্রদায়তুক্ত 
সাধুগণের মধ্যে একটি প্রবাদ আছে যে.তিনি অমর এবং হুত্্ম শরীরে এখনও 
বর্তমান আছেন এবং লোকহিতার্থে নানাস্থানে বিচরণ করেন। কোন কোন 
ভাগ্যবান পুরুষ তাহার দর্শনও লাভ করেন। পু ক্ষ *্* কবীরের দৌহায় 
এরূপ কথাও আছে যে, ব্যাস, গোরক্ষ প্রভৃতি মহাত্মাগণ কখন, কোথায়, কি 
ভাবে থাকেন তাহা কেহই বলিতে পারেন না। ইহাতে মনে হয় যে কবীরও 
তাহাকে বহুকাল প্রসিদ্ধ যোগৈশ্বরধ্য সম্পন্ন মহাপুরুষ বলিয়! জানিতেন এবং তিনি 
অলৌকিক শক্তিবলে সাধারতশর অলক্ষিতভাবে বিচরণ করেন বলিয়া বিশ্বাস 
করিতেন। কবীর হয়ত তাহার অলৌকিক দর্শনলাভও করিয়া থাকিতে 
পারেন। হঠযোগসিদ্ধ মহাপুরুষগণ ইচ্ছা করিলে যোগশক্তিবলে কয়েক শত 
বংসরও জীবিত থাকিতে পাবেন, ইহা অনেকেই জানেন। বর্তমান যুগে শ্রীমৎ 
ত্রেলিজস্বামী ইহার একটি উজ্জল দৃষ্টান্ত । 
€যোগিগুরু গোরক্ষ নাথ---পলীশ্রী, ২য় সংখ্যা, ১৩৩১ বাং) 
গোরক্ষ নাথ চরিতানুসারে চারি যুগের চারি জন গোরক্ষ নাথের মধ্যে 
যিনি পাঞ্জাবে আবিভূত হইয়াছিলেন, তিনিই সত্যযুগের গোরক্ষ নাথ । নেপালের 
ইতিহাসে লিখিত আছে যে কলিযুগ ৩৬২৩ বৎসর গতে (৫২২ খৃঃ অবে) মতশ্ডেনদ 
নাথ নেপাল গিয়াছিলেন। মত্তেন্র নাথের সন্ধানে গোরক্ষ নাথও তথায় গিয়া- 
ছিলেন। মৎস্তেন্্র নাথের সময় নিঃসন্দেহে ৫২২ খুঃ অব্ব। তাহা হইলে তাহার 
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যুগের গোরক্ষ নাথের সময় জড়ায় ৫ম থৃঃ অব হইতে ১৫শ থুঃ অব । গোরক্ষ 
নাথের সঠিক সময় নির্ণয় করা সত্যই কঠিন বোধ হইতেছে । এখন প্রশ্থ অনি- 
বাধ্য যে, যানষ কি মোটামুটী এক হাজার বৎসর বাচিয়া থাকিতে পারে? 
ত্লিজন্বামী এই সেদিন অবশ্য যৌগশক্তিবলে মোটা মুটা তিন শত বৎসর জীবিত 
ছিলেন। কলিযুগের যোগেশ্বর গোরক্ষ নাথও কি তাহা হইলে যোগবলে 
হাজার বৎসর জীবিত ছিলেন? 

যোগিগুরু গোরক্ষ নাথ ধর্মজগতের, একটি সমূজ্জল নক্ষত্র। অতীতের গাঢ় 
তিমির ভেদ করিয়া তাহার অচ্বর্তিত আদর্শ ও প্রচারিত ধন্দের আলোকরশ্ি 
আজও লক্ষ লক্ষ নরনারীকে ধ্ন্মজীবনের পথের সন্ধানে বিশেষ সহায়তা 
করিতেছে । গোরক্ষ নাথ ভারতে ও ভারতের বাহিরে অগ্ঠাপি নানাভাবে 
পৃজিত ও সম্মানিত হইতেছেন। এই মহাপুরুষের আবির্ভাব, তিরোভাব ও 
কণ্মজীবনের সঠিক সময় নিরূপণ করা ছুরহ। প্রত্বতাত্বিক ও এঁতিহাসিকগণের 
তর্কযুক্তির জাল ভেদ করিয়া তাহার সঠিক সময় নির্ণয় করা কঠিন। ইহার 
প্রধান কারণ এই--- প্রাচীন ভারতের মহাপুরুষগণ তাহাদের আত্মচরিত রাখিয়া 
যান নাই এবং এ দেশে ধারাবাহিকভাবে ইতিহাস লিখিবার বা রক্ষা করিবার 
রীতি প্রচলিত ছিল না। এই জন্য ভারতের সুদুর অতীতের ইতিহাস ছুশ্রাপ্য 
বলিলেও অতুযুক্তি হয় না। তাছাড়া ধশ্মজগতের এতদ্দেশীয় মহাপুরুষগণ কখনও 
আত্মপ্রকাশ করিতে চাহিতেন না । তাহার] বিশ্বহিতে অনুপ্রাণিত হইয়া প্রায়ই 
আত্মগোপন করিয়া তাহাদের আদর্শ ও ধশ্মমত প্রচার করিয়া ধাইতেন। এমত 
অবস্থায় তাহাদের সময় নির্ণয় কর] শুধু কঠিন নহে, কোন কোন ক্ষেত্রে অসপ্ভব 
বলিলেও চলে । প্রাচীন মুদ্রা, শিলালিপি, পুরাতন পুঁথি ও অন্ভান্ত উপাদান 
সংগ্রহ করিয়া অথবা মহাপুরুষগণের লিখিত কাব্য-সাহিত্যে-- বা তাহাদের 
বুচিত গান ও দৌহাবলীতে তাহাদের জীবনালেখ্যের যে ক্ষীণ ছায়া প্রতিফলিত 
খাকে-- কিন্বা এ সকল কাব্য-সাহিত্যে সমসাময়িক যে সকল ঘটন' ব! অবস্থার 
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ইঙ্গিত থাকে, তাহারই সুত্র ধরিয়া! কল্পনা, অনুমান, যুক্তিবিচার ও বিশ্লেষণ- 
শক্তির সাহাযো এতিহাসিক ও প্রত্ুতাত্বিকগণকে অতীত ইতিহাসের দ্বার 
উদঘাটন করিতে হয়। প্রতুতাত্বিক ও এতিহাদিকগণের বিশ্লেষণশক্তি ও 
বিচার-বিবেচনার ধারা বখন বিভিন্ন তখন ইতিহাস নির্ণয়ে অনামপ্তস্ত লক্ষিত 
হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য কি? 

মহাপুরুষগণের ইতিহাস আবিষ্কার ও সময় নির্ধারণের পথে যে আর একটা 
অন্থবিধা আছে তাহা এই, যে সকল মহামনম্বী ধশ্মজগতে জনসাধারণের বিন়্ 
উৎপাদন করিয়া গিয়াছেন, তাহাদিগকে স্বসম্প্রায়তূক্ত করিবার ও স্বস্থানবাপী 
বলিয়া গণ্য করিবার অভিপ্রায়ে ও আগ্রহে কোন কোন গ্রাম্য কবি, সাধক ও 
সঙ্গীত রচয়িতা পরবস্তীকালে এ ধর্মরথীগণের নামে বা সম্বন্ধে অনেক ত্বকপোল- 
কল্পিত গল্প, রূপকথা, প্রবাদ, গান, ছড়া ইত্যাদি রচনা করিয়া সাধারণ্যে প্রচার 
করিয়া গিয়াছেন, তাহার দৃষ্টাস্ত বিরল নহে। বহুকাল ধরিয়া এ সকল গল্প, গান, 
প্রবাদ ইত্যাদি শ্রুত, গীত, পঠিত ও প্রচারিত হইবার ফলে জনসাধারণের মনে 
একটা ধারণ! বদ্ধমূল হইয়া যায়। তখন জনসাধারণ নিজেদের গৌরব বাড়াইবার 
জন্য এ সকল মহাপুরুষকে স্বধধ্ী, স্বস্থানবাসী ও স্বসম্প্রদায়তুক্ত বলিয়৷ দাবী 
উত্থাপন করেন। অতএব বনু যুগ পর গবেষকগণ প্রচলিত গল্প, কবিতা, গান, 
ছড়া, প্রবাদ, কাহিনী ইত্যাদি অবলম্বন করিয়া যখন মহাপুরুষগণের স্থান, সময় ও 
কাল নির্ণয়ে প্রয়াসী হন, তখন তাহার অত্যন্ত বিভ্রাস্ত হইয়] পড়েন। স্থতরাং 
তাহারা ত্ব স্ব বিচার-বিবেচন। ও বিশ্লেষণশক্তির বিভিন্নতা অন্গপারে মহাপুরুষ- 
গণের স্থান-কাল নির্ণয়ে বিভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হন। সন্দেহ-সংশয়েব 
কুয়াসা ভেদ করিতে অসমর্থ হইয়া তাহার! “বুঝি”, “বোধ করি+ “সম্ভবতঃ, ইত্যাদি 
অনিশ্চয়তাঁবাচক শব্দ ব্যবহার করিয়া তথ্য উদঘাটনের দুরূহ কাধ্যের উপসংহার 
করেন। স্থতরাং জনসাধারণ “যে তিমিরে লেই তিমিরেই” থাকিয়া যায়। 
গুরু গোরক্ষ নাথের সঠিক স্থান কাল নির্ণয় করিবার অপামধ্যের মূলে এইক্প 
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বিভ্রাস্তি ক্রিয়া করিতেছে বলিয়া অনুমান হয়। তিনি কোন্‌ শতাব্ীতে এবং 
কোন্‌ স্থানে আবিভূ্তি হইয়া কতদিন প্রকট ছিলেন, তাহা নিশ্চিতরূপে কেহই 
নির্ধারণ করিতে পারেন নাই। গোরক্ষ নাথের কাল নির্ণয়ে বিষম মতভেদ দৃষ্ট 
হয়। বিভিন্ন গবেষকের মতান্থুসারে তাহার সময় ৫ম খুঃ অব হইতে ১৫শ খুঃ 
অন্ধ পধ্যস্ত। এইরূপ প্রাচীন গবেষণায় বড় জোর এক শতাব্দীর তারতম্য 
অগ্রাহ করা" যাইতে পারে; কিন্ত এক সহস্র বরের তারতম্যের কি সঙ্গত 
কারণ থাকিতে পারে জানি না। ইতিহাস-বিজ্ঞানে কোন অলৌকিক কারণের 
স্থান নাই। এই সুদীর্ঘ কালের মধে। আর কোনও গোরক্ষের আবির্ভাব 
হইয়াছিল কি না এবং নাম সাদৃশ্য হেতু তাহারা কালে এক অভিন্ন গোরক্ষ নামে 
পরিকল্পিত হইয়াছিলেন কি না, তাহা বল! কঠিন। 
গোরক্ষ নাথের আবির্ভাব স্থান ও কর্মক্ষেত্র সম্বন্ধেও বিভিন্ন মত গ্রচলিত 
আছে । তিনিও অন্তান্ত ধশ্মাচাধ্যগণের হ্যায় প্রচারোদ্দেশ্ে সমগ্র ভারতের 
বিভিন্ন স্থানে এমন কি বহির্ভারতেও সশিষ্য পরিভ্রমণ করিতেন এবং বিশেষ 
বিশেষ স্থানে একাদিক্রমে বন্ছদিন অবস্থান করিতেন একপ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। 
সুতরাং গবেষকগণ স্থানীয় নিদর্শন অনুসারে কেহ তাঁহাকে বঙ্গদেশের--কেহ 
দক্ষিণ ভারতের এবং কেহ পাঞ্জাবের লোক বলিয়! উল্লেখ করিলে বিস্মিত হইবার 
কারণ নাই । গোরক্ষ নাথের জন্মস্থান সম্বন্ধে গবেষকগণের এই বিনির্ণয় অভ্ান্ত 
বলিয়াও গ্রহণ কর। চলে না এবং ভ্রান্ত বলিয়াও উড়াইয়! দেওয়া যায় না। 
মহাপুরুষগণের স্থান কাঁল নির্ণয়ই একটা বড় কথা নহে। স্থান কালের 
ংকীর্ণ গণ্তীর মধ্যে তাহাদিগকে টানিয়। না আনিয়! তাহাদিগকে কালজয়ী ও 
বিশ্বের অধিবাসী বলিয় গণ্য করিলে ক্ষতি কি? বেদ ও উপনিষদের মন্ত্র 
রচয়িত। ও সত্যত্রষ্টা প্রাচীন খধিগণের স্থান, কাল ও গোত্র নির্ণয় করা সম্ভবপর 
নহে । এরূপ প্রশ্নও কাহারও মনে উদ্দিত হয় না। নিরবধি কাল তাহাদের 
শ্মতিবক্ষে ধারণ করিয়1 প্রবাহিত হইতেছে এবং অধ্যাতজগতের যে সকল 
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তত্ব আবিষ্কার করিয়1 তাহারা প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা অগ্ঠাপি ভ্রিতাপদগ্ধ 
লক্ষ লক্ষ নরনাবীর আধ্যাত্যিক ক্ষুধার নিবুত্তি করিতেছে । এ সকল বিশ্বহিত- 
ব্রত খধিগণের নিকট আমর] বিপুলভাবে খণী তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহাদের 
বাণী ও আদর্শ প্রচার করা এবং তদন্ুলারে জীবন গঠিত করাই খধি-খণ 
পরিশোধ করিবার একমাত্র উপায়। ইহাই হইল সব চেয়ে বড় কথা। যোগিগুকু 
গোরক্ষ নাথ যে উদার যোগধশ্ম প্রচার করিয়া গিয়াছেন, সেই লুপ্তপ্রায় যোগ- 
ধর্মের বহুল প্রচার এবং তাহার জীবনাদর্শের অন্বর্তনই তাহার শিহ্যনগাশিষ্য ও 
বংশধরগণের সর্বপ্রধান কর্তব্য বলিয়া মনে হয়| এই বিশ্বমানবের ধণ্ম অঙ্ু- 
সরণ না করিয়া শুধু তাহার স্থান ও সময় নির্ণয়ে শক্তি ও উৎসাহ ক্ষয় কর! 
নিরর্থক হইবে বলিয়াই আমাদের ধারণ] । 
[ গীতিকাব্যে গোরক্ষ নাথ শীর্ক বিবরণ যষ্ঠ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য ] 


যোগিগুকু গহনানম্দ নাথ 
সময়-- তান্ত্রিক যুগ 
তান্ত্রিক চিকিৎসাশাস্ত্রের মধ্যে “রসেন্দ্রসার সংগ্রহ” সর্বাধিক প্রাচীন ও 
প্রামাণ্য গ্রস্থ। ইহা হিন্ুরসাঁয়ন শাস্ত্রের মুকুটমণি। ব্রাহ্মণ বংশীয় গোপাল 
কৃষ্ণ ভট্র ইহা সম্পাদন করেন। ইহার এক স্থানে আছে-_ 
“গহনানন্দ নাথোকজশ্চন্দ্রন্ধ্যাত্কোরসঃ১ 
-- €( রসেন্দ্র, পাণুরোগ চিকিৎসা ) 
এখানে নাথ উপাধি এমন স্থস্পষ্টভাবে উক্ত হইয়াছে যে, ইনি যে নাথ- 
যোগী সে সম্বন্ধে অন্ত ধারণ করার কিছুমাত্র অবকাশ নাই। 
“্ীমদ গহন নাথেন ৰিচিস্ত্য পরিনিশ্মিতঃ” 
( রসেন্ত্রসার সংগ্রহে গ্রহণীরোগ চিকিৎসায় নৃপতিবল্পভ বটা ) 
অর্থাৎ নৃপতিবল্লভ বটা শ্রীমদ্‌ গহন নাথ আবির করিয়াছেন। 
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প্শ্রমদ গহন নাথেন নিশ্মিতো বন্বত্বত2 1” 
€ বসেন্দ্রনার সংগ্রহ, কুষ্ঠ চিকিৎনায় মাণিক্য রস ) 
অর্থাৎ গ্রমদ গহন নাথ অতি যত্বে এই উধধ আবিষ্কার করেন। 
উক্ত “বিচিন্ত্য' এবং “বনুধতুতঃ' এই ছুইটি কথা দ্বারা গহন নাথ যে রসায়ন 
শাস্ত্রের অত্যন্ত উন্নত গবেষণাকারক ছিলেন তাহাই বুঝাইতেছে। ইহা হইতে 
আন্গমিত হয় নাথদের মন্তিফ হইতেই এই চিকিৎস। উদ্ভূত হইয়াছে । রসেন্তর 
সার সংগ্রহ গ্রস্থের অন্ততঃ পঁচিশ স্থানে নাথদের আচাধ্যত্ব শ্বীকৃত হইয়াছে। 
ইহা দ্বারা তৎকালে তান্ত্রিক চিকিৎসার আচার্যপদে নাথেবা একাধিপত্য লাভ 
করিয়াছিলেন বলিয়া! অন্থমান কর! অসম্ভব হইবে ন1। 
“ভ্রীমদ্‌ গহন নীথেন বিচিন্ত্য পরিনিশ্মিতঃ 
সুর্য্যবৎ তেজাসচারং বসোনৃপতিবল্লভঃ ॥৮ 
--€ ইতি রত্বাবলী) 
“শ্রীমদ গহন নীথেন বিচিস্ত্য পরিনিম্মিতঃ 1৮ 
( “গ্রহণী রোগ, নৃপতিবল্লভ বটা” ) 
“েহনানন্দ নাথেন ভাষিতো বিশ্বসম্পদে |% 
--- ( পক্রিমি চিকিৎসা, ক্রিমিকালানল বস* ) 
“প্রাণবল্পভ নামায়ং গহনানন্দ ভাঁষিতঃ 1১ 
( “পাও্রোগ চিকিৎসা, প্রাণবল্লভ রস” ) 
*শ্রীমদ গহন নাথোক্তঃ ক্রিমিধূলিজলপ্রবঃ 1, 
( “ক্রিমি চিকিৎসা, ক্রিমিধূলিজলপ্রব রস” ) 
“গহনানন্দ নাথোক্তশ্ন্দ্র স্র্যাত্মকো রসং।” 
(“পাতুরোগ চিকিৎসা, চন্দ্রসূর্যাত্মক রস” ) 
“রুসাম্ৃত রসোনাম গহনানন্দ ভাষিতঃ |” 
€ “রক্তপিত্ত চিকিৎসা, রলাম্বত বস" ) 
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“গহলানন্দ নাথোক্ত বসোহয়ৎ কাঞ্চনাভ্রবাঃ 
মহামগাঙ্কঃ খলু এষ সিদ্ধ: শ্রীনন্দি নাথ শ্রকটারুতোহয়ম্‌ 1” 
€“যন্দ্রা চিকিৎসা, মহামগাঙ্ক রস" ) 
শ্ীমদ্‌ গহন নাথেন কাসসংইার ইভবরব: 
বসোহয়ং নিশ্মিতে। বত্বালোক বক্ষণ হেতবে 1” 
(কাসচিকিৎসা, কাসসংহাবর টভরব” ) 
“গহনানন্দ নাথোক্তোরসোহয়ং গুল্সশা দ্দঃলঃ 1৮ 
(“গুল্মচিকিৎপা, গুল্সমশার্দ,ল রস" ) 
“প্রাণবলভ নামায়ৎ গহনানন্দ ভাঁষিতঃ 1” 
( “গুল্মচিকিৎসা, প্রীণবল্লভ বস”) 
*হরিবল্লভ নামায়ং গহনানন্দ ভীষিতঃ 1৮ 
€ “প্রমেহচিকিৎসা, হরিশক্কর বস” ) 
“ভ্রাীমদ্‌ গহন নাথেন লোক নিস্তারকারিণী 1” 
( প্রমেহচিকিৎসা, মেহমুদগর রস ) 
“শ্ীমদ গহন নাথেন নিশ্মিতং বিশ্বসম্পদে |” 
€প্লীহাচিকিৎসা, অশ্নিকুমার লৌহ ) 
পল্লীহার্ণৰ ইতি খ্যাতো। গহনানন্দ ভাষিতঃ 1৮ 
(প্রীহাচিকিৎস] শ্লীহার্ণব বস ) 
“্রীমদ্‌ গহন নাথেন ভাষিতঃ প্লীহশার্দিলঃ 1” 
(প্রীহাচিকিৎসা, প্রীহশার্দল রস ) 
“জ্ীমদ্‌ গহন নাথেন নিশ্মিতো বিশ্বসম্পদে 1” 
€লীপদ চিকিৎসা--নিত্যানন্দ বস) 
“ভ্রীমদ গহন নাথেল নিশ্মিতো বহু বত্বতঃ 1৮ 
(কুষ্ঠচিকিৎসা-নিত্যাননরস)---রলেজ্জসার সংগ্রহ 
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“শ্রীমতা €বছ্য নাথেন লোকাম্তগ্রহকারিণ!। 
স্বপ্রাস্ত্ে ব্রাহ্মণত্তেযং ভাবিত1 লিখিতেন তু ॥॥” 

( গ্রহণীরোগে, বৈষ্থনাথ বটা ) 
“ইদং চন্দ্রামৃতং নাম চন্দ্র নাথেন ভাষিতম্‌।” 

( কাসচিকিৎসা, চন্দ্রামৃত লৌহ ) 

“শ্রীমতা নন্দি নাথেন বাতবিধবংসনোরসঃ 1৮ 

(বাতব্যাধি চিকিৎসা বাতবিধ্বংসন রস ) 
“বিশ্বেশ্বর রসোনাম বিশ্বপ্নাথেন ভাধিতঃ1৮ 

(বাতরক্ত চিকিৎস! বিশ্বেশ্বর রস) 
“নিশ্মিত1 নিত্যনাথেন বটীকা গুল্মবজ্জিন1 |” 

(গুক্সরোগ চিকিৎসা, গুল্সবজ্জিনী বটাক! ) 
“শিরোবজ রসোনাম চন্দ্রনাথেন ভাষিতঃ 1৮ 

( শিরোরোগ চিকিৎসা _-শিরোবজ রস) 
“সর্বববযাধি বিনাশায় কাশী নাথেন ভাষিতঃ।” 

( রসায়নাধিকার পুর্ণচন্দ্র রস )। 

( রসেন্দ্রসার সংগ্রহ ) 


যোগিগুর কপালী, নাগাজ্জুন, স্রানন্ন, খণ্ডকাপালিক,মস্থান তৈরব, কাক. 
চত্তীশ্বর, ভালুকী, চর্পটী প্রমুখ হঠপ্রদীপিকাধূত নাথসিদ্ধাগণের নাম বাগভটকৃত 
“বসরত্ব সমুচ্চয়” গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। যথা. 


আদিমশ্চন্দ্রসেনশ্চ লঙ্কেশশ্চ বিশারদঃ | 
কপালী মতমাগুবৌ ভাস্বর শুরমেনক: ॥ 
রত্বকোশশ্চ শড়ূশ্চ সাত্বিকো নরবাহনঃ | 
ইন্দ্রদে! গোমুখশ্চৈৰ কন্বলির্্ব্যাড়িবেবচ || 
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নাগার্ুনঃ জুরানন্দে। নাখীবোধির্য্যশোধনঃ। 
খগ্ুডকাপাজিকো! ব্রন্জাগোবিন্দো লম্বকোহরিঃ ॥ 
সপ্তবিংশতি সংখ্যকা রসসিদ্ধি প্রদায়কাঃ | 
রসাঙ্কুশে। ভৈববশ্চ নন্দী শ্বছন্দভৈরবঃ | 
মন্থান ভৈরবশ্চ কাকচণ্তীশ্বর সত] । 
বাসুদেব খধ্াশূজঃ ক্রিয়াতন্ত্র সমুচ্চয় ॥| 
রসেন্দ্রতিলকো যোগী ভালুকী মৈথিলাহবয়ঃ। 
মহাদেবে! হরেন্দ্রশ্চ র্ভীকর হরীশ্বরৌ ॥% 
খা রঃ ও ৬ র্ঁ 
যদু “ভং শভুনাপূর্বং রসথণ্ডে রসার্ণবে 
রসস্ত বন্দনার্থেচ দীপিকা বসমঙ্গলে 
ব্যধিতানাং হিতার্থায় প্রোক্তং নাগাজ্ভুনেন যৎ 
উক্ত চর্গটী,সিছ্ধেন হ্বর্গবৈগ্য কপাঁলিকে 
অনেকরসশাস্ত্রেফু সংহিতাস্বাগমেষুচ 
যছুক্ত বাভটে তন্ত্র স্শ্রতে বৈছ্যসাগরে |” 
(রূসরত্ব সমুচ্চয় ) 
কলানাথ শিশ্য ঢুণ ঢুক নাথ বিরচিত “রসেন্দ্র চিস্তামণি” নামক আর এক- 
খানি রসায়নশান্ত্র আছে । ইহার গ্রন্থারস্তে আছে-_ 
কিলা নাথ শিষ্বেণ শ্রীঢুণঢুক নাথেন বিরচিতঃ 
ইদানীং কলানাথ শিশ্বঃ শ্রীঢুণঢুক নাথাহবয়ো 
রসেন্দ্র চিন্তামণি গ্রস্থসার ভমানস্তন্ম,ল দেবতে 
শ্রীমদন্থিক মহেশ্বরৌ সকল জগছুৎপতি 
স্থিতি গ্রলয়নিদানং বিশেষ সিদ্ধান্ত গর্ভবাচাবরীন্যত্তি ।* 
( রসেন্দ্র চিস্তামণি ) 
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উপরোক্ত আলোচনায় দেখা যাইতেছে ষে ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের তান্ত্রিক 
চিকিৎসায় নাথদের অনেফেই আচাধ্য পদে কৃত ছিলেন। সম্প্রতি শাস্ত্রীয় 
চিকিৎসার মধ্যে তান্ত্রিক চিকিৎসাই বন্ধ! প্রচারিত ও ঝটিতি ফলগ্রদদ। রসেন্্র- 
সার সংগ্রহে বারবার সসম্মানে গহনানন্দের নাম উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতে 
মনে হয় গহনানন্দ নাথ তৎকালে চিকিৎসা ব্যাপারে এবং চিকিৎসা প্রচারে 
নেতৃত্ব করিতেন। রসেন্দ্রপার সংগ্রহকার গোপালকুষ্ণ ভট্ট সম্ভবতঃ গহনানন্দের 
শিল্ক প্রশিত্তের অস্ততূক্ি ছিলেন। কারণ গহনানন্দ নাথের নামের সহিত গৌরব- 
সচক “শ্রীমদ” প্রভৃতি শব্দবিস্তাসে এই 'অন্ুমানের গুরুত্ব বৃদ্ধিই হইতেছে। 
বসেন্দ্রপার সংগ্রহে নাথ ভিন্ন আর ষে কয়েকজন আচাধ্যের নাম আছে 
তাহারা আদৌ মানুষই নহেন-- দেবতা । যথা ভগবান কৃষ্ণ, বিষু, নারদ 
প্রভৃতি | এ সব আলোচনায় নাথদের রাসায়নিকতা ও চিবিৎসাভিজ্ঞতার অন্রাস্ত 
প্রমাণ পাওয়া বাইতেছে। 


ধাতুর জারণ-মারণ বিদ্যায় নাথেরা আজিও সম্ভবতঃ বাঙ্গাল] দেশে শ্রেষ্ঠটাসন 
দখল করিয়া আছেন। তান্ত্রিক মতে বিবিধ ধাতুর জাবণ-মারণের সহজ বিধি 
অনেক নাথের আজিও পৈতৃক সম্পর্তি। 


আর্যেরাই পৃথিবীমধো সর্বাগ্রে (বৈদিক যুগে) চিকিৎসাশান্ত্র প্রণয়ন 
করিয়াছেন । কি অস্ত্রোপচারে, কি ওষধ প্রয়োগে, কি শরীরতত্বে সর্ব প্রকারেই 
যে আরাদের *জ্ঞানভাগার অফুরস্ত ছিল তাহ! চরক, ১৪০০ বাগ ভট, রমেন্ 
প্রভৃতি আলোচনায় স্পষ্ট বুঝা যায়। 

বৌদ্ধযুগে ( ৫৬৩ থৃঃ পৃঃ হইতে ৬৪৭ খুঃ অব ) আতুর্বেেদ বা আধ্য চিকিৎসা" 
শাস্ত্রের গ্রভৃত উন্নতি সাধিত হইয়াছিল । বৌদ্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞানের অবনতির 
সঙ্গে সঙ্গে এবং মুদলমানী ও পাশ্চাত্য চিকিৎসাশান্ত্রের ঘাত-প্রতিঘাতে 
আমুর্বেদীয় চিকিৎসাশান্্ অবনমিত এবং অর্ধলুগ্ধ হইয়াছে। 
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যোণিগুরু নিত্য নাথ 
সময়-_ তান্ত্রিক যুগ 


ইনি “হঠপ্রদীপিকা"ধৃত সিদ্ধ নিত্য নাথ। ইহার অপর নাম নিত্যানন্দ, 
নিত্যপাদ, ধ্যানী নাথ ( অধ্যাপক হলধূত )। 
হঠপ্রদীপিকাধূত সিদ্ধাগণ বিখ্যাত রাসায়নিক ছিলেন । তাহা প্রায় প্রত্যেক 
হিন্দু রসায়ন শান্ত্কার গ্রস্থারস্তে স্বীকার করিপ্লাছেন। “রাসেশ্বর দর্শন” নামে 
একখানি দর্শনশান্ত্রের উত্তভব হইয়াছিল। মাধবাচার্যের “দর্বদশন সংগ্রহে” 
ইহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া ধায়। হিন্দু রাসায়নিকদের মধ্যে নিত্য নাথের 
নাম সমধিক প্রসিদ্ধ। ইনি “রসরত্বাকর” নামক প্রসিদ্ধ বূসশাস্ত্রের প্রণেতা । 
বাগভটক্ুত “রসরত্ব সমুচ্চয়* গ্রস্থেও নিত্য নাথের উল্লেখ আছে । 
“রসরত্বীকর”” বৈষ্ভমহলে স্থপরিচিত। ইহার ১ম অধ্যায়ের শেষে আছে-- 
“ইতি পার্বতীপুত্র নিত্য নাথ সিদ্ধ বিরচিতে “রস রত্বাকর রসখণ্ডে রস- 
পীঠিকা নাম প্রথমোপদেশঃ 1” 
নাথেরাই শিবপুত্র, পার্বতীপুত্র ও সিদ্ধ বলিয়া পরিচিত। 
নিত্য নাথ “ইন্দ্রজালতত্ব” গ্রন্থ রচন1 করেন । ইহার প্রারস্তে আছে-- 
“অথাতঃ প্রবক্ষ্যামি চেন্দ্রজীলমুত্তমং” ইত্যাদি 
শেষাংশে আছে 
“অনেন মন্ত্রেণ সর্বযোগানভিমন্ত্ সিদ্ধি: ইতি” 
পার্ববতীপুন্র নিত্য নাথ বিরচিতে সিদ্ধিখণ্ডে তন্ত্রসারে 
কৌতুহল বিষ্ভানাম ইন্দ্রজাল তত্বম 1৮ 
ভ্রব্যগুণে নানা বিস্ময়কর বস্তর উৎপাদনকে ইন্দ্রজাল বলে। রসায়নশাস্ত্বের 
ইহা আর একটী অঙ্গ। তাহা হইলে এ বিদ্যাতেও নাথসিদ্ধাগণ সিদ্ধহস্ত 
ছিলেন বলিয়া বুঝ! যাইতেছে । 


২২০ বাজগুরু যোগবংশ 


যোশিগুরু নাগার্জুন 


সময়-- ৬ষ্ থুঃ অব্দ 


হঠগ্রধীপিকাম় নাগ নাথের নাম আছে। এই নাগনাথ অঞ্জুন বৃক্ষের নিম্নে 
থাকিতেন বলিয়! লোকে ইহাকে নাগাঙ্ছুন বলিত, এইক্*প জনশ্রুতি আছে (১)। 
ইনি বিখ্যাত রাসায়নিক ছিলেন। তাই রসায়ন শাস্ত্রে ইহার নাম বিশেষ 
বিখ্যাত। বাগভটকুত 'রসরত্বসমুচ্চয়” গ্রস্থে, *বর্ণন বত্বাকরের” নাথচৌরাশী 
সিদ্ধার তালিকায়, এবং নয় নাথের একটি তালিকায়ও ইহার নাম দৃষ্ট হয়। 
চৌরাশী সিদ্ধার এক সিদ্ধ! এবং নয় নাথের অন্যতম মস্তে্্র নাথের সময় আমরা 
দেখাইয়াছি ৫২২ খুঃ অব্ব। তাহা হইলে নাগাজ্জনও এ সময়কার লোক 
হইবেন । | 

বিদেশীয় পণ্ডিত ক্যানিংহাম সাহেব গয়ার ১৬ মাইল উত্তরে অবস্থিত 
নাগাজ্জুনী গুহার কথা বর্ণনা করিয়াছেন (051578108155755 00755519812] 
95৮৩5, ৬০], 1. 1258৩ 50--52) লাগাজ্জুনের নামাছসাবে নাগাঙ্জুনী গুহার 
নামকরণ তইয়াছে। ইহাকে সিদ্ধ নাগার্জুনও বলা হয়। 

প্রবাদ আছে যে তিনি ধশ্ম প্রচারের জন্য উত্তরকুরু ব্য (বর্তমান নরওয়ে 
্ুইডেন ) প্রভৃতি দেশ পর্যটন করিয়াছিলেন (২)। 

নাগাঞ্জুনের সময় হইতেই বৌদ্ধগণ হিন্দুধর্মের দিকে ঝুকিয়া পড়িতেছিলেন। 
এ সম্বন্ধে অধ্যাপক সমাদ্দার বলেন-- 


1৬৩ 27 1৩ 807৬ ০1 55270005৮00 ০০1৮ 05 5%520015 5704 
11)6077 115005151 091 13791517785 ৬101যাও5 9155৯ 875 250 01006 
[1000 51055 795858859 0১৩ 51021200158 15301) 01১৩ 13151075175 1280 
580311৩0 00 155 জত0 0557৩607৩1৩ 0১09৩ 019)5০19 ০€ ৬/0731)10 


(১) ও (২) “ভারত সভ্যতায় নাথধন্খের দান” এবং “শৈবধন্ম ও যোগিজাতি' | 
শ্রীভোলানাথ নাথ, এম-এ, পুরাতত্ব-বিশারদ। 
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(0: 18610- 1955 £75008115 15810128 19%758195 171005159য7 70101 
*183 1-8181011815705 1616” (0109225৪ ০: 1%55515) 

অর্থাৎ নাগাঙ্ছন বাক্যে ও কাধ্যে প্রচার করিতেছিলেন ঘে ব্রহ্ধা, বিষুঃ, 
শিব, তার] ইত্যাদি হিন্দু দেবদেবীতে ব্রাহ্মণম গুলী যে শক্তি আরোপ করিয়া- 
ছেন তাহা সেসব দেবতাদের আছে। ন্থতরাং সাহায্যার্থ সেই সেই দেবতা! 
পৃজ্য। সেই নাগাঙ্জুনের সময় হইতে বৌদ্ধধন্ম হিন্দুধর্শের দিকে ঝুকিয়! পড়িতে- 
ছিল এবং ভিন্দুধশ্ম স্বীয় প্রতুত্ব প্রতিষ্ঠা করিতেছিল। 

জাপানী পণ্ডিত কাকুর! কাকুজোণ্র বলিয়াছেন-_ 

£[0)5 96 91589 ০0£ 93000151977 50050 37 5521005 015119০- 
21১0 105 25519 06 1519 51811 25585119779 22৭ 51001951792 ০111৩ 
7019015 7১912 2150 1519 5০028181018 01 01৩ ৪551 ৪৩171951558 01755 511.” 

তাহা হইলে নিঃসন্দেহে বুঝা যাইতেছে বৌদ্ধধন্মের প্রথম পরিবর্তনের 
পরিসমাপ্তি নাগার্জনের মাধ্যমিক দর্শনে । 

এ সব বিচার করিলে দৃঢ়তার সহিত বলা যায়, বৌদ্ধধন্রকে হিন্দুধন্মের 
অঙ্গীভূত করার ব্যাপারে নাগাজ্জুন নেতৃত্ব করিয়াছিলেন। নাগাঙ্জুন নালন্দা 
বিশ্ববিষ্ঠালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। 

নাগাজ্জনের মাধ্যমিক শাস্তে বুদ্ধদেবের ধন্মকে দুইটী সত্যের উপর স্থাপিত 
বল] হইয়াছে--. 


“দ্বধে সত্যে সমুপাশ্রিত্য বুদ্ধানাং ধন্মদেশন!। 
লোকসংবৃতি সত্যঞ্চ সত্যঞ্চ পরমার্থতঃ ॥| 

যে চানয়োন”জানস্তি বিভাগং সত্যয়োর্ধয়ম্‌। 
তে তক্তং ন বিজানস্তি গম্ভীর বুদ্ধশাসনে |” 


অর্থাৎ বুদ্ধদেবের ধর্দদলোক সংবৃত্তি সত্য ও পরমার্থ সত্য এই দ্বইটির উপর 
স্থাপিত। যাহার! এই ছুইটির বিভিন্নতা বুঝে না, তাহারা বৌদ্ধধর্শের মন্দ জানে না । 
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নাগাজ্জুন আরও বলিয়াছেন-_" 
“অপ্রতীত্য সমুৎপল্পো! ধর্ম্মঃ কশ্চি্ন বিছ্যাতে। 
ধম্মাতন্মাদ শুন্তোহি ধরন্মঃ কশ্চিনপ বিদ্যাতে |" 
(মাধ্যমিক শান্ত্র--২৪শ অধ্যায়, ১৯শ কারিকা) 
অর্থাৎ এমন ধন্ম নাই, যাহা কার্যকারণ সম্বন্ধ হইতে উৎপন্ন হয় নাই। 
অতএব সকল ধশ্মই শৃন্যতান্বভা ববিশিষ্ট। 
পাথিব যাবতীয় বস্তুই ম্বভাবহীন। এই ন্বভাবহীনতাই (অনিত্যতাই) শুন্যতা! 
খথেদের ১০ম মণ্ডলের নাসদীয় স্থক্তে এই শৃন্ততত্বের বিবরণ পাওয়া যায়। 
নাগাঙ্জুনের ইন্ত্রজীল বিষয়ক গ্রস্থের নীম “কৌতৃকচিস্তামণি 1 
নাগাজ্জুন বর্ণনরত্বাকরের চৌরাশী সিদ্ধাদের অন্ততম। উক্ত তালিকার 
এক নম্বর সিদ্ধা মীন নাথের সঠিক সময় আমরা নির্ণক্ন করিয়াছি ৫২২ খুঃ অন্ব। 
তাহা হইলে নাগাজ্ছুনের সঠিক সময়ও ৬ষ্ঠ খুঃ অব্য । 


বোগিগুরু কাশ্ছাড় নাথ বা কাথাড় নাথ 
স্ময়--৮৪৪ খুঃ অব 

কান্থাড় নাথ বা কাথাড় নাথ হঠপ্রদীপিকাধূত কাস্থাড়ী নাথ । কাম্থালী ব! 
কণ্ডালীন ( অধ্যক্ষ হলধূত ) তাহার নামান্তর 

কচ্ছ দেশের কাস্থ প্রদেশে মানফারোরে কাস্থাড় নাথের মঠ প্রসিদ্ধ । কাস্থাড় 
নাথ হইতে এই মঠের উত্পত্তি হইয়াছে । কাস্থাড় নাথ সংবৎ ৯০০ অব (৮৪৪ 
খৃঃ অবে ) কান্থকোর্টে ধুনি প্রতিষ্ঠিত করেন । এই সময়ে মটর ও মানাই নামক 
ছুই ব্যক্তি তাহাদের ভ্রাতা উনরেকে হত্যা করিয়া সিন্ধু হইতে কান্থ প্রদেশে 
আসেন। মঢ় কাম্থকোর্টে একটি হুর্গ নিশ্মাণ করেন। ছুর্গের ভিতর কাশ্থাড় 
লাখের ধুনি পড়ায় মঢ় কাস্থাড় নাথজীকে ধুনি সরাইয়া নিতে বলেন; কিন্ত 
তিনি, তাহাতে অমন্মত হন, এবং যোগবলে দুর্গ নষ্ঈই করেন। মডঢ়ের মৃত্যুর 
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পর তাহার পুত্র সাড় কাস্থাড় নাথকে শাস্ত করেন এবং কাস্থাড় নাথের নামান্ছ- 
নারে কাস্থাড় . দুর্গ নিশ্নাণ করেন। তিনি কাস্থাড় নাথের নামে এক বুহৎ মন্দির 
নিন্মাণ করেন, কিন্তু ভূমিকম্পে ইহা নষ্ট হইয়া যায়। এখন এ স্থানে একটি ছোট 
অতি দৃশ্য মন্দির নিশ্মিত হইয়াছে । বর্তমান মানফারে! গ্রামের উদ্দিকাস্ত 
কর্তৃক উক্ত মন্দির নিশম্মিত হইয়াছিল। জমি ভীরমলজী কর্তৃক প্রদত্ত হয়। 
(নংবৎ ১৭০৪, ১৬৪৯ )। 

কাস্থাড় নাথজী স্থানীয় রাজার নিকট হইতে মানফারিয় দানন্ববূপ প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন। এখানকার নাথেরা! কাস্থাড় নাথের পুজ্জা করেন এবং কাথাড় 
উপাধি ব্যবহার কবেন। কাম্থাড় কোর্টে প্রতিষ্ঠিত কান্থাড় নাথের পদ্মাসনো- 
পবিষ্ট প্রস্তরমুত্তি আজও পৃজিত হইতেছেন | ঞ্গ (1730727) £সিঃনতজাচ 1878, 
[1210575 এবং £১:5155519510551 90555 ০৫ 15015 85 1৬, ০2ঠা2পত 
জা ৬০], 1 0258 50-52 & 167) ইহার বিস্তৃত জীবনকথ। পাওয়া যায়। 
তাহা হইতে উক্ত বিবরণ সন্কলিত হইয়াছে। 


যোগিগুরু হাড়ি! (জালন্ধর ) নাথ 

সময়-_ ৬ খুঃ অব হইতে ১ম ১১শ খুঃং অন্ধ 
অধ্যাপক ভাঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী বলেন-- “জলন্ধর শব্দের দামান্ত অর্থ 
মেঘ সমুদ্র । কণসঙ্কোচ দ্বার! প্রাণবাঞ্ধুর গতিরোধ করা! জলন্ধর মুন । হয়ত 
তিনি এই মুদ্রা করিতেন, কিংবা পাঞ্তাবের জলম্কর নামক স্থানে তাহার 
আসন ছিল। হাঁড়িফ পর্ধত্রই জলম্ধর নামে বিশেষিত দেখিতে পাই।” 
গোপীঠাদের সন্গ্যাস-_ ৪৫ পৃঃ) রাজা গোপীচন্দ্রের বা গোবিন্দচন্দ্ের গুরুর 

[নাম ছিল হাড়িফা বা হাড়িপা । 


“পাটাকা নগরে রাজ1 গোবিন্দচন্দ্র ভূপ। 
জলম্ধরি হাঁড়িপ! হইল হাঁড়িক্নপ 


২২৪ বাজগুরু যোগিবংশ 


সিষুপাকুমার এক সঙ্গে করি নিল। 
নগর বাহিরে হাড়ি আশ্রম করিল”, 
( গোবিন্দচন্দ্র গীত-_- ১২, ১৩ ক্লক) 
বাজ গোবিন্দচক্দ্রের রাণীদের চক্রান্তে তাহাদেরই প্রদত্ত বিষপানে হাঁড়িফার 
মৃত্যু হইয়াছিল এবং তিনি মৃত শরীরে জলের উপর ভামিতেছিলেন-_- 
“এইরূপে ভাশে হাড়ি জলের উপর 
ক . ৰ্‌ সঃ গং 
এইশে কারোনে হাঁড়র নাম জলন্বর 
( গোপী্াদের সন্যাস-_- ৪৪, ৪৫ পৃঃ) 
ত্রিপুরার রাজাদের আদিপুরুষের “ফা” উপাধি দৃষ্ট হয়। ত্রিপুরার ভাষায় 
ফা অর্থে পিতা বুঝায়। নাথাচাধ্যদের মধ্যে হাঁড়িফা (হাড়িপা ), কান্ুপা 
( কানফা ) অন্যতম । অতএব ফা উপাধি হইতে পা বা পাব হওয়া সম্ভব কি না 
বিচাধ্য বিষয় । মতান্তরে পা শব্দটি তিব্বতী, "ইহার অর্থ অধিকারী । পা 
পন্থ বা শৈব ছিলেন । ইহা দ্বার] নাথদের সহিত গোপীচন্দ্রের বংশের সম্বন্ধের 
পরিচয় পাওয়া যায়। | ( নাথপন্থ-_ ১০ ও ১১ পৃঃ) 
“হাড়িপা হাড়ের সিদ্ধাকুলে হাড়ি নয়। ১৬৯ 
সর্বঘটে আছে হাঁড় হাড়ি এক জন। 
হাড়িপ1 মনুষ্য নহে হাঁড়েবু সথজন। ১৬৭ 
ঝা রী খু র 
হাড়ি নহে হাড়িফ। বাউল ব্রন্ধজ্ঞানী |” 
( গোবিন্দচন্দ্র গীত) 





শ্রীযুক্ত ভোলানাথ নাথ, এম-এ, পুরাতত্ব-বিশারদ মহাশয়ের “শৈবধর্ণ ও 
যোগিজাতি” প্রবন্ধের বঙ্গানুবাদ সংক্ষেপীকুত। 
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মাতা ময়নামতী স্বীয় পুত্র রাজ! গোপীটাদকে বলিতেছেন-_- 
“মুনি (১) বোলে যুন বাছ! আমার ওত্যর (২)। 
জাতি হাড়ি নহে শে হাড়িফা জলগ্ধর (৩) ॥ 
সঃ ১৬ ১৪ রঃ 
হাড়ি নহে, হাড়ি নহে হাড়িফা জলম্ধ রি । 
চৌলে কৰি পিতে (৪) পারে শঞ্চ এ শাগর । 
গ্যান ৫) ধ্যানে হাড়িফা শি্ধা বান্ধি আছে চুড়।। 
রাত্রি দিবা ফিরে হাঁড়ি জম করিয়া ঘোড়া ॥ 
জম বাজ! হএ জার নিজের নফর" 
চন্দ্র যুর্জ্য (৬) দুই দেব দুই কণ্পের কুগুল॥” 
( গোপীটাদের সন্যাস-_- ২৪ পৃঃ) 
যোগসিদ্ধিবলে হাড়িফা চন্দ্র ও স্র্্যকে কর্ণের কুগুল করিয়া বাখিয়াছিলেন । 
অর্থাৎ প্রাণ ও অপানকে তিনি সম্পূর্ণভাবে জয় করিান্ছিলেন। 
ডক্টর তমোনাশচন্দ্র দাসগুপ্ত, এম-এ, পি-এইচ, ভি, বলেন-- “হান্ডিপা, 
কান্ুপ! প্রভাতি নাথ আচাধ্যগণ সকলেই জ্ঞানী ছিলেন । ঞ্ * *% হাড়ি- 
সিদ্ধাকে, ইন্দ্রের পুত্র চামর ব্যজন করিতেন এবং চন্দ্র, স্্য্য তাহার কুগুল 
হইয়। কানে ছুলিতেন। & ঞ ঞ& জলন্ধর নামে পঞ্চনদ প্রদেশের অংশ 
বিশেষ অনেকেরই সুপরিচিত ৮ €( ইতিহান ও আলোচনা-- নাথধন্ম, শ্রাবণ, 
১৩২৮ বাং) তিনি আরও বলেন-" “জলমন্ধরে আসিয়া তিনি দীর্ঘকাল বাদ 
করেন, এবং সেই জন্য জলম্ধবের লিদ্ধা! নামে প্রসিদ্ধ হন। ক্ষঞ্ কক এই 
সকল সম্প্রদায়ের লোকের! অধুনা নাধারণ্যে শৈব যোগী বলিয়া পরিচিত* 
(১) গোগীটাদের সন্্যাসের+ অনেক স্থানে ময়নামতীকে মুনি বলা হইয়াছে । 
(২) উত্তর । (৩) হাঁড়িফ1! বা জলম্ধর নাথ হাড়ি জাতীয় নহেন। (৪) চুমুকে 


পান কমিতে পারেন। ৫ে)জান। (৬) হুধ্য। 
১৫ 
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( প্রবর্তক-_ অগ্রহায়ণ, ১৩৪৪ বাং গোপীচন্দ্র ও নাথ সম্প্রদায় )। কাহারও 
কাহারও মতে হাড়িফ “পা” পস্থের প্রবর্তক | (নাথপন্থ-- ১০ পৃঃ) 
কনফট যোগিগণ কর্ণে কুগুল ও গলদেশে নাদ ধারণ করিতেন । গোবিন্দ- 
চন্দ্র গীতে উক্ত হয়াছে যে সিদ্ধ! হাড়িফার শিষ্য ও সহচর ষোল শত যোগীর 
কর্ণে কুগুডল, এবং গাজ্রে ভস্ম ছিল--- 
“হুঙ্কার ছাড়িল জুগী জোগ করি সার। 
সোলসও জুগী আইল সিদ্ধা হাড়িফার | ৫৯৩ 
কর্ণেতে কুগুল দোলে ছস্ম কলেববু। 
সিংহনাত্ধ কাথা ঝুলি অতি ভয়ঙ্কর 1৮ ৫৯৪ 
€(গোবিন্দচন্দ্র গীত ) | 
অকস্মাৎ একপজে শৃন্তপখে এত' যোগী মিমি রাজার বিস্ময়ের সীমা 
রহিল না 
“বিশ্বয় হইল বাজা না! জানে বিসেষঃ | 
আচস্বিতে এত জুগী আইল বদেষ || ৫৯৫ 
এক জুগী দেখিন্থ দৌসর নাই ছিল। 
শৃন্তপথে এত জুগী কোথা হইতে আইল 11 ৫৯৬ 
(গোবিন্দচন্দ্র গীত ) 
এখানে প্রশ্ন তে পারে একলঙ্গে ষোল শত যোগী কি বিমানযোগে 
বঙ্গদেশে আদিয়াছিলেন? আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস ইহারা যোগের কৌশলে 
শৃন্তপথে একত্রে বদেশে শুভ পদার্পণ করিয়াছিলেন। ইহা দেখিয়া! বঙেশ্বর 
বলিতেছেন-.. 
“নিদ্ধ বটে এই জুগী ঙ্কান (১) জোগ জানে । 
করিব ইহার সেবা! পড়িয়া চরণে || ৫৯৭ 


(১) জ্ঞান 
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জোড় হাতে কহে বাজা করিয়া! মিনতি । 
কিছু গ্যান (১) দেহ আমি কলিঙ্গ ভুপতি ৬০৬ 
হইব তোমার চেল। ষুন জুগীবর |. 
গ্যান দিয়! কর জুগী জগতে অমর ।। ৬০৭ 
জুগীর চরণে বাজ কাপে থর ২। 
পড়িল জুগীর পায় বঙ্গের ঈশ্বর |1 
(গোবিন্দচন্দ্র গীত ) 
এ সব বর্ণনা হইতে বুঝা ধায় যে হাড়িপ নাথ ও তাহার ষোল শত শিষ্য ও 
সহচর বাহির হইতে ১১শ। ১২শ খুঃ অবে রঙ্গদেশে আপিয়াছিলেন। 
সংস্কৃত অস্থিবাচক 'হভড" হিন্দী ভাষায় হাভভী, তৎপর পাঁ (পাদ), ইহার 
প্রাচীন বাঙ্গালা হাড়িপা। অথবা পা-পাট - কাট! ( আসামী ভাষায়) হাড্‌ডি 
অর্থাৎ হাড়ের কাটা মালা যার গলে সে হাড়ি পাট বাঁ হাড়িপা। 
দিল্লীর পশ্চিমাঞ্চলের অভেঃর নামক স্থানের যোগীদেবে হুরূপা যোগী" বলে। 
ভাড়িপা "হরপা” শবের রূপান্তর হওয়াও সম্ভবপর । ইতিহাসপ্রসিদ্ধ হরপ্পা 
নামক স্থানের যোগীদেরে হরপা' যোগী বলে। হাড়িপ। “হরপ্পা' বা হরপা*র 
রূপাস্তরও হইতে পারে। এখানে স্থ্প্রাচীন কালেও যোঁগিজাতির লিবাস 
ছিল। এখনও কিছু আছে। 
বুকাঁনন সাহেব (১৮০৯ খৃঃ অঃ) বলেন-+0750705 5 151721905 220 
০৪1৮ (5০81) ০৫ 55128715515 58150175% (0.5 9, 8. 1938১ 72৪85 5) 
অর্থাৎ হাড়িফ! স্থপবিত্র ধাশ্মিক যোগী ছিলেন । 
এলাহাবাদের ২৫ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে গায়ড়! (0811558 ) নামক একটি 
স্থান আছে। সেখানে যোগী জালাদিত্য প্রতিষ্ঠিত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তিনটা ব্রহ্মা 
বিষ ও মহেশ্বরের প্রতিমৃত্তি আছে । 
0» জ্ঞান। 
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্রন্মার প্রতিমুত্তিতে খোদিত আছে--“শ্রীভ্নস্তস্থতেনায়ম্‌ জালাদিত্যেন 
 যোগিনা চিত্রকতো ব্রক্মাজ্ঞান কর্ম্দসয়ঃ1” বিষুর প্রতিযুত্তির নিয়ে খোদিত আছে 
--শ্রিভট্রানস্ত সতেনায়ম্‌ জ্বালাদিত্যেন যোগিনাজ্ঞান কর্মাত্মকো বিষুরাম 
দেবেতি।” শিব-প্রতিমূত্তির নিয়ে ধোদ্দিত আছে-_“শ্রীভট্রানস্ত স্তেনায়ম্‌ 
জলাদিত্যেন যোগিনাজ্ঞানভা:” ( অস্পষ্ট ) যুক্ত রুদ্রক্ত ( অস্পষ্ট ) কৃত: 1৮ 

বিশেষজ্ঞের এ গুলিকে দশম শতাব্দীর কুটাল অক্ষর বলিয়! সিদ্ধান্ত করিয়া- 
ছেন। জ্বালাদিত্য জলন্ধর নাথের নামান্তর 'বলিয়াঁও প্রবাদ আছে। আমরা 
দেখাইভেছি জ্ঞালন্ধর বা হাড়িপা নাথের সময় ৬ষ্ঠ খুঃ অব হইতে ১১শ বা ১২৭ 
থুঃ অব। 

' নিদ্ধা হাড়িফাকে কেহ কেহ পিশ্ধুদেশের লোক বলিয়া মনে করেন। তিনি 
ওডি্ডয়ানে যোগধশ্ম শিক্ষা কবেন। যোগবলে তিনি অবস্তীদেশে দেবতার নিকট 
বলি দিবার জন্য আনীত কয়েক হাজার পাঠাকে নেকড়ে বাঘে পরিণত করিয়া- 
ছিলেন। ময়নামতীর বাগানে বসিয়া তিনি যোগসাধন1 করিতেন। তাহার 
মন্ত্রশক্তিবলে বাগানের ভাব গাছ হইতে নামিয়া আলিয়া তাহাকে জল দান 
করতঃ তাহার জলতৃষ্ণ। নিবারণ করিত (১)। তাহার মস্ত্রবলে নেপালের মন্দির 
ফাটিয়া! গিয়াছিল € 5৩৩ ]. £. &* 5. 8. 75101151898, 7৪৪৩ 20 )1 মৃত 
মানুষ হাড়িফার লাথি খাইয়! জীবিত হইয়া উঠিত। নিদ্রার জন্য গঙ্গাদেবী 
হাড়ি সিদ্ধাকে খাট আনিয়া দিতেন । ( নাথপন্থ---১৩ পৃঃ) 

চৌরাশী নিদ্ধার ইতিহাসে দেখা যায় ওড্ডিয়ানে পাঁচ লক্ষ নগর ছিল। 
মহামহোপাধ্যায় হবপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে ওড্ডিয়ান উড়িস্যায় অবস্থিত । ফরাসী 
পণ্ডিত সিলভা লেভির মতে ওড্ডিয়ান খাস গড়ে (0. ২. /9.9. [৪ 1, 

(১) গীতিকাব্যে আছে--- “এক হৃঙ্কার সিদ্ধাব্র দিলেক গুড়িয়া। উনশত 
নারিকেল পড়ে জীবন শোড়িয়া॥ শাশ নারিকেল খাইয়া. গাছে লাগাঞ 
মালা! (নাথপন্থ-" ১৩ পৃঃ) 
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1698, চ5৪৪৩ 20)। শ্রীনলিনী দাশগ্ুপ্চের মতে ওডিডয়ান বঙ্গদেশে অবস্থিত 
(সাধনমালা--১ম ভাগ, ভূমিকা )। 1 /5৭০] সাহেবের মতে 
এডিডয়ান উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে । ইঞ্জিনিয়ার শ্রীবাজমোহন নাথের 
মতে ইহ! কামরূপ ও বঙ্গদেশের কোথাও অবস্থিত ( কদলীরাজ্য --২৪ পৃঃ )। 
শেষোক্ত মতই আমরা সমর্থন করি। 

' অধ্যাপক ডাঃ স্বকুমার সেন বলেন-_ বাঙ্গালার জালন্ধরি হাঁড়িপা (পূর্বব- 
বঙ্গের কবির ভাবায় হাড়িফা ) নামেই প্রসিদ্ধ । জালদ্ধরির রচিত “বজযোগিনী- 
সাধন,* '্থুদ্ধি-বজ্প্রদীপিকা” ( হে বজ্রতন্ত্রের টিগ্সনী ) শ্রীচক্রদন্বর গর্ভতত্বনিধি, 
'তস্কারচিত্ত বিন্ূভাবনাক্রম” প্রভৃতি নিবন্ধের তিব্বতীয় অনুবাদ পাওয়1 গিয়াছে । 
এই বাণীগুলি সব এক জনেরই লেখা! না হওয়] সম্ভূব। শেষের বহিটির নাম 
থেকে মনে হয় ষে এটি যোগপস্থী জালম্ধরির রচনা । * * * * বাঙ্গাল! দেশের 
বাহিরের কাহিনীতে বিশেষত্ব হচ্ছে হাড়িপার নামাস্তর জালম্ধারির ব্যবহার | 

( নাথপন্থের দিশা-_ কল্যাণশ্রী, শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৫৫ বাং) 

| ধর্মপুরাণের স্থষ্টিকাহিনীতে ধন্মের হাড় হইতে হাঁড়িপার জন্ম উদ্ভাবন কর! 
হইয়াছে। 

মীন নাথ, গোরক্ষ নাথ, হাড়িফ! নাথ, কানুপা নাথ ও গাতৃর সিদ্ধা সম- 
নামগ়িক (৬ অধ্যায়, হবগোরী ও সিদ্ধা সংবাদ ভুষ্টব্য)। মীন নাথ বা মৎস্য 
নাথের সময় আমরা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করিয়াছি ৫২২ খৃঃ অব্। রাজা গোপী- 
চাদ বা গোবিন্দচন্দজ্রের ময় ১*ম-১১শ খৃঃ অন্ধ €গোপীঠাদের লন্ন্যাস-- 
সম্পাদকীয়, ৬৮ পৃঃ)। তাহা হইলে রাজার গুরু হাড়িপা বা! জালন্ধর নাথের সময় 
৬ষ্ঠ হইতে ১০ম-১১শ খুঃ অন্ধ বলিয়। মোটামুটাভাবে সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে । 

রাজ! গোগীটাদ শ্বীক্ধ গুরু জালম্ধর নাথের সঙ্গে বন-গমনকালে তাহার 
পথশ্রম লাঘবের জন্ত জালম্কর বা হাড়িপার নিদ্দেশে এক জাঙ্গাল (ক্ষুদ্র রাস্তা ) 
নিম্মিত হয় 


২৩০ ৰ বাজগুরু যোগিবংশ 


“সিদ্ধায় বোলে দৈত্যবর মোঁর আজ্ঞা পরে । 
স্থুরিপু বাইতে এক জাঙ্গাল দেও মোরে ॥ 
হাড়িপার আজ্ঞা যদি দৈত্যগণ পাইল। 
আজ্ঞ! অনুরূপ এক জাঙাল বাধিল 1” 
* ( মষনামতীর গান ) 
'ঝাজমালা+ গ্রন্থে ইহাকে হাঁড়িফার জাঙ্গাল বল! হইয়াছে । পূর্বব লালমহি 
পাহাড়ে হাঁড়িফার দীঘি আছে। &% * *্ লালমাই পাহাড়ে শালবানপুর 
নামক একটি গ্রাম আছে। শ্রথানকার শালবানের দীঘি বিখ্যাত। দীঘির 
পাড়ে বাসভবনের চিহ্ন আছে । ইহা হাড়িপা ও শালবানের বাসভবন বলিয়া 
কথিত।” (গোগীটাদের যোগধশ্মাবলম্বন-_ উদ্বোধন, বৈশাখ, *৫৮, বাং ১৯৩ পু) 
বর্তমান পাকিস্তানের ত্রিপুরা জিলার কুমিল্লার নিকটে ময়নামতী লালমাই 
পাহাড় অবস্থিত। 


যোগিগুরু কান্ুপা নাথ 
সময়-_ ৬ষ্ঠ খুঃ অব হইতে ১০ম বা ১১শ খুঃ অন্ধ 


“কুষ্ণাচার্ধ্য 'ব! কান্থপা, নাথ-সাহিতোর একজন বিখ্যাত নাথ । তিনি 
হাড়িপা বা জালম্ধবীর শিষ্য ।” ( ভষ্টশালীর গোপীাদের সর্যাসম্ সম্পাদকীয়, 
৬৩ পৃঃ ) 

অধ্যক্ষ ভাঃ শহীছুল্লাহ্‌ বলেন--_ “নাথ-সাহিত্যে সিষ্ধা কান্ছপার নাম 
স্থপরিচিত। ভিন্ন ভিন্ন পুস্তকে এই নাম বিভিন্ন আকারে দেখা যায়, যথা 
গোরক্ষবিজয়ে কানফা, কাহাই, .কাহু। ময়নামতীর গানে” কালুফ1 | মীন- 
চেতনে- কানাই, কালফা। স্থকুর মহম্মদের গোগীটাদের সন্যাসে-- কান্ত 
হাঁঞ্ি কানুফা, কানফা। গোবিন্দচন্দ্র গীতে-- কান্ুফা, কাহুপা, কানৃফা। 
সহদেব চক্রবস্তাঁর ধর্মমঙলে-- কালুপা । সাধন-মাহাত্মো-_ কামুক নাথ। কানপা 
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বিখ্যাত গোপী্াদের দীক্ষাগ্ুরু হাড়িপার চেলা । হাড়িপার নামস্তর জালম্বরি ।” 
(হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালায় সিদ্ধাকানুপার গীত ও োহা__ ১ পৃঃ) 
কেহ কেহ বলেন শিগুপা ( শিগুপাদ ) কান্ুপার গ্রকৃত নাম । ইনি তন্ত্রে নিপুণতা! 
লাভ করিয়া! কৃষ্ণাচার্ধ্য নামে অভিহিত হইয়়াছেন। তীহার আর এক নাম 
গুরু কষ্ণাচারী।  £১11521 007%৩05] জান্মাণ ভাষায় ৮৪ মহাসিদ্ধের 
এক ইতিহাস লিখিয়াছেন। তাহার নাম 13015 05801310136575051 ড৬1৩20010- 
09015282805 €151515981901558 ); তাহাতে গুরু কুষ্ণচারীকে ৮৪ 
জন মহাসিদ্ধার মধ্যে ধরা হইয়াছে এবং পাদটীকায় বলা হইয়াছে যে, ভিব্বতী 
ভাষায় ইহার নাম নগ্‌পোস্প্যোদ্প এবং কহুন, কাহনা পা, কহন পাদ, 
কনপ তাহার অন্তান্ত নাম। কৃষ্ণচারীর বাড়ী সোমপুরীতে এবং তিনি 
জালন্ধরির শিষ্য । এই সোমপুরী কোথায়? বুদ্ধগয়ায় একখানি শিলালিপিতে 
বলা হইয়াছে- 'ভ্রীসামতটিকঃ। প্রবর মহাষান যায়িনঃ শ্রম সোমপুর 
যহাবিহারীয় বিনয়বিৎ-স্থবিরবীধ্যেন্্র ভদ্র তস্য) ইত্যাদি। ইহা হইতে বুঝা 
যায় দোমপুরী সমতটে বা নিয় বঙ্গে ছিল এবং সেখানে একটি মহাবিহারও 
ছিল। এই সোমপুর সোমপুরীর সহিত অভিন্ন বলিয়া! মনে করা যাইতে 
পারে। হইতে পারে কষ্ণাচারীও আমাদের দিদ্ধাকান্গুপ। উভয়ে একই ব্যক্তি* 
(পরিশিষ্ট-_ ২৮ পৃঃ )। “পগসম্‌ জোন্‌ জং নামক তিব্বতীয় গ্রচ্থেও কয়েক জন 
কের ( নগংপো) পরিচয় পাওয়। যায়। তন্মধ্যে ষিনি কহন ব1 বড় কৃষ্ণাচার্য্য 
(নগপোস্প্যোদ্পছেব ) তিনি ওড়িস্যার ব্রাহ্মণ বংশে উৎপন্ন ও সিদ্ধ জলম্ধর 
কর্তৃক তস্ত্রমতে দীক্ষিত বলিয়! কথিত হইয়াছে । পূর্বোক্ত নামন্চীতেও 
আমরা “মহাপগ্ডিত, ব্রাহ্মণ, উড়িস্যা হইতে আগত” কৃষ্ণ বা কারু পাদের 
নাম পাইতেছি।” (৪ পৃষ্ঠাঁ- সিদ্ধাকানুপার গীত ও প্োহা)। “কৃষ্ণপাদ, 


পস্পাপপপপেশ পিপিপি পীপপ পপীপাপিপ পা ীপিীপীশিীশিশিশিশিশিিশিটিসশপীশীস শিপ ীসপীপিসীল 
* বুদ্ধগয়ার ছুইথামি শিলালিপি । বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পাজি, 
২৩ ভাগ। 
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রুষ্ণাচাধ্য, কৃষ্ণবজ বা কারুপাদ সর্বশুদ্ধ ৫৭ থানি বহি লিখিয়াছেন। এই ৫৭ 
খানি, গ্রন্থের গ্রন্থকার যে একই কৃষ্ণ তাহাই বা কে বলিতে পারে ? কোন 
জায়গায় কৃষ্ণকে মহাচার্্য। কোন জায়গায় উপাধ্যায়, কোন জায়গায় মগ্ডলাচাধ্য 
বল] হইয়াছে । এক জায়গায় আবার তাহাকে ছোট কৃষ্ণ বল! হইয়াছে । পাঁচ 
জায়গায় তাহাকে কুষ্কাচাধ্য বা কাহুপাদ বল! হইয়াছে ।* ( শাস্ত্রীর বৌদ্ধগান 
ও ফ&্োোহ1)। তিব্বতে' স্বীকৃত ৮৪ জন মহাসিদ্ধের নামের তালিকায় কষ্ণচারী 
কাহনপাদ বা কনপ সপ্তদশ স্থানীয় (চারুবাবুর শৃন্ত পুরাণের ভূমিকা-- ৩ পৃঃ )। 
তাহার এই সকল নাম ও উপাধির বিবরণ তত্রচিত গ্রন্থা্দির উল্লেখসহ 
কোভিয়ার সাহেব কর্তৃক প্রকাশিত তালিকায় পাওয়া যায়। (ক) পরিশিষ্ট 
১/০---১/৬/০ পৃঃ) । চর্যাপদের কুষ্ণাচাধ্য নিজকে জালদ্ধরী পাদের শি 
বলিয়! পরিচয় প্রদান করিয়াছেন ( ৩৬ সংখ্যক চধ্য/)। এই জালন্ধরিব অপর 
নাম হাড়িপা ( শৃন্ত পুরাণের ভূমিকা_-৪ পৃঃ )। 

অধ্যাপক ডাঃ স্থকুমার সেন বলেন--- “কয়েকটি, চধ্যা হইতে বুঝা যায় যে 
কাহুপাদ কাপালিক যোগী এবং লেখক ছিলেন |», (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস)। 
অধ্যাপক তমোনাশচন্ত্র দাশগুণ্চ, এম-এ, পি-এইচ, ডি, বলেন-- “ক ক * নাথ 
সিদ্ধাইগণ সকলেই কান চিরিয়! কানফাটা যোগী আখ্যা! লাভ করিয়াছিলেন। 
কালুপা, কান্ুপা বা কালপা নামটী বোধ হয় কানফাটা যোগীবোধক। মীন- 
চেতনে আছে -”” 


“পূর্বদিকে হাড়িপা গেল দক্ষিণে নিমাই । 
পশ্চিমে গোরক্ষ নাথ উত্তরে কানাই |” 


ইহা হইতে বোধ হইতেছে যে সিদ্ধাইগণ বাহির হইতে বঙ্গে প্রবেশ করিয়া- 
ছিলেন।” (ইতিহাস ও আলোচনাঁ_ নাথধন্ম, শ্রাবণ, ১৩২৮ বাং )। শৈব- 
দিগের যামাগাম! শাখাতৃক্ত কালুপাকে গ্রীয়াস'ন সাহেব সিদ্ধাই কাচ্ছুপা বলিয়া 
মনে করেন (গ্রীয়াসন সাহেবের মাণিকচন্দ্র রাজার গান )। “কাহুপার প্রচলিত 
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নাম কানাই ।* ( গোপী্টাদের মন্্যাস--- ৯ পৃঃ পাদ-টীক' )। রায় শরচচন্দ্র দাস 
বা্াদুর “লাম্ক্ম পখন্‌ পো? প্রণীত্ত তিব্বতী ইতিহাসের যে সংস্করণ প্রকাশ 
করেন তাহাতে দেখা যায় “নগ পোস্প্যোদ্প-_কষ্ণাচাধ্য, ইনি ক্রান্মণ জাতীয় 
একজন তান্ত্রিক আচার্য | তাহারই চেষ্টার ফলে গোপীপাল 6১) তান্ত্রিক মতে 
দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। নগপোস্প্যোদ্প € বড় কৃষ্ণাচাধ্য ) তিনি উড়িস্যার 
ব্রা্ষণ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ( তিব্বতী ইতিহাস )। 

এ সব যে নাথসিছ্ধ। কান্থপার নামাস্তর সে সম্বন্ধে সন্দেহ থাকা উচিত নহে। 
এখন কান্ুপার সময় বিচার করা যাউক। 

ডাঃ শহীদুল্লাহ, বলেন--“সিদ্ধা কাঙ্গপার নাম নাথ-লাহিত্যে স্ুবিদিত। তিনি 
পূর্ববঙ্গের বিখ্যাত রাজ? গোবিন্দচন্দ্রের সময় বর্তমান ছিলেন। তাহার গুরু 
ছিলেন হাড়িপা ধাহার নামান্তর জালম্বরিপা। রাজেন্দ্র চৌল এই গোবিন্বচন্দ্রের 
সহিত ১০২৩ খুষ্টাবে যুদ্ধ করেন তাহা হইলে সিদ্ধা কাপ খৃঃং ১০০০ অন্দের 
কিছু আগে বা পরের লোক হুইতেছেন। কেমুত্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত শ্রীহেব্ 
পঞ্জিকা যোগরত্বমাল! (ইহার তারিখ ১১৯৯খুঃ অব্দ) নামে একটী যোগ- 
শান্ত্রের পুস্তক আছে। তাহার শেষ এই রূপ-- *শ্রাহেবজ্ পঞ্ধিকা যোগরত্ব মাল! 
সমাপ্তা। কৃতিবিয়ং পপ্ডিতাচাধ্য শ্রীকাহুপাদানাম্‌ পরমেশ্বরেত্যা্দি রাজাবলী 
পূর্ববৎ। শ্রীমদ্‌ গোবিন্দ পশল দেবানাম্‌ সং ৩৯ ভাত্র দিনে ১৪ লিখিতমিদং 
পুস্তকংকা শ্রীগয়া কারণ ॥৮ খ্রীস্টীয়ান্বে ইহার লিপিকাঁল হইবে ১২০*। এই 
পুস্তকের আলোচ্য বিষয় হইতে তাহা যে চধ্যাকার কাহৃ,পাদের লেখা তাহ! 
অনায়াসে বুঝা যায়। ঞ্  & যদি কাহারও এই মত গ্রহণে আপত্তি থাকে, 
তাহ! হইলেও কানুপা যে তুরক্ষ কর্তৃক ১১৯৯ গ্রীষ্টাবে বাঙ্গালা আক্রমণের 
পূর্ধেব ছিলেন, তাহ। লহজে স্বীকার করা যাইতে পারে । তবে কাস্ুপা- ১০০৬ 
ও ১২০০ গ্রীষ্টান্জের মধ্যে বর্তমান ছিলেন ইহা একরূপ নিশ্চিত। বজের রাজ! 


(১) আমাদের গোগীষ্ঠাদ বা গো বিন্দচন্ত 
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গোগীর্টাদ বা গোবিন্দচজ্দ্ের সহিত কান্ুপার নাম ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত । শিলা- 
লিপির প্রমাণ অনুসারে বঙ্গের চন্দ্রবংশীয়*রাজার] বৌদ্ধ ছিলেন এবং রাজেন্থ 
চোল ১০২৩ গ্রীস্টীয় অবে গোবিন্দচন্দ্রকে পরাভূত করেন) কান্ুপা এই সময় 
বর্তমান ছিলেন। তাহা হইলে কাক্পাকে একাদশ শতকের প্রথম ভাগের 
দশম শতকের শেষ ভাগের লোক বলিয়া অনায়াসে স্বীকার করা যায়।” 
(সিদ্ধা কাুপার গীত ও (েোহা-- “সিদ্ধা কাহ্ছপার গীত ও দোহা” অংশ--১পৃ:, 
এবং “সিঙ্কা কানুপা” অংশ--" ৫পৃঃ )। লুইও কানুপাঁর চধ্যা বিচার করিলে মনে 
হয় ইহারা সমসাময়িক। লুইর সময়-: ১০৩৮ খুঃ অঃ ( বৌদ্ধগান ও হা 
ভূমিকা )। অধ্যাপক ভাঃ নলিনীকাস্ত ভট্রশালী মহাশয় বহু যুক্তি প্রমাণ দ্বারা 
সিদ্ধাস্ত করিয়াছেন যে গোপীর্টাদ বা গোবিন্দচন্দ্রের সময়-- ১০ম থৃঃ অব। 
( গোপী্টাদেষ সন্গ্যাস--সম্পাদকীয়, ৬৮ পৃঃ )। বাজেন্্র চোলের তিরুমলয় শিলা- 
লিপির বিচারেও দেখা যায় যে (১০২০ ২৪ থৃঃ অবকে ) তিনি বঙ্গালরাজ্ঞ 
গোবিন্দচন্দ্রকে পরাজিত করিয়াছিলেন ( গৌড়-রাজমালা-+৩৪ পৃঃ )। “অন্ত 
গ্রমাণ থেকে আমরা আ'র একটু সঠিক তারিখ পেতে পারি । আমরা দেখেছি 
কানুপার গুরু জালম্ধরি। জালম্ধরির গুরু ইন্দ্রভূতি যার নাম আগে করেছি । 
এতে খ্রীস্টীয় অষ্টম শতকে আমরা কান্ুপার সময় ফেলতে পারি 1৮ ( শনিবারের 
চিঠি-_ আশ্বিন, ১৩৫১ বাং, ৩৮৫-- ৩৮৬ পৃঃ, ডাঃ শহীদুল্লাহ “মীন নাথ ও 
কান্ছপা* )। 


. মীন নাথ ও কান্ুপা নাথ সমসাময়িক (৬ষ্ঠ অঃ হরগৌরী ও সিদ্ধাসংবাদ 
ভ্ঃ)। মীন নাথের সঠিক সময়-- ৫২২ খৃষ্ট অব্দ। তাহা হইলে কাঙ্ছুপার 
সময় ৬ খৃঃ অব হইতে ১*ম-১১শ থৃঃ অব্দ বলিয়া মোটামুটীভাবে সিদ্ধান্ত 
করা যাক । 


[ কাহুপার রচিত চত্যা বা গ্বান এবং এ নম্বত্বী় আলোচনা ৫ম অধ্যায়ে দেখুন । ] 
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যোগিগুকু ধর্ম নাথ বা! ধরম নাথ 
সময়” ৭৩৬ খুঃ অব । অন্য মতে ১৫শ খুঃ অব । 


[71191915 ০৫ (51705811555 ০ 151০155 প্রবন্ধে ভি, পি,খক্কর বলেন--- 

ধর্ম নাথ মতন্তেন্্র নাথের, শিষ্য । শোনা যায় ধর্শ লাথ পেশোয়ার হইতে 
কাথিওরার রাজ্যে আসেন ও তপস্তার, স্থান অনুসন্ধান করিতে করিতে কচ্ছ 
প্রদেশে আপিয়া উপস্থিত হন। তিনি কুল্সাবতীর পূর্ববতীরে র্যণ নামক স্থানে 
(মাগুবীর প্রায় ছুই মাইল উত্তরে) স্বীয় তপস্ঠার স্থান নিদ্দিষ্ট করেন। ধর্ম নাখির 
সঙ্গে শরণ নাথ ও গরীব নাথ নামক দুই জন সাধক ছিলেন। কেহ কেহ বলেন 
ধন্ম নাথের সঙ্গে কেবলমাত্র গরীব নাথই ছিলেন। এই সময়ে উজ্জদ্মিনীর' রাজ? 
বিক্রমাদিত্যের পিতা গাধা সিং এখানে রাজত্ব করিতেন। আবার কেহ কেহ 
বলেন চাবাড় রাজপুহের নাজ রামদেব তখন এখানকার রাজা ছিলেন । ধর্খ 
নাথ যোগীদের নিয়মান্ুষায়ী একটি ছায়াধুক্ত বৃক্ষের নিয়ে ধুনি জালিয়! গরীব 
নাথকে ভিক্ষার জন্ত নগরে পাঠাইয়া দিতেন । সে স্থানের লোক ধণন্মহীন ছিল। 
ছুতার জাতীয় একটি স্ত্রীলোক ভিন্ন অন্য কেহ তাহাকে ভিক্ষা দ্িত নী। তাই 
গরীব নাথ বনে গিয়া কাষ্ঠ সংগ্রহ করতঃ তাহ] বিক্রী করিয়া ময়দা ক্রয় করিতেন 
এবং উক্ত স্ত্রীলোকের দ্বার! রুটা প্রস্তুত করাইয়া! ধর্শ নাথের ভোগ দিতেন। এই 
ভাবে বার বৎসর কাটিল। একদিন গরীব নাথ নিক্রিত ছিলেন, এমন সময় 
বাতাসে তাহার গায়ের কাপড় উড়াইয়া লইয়া যায়। ধর্ম নাথ সে সময় গরীব 
নাথের দেহে কীটপূর্ণ ক্ষতস্থান দেখিয়া সমূহ বিবরণ অবগত হইয়া ক্রোধে জ্বলিয়। 
উঠিলেন এবং উজ ছুতার স্ত্রীলোকটিকে নগর ত্যাগ করিতে বলিলেন। তৎপর 
ধন্ম নাথ নিজের ভিক্ষাপাত্র উপুড় করিয়া! অভিশাপ দিলেন--- “পত্তন সব দত্তন” 
অর্থাৎ পত্তন ভূগর্ভে প্রোথিত হউক । নিম্হে মধ্যে ৮৪ পত্বন ভূগর্ভে 
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প্রোথিত হইয়া গেল। সেই ধ্বংসপ্রাপ্ত নগরের উপর বর্তমান র্যাণ গ্রাম 
অবস্থিত। 

ধন্দ নাথ পত্তন ধ্বংস করিয়া সম্তপ্ত হন, এবং প্রায়শ্চিত্তের জন্য কঠোর তপস্থা 
করিবার মনস্থ করেন। তিনি ধিনৌধর পর্বতের সর্ব্বোচ্চ চূড়ায় আরোহণ করিয়! 
বজন্থপারি আসনে উর্ধপদে হেটমুণ্ডে প্রস্তরালনে দ্বাদশ বৎসর তপন্যা করেন। 
স্বয়ং ভগবান নয় নাথ চৌরাশী সিদ্ধা সেখানে আসিয়া ধন্ম নাথকে তপঃ ভঙ্গ 
করিতে অন্থরোধ করেন । ধশ্ম নাথ বলিলেন তিনি গুথম যেদিকে চাহিবেন সে 
দিকের সব পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইবে । ভগবান গোরক্ষনাথ অন্তান্য সিদ্ধাদের 
সঙ্গে পরামর্শ করিয়! তাহাকে উত্তর-পূর্ব কোণে দাগবের দিকে দৃষ্টিপাত করার 
আদেশ দ্িলেন। তিনি তদমলারে সেই দিকে দৃষ্টিপাত করায় অপংখ্য জীব 
সমেত সাগর শুকাইয়৷ গেল এবং ব্যাণ নামক ভূভাগের স্থ্টি হইল। এভাবে 
অসংখ্য জীব নষ্ট হইতেছে দেখিয়া ধর্ম নাথ বলিলেন তাহার তপশ্যার ফল নষ্ট 
হইয়া যাইতেছে । গোরক্ষনাথ পদের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে বলিলেন কিন্ত 
ধর্ম নাথ পর্ববতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, ফলে পর্বত দ্বিখপ্িত হইয়া বৃহৎ ছুই 
'অধিত্যকার সৃষ্টি হইল। নাসিকার স্থান ঠিক থাকাতে তাহা নাসিকার আকার 
খারণ করিল। এ পর্বত আজিও নাসিক বা নাসিক পর্বত নামে অভিহিত হয়। 

তৎপর সিদ্ধাদের পর্বত অবতরণকালে সিদ্ধিপাঁনের ইচ্ছা হইল । জলীভাবের 
জন্য গোগীটাদ সিদ্ধ কুনারি"দ্বারণ পর্বতগাত্রে আঘাত করিয়া জল পাইলেন। 
ই গহ্বর আজিও বর্তমান আছে। একটি দণ্ড দ্বারা আঘাত ন! করিলে এ 
গহ্বর হইতে জল পাওয়া যায় না। ইহার জল লোন! ছিল, তাই সিদ্ধাদের 
ফযোগবলে উত্তম জল হইল। ইহ! আজিও সিদ্ধিবিড় নামে থ্যাত। এথানে 
সর্বশ্রেণীর লোক পুজা দিয়া থাকেন। ধর্ম নাথ পর্বতের পাদদেশে নামিয়া 
সেখানে মন্দিরের স্থান নির্দেশ করেন এবং সেখানে অন্সত্ত্ স্থাপন করেন যে 
অন্ন ভিক্ষা না পাওয়াতে তিনি পত্তন ধ্বংস করিয়াছিলেন, লোকশিক্ষার জগ্গ 


রাজগুরু যোগিবংশ ২৩৭ 


সেখানে অবতরণ করেন । তারপর তিনি কোথায় গেলেন, কেহ জানে ন! 1 
সকলে বলেন তিনি আজিও জীবিত আছেন। 

ধর্ম নাথ ১৪৩৮ খৃঃ অন্দে কচ্ছ প্রদেশে উপস্থিত হন এবং ১৪৫০ খুঃ অব 
পত্তন ধ্বংস করেন। আবার এখানকার যোগীদের বংশতালিকায় দেখা যাক়্ 
ধন্ম নাথ সং বৎ ৭৯০তে ( ৭৩৬ খুঃ অঃ) কচ্ছে আগমন করেন। ধীনোধবে 
ধর্ম নাথের মন্দির আছে । ইহ] দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে সাত ফুট, দেওয়ালের উচ্চতা ও 
সাত ফুট হইবে। এখানে মার্ধেল পাথরের নিশ্মিত ধর্ম নাথের মৃত্তি আছে। 
মৃন্তি তিন ফুট উচ্চ, তার কর্ণে দর্শন আছে। এখানে পিত্তল নিশ্মিত শিব 
লিঙ্গ ও অন্যান্য অনেক দেবদেবীর মুদ্তি আছে। ধন্ম নাথ কর্তৃক জালিত 
স্ৃতপূর্ণ দীপ আজিও জালাইয়া রাখা হইয়াছে । ইহা কখনও নিভিতে দেওয়া. 
হয় না। প্রত্যেক দিন সকালে ও সন্ধ্যায় এখানে পূজা দেওয়া হয়। আর: 
এক অংশে ধন্ম নাথের প্রজ্বলিত ধুনি আজিও জালাইয় রাখা হইয়াছে। ইহাও 
কখনও নিভিতে দেওয়া হয় না। গোকুল অষ্টমী ও নবমীর দিন ধূনিতে অনেক, 
কাষ্ঠ দেওয়া হয় এবং ভাত, ময়দা ও চিনি দ্বার! প্রসাদ পাক করা হয়। 
আশ্চর্যের বিষয় বত জনকেই দেওয়া হউক না কেন এই প্রসাদ ফুরায় না। 

পর্বতের উচ্চ চুড়ায় ( ১২৬৮ ফিট ) ধশ্ম নাথের মন্দির আছে। ইহা ব্রচ্ধ- 
ক্ষতি শেঠ স্থন্দরজী শিভাঁজী ১৮৭৭ সং বৎ অবে নিম্মীণ করাইয়া দেন। মন্দির 
মধ্যে ভ্রিকোণাকার একটি গর্ত আছে। প্রবাদ আছে যে এখানে মাথা রাখিয়া 
ধর্ম নাথ তপস্যা করিয়াছিলেন। সিন্দুর ও ঘি দিয়া তাহা লেপিয়। রাখ! 
হইয়াছে । মাড়োয়ার ও যোধপুরে ধশ্ম নাথের মন্দির আছে। যোধপুরের 
মহারাজ! ইহার পৃষ্ঠপোষক (১) (10150 ঠএআজডে ০1878, চ৩৮এজেঃ 
/0061517151015 ০£ (5500555 ০£ (0151 35 0, 251 87551852 
০ (51০15 প্রবন্ধে বিস্তীত বিবরণ আছে )। 

(১) শ্রীভোলানাথ নাথ, এম-এ কৃত বঙ্গানুবাদ সংক্ষেপীকৃত । 
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যোগ্িগুরু বটুক নাথ 
সময়-- ৮ম খ্রীন্টীয় শতাব্দী 


নাথযোগী কটুক নাথ ভৈরব মন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন এবং সাধনার প্রভাবে 
ভৈরবকে বশীভূত করিয়াছিলেন । দিখ্বিজয় উপলক্ষে বেদাস্তকেশরী শঙ্করাচাধা 
উজ্জয়িনী নগরে আপিয়াছিলেন। সে সময় বটুক নাথ তাহার সহিত লাক্ষাৎ 
করিয়াছিলেন । কাপালিক মত নিয়া উভয়ের মধ্যে খুব তর্ক-বিতর্ক হইয়াছিল। 
বটুক নাথ কাপালিক মতের উৎকর্ষতা গ্রমাণ করিতেছিলেন, অপর পক্ষ আচার্য 
শঙ্কর এই মতের অসারতা প্রমাণ কন্দিয়া অদ্বৈতমতের প্রাধান্ত স্থাপনের 
চেষ্টা করিতেেছিলেন ৷ বটুক নাথ তাহা! সমর্থন না করায় তাহাকে এখান হইতে 
তাঁড়াইয়! দিবার জন্য শঙ্করাচার্ধা স্বীয় শিষ্যদিগকে আদেশ দেন। শি্তগণ 
“তৎক্ষণাৎ শঙ্গরাচা্যের আদেশ পালন করিয়াছিলেন । ইহাতে বটুক নাথ খুব 
ক্রুদ্ধ হইয়া একটি নরমুণ্ড হাতে লইয়া! তাহা মগ্যপূর্ণ করতঃ অর্ধেক মদ্য নিজে 
পান করিলেন, এবং অপর অর্ধেক নিজের শিষ্কছের মধ্যে বিতরণ করিলেন। 
পরে মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক হুঙ্কার ছাড়িয়া স্থবিচারের জন্য স্বীয় উপাস্ত দেধতা 
হার ভৈরবকে আহ্বান করিলেন। তিন বার মন্ত্রোচ্চারণের পর সংহার 
ভৈরব এ স্থানে আবিভূত হইলে পর আচার্য শঙ্কর তাহাকে নমস্কার করিয়! 
বলিতে লাগিলেন-- 
“স্বামিন্! বেদেষু শাস্ত্রে পুরাণেষু কর্ম যত || 
প্রতিপাদিতমস্তীহ তত্কর্তব্যং হি ধর্মতঃ। 
বিপ্রাণাং কর্মণা ধর্মঃ সাধাঃ স্যাদিতি মে মতম্‌ ৮ 
(শঙ্করবিজয়- ভ্রয়েবিংশ প্রকরণ ) 
অর্থাৎ বেদপুরাণাঁদি শাস্ত্রে ষে সকল কর্মের বিধি-ব্যবস্থা আছে, নে সব 
বিধি-ব্যবস্থ! অনুসারে কাধ্য করাই উচিত। বিপ্রগণের ধন্ম একমাত্র কর্ম ঘারাই 
সাধিত হইতে পারে। ইহাই আমার মত। 
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ই্ভার পর আচাধ্য শঙ্কর আরও বলিলেন, আপনার ভক্ত বটুক নাথ বেদ- 
দশ্মত ব্রাহ্গণাচার ত্যাগ করিয়া দুষ্ট মত গ্রহণ করতঃ ইহার প্রাধান্ত স্থাপনের 
চেষ্টা করিতেছেন। আপনি এখন উপস্থিত আছেন। আপনি ইহার বিচার 
করুল | & 
“ইত্যুক্তো৷ ভৈরব প্রা বিপ্রদগার্থমাগতঃ 1” 
( শঙ্করবিজয়--" ভ্রয়োবিংশ প্রকরণ ) 
বিপ্রের দণ্ডের নিমিত্ত সমাগত ভেরব 'শঙ্করাচাধ্যের মত অঙ্গমোদন করিলেন 
এবং বলিলেন বটুক নাথের মন্ত্রের প্রভাবেই আমি এখানে আসিয়াছি, তাহার 
পশ্বের প্রভাবে নহে । তৃমি ইহাদিগকে ত্রাঙ্গণাচীর গ্রহণ করাও 
“তেষাং কাপালিকানাস্ত ব্রাহ্মণ্যাচারতাঁং কুরু।” 
( শঙ্করবিজয়--জয়োবিংশ প্রকরণ ) 
ভৈরব অন্তহিত হইলে পর সশিষ্ত বটুক নাথ স্বীয় মতের অসারতা উপলব্ধি 
করিতে পারিয়। শঙ্করাচাধ্যের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া ত্রাহ্মণোচিত ক্রিয়াকাণ্ডে 
রত হইয়াছিলেন। ৃ 
শক্করাচাধ্যের আবির্ভাব ৭৮৮ এবং তিরোভাব ৮২০ গ্রীষ্ীপ্ন শতাব্দীতে। তাহা 
হইলে নিঃসন্দেহে বটুক নাথের সময় ৮ম ও ৯ম শতাব্দী । 
(আনন্দগিরি কৃত সংস্কৃত ভাষার শঙ্করবিজয়ম্‌ গ্রন্থে এ ব্ধীয বিস্তৃত 
বিবরণ আছে )। 
যোগিগুরু বিবূপাক্ষ নাথ 
সময়-- ১০ম-১১শ খুঃ অব হইতে ১৪শ খুঃ অব 
তন্ত্ে যে তাবাপগুরুপংক্তি দৃষ্ট হয়, তাহাতে আছে--- 
“তারাবত্যন্থ ভান্ুমত্যন্ব বিছ্যান্ব মহোদর্য্যন্ঘ স্বখদানন্দ নাথ পরমানন্দ নাথ 


পারিজাতানন্দ নাথ কুলেশ্বরাননদ নাথ বিরূপাক্ষানন্দ নাথ ফেবন্াঃ পৃজয়ে। 
এতে মানবৌদ্বঃ 1৯ 
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“অথ তারা গুরুন বক্ষ্যে দৃষ্ট দৃষ্ট ফল প্রদান । 
উদ্ধাকেশে! ব্যোমকেশে। নীলকঠ্ো৷ বৃষধ্বজঃ || 
দিব্যোঘাঃ দিদ্ধিদাঃ বত্স সিদ্ধৌঘান্‌ শৃহ্ধ যত্ুতঃ | 
বশিষ্টঃ কশ্ম নাথশ্চ মীন নাথে। মহেশ্বরঃ ॥ 
হরি নাথো মানবৌঘান শৃন্ু বক্ষ্যামিতদ্‌ গুরূন্‌। 
তারাব্তী ভানুমতী জয়াবিদ্যামহোদরী ॥। 
স্ৃথানন্দঃ পরানন্দঃ পারিজাতাঃ কুলেশ্বরঃ | 
বিরূপাক্ষঃ ফেরবীচ'কথিতং তাবিণীকুলং ॥ 
আনন্দ নাথ শব্দাস্তাঃ গুরবঃ সর্ববসিদ্ধিদাঃ 1, 

| ( তন্ত্রার ) 


বিরূপাক্ষ নাথ অমৃতসিদ্ধ যোগ নামক এক যোগশাস্ত্ের গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। 
ইহাতে আছে--'শ্্রীবিরূপাক্ষ নাথেন কতে সদযোগিনাং কৃতে ॥” ইহার 
অন্তর আছে-- “ইতি বিরূপাক্ষ সিদ্ধ বিরচিতাম্বত পিদ্ধিষোগঃ সমাপ্ত: 1” 

উপরের উদ্ধৃত শ্লোক সমূহে মোটা অক্ষরে লিখিত পদগুলি লক্ষ 
করিলে বেশ বুঝিতে পারা ঘাইবে যে বিরূপাক্ষানন্দ নাথ, বিরূপাক্ষ, বিরপান্থ 
নাথ, বিরূপাক্ষ লিদ্ধ সবগুলিই একজনের নাম। তন্ত্রে স্থুম্পষ্টভাবে লিখা 
আছে যে অনন্দ নাথ শব্দ যাহাদের নামের শেষে আছে সেই সকল ও 
সর্ব সদ্ধিদাত]। 


এই বির্ুপাক্ষ বর্ণন রত্বাকবের নাথ চৌরাশী সিদ্ধাগণের একজন, এব 
চর্ধযাচধ্য বিনিশ্চয়ের অন্ততম চধ্যাকার। হঠযোগ-প্রদীপিকায় এই নাম বিরগা 
বা বিরূপাক্ষ আকারে দেখা যায়। 


জনশ্রুতি এই যে ফিরোজ সাহের রাজত্বকালে (১৪শ খৃঃ অব্দ ) বিরপার্দ 
নাথ বর্ডমান ছিলেন। প্রবাদ এই যে ফিরোজ সা, সিদ্ধ বির্বপাক্ষের বরে 
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দিল্লীর গিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। মাঁণিকচন্দ্রকৃত ধর্চন্দ্র, নাটক পাঞ্জাবে 
( পাকিস্থানসহ ) প্রচলিত আছে। এই নাটকে আছে-_ 
প্রথমে দ্রিনেপিরোজ পাভুলোফিরে উদাস 
নগর ব্রহট জল্লাদিনেতাহি নিবাঁস্‌ 
'ভিখ মাংকে নগরমে রহে বরহাট আন 
ভবন প্রদক্ষিণ বিন বিনা করে পাইসে করে না পান। 
প্রাত নিশাকর জোবকি অস্বা অন্বামান্ি 
রাক নিচ্ছজয় ছত্রপৎ' করোমোহি পারসার্ 
বিরূপাক্ষ যোগীরহে বীর ভদ্দরকে থান 
ধুনিলকৃড়ী দিসধার ভক্তি করে দিনরাত 
তাঁপনকে বশ সব ভায়ো দেবীদেব গণেশ 
সিদ্ধপাধ তাপস করে ধর ধর নান! বেশ 
সাত দিবস,বর্ধাভৈ আগনা জারি যায় 
আগজারায় পিরোজ পা ধুনি দে জাগায় 
বিরূপাক্ষ টোপি দৈধারী জুসিস পিরোজ 
তাহিদিন টুবি জল্ল! দিল্লী দিনি তাহি 
সো আবহি দর্শন কর জাবতাই ভোগ্জগপাদসাহি 1৯ 
( ধর্দচন্দ্র নাটক ) 
ইহার মোটামুটা মন্দ এই যে-_ প্রথম দিন ফিরোজ হতাশ হইয়া! ফিরিতে 
লাগিলেন। পরে জল্লাদেবী বরহাট নগরে আশ্রয় দ্দিলেন। বাদশা ভিক্ষা 
করিয়া নগরে থাকিতেন এবং দেবীকে প্রদক্ষিণ ন! করিয়া জল পর্য্যন্ত গ্রহণ 
করিতেন না। বাদশ! প্রত্যেক রাত্রিতে “মা! আমায় বাদশা কর», বলিয়া 
প্রার্থনা করিতেন। যোগী বিরূপাক্ষ বীঝভত্রের মন্দিরে অবস্থান করিতেন 
এবং ফিবোজ শ! গ্ীতাহ তাহার ধুনীর কাষ্ট সংগ্রহ করিয়া গিতেন। সিদ্ধ সাধুর 


ণ্ঙ 
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তপস্যায় দেবদেবী গণেশ সব বশীভূত হইয়াছিলেন। সাতদিন বর্ষা নামিল। 
তথাপি ফিরোজ শ1 যোগীর ধুনী জালাইয়! রাখিলেন। বিরূপাক্ষ ফিরোজের 
মাথায় টুগী দিয়াছিলেন। অস্বার নির্দেশে বিরূপাক্ষ ফিবোৌজকে' দিজীর সম্রাট 
করিলেন। 

দিল্লীর ফিরোজ শা! স্তস্তের উপব ভয়ঙ্কর নাথের নাম খোদিত আছে। ইচা 
হইতে বেশ বুঝা ধায় ফিরোজ শাহের রাজত্বকালে নাথ-ন্ন্যাসীদ্দের যথেষ্ট 
প্রভাব ছিল। 

বির্বপাক্ষ চ্ধ্যাচর্ধ্যবিনিশ্য়ের অন্যতম চর্ধযাকার। চর্ধ্যাগুলি ১ *ম-১১শ থুঃ 
অন্দের' রচিত বলিয় সিদ্ধান্ত করা! হইয়াছে । আঁর ফিরোজ শাহের সময় ১৪শ 
খৃঃ অব। তাহা হইলে বিরুপাক্ষের সময় ১০ম বা ১১শ খুঃ অব্দ হইতে ১৪শ 
থৃঃ অঃ বলিয়া মোটামুটাভাবে দিদ্ধাস্ত করাই যুক্তিসঙ্গত হইবে। 


যোগিগুরু জ্ঞানেশ্বর নাথ 
সময়--১২৭৫ থু: অব 


ডাঃ ক্্যাণী মল্লিফ বলেন-_:“মহার়াষ্ট্রের স্ুবিখ্যাত গীতাভাস্য রচয়িত' 
শ্রীজ্জানেশ্বর, মহারাজ নাথ-সন্প্রধায়ের। মহারাষ্ট্রে তিনি ও তাহার অগ্রজ 
নিবৃতি নাথ নাঘধন্শ প্রচার কষেন। ১২৭৫ থুষ্টাব্দে জ্ঞানদেবের জন্ম হয়, পরে 
ইছার নাম হয় জ্ঞানেশ্বর। ইহার রচিত স্থললিত গীতাভান্য জ্ঞানেশ্বরী না 
প্রসিদ্ধ লাভ করিয়াছে । মাত্র একবিংশ্তি বৎসর বয়সে ইনি'জীবস্ত সমা 
গ্রহণ করেন। কথিত আছে তাহার ইচ্ছায় তাহার পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভাত 
তাহাকে সমাধিস্থ কবেন। পিতা সন্যান গ্রহণের পর পুনরায় গুক্ষর আদেছে 
গার্স্থাধন্দ অবলন্থন করিলে নিবৃত্ত নাথাদির জন্ম হওয়ায় ইহারা সপীরবাট 
লমাজচ্যুত হন। কিন্তু কালে জ্ঞানদেবের অদ্ভুত যোগবলের ও জ্ঞানভা গারে 
নিফট. সকলকে মখ্তক নত কদ্ধিতে হয়। জ্ঞানদের রডিতু আানেশ্বরী নামং 


, জাজগুরু যোৌঁগিবংশ হ৪ 


ীতাভাস্তে যে ভাষার নৈপুণ্য, ভাবেধ গাভীধ্য অলঙ্কারচাতৃধ্য ও দার্শনিক 
মন্তরু্টি দেখা বায়, তাহা মহারাষ্ট্র-লাহিত্যে এক যুগ পরিবর্তনের দৃষ্াস্ত স্বরূপ” 
নাথপন্থ-১৬ পৃঃ )। 


বোগিগুরু গরীব নাথ 
নময়--১২শ খুঃ অব হইতে ১৫শ খৃঃ অন্ধ 


1119075 ০ [57275980559 ০6 10101১ প্রবন্ধে ডি, পি, খক্কর বলেন-_ 

গরীব নাথ গোরক্ষ নাথের শিষ্য । এই গরীব নাথ ভূ প্রদেশের ভাদ্‌লি 
নামক স্থানে দ্বাদশ বৎসর দপণ্ায়মান অবস্থায় গভীর তপন্যায় নিমগ্ন ছিলেন । 
ছাঠদের ছেলেরা আম পাড়ার জন্য টিল ছু'ড়িত, তাহাতে গরীব নাথের তপন্ঠার 
বন্ধ হইত। গরীব নাথ ইহাদের উপর ক্রুদ্ধ ছিলেন । এক মতে লালঝাড়েজার 

জামরাইধন লাখিয়ার বীর নামক এক ক্ষুদ্র বাজ্যের রাজা গরীব নাথের 

ীর্বাদে জাঠদিগকে বিতাড়িত করেন। রাইধন সং বৎ ১২৬১-্১২৭১ 
( ১১৭৫--১৯১৫ খুঃ অন্দে) শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন ॥ 

সিদ্ধ গরীব নাথ মুখে উচ্চারণ করিয়া বাইধনকে রাজত্ব দিয়াছিলেন। এ 
সন্ধে কচ্ছ ভাষায় একটী গাথা! আছে-- 


“গরবে। গরীব নাথ, আয়ে স্থথ জাবাজ 
কুড়াজৎ কাঠে ভিন্লো রায়ধনকে রাজ ।* 


অন্ত মতে গরীব নাথ রায় হামিরজীর রাজত্বকালে বর্ভতামন ছিলেন । এই 
হামিরজী ভ্‌জ রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতার পিতা ছিলেন। এ সময়ে হামিরজী 
লাখিয়ার বীরে রাজত্ব করিতেন এবং তাহার ভ্রাতা আজোজিটেরার নিকটে 
বারাতে রাজত্ব করিতেন। হামিরজ্ী ১৫২৮ সং বত (১৪৭২ খুং.অবে ) 
জীবিত ছিলেন। আজোজি গরীব নাখের অপূর্ধব ধোগরশশক্ির কথা শুনিয়া 
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তাহার কৃপা ভিক্ষার জন্য আসিয়াছিলেন। গরীব নাথ তাহাকে একপাত্ দুগ্ধ 
লইগা আসিবার আদেশ দেন। হামিরজীর সভার গায়ক লাংঘ] ইহা শুনিয়া 
অবিলম্বে হামিরজীকে এই সংবাদ দেন। হামিরজী খুব প্রাতে আজোজীর 
অগ্রে ছুপ্ধ নিয়া গরীব নাথের নিকটে আনেন এবং গরীব নাথ হামিরজীকে 
কচ্ছের অধীশ্বর বলিয়া সম্ভাষণ করেন। ইন্ার একটু পরেই আজোজী দুগ্ধ 
লইয়া! উপস্থিত হইলে হামিরজীর চাতুরি প্রকাশ পায়। কিন্তু গরীব নাথের 
কথা অন্তথা হইবার নহে । গরীব নাথ বলিলেন ভায়াদ ব্যতিরেকে হামিরজী 
কচ্ছ রাজ্য শাসন করিতে পারিবেন না। এই ঘটনার সঙ্গে রাবলজাম কর্তৃক 
হামিরজীর হত্যার সম্বন্ধ আছে এবং রাঁজসভায় ভায়াদদের উচ্চস্থান অধিকার 
করারও সম্বন্ধ আছে । কিন্তু গরীব নাথের বাক্যান্সারে এ সব ঘটন। ঘটিয়াছে 
বলিয়া জনদাধারণ বিশ্বাস করে । আজোজীর বংশধরেব। হামিরজীর প্রতারণা; 
কথ। আজও বলিয়া থাকে । হামিরজী লাখিয়ার বীরে সং ব ১৫২৮ ( ১৪৭: 
খুঃ অব ) শতাব্দীতে রাজত্ব করিতেন । স্থতরাৎ গরীব নাথের আশীর্বাদ তি 
১৫০০ খৃঃ অব্দের পূর্বে পান নাই । 
ধীনোধরে গরীব নাথের মন্দির আছে এবং সেখানে তাহার পুজা হয় 

স্থতবাং গরীব নাথ ও ধিনোধবের মঠ স্থাপনের সময় ১৫০০ খুঃ অবের প্রারস্তে 
হইবে মনে হয়।. 
* একচ্ছের র্যাণ গ্রামের মন্দিরের প্রস্তর-লিপিতে আছে-- 

“সং বৎ ১৬৬৫ না বরষে কারতক স্থুদ ১৯ পীরশ্রী 

ভিখারী নাথ গীর হুয়া, পীরপাস্থ নাথন৷ চেল। পীরভি 

থারি নাথনা চেলা পীর পরভাত নাথ 

সধবোরম নাথন। পীর আদ নাথ 

আপীর পরভাত রাজ শ্রীখেরাংজী কৃত বাজগ্রী। 

ভরষলজী বারে পীর আযমাগাম রায় খরাজত 
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নৃপৎ্ধীনোধরজী যে এ পাদর রাজভ্রীথেংরাজীয়ে সদা 

ছিদু আনে গায় তরকানে স্থ অরজে কোই এ গামনো 

পচার করে তেহেনে গরীব নাথনা ভবে ভবনাপাপই বাজশ্রী 

ভীমনোধরম্ছে আইদীরোধীনৌধরনোচ্ছে শ্রীরাজক্রীভা 0৮ 
(059 ০০ 0১5 15970050559 00515- 201জ় কিএটুনতজাগে ৬০1, ৬10, 
29৪5 298--9009 79 1১17, 1-5070510 ) 

থানেশ্বরের সন্নিকট পিহোয়া বা! পৃথুদ্ক নামক স্থানে গরীব নাথের আর 

একটি মন্দির আছে। কথিত আছে যেতিনি গোরক্ষ নাথের শিষ্য। এই 
মন্দিরে রাজা ভোজদেব কৃত এক শিলালিপি আছে। শিলালিপির তাবিথ 
২৬ সং বৎ। কানিংহাম সাহেব অনুমান করেন এই সং বৎশ্রীহর্ষের অর্থাৎ 
টায় ৬৭ শতাব্দীতে যার আরম্ভ হইয়াছে । ইহা হইতে দেখা যায় শিলালিপির 
বয়ম ২৭৬+-৬০৭--৮৮৩ খুঃ অব । কানিংহাম সাহেব বলেন, 


1] 0055 1062 9921 ,01 0১৩ উ/৩9160 9০092 ০ 0১৩ ০815 00৩7৩ 
19 8. [7905771530015 ০ 01557255195 1১০ 2৩ ওজন 0138৩ 105৩8 
1১৩ 015০87915 ০£ 0507515510৮ 17055 ৮91] ০ 0019 22751 5 17500 
80 1759018790107 ০6 515 31৮০19৩%9 ৪০০ ০01 1২812219158015- [0৩৮ 
05150 92172551270 091] 1 ৬৮০03 210 €1801:59, 71513 23 2503: 
01০081015 0১৩ 515. 01 515৩15879]15 4৯, 00, 902. (১1০1৮581555 ০ 
€০010151776188179 5০]. 25 [5555 224 ) 


গরীব নাথ ভাদলী, থারাওড়ি, কটভো প্রভৃতি স্থান জাঠদের নিকট হইতে 


দানস্বরূপ প্রাপ্ত হন। এখন পধ্যস্ত এ সবস্থান তাহার বংশধরেরা ভোগ দখল 
করিয়া আসিতেছেন। গরীব নাথের ছুই শিশ্ত ওর নাথ ও পাস্থ নাথ। ওর।নাথ 
শিদ্ধ হন। ধন্ম নাথের মন্দিরে তাহার বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে। পান্থ নাথের 


ভিখারী নাথ নামে এক শিশ্য ছিলেন। ভিখারী নাথের শিষ্য প্রভাত নাথ. 


রাওদের নিকট হইতে ব্যাণ গ্রাম দানন্বরূপ প্রাপ্ত হন। প্রভাত নাথ 
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আংগিয়ে গ্রামে লোকের বসবাস স্থাপন করেন এবং তাহার বংশধরের! আজিও 
এই গ্রাম ভোগ দখল করিতেছেন (১) [70152 ১৪৪০2 ০£ 1878, 
চ০জাতোশশ 0015: 1751085 ০ 15055055০৫6 (81015 55 05৩০ 
জা 01501180519 ০৫ 006০1 প্রবন্ধে এ স্ন্ধীয় বিশ্তৃত বিবরণ 
আছে )। ৰ 
: যোগিগুরু চৌরজী নাথ 

হঠপ্রদীপিকাতে আছে-- 

“্রীআদি নাথ, মতন্যেন্দ্র শারদানন্দ ভৈরবঃ। 
চৌরঙ্জী মীন গোরক্ষ বিরুপাক্ষ বিলেশয়া ||” ৫ 
( হট্ঠপ্রদীপিকা, ১ম উপদেশ ' 

আধ্যভূমি মাসিক পত্রিকায় ১৩৩১ বাঙ্গালার আষাঢ় সংখ্যায় “অজিতা' 
প্রবন্ধে “কালীঘাট ও সিদ্ধ যোগী চৌব্বজী” বিষয়ে বলা হষইয়াছে- 
“আই চৌরঙ্গী কে? ইনি একজন দিদ্ধ যেগী। গোবিন্দপুরের বনে' 
মধ্যে ইহার. আশ্রম ছিল। কলিকাতা মহানগরীর দক্ষিণে প্রায় দেং 
ক্রোশ দূরে কালীঘাটের যে কালীক1 দেবীর মুন্তি আঁজ সহত্র সহআ্র ভারতবাম 
ছার৷ পূজিত, সেই মৃত্তি পরমভক্ত সিদ্ধ যোগী চৌরঙ্গীর সম্মুথে গোবিন্দপুরে 
নিবিড় বনমধ্যে সর্বব প্রথম গ্রকটিত হন। ' এই মহাপুরুষের নাম ভাঁরতবাসী 
হৃদয়ে চিরতবে অস্কিত রাখিবার জন্তই যেন কি এক অজানিত উপায়ে আধুনি। 
ফলিকাতার যে রাঙ্জবর্ম ধর্্দতলার মোড় হইতে দক্ষিণ দিকে কালীঘাট পর্ধ্য 
গিয়াছে, ভাহার নাম চৌরজী বাসা রাখা হইগ্নাছে। যে লময়ের কথা ব। 
হইতেছে কালীঘাট তখন ভাগীরথীর তীরস্থ অতি ্ষুত্র গণ্ড গ্রাম 1” ( আধ্যত 
স্্আবাড়, ১৩৩১ বাং )। 

(১) পুরাতদ্ বিশৃরদ শ্রীভোজানাথ নাথ, এম-এ কৃত ব্জাুবান। | কিব্বি 
পরিবন্তিত ও.সংক্ষেপীরুত | 
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প্রাচযবিদ্যামহার্ণব ভ্রীনগেন্জ্রনাথ বন্থ বলেন--“চৌরজী নাথ একজন' বিখ্যাত 
হঠযোগী। কাহার কাহারও মতে তীহার নাম হইতে কলিকাতার দক্ষিণ 
ভাগস্থিত রাস্তার ও পল্লীর নাম চৌরঙলী হইয়াছে |” ( বিশ্বকোষ--৬০], ৬, 
চৌরঙ্গী শক, ৪৮১ পৃঃ )। “কেহ কেহ বলেন তৎ্কালে এখানে গোরক্ষনাথের 
শিপ চৌরঙগী নাথ নামধারী হঠযোগীর] বাস করিতেন । তাহা হইতে এই স্থান 
চৌরঙ্গী নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে ।»” (বিশ্বকোষ--৬০1, []], কলিকাতা শব্দ )। 

চৌরজী নাথের নামানুসারে কলিকাতার (ৌরল্ী রোডের নামকরণ কর! 
হইয়াছে সে সম্বদ্ধে কোন সন্দেহ নাই।' 

অধ্যাপক ডাঃ সুকুমার সেন বলেন---“বাংলায় ও বাংলার বাইরে প্রচলিত 
নাথপন্থ কাহিনীতে চৌরঙ্গী নাথের কোনই উল্লেখ নাই-_ নামটা ছাড়া । তবে. 
এর ধীতিহাসিকতাৰ প্রমাণ একেবাবে ষে নেই তা নয়। এক আচাধ্য চৌবঙ্গীর 
লেখা “যোগনিবন্ধ, “বায়ুতত্ব “ভাবনোপদেশ, মিলছে তিব্বতী অনুবাদে 1” 
(নাথপন্থের দীশা--- শারদীযু] সংখ্যা, কল্যাণশ্রী, ১৩৫৫ বাং)। 

অধ্যাপক অমৃল্যচরণ বিদ্যাভৃষণ বলেন-_-“নাথদিগের মধ্যে গোরক্ষ নাথের 
নামই বিশেষন্প্ে প্রসিদ্ধ। তিনি ভিন্ন অন্যান্ত কয়েক জন নাথের মতবাদও 
নাথপস্থীদের মধ্যে বেশ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। দৃষ্টাস্তত্বূপ এইরূপ কয়েক 
জন নাথের নাম করা যাইতে পারে। 

ঈশ্বর নাথ-- একজন বড় সংযমী নাথ ছিলেন। ইনি সকলকে সংযম 
সাধন করিতে শিক্ষা দিতেন এবং পরম তত্ব সৎম্বরূপ ঈশ্বরকে ভজন! করিতে 
উপদেশ দ্রিতেন। 

ঘুঘু নাথ-_- পুগাদা প্রধান উপদেশ ;এক সমস্যার মধ্যে ছিল তিনি 
বলিতেন-. 

“ঘুঘু নাথ পায়বো, জতীন কহায়বে। 
সিদ্ধোন নাথবো, বোলবে। পকডাইবে। ॥ 
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গুদ অনহদ ভরম সুনায়বে | 
সম একংকার খেলবো, শিবশক্তিম মেলবোে। ॥ 
ধ্যানন ধরাঁয়বো । উচু নীচ কহায়বো ॥* 


চন্বা নাথ-- চম্বা নাথ, ঘুঘু নাথের বিপরীত উপদেশ দিয়! বলিতেন যে, 
যাহা বক্তব্য বলিবে, যাহ! শ্রোতব্য তাহ] শুনিবে, বাহা কর্তব্য তাহা করিবে। 
কোনরূপ বিচার করিবে নাঁ। সকল সময় কিন্তু হৃদয়ে ধ্যান লাগাইয়া থাকিবে 

খিস্তড় নাথ-_ বিস্তড় নাথ সাম্যবাদ প্রচার_করিতেন। আর শব্ধ বিচার 
উপদেশ করিতেন । | 

ধজর নাথ-- গ্রণব সাধন বিশেষ করিয়। প্রচলন করেন । ইহার অন্যান 
মত গোরক্ষপন্থীদের ন্যায় । 

প্রাণ নাথ-_ একজন বড় সাধক। উহার প্রধান উপদেশ ছিল-- 


এনাম ভগতা৷ সও যুগতা, 

দৃঢ়তা রহিতো অরোর্গ। 

প্রীতি লচ্ছণ উপদেশ অচ্ছণ, 
_ প্রেম পায়বো জোর্গ ||” 


সম্ভ নাথ--পাঞ্জাবে ও নেপালে সন্ত নাথের মন্দির আছে। এই দুই 
স্থানে ইহার পুজ। হয়। 

ব্রন্মনাথজী ও ভিনক্‌ নাথজী-_ নেপালে ব্রক্ষনাথজী ও ভিনূক্‌ নাথজীর 
দুইটা আন্তানা আছে ।” (প্রবাসী--ফাল্তন ও চৈত্র, ১৩২৮ বাং, 'নাথপন্থ 
প্রবন্ধ )। 

 চর্পটী নাথ-_"নাথগুরু ছিলেন । ' ত্রক্মচর্য ব্যতীত কোন সাধনাই মিছ 

হুয় না ইহাই তাহার গ্রধান মত। ড় রিপু বশীভূত করার প্রণালী ইনি শিক্ষ 
'দ্লিতেন।” (প্রবাসী--চৈত্র, ১৩২৮ বাত, নাথপন্থ )। 
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চর্পটী নাথ সম্থদ্ধে অধ্যাপক ডাঃ সুকুমার সেন বলেন--“এক তপন্থিনী রাজ- 
কন্যা গোরক্ষকে পতিত্তবে বরণ কবে নিজের বাড়ীতে নিয়ে গেল । নিশীথে শয়ন 
কক্ষে গিয়া রাঁজকন্তা দেখলেন যে তার ম্বামী ( গোরক্ষনাথ ) ছয় মাসের ছেলে 
হয়ে কাদছে ভ্তনের জন্য । লজ্জায়, ছুঃখে রাজকন্যা বিলাপ করতে লাগল। 
গোরক্ষনাথ বললেন, আমার দোষ নেই, তোমাকে ঠকিয়েছেন শিব ক * রঞ্জ। 
শেষে সান্তনা দিলেন, আমার এই কৌগীন ধুয়ে জল খাও, তুমি এখনি পুক্ত 
সন্তান লাভ করবে। রাজকন্তা তাই করলে । : তখন পুত্রের জন্মগ্রহণ হল। 
ভার নাম কর্পটী নাথ রেখে ও কানে মন্ত্র দিয়ে গোরক্ষনাথ বিদায় হলেন। 
ভার গৃহবাসের এইখানেই পর্যযবসান। *গদ% 

গোরক্ষবিজয় কাহিনীতে প্রাপ্ত গোরক্ষ নাথের পুন্র কর্পটী নাথের উল্লেখ 
মিলছে না আর কোথাও । হিন্দী মরমীয় সাধক কবিদের উদ্দিষ্ট চর্পটী নাথ 
বোধ হয় উনিই । কদিয়ে-র তিব্বত পুথির, তালিকায় চর্পটী নাঁথের তিন 
খানা নিবন্ধের নাম রয়েছে---আধ্যাবলোকিতেশ্বর স্তোত্র, চতুভূতি ভবাভি 
বাসন ক্রম ও লোকেশ্বর স্তোত্র। প্রথম ও তৃতীয় নিবন্ধ ছুইটী মনে হচ্ছে 
একই বচন11৮ ( নাথপস্থের দিশ1--কল্যাণশ্রী, শারদীয়]! সংখা, ১৩৫৫ বাং)। . 

গোবিন্দ নাথ--ইনি ৮ম খুঃ অন্ে ভগবান শঙ্করাচার্ধযকে দীক্ষাদান 
করেন। | 

কেশব ভারতী ইারা ১৫শ খুঃ অন্দে পতিতপাবন গৌরাঞ্গ 

ঈশ্বরপুরী 1 দেবকে দীক্ষা দান কবেন। 

ধুল নাথজী--ইনি থু্টীয় ৮ম অব বঙ্গাধিপতি আদিশুরকে দীক্ষা দান, 
করেন। 

যোগ্সিগুরু গম্ভীর নাথ 

“কাম্মীরবদেশের অন্তর্গত 'জন্ব নামক স্থানে বাবা গম্ভীর নাথজী একজন 

রাজপুরোহিতের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। গৃহত্যাগের পরেই তিনি (১৭--১৮ 
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ব্খসর বয়সে ) গোরক্ষপুরের শ্রীমৎ গোপাল নাথজীউর (নাথযোগী ) নিকট 
সন্ন্যাস গ্রহণ করেন” (প্রবাসী--বৈশাখ, ১৩২৫ বাং )। 

“আধুনিক যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ নাথসিদ্ধা কুস্তমেলার মগ্ডলেশ্বর বাব! গম্ভীর নাথ 
কাশ্মীরের জন্বু প্রদেশের কোনও ধনীর সম্তান ছিলেন বলিয়া অনেকেই 
জানিতেন, কিন্তু এই সম্পর্কে ভাহাকে অনেক গীড়াপীড়ি করিয়া! জিজ্ঞাসা করা 
সত্বেও তিনি গম্ভীরভাবে শুধু উত্তর দিতেন-- প্রপঞ্চসে ক্যা হোগা |” ( প্রবানী 
স্পআষাঢ়, ১৩৫৭ বাং ২৭৫ পৃঃ )। ূ | 

“ৰাবা গম্ভীর নাথ অওঘড় সম্প্রদীয়ভূক্ত দশনামীর ব্রক্মগিরি প্রচলিত 
নিয়মান্সারে তিনি গলদেশে নাদ ও শেলি লম্ষিত রাখিতেন এবং সন্ধ্যার পর 
মন্দির প্রদক্ষিণ সময়ে তিনি এঁ নাদের ব্যবহার করিতেন। সাধনই তীহার 
জীবনের সর্বধ্ধ ছিল। এ জন্য তিনি নিজ গুরুদেবের গেহাস্তে গোরক্ষপুবের 
গ্রধীতে বিবার অধিকার ও নিমন্ত্রণ পাইক্ক়াও নিজে তাহা গ্রহণ করিলেন না। 
নিজের গুরুর এক শিস্ত এ মন্দিরে পৃজারির কার্য রুরিতেন। তাহাকে একেবারে 
এ পৃজারির পদ হইতে দায়িত্বপূর্ণ মোহাস্তপদে প্রতিষ্টিত করিলেন। ভারত- 
জননী কখনও সুসস্তান লাভে বঞ্চিতা হন নাই । জননী প্রায় সহশ্র বৎসর 
হইল ঝাজমিংহাসনহাবা হইয়াছেন, কিন্তু যে রত হাজার হাজার বাজার মুকুট 
মণি দিয়াও লাভ করা বায়,লা, সেই ধর্মরত্ব চিরকাল জীর্ণ বসতে আবরিয়া স্বীয় 
ধক্ষে চাপিয়া বাখিয়াছেন। সেই মহারত্ব বক্ষে ধারণ করিয়! তাহার যে সকল 
ক্সস্তান ভারতের মুখোজ্জল ও বনুত্ধরাকে পুণ্যবতী করিয়াছেন বাবা গন্ভীর 
নাথজী তাহাদের অন্ততম। তিনি বছুলোককে ধর্মজ্ঞান ও ভক্তিবারিদানে 
কুতার্থ করিয়াছেন । বঙ্গদেশেও বহু নরনারী তাহার কপালাভ করিয়াছেন।” 
(প্রবাসী--বৈশাখ, ১৩২৫ বাং). র 

* গগোরক্ষ নাথী আখড়া" এই আখড়াটি হরিছার সহবঝেই প্রন্কাণ্ড ঘেরা" 
বাড়ীতে স্থাপিত হইয়াছিল । এখানে নাথ-সম্প্রদ্দায়ভূক্ত হাজার হঙ্জা'সীর আসন 
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নিদিষ্ট হইয়াছিল । গুরুর আসনে যথারীতি ভোগ আবিতি হইত। * * * 
এই আখড়াতে একজন সিদ্ধ মহাপুরুষ আসিয়াছিলেন, তাহার নাম বাবা গম্ভীর 
নাথ। ইহার নামটি যেমন কাজেও তেমন? একটি সাদা ধুতি পরিয্না আসনে 
গভীরভাবে বিরাঁজিত থাকিতেন। সৌম্য মুত্তি এই মহাত্মাকে দর্শন করিবার 
জন্ত বলোক তথায় আগমন করিত। ইনি বিনয়-নআ্র বচনে এবং জলদগভ্ভীর 
স্বরে উপস্থিত সকলকে পবিতোধ করিতেন ।” (স্বামী যোগানন্দ প্রণীত হবিদ্বাবে 
কুম্তমেল| )। 

“মহাত্মা গভীর নাঁথ-ইনি নাথ-যোগী। কয়েক বৎসর পূর্বে গয়াতে 
কপিলধারার নিকট ইহার আশ্রম ছিল। & * % * মহা গম্ভীর নাথ 
বাবাজী এক্ষণে গোরক্ষপুরে গোরক্ষ নাথের মন্দিরে আছেন । বহু সংখ্যক 
ধর্মপিপান্থ বাঙালী নেই দূরদেশে যাইয়া ইহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন। 
গত বৎসর তিনি কলিকাতায় শুভাগমন করিয়াছিলেন। সহ সহস্র ধশ্মা্থী 
ইহাকে দর্শন করিয়াছেন এবঃ শত শত ব্যাকুলাত্মা! নানাদিক হইতে কলিকাতায় 
উপস্থিত হইয়া ইহার কুপালাভ করতঃ দীক্ষা গ্রহণ পূর্বক কৃতার্থ হইয়াছেন” 
( প্রয়াগধামে কুম্তমেলা )। 

শ্রীকুলদানন্দ ব্রদ্ষচারী শ্রীশ্রীবিজয়কষ্ণ গোস্বামীর দেহাশ্রিত অবস্থার দৈনন্দিন ' 
বৃ্বাস্ত সম্বন্ধে আলোচন। করিয়া লিখিয়াছেন--“মহাপুরুষ গম্ভীর নাথজী দর্শন। 
আজ ঠাকুরের সঙ্গে (শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর লঙ্গে ) গভীর নাথজী দর্শনে 
চলিলাম। ঞ& * & * ঠাকুব বাবাজীকে (ভ্রশ্রীগম্ভীর নাথজীকে ) সাষ্টাঙ্গে 
প্রণাম করিলেন। ক্লু * ক ক্গ অনেকক্ষণঠাকুর গম্ভীর নাথভীর নিকট বসিয়া 
তাবুর দ্রিকে আসিতে লাগিলেন । পথে জিজ্ঞাস করিলাম ইনি কে? ঠাকুর 
বলিলেন, ইনি নাথ-যোগীদের মোহাত্ত। চাবিদিকে যে সকল ভয়ঙ্কর আকুতি 
সাধুদের দেখলে, তারা গোরখপন্থী-কানফাট্টা যোগী । উহাদের ভিতরে অঘোরীও 
আছেন। ইনি এশ্বধ্যপথে অতি কঠোর সাধনা করে সিদ্ধ হন, পরে অহাসিঙ্ধ 
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অবস্থা লাভ করেন। হিমালয়ের নীচে এমন শক্তিশালী সাধু আর নাই। 
ইনি পলকে হৃষ্টি-স্থিতি প্রলয় করতে পারেন। কিন্ত এখন ইনি মাধুধে 
একেবারে ডুবে গেছেন, ইহার সঙ্গে আমাদের বিশেষ সন্বস্ধা আছে। বরাবর 
পাহাড়ে যে চারিটি “মহাপুরুষ দর্শম করেছিলাম, তার মধে) ইনিই একজন 
গোরথপন্থী । আলেখী, কানফাট্রা, অঘোরী এর! সকলেই তান্ত্রিক যোগী, এদের 
সাধনা বড়ই কঠিন।৮ (শ্রীশ্রীমদ্‌গুরুদঙ্গ, ৫ম খণ্ড, ২৭৯--২৮০ পৃঃ )। 

উপরে আমর! যে নকল মহ সিদ্ধ নাথাচারধ্যগণের অলৌকিক জীবন কাহি- 
লীর পরিচয় প্রদান করিলাম, তাহাদের 'যোগৈশ্বরধ্য ও ধর্শজ্ঞানের বিমল জ্যোতি 
সমগ্র বিশ্বের ধর্দগগন উদ্ভাসিত করিয়া দীর্িমান্‌ জ্যোতিফ্ের ন্যায় চিরকার 
বিরাজ করিবে এবং নাথ-জাতির গোৌরবোজ্জল অতীত ইতিহাসের সাক্ষ্যরূণে 


বিদ্যমান থাকিবে । 


“মৃতুহীন রবে তোরা মরণেরে করি উপহাস 
তোদের আলেখ্য বহি ধন্য হবে নাথ ইতিহাস।৮ ' 
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নাথাচার্য্য ও সিদ্ধাচার্য্েরাই বাঙাল। ভাষার জনক্চ। বাজাল। 
রূপের ও বাঙ্গাল! কবিতার উত্তবকাল ৫ম খুঃ অন্দ। বাঙ্গাল। ভাষার 
আদিম লেখক ও কবি সিদ্ধা মৎস্যেক্্র ( মীন ) নাথ। বাকাল। গীতি 
সাহিত্যের উন্তবকাল ১*ম-১১শ খুঃ অব্দ এবং ইহার প্রবর্তক কাহুহ 
মুইপাদ প্রমুখ নাথাচার্ধ্য ও সিদ্ধাচার্যযগ্রণ, বৈষ্ব গীতি সাহিত্য আদি 
সাহিত্য নহে। 'চতুর্দিশপদ্দী কবিতার উদ্ভবকাল ১০ম-১১শ খুঃ অব 
এবং ইহার প্রবর্তক সিদ্ধ! কহছপাদ এবং জিদ্ধ! শবর নাথ। 
“মোদের গরব, মোদের আশা, 
আ মরি বাংল] ভাষা ! 
তোমার কোলে, তোমার বোলে 
কতই শাস্তি ভালবাস !” ূ 
--অতুলগ্রসাদ 
মানুষ মনের ভাব প্রকাশ করিবার জন্য বাগযস্ত্রের সাহায্যে যে সকল 
সাঙ্কেতিক ধ্বনি বাবহার করে, তাহাকে ভাষা বলে। পৃথিবীর সব মানুষ 
মূলতঃ এক হইলেও দেশ-কালভেদে বিভিন্ন দেশের মানুষের জীবনযাত্রা-গ্রণালী 
ও ভাষা বিভিন্ন প্রকারের। বাঙ্গালী জাতি যে বিশেষ কৌশলের ভিতর দিয়] 
ধ্বনিময় সন্কেতের সাহাধো মনের ভাব গ্রকাশ করে তাহাকে বাঙ্গালা ভাষা 
কহে। বর্তমান পূর্বব পাকিস্থান, কাছাড়, গোয়ালপাড়া, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, 





* নাথ-নেতাগণ নাথাচার্ধ্য, সিদ্ধ বা সিদ্ধা এবং বৌদ্ধনেতাগণ সিদ্ধাচার্ধ্য নামে 
খ্যাত ছিলেন। | 


২৫৪ ঝাজগুরু যোগিবংশ 


ছোটনাগপুরের সাওতাল পরগণা, মানভূম, নিংভূম ও .পূর্বব পৃণিয়ায় বাঙ্গালা 
ভাষ! প্রচলিত । | 

সমগ্র পৃথিবীর প্রায় সাড়ে ছয় কোটী লোক বাঙ্গাল ভামায়.কথা বলে। 
লোকসংখ্যার হিসাবে বাঙ্গালা ভাষ। পৃথিবীতে সপ্চম স্থান অধিকার করে। 
উত্তর চৈনিক, ইংরেজী, রুষীয়, জার্মানী, জাপানী ও স্পেনীয় ভাষার পরেই 
বাঙ্গালা ভাষার স্থান। ভারতবর্ষে বাঙ্গালা ভাষাতে অধিক লোক কথা বলে। 
এখানে ১২৫টী ভাষা প্রচলিত আছে। সেগুলির মধ্যে হিন্দুস্থানী ভাষার 
প্রলার সবচেয়ে অধিক। কিন্তু যে সব লোকের মাতৃভাষ! হিন্দুস্থানী তাহাদের 
সংখ্য। বাঙ্গালীদের চেয়েও কম। ভারতভূমিতে ( পাকিস্থানসহ ) কমপক্ষে 
বিশ প্রকার বর্ণমাল] ব্যবহৃত হয়, সেগুলির মধ্যে উদ” ও নাগরী লিপি অধিক 
সংখ্যক লোক ব্যবহার করে। সেগুলির পর বাঙ্গালা, তামিল, তেলেগু লিপির 
স্থান। বাঙ্গালা ভাষ৷ ব্যতীত আসামী ও মনিপুবী ভাষাতেও বঙ্গলিপি 
ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে । তাহা! হইলে দেখা, যাইতেছে বাঙ্গাল! ভাষার 
চেয়ে বঙ্গলিপির পরিসর ক্ষেত্র গ্রশস্ততর। 

নদীর সবল জলধারা এক নির্দিষ্ট উৎপত্তিস্থান হইতে নির্গত হইয়া নানাবিধ 
বাধা বিক্ন অতিক্রম করিয়া বহুধারাম্ম বিভক্ত হইয়া প্রবাহিত হয়। ভাষা- 
প্রবাহেরও. এরূপ মুল উৎপত্তিস্থান আছে। অন্ুসন্ধানীরা যেমন নদীর প্রবাহ- 
মূল বাহির করিতে পারেন, ঠিক সেইন্সপ ভাষার প্রবাহমূলও নির্ণয় করা 
ছুঃসাধ্য নহে । আমাদের বাঙ্গাল! ভাষার মূল অনুসন্ধান করিলে স্পষ্টই বুঝা 
যাইবে যে ভারতীয় আধ্যজাতির মাতৃভাঁষা সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালা ভাষার জন্ম। 
স্কৃত ভাষার জন্মকাল বৈদিক যুগ। সাধারণ জনসমাজ কালক্রমে কঠিন 
ংস্কৃত শবের সঠিক উচ্চারণ করিতে অসমর্থ হইয়! উচ্চারণ বিকৃত করিতে 
লাগিল। উচ্চারণের এই বিরতি এবং পরিবর্তন কালক্রমে নানা শাখায় 
বিভক্ত হইয়া নানা ভাষায় খ্যাত হইতে লাগিল। বাঙ্গালা ভাষা ইইারই একটি 
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বিশেষ শাখা। উচ্চারণের বিকৃতি বা পরিবর্তন যদি না ঘটিত তাহ! হইলে 
ডারতীয় আর্ধ্যজাতি চিরকাল একই ভাবে একই ভাষায় কথা বলিত অর্থাৎ মূল 
সংস্কৃত ভাষায় চিরকাল কথা বলিত। 

মংস্কত ভাষার বিরূত রূপই বাঙ্গাল৷ ভাষা । এখনও দেখা যায় এমন "কত ক- 
গুলি সংস্কৃত শব আছে, যেগুলি কিছুমাত্র বিকৃত ন! হইয়া ধাঙ্গাল৷ ভাষায় 
গ্রচলিত হুইয়া আসিতেছে । যথা-- বৃক্ষ, লতা, ফল, জল, ভোজন, শয়ন, ধণ্ম, 
কর্ম, চন, শক্তি, মুক্তি, ক্ষতি, বন্দ, ভক্তি ইত্যাদি। কেবল যে সংস্কৃত শব 
মাজও অবিরুত ভাবে বাঙ্গালা ভাষায় ব্যবহৃত হইতেছে, শুধু তাহাই নহে, 
অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, অনেক বিদেশীয় ভাষার শব্দ বাঙ্গালা ভাষার 
গহিত ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে । ইহার কারণ প্রাচীন বাঙ্গালার ( পূর্ব 
পাকিস্থান সহ ) সহিত বিদেশীদের ঘনিষ্ট পরিচয় ছিল।. বর্তমানে ইহা আরও 
ব্যাপক ও গভীর হইতেছে। অনেক বিদেশীয় জাতি কার্যাব্যপদেশে বাঙ্গালা 
দশে আপিয়াছিল। তাহাদের সহিত বাঙ্গালীদের ভাবজীবনে ও কর্মজীবনে 
নান! প্রকার আদান প্রদান হইয়াছিল। ইহার ফলে বিদেশীয় ভাষার কতক- 
গুলি শব্দ বাঙ্গাল! ভাষাতে প্রবেশ করিয়াছে । বথা--" (১) প্রাচীন পারসিক 
ভাষার-_ পুঁথি, মোজা, মুচি ইত্যাদি। (২) ফারসী ভাষার... কাগজ, কলম, 
দোকান, আয়না, বন্দুক, চশমা, রুমাল, হু-স্কা, মোকদমা, কামান, আহনঃ নরম, 
জমি, জমা, শিকার ইত্যাদি । (৩) আরবী ভাষার-_ নমাজ, মৌলবী, কোরাণ 
টত্যাদি। (৪) ফরাসী ভাষার-__ বুরুশ+ কুপন, ফিরিঙ্গী, কার্ভজ ইত্যাদি। 
(৫) ইংরাজী ভাষার-- মাষ্টার, ডাক্তার, হাসপাতাল, চেয়ার, টেবিল, রেল, 
টামার, ক্লেট, কলেরা, পকেট, স্থুল, কলেজ, অর্ডার, রেশন-কার্ড ইত্যাদ্দি। 
(৬) চীনা ভাষার-- চিনি, চা ইত্যাদি। (৭) জাপানী ভাষার-" রিকসা 
ইত্যাদি। (৮) মালয় দেশীয় ভাষার-_ সাগু, গুদাম ইত্যাদি। (৯) ওলন্দানী 
যাব. ইক্কাপন, টেক্কা, হরভন, রুইতম ইত্যাদি | 
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এই গুলির কতকগুলিকে এখনও বিদেশীয় ভাষার শব্দ বলিয়া পরিচয় করা 
যায়। 'কিন্ত এমন কতকগুলি বিদেশীয় শব্ধ বহুকাল লোকমুখে প্রচলিত থাকা 
বাঙ্গাল! ভাষার প্রকৃতির সঙ্গে এমনভাবে মিশিয়াছে যে এগুলিকে বিদেশীয় 
ভাষার শব্দ বলিয়া পরিচয় কর। যায় না । অনুসন্ধান করিলে আরও দেখা যাইবে 
যে ভারতীয় অন্যান্য ভাষার বহু সংখ্যক শব্দ বাঙ্গালা ভাষার সহিত ব্যবহৃত 
হইতেছে । এমন কি অনাধ্য জাতিদের ভাষার অনেক শব্দ বার্াল! ভাষার সঠিত 
ব্যবহৃত হইতেছে । প্রাচীনকালে অনেক অনাধ্যজাঁতি বাঙ্গালাদেশে বাস করিত। 
আধ্যসভ্যতার প্রভাবে, সে 'সব অনার্ধ্যজাতির ভাবা ক্রমে ক্রমে প্রায় লোপ 
পাইয়াছে বটে; কিন্তু এখনও অনাধ্যজাতির ভাষার শব বাঙ্গাল৷ ভাবার সহিত 
ব্যবহৃত হইতেছে। যথা-_ খোকা, খুকি, ঢে'কি, কুলা ইত্যাদি । 

পূর্বেই বলিয়াছি সংস্কৃত ভাষার জন্মকাল বৈদিক যুগ। বৈদিক যুগের 
পরেও যে দীর্ঘকাল ভারতে সংস্কৃত ভাষার প্রভাব ছিল তাহ। বলাই বাহুলা। 
মোটামুটী দেড় হাজার বৎসর পূর্বের সংস্কৃত ভাঁয়ার প্রভাব বিশেষভাবে হ্বাদ 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে সব ভাষার উৎপত্তি হইয়াছিল বাঞ্গালা ভাষা তাহাদের 
অন্যতম । পৃথিবীর যাবতীয় আধ্/ভাষা সংস্কৃত ভাষার রূপাস্তর বলিয়াও কেহ 
কেহ অনুমান করেন। 

প্রত্যেক উন্নত জাঁতিরই ভাষার ব্যাকরণ আছে। বাঙ্গাল! ভাষারও 
ব্যাকরণ আছে। বাঙ্গাল! ভাষার রীতি ও প্রকৃতি বুঝিয় বাঙ্গালা ব্যাকরণ, 
লিখিবার প্রথম প্রয়াস বিদেশীরাই করিয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ 
পোর্ভগীজ 'পাত্রি মনো-এলদ1 আস্‌ স্থমপু পাত কর্তৃক রচিত। রোমান অক্ষরে 
১৭৪৩ খৃঃ অব পোর্ভ গালের রাজধানী লিসবন নগরে ইহ] ছাপা হয়। বাঙ্গালা 
হরফে সর্ব প্রথম বাঙ্গাল ব্যাকরণ হাঁলহেড লাহেব রচনা করেন এবং ইছা 
১৭৭৮ থৃঃ অন্দে হুগলিতে মুদ্রিত হয়। বাঙ্গালী রাজা রামমোহন রায়ই 
বাঙ্গালীদের মধ্যে সর্ব প্রথম বাঙ্গালা ব্যাকরণ লিখেন এবং ইহা! মুদ্রিত হ 
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১৮৮৩ খুঃ অন্দে । অবশ্য ইহ! লিখা চ্ইয়াছিল ইহার বহু পূর্বে । € আধুনিক 
বাঙ্গাল ব্যাকরণ ২৩শ সং, উপক্রমণিকা, ২ পৃঃ )। 

বাঙ্গালা দূপের ও বাজটল। কবিভার উন্তবকাল--৫ম খুঃ অব 
বাঙ্গাল। ভাষার আদিম লেখক ও কৰি সিদ্ধ! মন্তেজ্দ € মীন ) নাথ 
রুত্তিবাস বাঙ্গালার আদি কবি নহেন। 

অধ্যক্ষ ডাঃ শহীদুল্লাহ্‌ বলেন-_ *পূর্বব বাঙ্গালার বিশেষ গৌরব এই যে এই 
প্রদেশের প্রাচীন নাম বঙ্জগীল থেকে দেশের নাম হয়েছে বাঙ্গাল। বা বাংল]। 
পূর্ব বঙ্গের শ্রেষ্ঠ গৌরব এই যে, এই দেশ থেকে বাঙ্গাল! সাহিত্য এবং নাথ- 
পন্যের উৎপত্তি হয়েছে । মতন্ডেন্র নাথ যেমন বাঙ্গালার আদিম লেখক, তেমনি 
তিনি নাথপন্থের প্রবর্তক । তাহার নিবাস ছিল ক্ষীরোদ সাগরের তীরে 
চন্তরথীপে, বর্তমীনে সম্ভবতঃ যাকে সন্দ্বীপ বলে।” (আনন্দ বাজার পত্রিকা, 
২৩শে পৌষ, ১৩৫৫ বাং, ৬ পৃঃ)। তিনি আরও বলেন-- “ভ্রীষ্টীয় সপ্তম 
শতকের আগে বাঙ্গালা ব্ুতপর আবির্ভাব হয়নি, এ কথা সকলেই মেনে 
নিয়েছেন । কিন্তু বাঙ্গাল! ভাষার উত্পত্তির সময় নিয়] নানা মুনির নানা মত। 
যতদূর দলিল প্রমাণ আমরা পেয়েছি, তাতে আমাদের বলতে হয় যে, মীন্‌ 
নাথই বাঙ্গাল] 'ভাষার আদিম লেখক । তাঁর লেখা চার লাইনের একটি ক্লক 
বৌদ্ধগানের টাকায় উদ্ধৃত করা হয়েছে । সে ঙ্সোকটী এই-_ 


“কহস্তি গুরু পরমার্থের বাট 
কম্ম-কুরজ সুমাধিক পাট । 

কমল বিকশিল কহিহণ জমর! 

কমল মধু পিবিবি ধোকেন ভমর। |” 


এই ক্সোকে 'পরমার্থের” “বিকশিল' আধুনিক বাঙ্গালা রূপের সমান। শব 


ও ব্যাকরণ বিচারে আমর! একে প্রাচীন বাংলা বলবো 1” (শনিবারের চিঠ্ি--+ 
১৭ 


২৬৩ রাজগুরু যোগিবংশ 


নাথের। শুধু বাঙ্গালা ভাষার আদিম লেখক নহেন। ইহারা হিন্দী ও পাঞ্জাব 
ভাষারও আদিম লেখক। অধ্যাপক ডাঃ মোহন সিংহ বলেন-- 4. 
€ 00151017511) 50151775010 1১95৩195517 115৩ [91 [০ 10] 
(০৮ 1750]5101 ) 07999 711653৮ 0) (001510% ও) 50 11 51568 
[7 15360101907, 258৩ 11) 1 প্রমাণ যথা- (১) তিব্বতে প্রাঞ্ধ ও 
বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত একখানি পাওুলিপি। (২) পাঞ্জা 
ইউনিভারসিটি লাইব্রেরীতে রক্ষিত ৩৭৪ নং পাওুলিপি। (৩) ১৯০৫ ইং প্রকাশিত 
বানারসী বিলাস (বোম্বাই )। (৪) ১৮৯০ ইং লাহোর হইতে প্রকাশিত 
গুরুমুখী ভাষার জনম সাথী। (৫) লাহোরের প্রাণসংগলীর ছুইখানি 
পাওুলিপি। ৃ 

বাঙ্গাল। গীতি-সাহিত্যের উত্তবকাল-_- ১*ম-১১শ খ্ুঃ অব্দ এবং 
ই্থার প্রবর্তক কাহছ,পাদ, লুইপাদ প্রমুখ নাথাচার্যয ও জিদ্ধাচার্য্যগ্রণ। 

চধ্যাচধ্য বিনিশ্চয় একখানি চর! বা গানের সংগ্রহ গ্রন্থ । মহামহোপাধ্যায় 
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ১৯০৭ ইংরাজীতে নেপাল হইতে ইহ1 সংগ্রহ করিয় 
আনিয়াছিলেন। ইহার মোটামুটী দশ বৎসর পরে ১৩২৩ বঙ্গান্দে উক্ত গ্রন্থথা্ 
খণ্ডিত আকারে শাস্ত্রী মহাশয়ের সম্পাদকতায় বঙ্গীয় সাহিতা পরিষদ হইতে 
“বৌদ্ধগান ও প্লোহা” নামক গ্রস্থের অন্তভূ্ত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল 
ইহার ফলে ভাষাতত্মোদিগণ বাঙ্গালা ভাষাতত্বের আলোচনার এক অপৃ 
সুযোগ পাইয়াছেন। সেজন্য শাস্ত্রী মহাশয় ধন্যবাদ । 

শান্্রী মহাশয় তাহার সম্পাদিত গ্রন্থের নাম দিয়াছেন “বৌদ্ধগান ও দৌহা' 
কিন্ত যে গ্রন্থ হইতে তিনি চর্যা বা গানগুলি সংগ্রহ করিয়াছেন, সেই 


(১) অর্থাৎ এরূপ দাবী করা হয় ধে গোরক্ষ নাথ হিন্দী ও পাঞ্জাবী ভাষা। 
সর্বপ্রথম পদ্য লেখক। উক্ত বহিগুলিতে তাহার এ সব পদ্য সংগৃহ 


হইয়াছে । 
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গ্রন্থখানির মাম “চর্য্যাচধ্য বিনিশ্চয়” বলিয়া দেখিতে পাওয়া ধায় । যে সকল 
পদকর্তার পদ চ্চ্ধ্যাচরধ্য বিনিশ্চয়ে” সংগৃহীত হইয়াছিল তাহাদের অন্ততঃ 
তের জন পদকর্তী যে নাথসিদ্ধা, তাহা আমরা পরে দেখাইতেছি এবং 
অন্তান্তের1 সিদ্ধাচার্য্য (বৌদ্ধ )। শান্জ্রী মহাশয় তাহার “বৌদ্ধগান ও দৌহায়? 
নাথ-সিদ্ধাদের গানও উদ্ধৃত করিয়াছেন। তথাপি তিনি কেন যে ইহার 
নামকরণ করিয়াছেন বৌদ্ধ গান ও (হা, তাহার কোন কারণ উল্লেখ করেন 
নাই। তিনি হয়ত ধরিয়া নিয়াছেন নাথেরা বৌদ্ধ। (২) ৃ 
তৎপর অধ্যাপক ডাঃ শহীছুল্লাহ, হাজার বছরের পুরাণ বাজালায় পিদ্ধা 
কাঙগপার গীত ও দেৌহা, দিদ্ধা কান্ুপা (ঢোকা রিভিউ ও সম্মিলন--বৈশাখ, ১৩২৯ 
বাং), সিদ্ধা কাহুপার গীত ও দৌহা (প্রতিভা--১৩২৯ বাং ৩য় সংখ্যা), কা্ছ- 
পার %ৌোহার টীকা ( প্রতিভা--১৩২৯, ৪র্থ সংখ্যা ) সিদ্ধ! কানুপা ( প্রতিভা--- 
১৩৩০ বাং, ২য় সংখ্যা, পরিশিষ্ট) 5৭৭11511558০ 9০7559 প্রভৃতি গ্রন্থে ও 
প্রবন্ধে চর্ধ্যাগুলি লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। অধ্যাপক ভাঃ প্রবোধচন্দ্র 
বাগচী নেপালরাজের গ্রন্থশালায় রক্ষিত *্চর্যাচধ্য বিনিশ্চয়” পির সহিত 
টার তিব্বতীয় অনুবাদ মিলাইয়] চর্ধ্যা এবং এ গুলির টীক। সম্বন্ধে আলোচনা 
ইরিয়াছেন (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্ট জার্পেল--৩০শ সংখ্যা )। 
দধ্যাপক ভাঃ স্থনীতি কুমার চট্রোপাধ্যায় “7৩ 027277 ত0এ [0৬৬51977051 
111) 13217887] ]1.51150095৩+-এ, অধ্যাপক মণীন্্রমোহন বস্থ চধ্যাপদে* 
মধ্যাপক ডাঃ স্থকুষার সেন প্রাচীন বাঙ্গাল! ও বাঙ্গালী'তে এ সন্দ্ধে আলোচনা 
রিয়াছেন । 1170127 111919008] 03858715215 (৬০1, 1]. 2,677 ) 
ত্রিকাতেও এ সম্বন্ধীয় আলোচন। দৃষ্ট হয়। বহু পরিশ্রম ও আলোচনার ফল এঁ 


(২) ডাঃ কল্যাণী মল্লিক বলেন, “শাস্ত্রী মহাশয় লুইপাদ প্রভৃতির পদ 
গ্রহ করিয়া 'বৌদ্ধগান ও দেহা” নামে প্রচারিত করায় সিদ্ধেরা সকলেই বৌদ্ধ 
ইলেন এই ভ্রান্ত ধারণ। হওয়। সম্ভব 1” ( নাথপন্থ--১১ পুঃ )। 
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লিখা কয়েকটি সাহিত্যান্ুরাগী ব্যক্তি মাত্রেরই পাঠ করা উচিত। বলাবাউ্ল্য 
এগুলি শাস্ত্রী”মহাশয়ের আদর্শ অবলম্বনে লিখিত বলিয়াই মনে হয়। 

চধ্যাচর্ধ্য বিনিশ্য়ের চধ্যাগুলি সন্ধ্যা ভাষায় লিখিত | সেজন্য টাক ব্যতীত 
এগুলির মর্ম বুঝা খুবই শক্তু। শাস্ত্রী মহাশয় বলেন--“দন্ধ্যা ভাষার মানে 
আলো আীধারি ভাষা, কতক আলো, কতক অন্ধকার, খানিক বুঝা যায়, খানিক 
বুঝা যায় না” [ বৌদ্ধগান ও দ্লোহা--( ক) ভূমিকা ৮ পৃঃ 11» সম. পূর্বাক 
ধ্যে, (ধ্যান কর1)+ অ+আপ. (স্ত্রী )সন্ধ্যা। সন্ধ্যা ভাষা অর্থে বিশেষ 
চিন্তা করিয়! যে ভাষার (প্রচ্ছন্ন) অর্থ স্থির করিতে হয় 1”  (চর্ধ্যাপদ-_ 
ভূমিকা, ॥./০ পৃঃ)। চর্যযাগুলি আলোচন!1 করিলে বেশ বুঝ! ধায় যে, অনেক 
স্থলে চর্ধ্যাতে খুব সংন্ষেপে বক্তব্য শেষ করা হইয়াছে । সেজন্য টীকা ব্যতীত 
এগুলির মর্মার্থ বুঝা কষ্টকর। হদ্দি টীকা না থাকিত তবে আলোচনাকারিগণ 
কতক আলো! কতক অন্ধকারে সব কিছুই ঝাপসা দেখিতেন। সন্ধ্যা বা সমাঁপির 
সহিত বিশেষভাবে বিচার না করিয়া, কেবলমাত্র লৌকিক এবং আভিধানিক 
ভাষার লাহাধ্যে চর্ধ্যাতত্বের বিচার করিলে অনেক স্থলে ভুল হওয়ার সম্ভাবনাই 
অধিক। 

চর্ধ্য” অর্থ আচরণীয়, এবং “অচধ্য” অর্থ অনাচরণীয়। তাহ] হইলে বুঝিতে 
হইবে যে ধর্মসন্বন্ধীয় বিধি নিষেধ লইয়া চর্ধ্যাগুলি রচিত হইয়াছে এবং এগুলিতে 
এ সম্বন্ধীয় নির্দেশ নিশ্চিতরূপে প্রদত্ত হইয়াছে । যে গ্রন্থে উক্ত উভয়বিধ। 
বিষয়ের নির্দেশ নিশ্চিতরূপে প্রদত্ত হইয়াছে তাহাই *চরধ্যাঁচধ্য বিনিশ্চয়+। 

“চর্্যাচধ্য বিনিশ্চয়' নামক চধ্যা বাগানের সংগ্রহ গ্রন্থে বিভিন্ন পদ্দকর্তার 
রচিত $₹*্টী চধ্যা বাগানের সন্ধান পাওয়৷ গিয়াছে । এই ৫টা চর্ধ্যার মধ 
(২৩ সংখ্যক চধ্যাটি খপ্ডিত, ২৪ ও ২৫ সংখ্যক চর্ধ্যার পাঠ পাওয়া যায় নাঃ 
এবং ৪৮ সংখ্যক চর্যাাটী অনাবিষ্কৃত) সাড়ে তিনটী চধ্যার পাঠ পাওয়া যাঃ 
নাই। অবশিষ্ট সাড়ে ছয়চল্িশটি চধ্যার পাঠ পাওয়া গিয়াছে । 
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যে সকল পদকর্তার পদ্দ “র্ধ্যাচধ্য বিনিশ্চয়ে” সংগ্রহ কর! হইয়াছে, তাহাদের 
নাম ও পদসংখ্য। নিম্নে প্রদত্ত হইল £--- 


নাম ও পদের সংখ্যা পদপমষ্টি 
১। লুই- ১, ২৯ র ২ 
২। কুকুরী-- ২, ৩০ ২ 
৩। বিরূপা-- ৩ ৪ ১ 
৪1 গুওবী--" ৪ হি রঃ ১ 

৫ । ঢেণঢন-”” ৩৩ কি টি ১. 
৬। চাঁটিল্ল-_- ৫ রর ১ 
৮ 


৭। ভুন্ুকু-7 ৬) ২১, ২৩, ২৭, ৩০১ ৪১১ ৪৩১ ৪৯ *** 
৮ কাহ্‌-- ৭, ৯১ ১০১ ১১১ ১২১ ১৩১ ১৮১ ১৯১ ৩৬, 


৪০১ ৪২১ ৪৫ ১২ 

৯। কম্বলাম্বর--: ৮ , 3 রি ১ 
১০। ভোম্ি-- ১৪ রর রি ১ 
১১। শান্তি-- ১৫, ১৬ রর ও ২ 
১২। মহীধর-_ ১৬ রা রঃ ১ 
১৩। বীণা ১৭ রঃ রী ১ 
১৪ | সরহৃ- ২২১ ২৩১ ৩৮১ ৩৯ ১০, ১৩৯ ৪ 


১৫ । শবর--+ ২৮, ৩০ ২ 
১৬। আধ্যদেব-- ৩১ ১ 
১৭। দারিক-- ৩৫ রি ১ 
১৮। ভাদে- ৩৬ ১ 
১৯। গুপ্রী ওরফে ধাম" ৪৭ ১ 
২০1 তারকস্" ৩৭ হি ৪ ্ 
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নাম ও পদের সংখ্যা পদসমষ্টি 
২১। জয়নন্দী--- ৪৬ য যী ১ 
২২। কৌঙ্কণ-_- ৪9 রর এ ১ 
২৩। তন্ত্রীপাদ-- ২৫ নী রঃ ১ 


তাহ! হইলে দেখা যাইতেছে চধ্যাচধ্া বিনিশ্চয়ে ২৩ জন পদকর্তার যে ৫০ট 
পদ সংগৃহীত হইয়াছিল, সেগুলির মধ্যে কাহুপাদ বা কষ্ণাচাধ্যের পদসংখ্যা 
১৩, ভুজুকুর--৮, সরহের--৪, কুকুরীপাদের-_-৩, ইপাদ, শবরপাদ ও শাস্তি 
পাদের প্রত্যেকের--২ এবং অবশিষ্ট তধ্যাকারদের প্রত্যেকের একটী করিয় 
পদ পাওয়া যাইতেছে । সেগুলির মধ্যে কাহু, বা কুষ্ণাচাধ্যের এক-চতুর্থাংশে 
অধিক পদ থাকায় এইরূপ উক্তি খুবই যুক্তিসঙ্গত হইবে যে এই জাতীয় চধ্য 
বা গন রচনায় সে যুগে তিনি বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন । 

*বৌদ্ধগান ও গ্োহা”র ভূমিকায় মাননীয় শাস্ত্রী মহাশয় কবিশেখরাচার্য্যে 
ধর্ণন রত্বাকর” হইতে নাথ চৌরাশী সিদ্ধার এক তালিকা উদ্ধৃত করিয়াছেন 
আমরা ৪র্থ অধ্যায়ে সে তালিকাখানি উদ্ধত করিয়াছি । সে তালিকা বিচার 
করিলে দেখা যায় যে চচর্ধ্যাচরধ্য বিনিশ্চয়ের চর্ধ্যাকারদের অনেকেই উক্ত নাং 
চৌবরাশী সিদ্ধাদের অন্যতম । অধ্যাপক ডাঃ নলিনীকাস্ত ভট্টশালী মহাশ' 
এ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়। চর্ষ্যাকার ও নাথ চৌরাশী সিদ্ধাদের যে সমীকর' 
তালিক! প্রকাশ করিয়াছেন আমরা নিয়ে তাহ! উদ্ধৃত করিলাম--- 


, চর্য্যাচধ্যবিনিশ্চয়ের বর্ণন রত্বাকরের 

“৩ নং পদকর্ত। বিরূপা ₹ ১০ নং সিদ্ধা বিরূপ! 

৪ নং ১, গুগুরী - (সম্ভবতঃ ) ১৭ নং দিদ্ধাকাগুলি 
«নং ১, ঢেণ্টন 2 ২৭ নং সিদ্ধ! ঢেণটল 

৬নং » চাটিল্ল - ৬৪ নং সিদ্ধা চাটল 


৮নং ১ কাহ্‌, -. ১৩ নং সিদ্ধা কাহ্ছ 
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চরধ্যাচর্ধ্যবিনিশ্চয়ের বর্ণন রতবকরের 
৯নং ১১  কম্বলাপ্বর বাকামালি - ১২ বা ৩৪ নং কমারি বা কামরি 
১০ নং ১১ ডোম্ছি স্ল 
( দ্বীপঙ্ষবের জীবনীর তোম্বি) ১৮ নং ধোবী বা২* নং টোঙ্গী 


১১নং ১ শাস্তি ৪৪ নং শাস্তি 

১৪ নং ১১ সরুহ ২১ নং সিদ্ধা মবহ ( সম্ভবতঃ ) 
১৫ নং 9 শবর ৪৩ নং সিদ্ধা শবর 

১৭ নং ,, দারিক ৯ নং সিদ্ধা দারিপা 

১৮ নং »১ ভাঁদে ৩২ নং (৩৭, ৭৪) নিদ্ধ! ভাঁদে 
১৯ নং » ধাম বাগুঞ্জরী ৩৬ নং সিদ্ধ! ধশ্মপা-পতঙ্গ 


লিপিকর প্রমাদে নাম বিরুত রূপ ধারণ করে, কিন্তু উপরে গ্রদ্িত সমীকরণে 
সন্দেহে করিবার বিশেষ কিছু নাই । তবে দেখা যাইতেছে যে চর্ধ্যাচ্ধ্য 
বিনিশ্চয়ের অন্ততঃ ১৩ জন পদকর্তার নাম আমরা “বর্ণন রত্বাকরে'র সিদ্ধাদের 
ভালিকায় পাইলাম । % * & কুষ্তাচার্যা বা কান্ুপা নাথ সাহিত্যের একজন 
বিখ্যাত নাথ । তিনি হাঁড়িপা বা জাঁলম্ধরীর শিষ্য ।৮ € গোপীটাদের সন্ন্যাস-- 
নম্পাদকীয়, ৬৩ পৃঃ )। 

অধ্যক্ষ ডাঃ শহীদুল্লাহ, বলেন--“এখন চধ্যাচর্য বিনিশ্চয়ের' কৃষ্ণাচার্ধ্যপাদ ব1 
কাহ্ু,পাদ যে বৌদ্ধগান ও ফেোহার ভূমিকার শেষ ভাগের উল্লিখিত বর্ণন বত্বাকরের 
৮৪ সিদ্ধার মধ্যে কাহ্ু, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই । ১১ নং চর্ধ্যাপদে কৃষ্ণা 
টার্যাপাদের ভণিতা কাহু, কাহু বলিয়া কথিত হইয়াছে । বর্ণন রত্বাকরের অন্তান্ত 
সিদ্ধাগণ যথা-+বিরূপা, দারিপ1, ঢেণ্চস, ভাদে, সবর, শাস্তি, কামরী ও চাটিল যে 
বথাক্রমে চধ্যচধ্য বিনিশ্চযয়ের বিরবা পাদ বা বিকুআ, দারিক, ঢেগুণ, ভাদে, 
মবর বা শবর, শাস্তি বা সাস্তি, কলমাত্বর বা! কামালি, চাটিল্ল বা চাটিল তাহ! 
নিশ্চিত। বর্ণন বত্বাকরের মীন নাথ, গোরক্ষ নাথ, চৌরজী নাথ, লাখ- 
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সাহিত্যের ও সিন্ধাগণের মধ্যে স্থবিদিত। তে ঈাড়াইতেছে এই যে চধ্যাকী; 
জালদ্ধরীপা--শিষ্য কাহ,পাদ নাথ সাহিত্যের সিদ্ধা কাপ! ভিন্ন আর কেহ 
নহেন। নাথ-সাহিত্যে কানুপার গুরু হাড়িফার নামাস্তর যে জলন্দরি তাহ 
পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে । গোপীটাদের তিব্বতীয় আখ্যানেও গুরুকে জালম্ধরের 
লিদ্ধ (71. 99176 ০ ]91500159£) বল] হইয়াছে 1,” ( ণসিদ্ধাকান্প” অংশ-- 
৪ ও ৫ পৃঃ)। তিনি আরও বলেন--“সিদ্ধা কান্থপার নাম নাথ-সাহিতে 
ক্ষবিদিত। তিনি পূর্ববঙ্গের বিখ্যাত রাজা গোবিন্দচন্দ্রের সময়ে বর্তমান 
ছিলেন। * * * * * ইনিই বৌদ্ধগান ও ফদ্লোহার কাহ্‌,পাদ বা কৃষ্ণাচাধ্য- 
পাদ। এসম্বন্ধে ১৩২৯ সালের েৈশাখ সংখ্য। ঢাকা রিভিউ: ও সম্মিলনে বিশেষ- 
ভাবে আলোচনা কবিয়াছি। * ক ক কঞ্* পুজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় হর- 
প্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় দিদ্ধা কান্ুপা ও কাহু,পাদদের একত্ব ম্বীকার করিয় 
লইয়াছেন।” (হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালায় নিদ্ধা কান্পার গীত ও ্রোহাঁ_ 
১ পৃঃ ১ম ও ২য়ন্তস্ত)। 

অধ্যাপক মণীজ্জ মোহন বন বলেন___“তিব্বতীয় ৮৪ জন মহাসিদ্ধার 
তালিকায় শরহের অপর নাম রাহুল ভদ্র (শুন্য পুরাণ, ভূমিক। ৩ পৃঃ)। সরহ 
ভনিতাঁয় যে চারিটি প্দ চর্ধযাচ্ধ্য বিনিশ্চয়ে সংগৃহীত রহিয়াছে তাহ এক বা 
একাধিক সরহ রচনা করিয়া থাকিবেন | ৪৭ সংখ্যক চধ্যার পদশীর্ষে গুঞ্জরীপাদের 
নাম রহিয়াছে, কিন্তু পদের ভনিতায় ধামপাদ” পাওয়া যায়। ইহা হইতে মনে 
হয় ধশ্মপাঁদের নামান্তর গ্রপ্তরীপাদ। ৪র্থ চধ্যা রচয়িতা গুভ্ডরীপাদের সহিত 
ইহার কোন সম্বন্ধ আছে কি না বলাযায় না। অন্তান্ত চর্ধ্য রচয়িতৃগণের মধ্যে 
আধ্যদেব (বা কাণের, কণেরী ), কম্বল বা কম্বলাস্বরপাদ, কুকুরীপাদ, জয়ানন, 
ডোন্বী-হেরুক, তন্ত্িপাদ্, দারিকপাদ, ধন্ম এবং ধর্খপা্দ, বিরূপা ( বা বিরূপাক্ষ, 
হঠযোগ-গ্রদীপিকায় ), বীণাপাদ, মহী (মহীধর ?), শাবর প্রভৃতি গিদ্ধাচাষ্য- 
গণের নাম তিব্বতীয় ৮৪ মহাদিদ্ধার তালিকায় পাওয়া যায়। ব্র্ণন রত্বাকরের 
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নাথ-সিদ্ধাদদের নামের তালিকায় চাটল ও ঢেন্টণ নামক ছুই সিদ্ধার নাম পাওয়া 
যায়। ইহারাই চাটিল ও ঢেণ্টণ নামক পদকর্তা কি না তাহা নিশ্চিতরূপে 
বলা যায় না। ইহা ব্যতীত নাখ-সিদ্ধাগণের নামের তালিকায় তস্তিপা, 
(তস্ত্রীপাদ ) কহ, দারিপা, বিরূপা, জলন্বর, ভাদেভদ্র, সবর, সাস্তি প্রভৃতির 
নামও রহিয়াছে €ক ভূমিকা, ৩৬ পৃঃ) । অতএব দেখা যাইতেছে যে চর্ধযাপদ 
রচয়িত! সিদ্ধাচাধ্যগণের অনেকেই তিব্বতে ম্বীকৃত মহাসিদ্ধাগণের অন্তভূ কত । 
আবার গোরক্ষ নাথ, মীন নাথ, কষ্ণাচাধ্য, জালন্ধর, শবর, শাস্তি প্রভৃতি নাথ 
সম্প্রদায়ের সিদ্ধাচাধ্য বলিয়া (১) স্বীকৃত হইয়া আমিতেছেন।” (চর্ধ্যাপদ-ভূমিকা” 
/৩/৩ পৃঃ )। 

তাহার কারণ বুদ্ধদেব, মতস্তেন্্র নাথ, গোরক্ষ নাথ প্রমুখ ধন্মাচাধ্যগণে র ধঙ্ম 
বিশ্বজনীন ধশ্ম বা মানব ধর্ম । ইহা সাম্প্রদায়িক গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল না, বা 
থাকিতে পারে না। সেই জন্থই “মহাষানের 'শুন্ত' নাথ-সাহিত্যে ও স্থপরিচিত। 
বৌদ্ধগণের দশমীছুআর ( ৩রং চধ্য। ), চন্দক্থুজ ( ৪নং চর্ধ্য ) বা রবিশশী (১১নং 
চধ্য। ), গঙ্গা জউনা € ১৪নৎ চধ্য1 ), মনপবণ ( ১৯নং চধ্য। ), ভবনই €৫নং চধ্যা) 
প্রভৃতি পারিভাষিক শব্দগুলি নাথ-সাহিত্যে দশমীদ্বার, চান্দস্থরুজ বা রবিশশী, 
গঙ্গা-ষমুনা, মনপবন, ভবনদীরূপে বিদ্যমান। কৃষ্ণাচাধ্যের ফ্োহার মণ র1 অ 
। ক, ১২৯ পৃঃ ) নাথ-সাহিত্যে মনুয়া। ভূস্কুর চতুরাভরণের ইঙ্গলা পিল নাথ- 
সাহিত্যে স্থপ্রচুর। সহজ পিদ্ধির সাধনপ্রণালী--বথা, চিত্তস্থির করা, নিংশ্বাস- 
শ্বাস সংযত করা, বিন্দুধারণ প্রভৃতি নাথগগ্রস্থেরও সাধনপ্রণালী।” (শূন্য পুরাণ, 
ভূমিকা, ৬৭ পুঃ)। প্রকৃত পক্ষে এই ধর্মমতগুঁল যোগধশ্মের উৎস হইতে উৎপন্ন 
ইইয়। বিভিন্ন ভাবধারায় পরিপু্টি লাভ করিয়া বিশিষ্টতা সম্পন্ন হইয়াছে (২)।” 

(১) নাথ-ধন্মনায়কগণকে নাথাচাধ্য, সিদ্ধ বা সিদ্ধা বল! হয়, সিদ্ধাচাধ্য 
নহে। বৌদ্ধ ধর্মনেতাগণকেই সিদ্ধাচাধ্য বল! হয়। 

€২) ২য় অধ্যায়ের শেষাংশ দেখুন। 
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“সহজপন্থীরা বুদ্ধের দোহাই দিতেন বটে, কিন্তু খাঁটি বুদ্ধমতের সহিত তাহাদের 
সম্পর্ক ছিল অতি অল্প 1৮ ( গোপীর্টাদের সন্গ্যাস-- সঃ মঃ) 

যাহ! হুউক সন্ধা কান্ুপার গীতের ভাষা” সম্বন্ধে ডাঃ শহীদুল্লাহ আরও 
বলিতেছেন-_- | 

“আমরা দেখিয়াছি কানুপা বাঙ্গালী ছিলেন, তীহাবর কাধ্যক্ষেত্র পূর্বব-বঙ্গে 
ছিল। তীহার রচিত গীত ও ফ্োহার ভাষাকে আমরা প্রাচীন বাঙ্গাল! বলিতে 
পারি কি না" ইহাই এখন আলোচ্য । আমরা পোজাস্গজি বলিতে পারি যে 
প্লোহার ভাষায় বাঙ্গালার কোন লক্ষণই নাই । কাজেই তাহা বাঙাল! ভাষার 
কোঠায় আমিতে পারে না। গীতগুলি সম্বন্ধে কিন্ত একথা বলা চলে না। 
আমরা এস্থলে গীতগুলির ভাষা বিশেষরূপে পরীক্ষা! করিব। 

ভাষার জাতি ঠিক করিতে হইলে তাহার কতকগুলি পরিচয় জান! দরকার; 
খেমন, তাহার ধ্বনি-বিজ্ঞান (91,02,01989), ব্যাকরণ (০১০:1১1১০198), বাগধারা 
€35715%) ও শব্সমটি €(%০০৪1১৪]৪:গ )। (হানার বছরের পুরাণ বাঙ্গালায় 
সিদ্ধা কান্গপার গীত ও দোহা ১৯ পৃঃ) 

এই সমস্ত দিক বিবেচন1] করিয়া আমরা কাঙ্ছপার গানকে প্রাচীন বাঙ্গালা 
ভাষার গান ছাড়া আর কিছু বলিতে পারি না। সেই সময় অবশ্ট মৈথিলী, 
উড়িয়া ও আসামীর সহিত বাঙ্গালার ভেদ অতি সামান্ত ছিল। এই জন্য 
এঁ সকল ভাষার সহিত কিছু পরিমাণে এই গানগুলির ভাষার মিল থাকিতে 
পারে। কিন্ত সমন্ধের এর” কশ্মের “রে “ক ইত্যাদি ব্যাকরণ ও অন্তান্ত 
সমস্ত দিক বিবেচনা করিয়া ইহাকে বঙ্গালা ভাষার প্রাচীনতম রূপ না বলিয়া 
গতি নাই |” (২৪ পৃষ্ঠা) “সিদ্ধা কাল্গপা যে দৌহাকোধ ও চর্ধযাপদসমূহ রচনা 
করিয়া গিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালা ভাষার এক প্রাচীন নিদশন ও অপূর্ব সামগ্রী । 
কেবল সিদ্ধান্ধপে নহে, বাংলার প্রাচীন কবিরূপেও কান্ুপা আমাদের ভক্তি ও 
শ্রদ্ধা। আকর্ষণ করিবেন |” (“সিদ্ধ কান্ুপা” অংশ--৫ পৃঃ ও হাজার বছরের 
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পুরাণ বাঙ্গালায় সিদ্ধ কান্থপার গীত ও দোহা )। প্রসঙ্গক্রমে তিনি কানুপা 
নাথের বারটী গান সম্বন্ধে আরও বলিয়াছেন_- ৭ *% *্ বারোটা গানের ভাব! 
আলোচনা করে বিশেষজ্ঞের বলেছেন ষে, সেগুলি পুরানে। বাঙ্জালায় লেখা! 
বটে ।» (শনিবারের চিঠি-১৩৫১ ঘাঁং, আশ্বিন, ৩৮৪ পৃঃ মীন নাথ ও কাছুপা)। 

অধ্যাপক ভাঃস্থকুমার সেন বলেন” * ক্* ক চধ্যাপদগুলি বাঙ্গালা 
পদাবলীর পূর্ববরূপ | পদাঁবলীর মত এতে রাগরাগিণীর উল্লেখ আছে এবং 
কবির ভনিতাও আছে ।” (প্রাচীন বাঙ্গালা ও বাঙ্জালী--৩৪, ৩৫ পৃঃ)। 
শ্রন্থরেশচন্দ্র নন্দী 'পালরাজত্ব সময়ে'শিক্ষা, সাহিত্য ও শিল্প” প্রবন্ধে বলেন-- 
“বৌদ্ধ ও শৈব যোগীদের রচনাসভ্তারে এই যুগের বঙ্গসাহিত্য সমৃদ্ধ হয়। 
শৈব যোগী সিদ্ধ আর বৌদ্ধ যোগী! সিদ্ধাচাধ্য নামে পক্ষিচিত ছিলেন। সিদ্ধ 
ও সিদ্ধাচাধ্য সম্প্রদায় পদ, গীত, গাথা, দ্ৌোহা রচন] করিয়া বিরাট বঙ্গপাহিত্যের 
সষ্টি করেন।” ( মাসিক বস্থমতী ) পৌষ, ১৩৩৯ বাং, ৩৯৯ পৃঃ )। চর্যযাগুলি 
সম্বন্ধে শান্দ্রী মহাশয় বলেন-- 

“গানগুলি বৈষ্ণবর্দের কীর্ভনের মত, গানের নাম চর্যাপদ । সেকালেও' 
সঙ্কীর্ভন ছিল এবং কীর্তনের গানগুলিকে পদই বলিত। তবে এখনকার 
কীর্তনের পদকে শুধু পদ বলে, তখন চর্ধ্যাপদ বলিত।” [ বৌদ্ধগান ও ফ্লোহা-_ 
(ক) ভূমিকা, ১৬ পৃঃ] অধ্যাপক মণীন্দ্রমোহন বস্থ বলেন-- “চর্যযাগুলির 
ছন্দোবন্ধ নাতিদীর্ঘ রচনার দৃষ্টান্তত্বরূপ, আর ভাবের দিক দিয়! দেখা যায় যে, 
ইহাদের মধ্যে বিবিধ তত্বপূর্ণ আলোচন! রহিয়াছে। * & * প্রত্যেক চর্ধ্যা- 
পদের শীর্ষদেশে রাগ রাগিণীর উল্লেখ রহিয়াছে । পটমঞ্জরী, বরাড়ী, মল্লার, 
মালশী, বঙ্গালী প্রভৃতি বাগ রাগিণী বৈষ্ণব পদাবলীতে স্থপবিচিত। অতএব 
স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, যে বৌদ্ধ চর্ধ্যাপদণগ্ুলি বাংল! কীর্তনের প্রাচীনতম নিদর্শন 

€ চর্ধ্যাপদ---১৮০ পৃঃ) 
বস্থ মহাশয় চধ্যাগুলিকে বৌন্ধচর্ধযা বলিয়াছেন। আবার তিনি বলিতেছেন 
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--“অনেকের ধারণ এই যে, চর্ধ্যাগুলিতে বিশেষরূপে বৌদ্ধতান্ত্রিকতার অভিব্যক্তি 
রহিয়াছে । কিন্তু পূর্ববৰত্তী আলোচন! হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে 
চর্ধ্যার ধর্মতত্ব প্রধানতঃ দার্শনিক মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত।» ( চধ্যাপদ-_ 
৩০০ পৃঃ)। এগ্তলিকে নাথ ও বৌদ্ধচর্ধ্যা বলিলেই সঙ্গত ও শোভন হইত। 
এ সম্বন্ধে আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি । অধিকাংশ চধ্যাপদে দার্শনিক 
তত্বের ( চর্ধ্যা--১, ৫১ ১০১ ১২, ১৩, ২৬১ ২৮, ৩৫, ৩৭, ৫০ ) আলোচন। দৃষ্ট হয়। 
কয়েকটাতে যোগের চর্যা--২, ১১, ৩৬) আলোচনা আছে। কয়েকটিতে 
তান্ত্রিক মতবাদের চেষ্যা-. ৩১ ৪) ২৭) উল্লেখ দেখিতে পাঁওয়া যায়। কোন 
কোন চধ্যাতে যোগ ও অস্ত্রের সহিত তত্বালোচনাও দৃষ্ট হয় ( চর্য্য1_-১৪)। 
গীতা ও উপনিষদের উপদেশের স্ায় চর্ধ্যাগুলিতে গুরুর উপর নির্ভর করিতে 
বল! হইয়াছে । কোন কোন চর্যার তত্ব যোগবাশিষ্ট রামায়ণের অনুকরণে 
রচিত ( চধ্যাঁ+ ৩৪, ৪৯, ৫০, ১ ইত্যাদি )। যোগবাশিষ্ট রামায়ণ ষষ্ঠ 
শতাব্দীর রচিত (০9655538919. জান 19 1917119301791)5 5 03১1 
7১1525, 7588৩ 38) | আর চধ্যাগুলি ১০ম-১১শ খুঃ অব্দের রচিত বলিয়া 
সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে । যোগবাশিষ্ট রামায়ণ ও অন্যান্য হিন্দু শাস্ত্রে বৌদ্ধ 
ধর্দতত্বের সন্ধীন পাওয়া যায়। অধ্যাপক মণীন্দ্রবাবু পূর্বে চর্ধ্যাগুলিকে “বৌদ্ধ 
র্ধ্যাপদ” বলিয়াছেন । এখন চর্য্যাঁর ধর্মতত্ব আলোচন। কবিতে গিয়া! বলিতেছেন 
“এই চর্ধ্যাতত্ব হিন্দু কি বৌদ্ধ তাহাও বিবেচ্য বিষয় ( চধ্যাপদ-ভূমিকা, ৩৩০ 
পৃঃ)। তিনি চধ্যার ধর্মতত্ব আলোচনায় বহুবিধ প্রমাণ ও যুক্তিতর্ক ছারা 
বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্ের প্রকারভেদ মাত্র । ( চর্যাপদ 
১।০ হইতে ২./০ পৃঃ) 1 চর্ধ্যাগুলি যে হিন্দুর নিজন্ব সে সম্বন্ধে সন্দেহ থাকা 
উচিত নহে। আলোচনা করিলে বুঝিতে কষ্ট হয় না যে, চর্ধ্যাগুলি মিত্রাক্ষর 
রীতিতে রচিত হইয়াছে এবং যথা সম্ভব সংক্ষেপে এগুলির ভাব প্রকাশের চেষ্ট 
কর হইয়াছে । এগুলিতে সংস্কৃতির জাঁতিছন্দ অন্ধম্থত হয় নাই। নাথাচাধ্য 


রাজগুরু যোগিবংশ ২৭১ 


এ সিদ্ধাচাধ্যগণ বৃত্তছন্দেই চর্ধযাগুলি রচনা করিয়াছেন। ইহা দ্বারা বাঙ্গালা- 
ছন্দের মূল ভিত্তি গঠিত হইয়াছে । বাঙ্গালা সাহিত্যের জাতকর্দ এ ভাবে 
নাথাচাধ্য ও সিদ্ধাচাধ্যগণ কর্তৃক স্ুসম্পাদিত হইয়াছে । বাঙ্গালা পয়ার ও 
তরিপদীর প্রাচীনতম রূপের সন্ধান এ গুলিতে আছে (১৪, ১৫, ১৬, ২৮, ৩৯, 
৪১, ৪৪) ৪৯, ৫০ )] 

চরধ্যাচর্ধ্য বিনিশ্চয়” একখানি গানের সংগ্রহ গ্রন্থ । ইহাতে বিভিন্ন চধ্যাকার 
বাঁ পদকর্তার রচিত ৫০্টী চর্য্যা বাগান সংগৃহীত হইয়াছিল। এ গুলির মধ্যে 
কুষ্ণাচার্যের তেরটি চর্ধ্যা সংগৃহীত হইয়ীছে বলিয়া দেখা যায়। তন্মধ্যে বারটি 
গান শান্্রী মহাশয় তাহার “বৌদ্ধগান ও প্লোহা*্ম উদ্ধৃত করিয়াছেন। প্রবোধ 
বাবুর সম্পাদিত তিব্বতীয় অন্গবাদে আর একটি পদের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। 
স্বরচিত চর্ধ্যাপদে কানু, বা কৃষ্ণাচাধ্য নিজকে যোগী, কাঁপালিক বলিয়া পরিচয় 
দিয়াছেন ( চধ্যা ১১০১ ১১১ ৪২)। চর্ধ্যাকার কৃষ্ণাচার্য আপনাকে জালম্ষরী- 
পাদের শিশ্ত বলিয়াও স্বীকার,করিয়াছেন চেধ্যা--৩৬)। কাহু, নিজের রচিত 
চর্যাপদের কোন কোন স্থানে বৌদ্ধশীন্স্রের কথা ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া 
কহ কেহ তাহাকে বৌদ্ধ সহজপস্থী বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। কিন্তু চর্যাচধ্য 
বিনিশ্চয়ের টাকার মুনিদত্ত বলিতেছেন কাহু,পাদ্দের _-“জিনপুর (জিনউর ৭নং 
চধ্যা) অর্থে বুদ্ধের স্থান নহে মহান্থখপুর, জিনরত্ব (জিণর অণ ৪০ নং গানে) অর্থে 
দ্ধ নহেন চতুর্থানন্দ, ভ্রিশরণ (তিশরণ ১৩ নং গানে) অর্থ বুদ্ধ, ধর্ম, সঙ্ঘ নহে, 
কন্ত কায়-বাক্‌-চিত্ত এই ভ্রয়ের আশ্রয়স্থল “মহাস্ুখকায়”। (হাজার বছরের 
'বাণ বাঙ্গালায় সিদ্ধ কানুপার গীত ও (্োোহা-১ পুঃ)। 

টাক! সম্বন্ধে অধ্যাপক মণীন্দ্রবাবু বলিতেছেন-_“প্রকৃতপক্ষে চধ্যাগুলির মর্ম 
হণকল্পে এই টাকার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। পদ- 
লির মন্ার্থ টাকাকার যে ভাবে ব্যাখা। করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় সদগুরুর 
পদেশে এই ধশ্মে তাহার প্রবেশাধিকার হইয়াছিল। অর্থাৎ তিনি সহজিয়া 
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ধর্মতত্ব বিশেষরূপেই অবগত হইবার স্থম্বোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত 
টাকায় উদ্ধৃত বিবিধ উল্লেপ্ধ হইতে তাহার অসীম পাণ্ডিত্যেরও পরিচয় পাওয়া যাঁয়। 
অতএব সংস্কৃত টাকা টা সম্পূর্ণ ই নির্ভরযোগ্য |” (চর্ধ্যাপদ--ভূমিকা, 1৩/০ পৃঃ)। 

কান্ধুপা বাঁ কাহ্‌,পাদ যদি সহপস্থী হইতেন তাহা হইলে সহজপন্থী এত 
বড় জ্ঞানী টীকাকাঁর শ্বতঃপ্রবৃত্ত ভাবে এঁ কথাগুলি নিশ্চয়ই বলিতেন ন1। 
কাহু,পাদ তাহার গানের পাচ স্থানে সহজ শব্ধ প্রয়োগ করায়ও কেহ কেহ 
তাহাকে সহজপন্থী বলিয়া! ধরিয়া লইয়াছেন। সহক্জ অর্থে সহজাত। খে 
ধন্ম ষাহার সহিত জন্ম হইতেই উৎপন্ন হয়, তাহাই তাহার সহজ। নির্বাণ 
লাভ করিয়া! মহাস্থথে নিমজ্জিত থাকাই সহজ সাধনার চরম লক্ষ্য। সহজ ও 
সহজানন্দ ক্রহ্ানন্দ, জীবাত্সা পরমাত্মার মিলনজনিত্ত সহজানন্দোচ্ছাস । 
ব্রন্মোপলন্ধি জনিত আনন্দই সহজানন্দ | যথা--“তদেব সচ্চিদানন্দং ব্রক্ষ 
ভবতি সহজানন্দে যদামনোলীয়তে তর্দাশাস্তোভবতি তদেব খেটরিমাহ*-_- 
(মণ্ডল ব্রাঙ্গণ উপনিষদ-- ২য় ব্রাহ্ণ)। ৃ 

হঠযোগ গ্রন্দীপিকায় সহজোলী, ব্রজোলী প্রভৃতি যোগের কথা আছে। 
এই সহজোলীর আদর্শে বৌদ্ধ সহজ পস্থার উদ্ভব হইয়াছে বলিয়৷ অন্থমিত 
হয়। তাহা হইলে “নহজ+ বৌদ্ধদের নিজন্ব নহে। 

অধ্যাপক ডাঃ স্থকুমার সেন বলেন-_- “নাথপন্ছের সাধনার চরম উদ্দেশ্য হচ্ছে 
সহজ অবস্থা প্রাপ্তি; যে অবস্থায় জন্ম, জরা, মৃত্যুর অতীত হওয়া যায়। জন্ম 
সৃত্যুর বন্ধন মাহুবের স্বর্কৃত। প্রাণবাধু নিরুদ্ধ, বীর্ধ্য উর্ধোখিত এবং চিত্ত নিক্ষিয 
হলেই হয় সমতাযোগ এবং তার ফলেই সহজত্বলাভ।”» ( কল্যাণশ্রী-- শারদীয়া 
সংখ্যা, ১৩৫৫ বাং, নাথপস্থের দিশ1)। 

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শান্জ্রী বলিয়াছেন-- “ক্রমে খু'জিতে খুঁজিতে 
ক্ষৌলজ্ঞান বিনির্ণয় নামক মৎস্তেন্দ্র নাথের বা মছক্রপণদের অবতারিত একখানা 
তন্ত্র পাইলাম । উহাতে যে অক্ষরে লেখা সে অক্ষর খৃষ্টের নয় শত বৎসর পরে 
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উঠিয়া গিয়াছে । তাহাতে কিন্তু বৌদ্ধ ধশ্মের নামগন্ধও ছিল না। একখানি 
বৌদ্ধগ্নস্থে মীন নাথের একটী বাঙ্গালা পদ তুলিয়া বলিয়াছে যে ইহা পরদর্শন 
মত» (প্রবামী-- বৈশাখ, ১৩২২ বাং, বাঙ্গালার প্রান, গৌরব )। 
চর্ধ্যাচর্ধ্য বিনিশ্চয়ের টীকার ব্যাখ্যার সমর্থনে ২৯ খানি প্রামাণিক গ্রন্থ 
চইতে প্রমাঁণবাক্য উদ্ধৃত করা হইয়াছে এবং ১৪ জন পণ্ডিতের নাম করা 
হয়ছে । চারিটি স্থানে বহিঃশাস্ত্রেরও উল্লেখ আছে কিন্তু তিনটা স্থানের 
রহিঃশাক্সের বানানে বিসর্গ দেওয়া হয় নাই। প্রামাণিক গ্রন্থগুলির মধ্যে নাথ 
সন্থার কানু, বা কষ্টাচার্যোর যোগরদ্বমাল] (৮ পৃঃ), শ্রীহেবজ-- (৩, ৪, 
১০, ২০১ ৩১, ৩৬), নাগাজ্ছনের অপ্রতিষ্ঠান প্রকাশ (৬, ২৪ পৃঃ) প্রভৃতি 
গ্রন্থের উল্লেখ আছে এবং ১৪ জন স্থপপ্ডিতের মধ্যে নাথপস্থার মীননাথ তে৭ পৃঃ), 
রুষ্ণাচাধ্য (২, ৬১ ৭১ ৮১ ১০১ ১২১ ১৭১ ২৯, ৩৬১ ৪৩, পৃঃ )। 
বিরূপাক্ষপাদ (২৮ পৃঃ), সরহপাদ (৩১ ৭, ১১১ ১৫, ৩১১ ৩৪, ৩৮ ৪৩, ৪৪, 
৪৭১ ৪৮, ৫০১ ৫২, ৫৩, ৫৫, ৬১১ ৬২, ৬৭) ৭১, ৭২, ৭৪ পৃঃ), নাগাজ্জনপাদ 
(৩১১৬ ১৮১ ২৩, ২৪, ৪২, ৪৬ পৃঃ), শান্তিদেব € ৬১ পৃঃ) অন্ততম। উপরে 
| বাকেটের মধ্যে যে পৃষ্ঠাসংখ্য। প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা চ্ধ্যাচর্যা বিনিশ্যয়ের 
 পৃ্ান্সযায়ী বুঝিতে হইবে )। 
আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি চর্ষযাচধ্য বিনিশ্চয়ে ৫০্টী চধ্যা সংগৃহীত হইয়াছে। 
এরূপ নাথ ও বৌদ্ধগীতিকা ছ্বারা এক বিরাট বাঙ্গালা গীতি-সাহিত্যোর স্যষ্ট 
হইয়াছিল। তন্গধো কৃষ্ণাচাধ্যের-_ 'বজগীতি', সরহের-- দোহাকোধগী তি, 
দৌহাকোষ চধ্যাগীতি, ডাকিনী বজগুহাগীতি, বিরূপের--বিরূপগ্লীতিকা, বিরূপবজ্জ 
গীতিকা, শবরের-- মহামুদ্্রা বজ্রগীতি, চিত্রগুহ্ গম্ভীরার্থ গীতি, লুইপাঁদের-+ লুই- 
পাঁদগীতিকা, দবীপঙ্কুর শ্রীজ্ঞানের (১) বজ্রাসন বজ্রগীতি, চধ্যাগীতি, দীপস্থুর 


0) “দদীপাস্কুর শ্রীজ্জান তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্টে দীক্ষিত ছিলেন। কিন্ত 


বাঙ্গালায় আসিবার পর আর তিব্বতীয়দের সঙ্গে মিশিতে পাবেন নাই। তখন 
১৮ 
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শ্রজ্ঞান ধন্মগীতিকা, ভূম্থকুর-_ সহজগীতি প্রভৃতি গ্রন্থের উল্লেখ কোভিয়ার 
সাহেবের প্রকাশিত তালিকায় পাওয়৷ যাঁয়। সম্ভবতঃ এ সকল গ্রন্থ হইতে 
৫০্টী উত্তম পদ চর্্যচির্ধ্য বিনিশ্চয়ে সংগৃহীত হুইয়াছিল। 

কাহু,পাদ বা কাহ্থপ1 শুধু চর্ধ্যা বা গান রচনা করেন নাই । তিনি অনেক 
প্রোহাঁও বচন! করিগাছেন। তাহার রচিত ফ্োভাকোষে ৩২টী দোহার সন্ধান 
পাওয়! যায় । 935: ন5]] সাহেব “ন্থুভাষিত সংগ্রহ” নামক ষে গ্রন্থ সম্পাদন 
করিয়াছেন তাহার ৪৫ পৃষ্ঠার “দোহাকোষে শ্রীকান্হপাদৈরপুযক্তম্” বনিয় 
কয়েকটা দো আছে। | 

35:05]] সাহেব তিপ্বতী অন্বাদ হইতে (হার ইংরাজী অনুবাদ করিয়া 
ছেন। আবার ভেঙ্গুরের ভিব্বতী অনুবাদ হইতে দোহার ইংবাঁজী তঙ্জম 
করিয়াছেন । শুধু তাহাই নতে, তিব্বতীয় ভাষার ইংরাজী তঙ্জমাঁও করিয়াছেন।| 
ট্ৌোহাগুলি বাঙ্গাল! ভাষায় রচিত হয় নাই বলিয়! সিদ্ধাস্ত কৰা হইয়াছে, সেঞজ 
এখানে এগুলি উদ্ধৃত করা হইল না। 

শাস্বী মহাশয় বলেন--“কুষণপাঁদ, কুষ্ণাচার্ধ্য, রুষ্ণব্র বা কাহু,পাদ সর্বশ 
€*খানি বই লিখিয়াছেন। এই ৫৭খানি গ্রন্থের গ্রন্থকার যে একই কৃষ্ণ, 
তাহাই বা কে বলিতে পারে? কোন জায়গায় কৃষ্ণকে মহাচর্ধ্য, কোন জায়গায় 
উপাধ্যায়, কোন জায়গীয় মগ্ুলাঁচার্ধ্য বলা হইয়াছে । এক জায়গায় আবার 


শীট পাপী কপ শপ 


তিনি বাঙ্গালাদেশে এক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেন ৷ ভাহাঁর] নাথ সম্প্রদায় নামে 
বিদিত”' (দেল পুজার ছড়া-- বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ৪৭ বর্ষ, ৪র্থ সংখা। 
২৭০ পৃঃ, ১৩৪৭ বাং )। আমরা ২য় অধ্যায়ে দেখাইয়াছি বাঙ্গালায় নাথধর্ের 
প্রবর্তনকাল-- ৩য় কি ৪র্থখুঃ অব্। আর বাঙ্গালাদেশে শ্রীজ্ঞানের জন্ম_ 
৯৮০ থুঃ অব । কথা এই নহে। তিনি তিব্বত হইতে বাঙ্গালায় আসি! 
বৌদ্ধধন্ম ত্যাগ করতঃ নাঁথধন্মে দীক্ষিত হষয়াছিলেন, এবং রাঙ্গা ভর্ভহরির মত 
একটি সম্প্রদায়ের হৃ্টি করিয়াছিলেন । এর ফলেই তিব্বতীয়েরা তীশ্তাকে ধর্ম 
ত্যাগী বলিয়া তাহাদের দলে মিশিতে দেয় নাই । 


রাজগুরু যোগিবংশ ২৭৫ 


তাহাকে ছোট কৃষ্ণ বল। হইয়াছে, পাচ জায়গায় তাহাকে কৃষ্ণাচাধ্য বাকাহ্‌,পাদ 
বলা হইয়াছে । তাহার এই লকল নাম ও উপাধির বিবরণ তদ্রচিত গ্রস্থাদির 
উল্লেখদহ কোতডিয়ার সাহেব কর্তৃক প্রকাশিত তালিকায় পাওয়া যায়” ( বৌদ্ধ 
গান ও দৌহা--১1/০---১1৩/০ পৃঃ )। 

বৈষ্ণব-গীতিসাহিত্য আদি সাহিত্য নহে 


ছন্দবদ্ধ ভাবমুখর নাতিদীর্ঘ রচনাকে সাধারণতঃ পদ বা চর্য্যা বলে। ভাব 
পদের ব| চর্যযার প্রাণ স্বূপ। তথাপি.বর্ণনাত্মরক এবং তত্বপূর্ণ কবিতাকেও 
পদ বা চর্য্য] পর্যায়ে গ্রহণ করা হয়। লীলা রসময় আত্মনিবেদন ও প্রার্থনার নাম 
কীর্ভনে বৈষ্ণব সাহিত্য স্থপরিপুষ্ট । বলা বাহুল্য চ্ধা। পদগুলির অন্থুকরণে এবং 
বৈষ্ণব ধশ্মের প্রভাবে আমাদের দেশে এক বিরাট পদাবলী সাহিত্য গড়িয়া 
হয়াছিল। প্রাচীন সাহিত্যেও এ সকল বিশেষত্ব পূর্ণ রচনার সন্ধান পাওয়া 
দায়। বৈদিক যুগে €বদের সুক্তগুলি তান লয় সহযোগে গান করা হইত। 
। গুলি অল্প-পরিসর ছন্দেই রচিত দেখা যায়, এবং এ গুলিতে দেবদেবীর স্ত্তি, 
প্রার্থনা ও তত্বালোচন! দুষ্ট হয়। মোটামুটাভাবে বিচার করিলে এ গুপিতে 
পদাবলীর প্রাচীনতম বিশেষত্ব লক্ষিত হয় এবং চধ্যাগুলিতে ইহার পূর্ণ বিকশিত 
অবস্থাই দৃষ্ট হয়। চধ্যা পদগুলিতে বাঙ্গাল! পয়ার ও ত্রিপর্দীর প্রাচীনতম রূপ ও 
ছন্দের সুরের সন্ধান পাওয়া যায়। কোন কোন স্থানে সঙ্গীতকে 'গান্ধর্ব” বলা 
হইয়াছে ( বায়ু পুরাণ--৮৬ তম ও ৮৭ তম অধ্যায় )। ও 
বর্তমানে প্রমিদ্ধি আছে যে ৫বঞ্চব মহাঁজনগণই বাঙ্গাল! পঞ্দাবলী গীতি 
মাহিত্োের প্রবর্তক। ইহা সত্য নহে। আমরা চতুর্থ অধ্যায়ে প্রমাণ করিয়। তি 
যেকাহু, ব কষ্তাচার্যের সময় ১০ম ১১শ খুঃ অব । বিরূপা ( বিরূশাক্ষ ১, 
দারিপা (দারিক ), ভাদে (ভাদ্রপাদ ), ঢেপ্টেল (ঢেন্টেন) প্রমুখ চর্ধাকারদের 
সময়গড তাহাই । এ সময় বাঙ্গাল ভাষা বিশেষভাবে নিজস্ব বিশিষ্ট রূপ গ্রহণ 
করিয়াছিল। “বাংলার আদি ও শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব পদকর্তী চণ্ীদাস” ( বিদ্যাপতি ও 


২৭৬ বাজগুর যোগিবংশ 


চণ্তীদাস, কবি পরিচয়-_ ৫পৃঃ)। ইনি ১৫শখৃঃ অব্দের মধ্যভাগে বর্তমান 
ছিলেন ( বিগ্যাপতি ও চণ্তীদাস )। বিগ্যাপতি বাংলা ও মিথিলার একজন 
আর্দি কবি ও মহাকবি ছিলেন” (বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস, কবি পরিচয়--১০পৃঃ )। 
ইনি ১৩৫৮ ১৪৫৮ খুষ্টীয় শতাব্দীর মধ্যে বর্তমান ছিলেন (বিদ্যাপতি ও 
চণ্ভীদাঁস)। বিগ্যাপতি মিথিলার লোক । চৈতন্ত মহা প্রভূর জন্ম হয় ১৪৮৫ খু! 
অন্দে এবং তিনি সন্ন্যাস অবলম্বন করেন ১৫০৯ খৃঃ অন্দে। বিদ্যাপিতি ও চণ্তীদাঃ 
চৈতন্য মহাপ্রভুর পূর্ববর্তী লোক। চৈতন্চরিতামৃত হইতে জানা যায় ৫ 
চৈতন্ত মঙগাপ্রভূ চণ্ডীদাস বিগ্যাঁপতি প্রমুখ আদর্শ পদকর্তীদের বাধাকৃষ্ণ লীন 
সন্বপ্বীয় পদাবলীর রসাম্বাদনে নিমগ্ন থাকিতেন এবং এ ভাবেই মিথিলা" 
বিদ্ভাপতির পদাবলী বাঙ্গালাদেশে প্রচারিত হইয়াছিল। সে সময় বাঙ্গাল! ৷ 
মিথিলার ভাষ! প্রাম্ম একরূপ ছিল। আমরা পূর্ববেই দেখাইয়াছি নাথাচাধ্য ' 
সিদ্ধাচাধ্যদের চর্ধযাবা গানগুলি ১*ম ১১শখুঃ অন্দে রচিত হইয়াছে বলিয়] সিদ্ধ, 
কর! হইয়াছে । তাহা হইলে দেখা যাইতেছে আদি ও শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব পদকর্তাগ 
কর্তৃক রচিত পদাবলী গীতি-সাহিত্যের মোটামুটা পাচ শত বৎসর পূর্বের্ব বৈদি 
যুগের অন্থকরণে বাঙ্গালা পদাবলী গীতি-নাহিত্যের জাতকম্ম নাথাচার্ধ্য 
সিদ্ধাচাধ্যগণ কর্তৃক সুসম্পাদিত হটয়াছিল। তবে এ কথ! অস্বীকার কর! উচি 
হইবে না ষে বৈষ্ণব মহাজনগণের কেই আধুনিক পদাবলী গীতি-সাহিতে 
চরম উন্নতি সাধিত হইয়াছে । 


চতুর্দিশপদী কবিতার উত্ভতবকাল --১,ম।১১শ ্ীয় শতাব্দী এবং 
ইহার প্রবর্তক দিদ্ধা কাহ্ুপাদ ও সিদ্ধ! শবর নাথ 


“মাইকেল এদেশে সর্ধপ্রথম চতুর্দিশপদী কবিতা রচনার রীতি প্রব 
করেন বলিয়া প্রপিদ্ধি রহিয়াছে । একটু অনুধাবন করিলেই বুঝিতে পারা ং 
যে, এই দিদ্ধান্ত সম্পূর্ণই ধুক্তিহীন। তীহার পূর্বে কি এদেশে চৌদ্দ পদে কে 
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কবিতাই রচিত হয় নাই? বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে চৌদ্দপদী কবিতার 
অভাব নাই, অতএব স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, এই জাতীয় কবিতার প্রবর্তক 
হসাবে মাইকেলকে গ্রহণ করা ষাইতে পারে না। কেহ হয়ত বলিবেন যে, 
১তুদ্দিশপদী কবিতা অর্থে ইংরাজী সনেট, অর্থাৎ বিদেশী মাল, যাহ! ব্বদেশী 
পাধাকে চালান হইয়াছে । তাহা হইলে টেবিল, চেয়ার যেমন বাঙ্গাল! 
ভাষায় চলিয়! যাইতেছে সেইরূপ সনেট শব্ধ দ্বার! মাইকেলী কবিতাগুলিকে 
চিষ্তিত করিলেই ইহার মূল প্রকৃতি সব্বন্ধে .স্পষ্ট ধারণা জন্মিতে পাবে। যাহ! 
ছউক, সনেট ও ইংরাজদের নিজ্ন্ব নহে, ইহা তাহারা ইতালী হইতে ধার করিয়া- 
ছেন। এখন সনেট বলিতে ভাব প্রকাশের নিদ্দিষ্ট নিয়মে চৌদ্দপদে রচিত 
কবিতা বিশেষকে বুঝাইয়! থাকে । কিন্তু ইতালী দেশে এই নিয়ম বিধিবদ্ধ 
বার পুর্বেব নানাভাবে সনেট রচিত হইত, পরে ইহার রচনার ধারা স্থিরীরূত 
তয়। ইংরাজ কবিগণ তাহাই অবলম্বন করিয়া সনেট রচনা করিয়াছেন । 
মাইকেল আবার সেক্সপীয়র ও মিণ্টনের অন্থকরণে বাঙ্গাল! ভাষায় চতুদ্িশপদী 
কবিতা নামধেয় সনেটের স্ষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু বাঙ্গাল! ভাষাতেও অতি 
প্রাচীন কাল হইতে চতুদ্দিশ পদে কবিতা রচনার ধারা চলিয়া আসিতেছিল। 
ইহার প্রাচীনতম কূপের সন্ধান ১ম ও ৫০শ চর্ধ্যায় পাওয়! যায় । পরব্তাঁকালে 
বৈষ্ণব কৰিগণ এই জাতীয় বহু কবিতা রচন করিয়া গিয়াছেন। উহার প্রধান 
বিশেষত্ব এই যে, পয়াবের ন্যায় প্রতি ছুই চরণে মিল থাকে। রবীন্দ্রনীথও 
অনেক চৌদ্দপদদী কবিতা! রচনা করিয়াছেন, কিস্ক তাহাদের অধিকাংশই আমাদের 
প্রাটান প্রথায় রচিত হইয়াছে। অতএব আমাদের নিজন্ব চৌদ্দপদী কবিতা! 
রচনার নিদর্শন আমরা চধ্যাপদে পাইতেছি” (অধ্যাপক মণীন্দ্রবাবুর চধ্যাপদ-_- 
ভূমিকা, ১৬/০ পৃঃ )। 

১০ম সংখ্যক চধ্যাকার নাঁথাচাষ্য কাহুপাদ এবং ৫০শ সংখ্যক চর্ধ্যাকার 
নাঁথাচাধ্য শবরপাদ। বর্ণন রত্বাকরের চৌরাশী সিদ্ধার তালিকায় ইহাদের নাম 
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আছে। নাথ চৌরামী সিদ্ধাগণের নামের তালিকায় যে ইহাদের নাম পাওয়া 
বায় তাহা ডাঃ শহীছুল্লাহ প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও ত্বীকার কবিয়াছেন। কান 
ও শবর ১ম ১১শ খুঃ অবের লোক। তাহ! হইলে দেখ] যাইতেছে মোটামুটা 
হাজার বৎসর পূর্বে চতুদ্দিশপদী কবিতা রচনা আরম্ভ হইয়াছিল এবং হহার 
প্রবর্তক কাহু, ও শবর নামক নাথাচার্যাদ্বয়। 

শ্রীদেবক্ষার রায় চৌধুরী বলেন--খুষ্টীয় সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দী হইতে 
মুসলমান আক্রমণের সময় দ্বাদশ শতাব্ধী পধ্যস্ত বাঙ্গালা ভাষার যতখানি পুষ্টি 
বা বিস্তৃতি ঘটিয়াছিল, তাহাতে আমার «বোধ হয় বৈদেশিক প্রভাব একেবারেই 
ছিল না; কিন্তু তাহার উপাদান বিভীগে সহজ ধশ্মমত, নাথপন্থীদিগের ধর্মমত 
ও বৌদ্ধতান্ত্রিক মত বিশেষভাবেই বিবৃত রহিয়াছে । এ সময় রামায়ণ মহা- 
ভারতের অনুবাদ নাই, পুরাঁণ মযৃহের উল্লেখ নাই। আছে কেবল বৌদ্ধ 
সন্ন্যাসের মত, নাথপন্থী যোগীদিগের মত, এবং সহজ ধর্মমযুলক সাধারণ নীতি- 
কথার আবৃত্তি। পূর্বগামী সিদ্ধাচার্ধ্যগণ, নাথপন্থী যোগিগণ এবং সহজিয়াগণ 
যে পন্থা অবলম্বন করিয়া নিজেদের ধর্মমত বাঙ্গালার লোকসমাজে গ্রচার 
করিতেন, বাঙ্গালার ব্রাহ্ধণগণ তখন সেই পন্থা অবলম্বন করিলেন। ফলে সঙ্গে 
সঙ্গে মনসার গান, মঙলচণ্ডীর গান শিবায়ণ প্রভৃতি ব্রাহ্ষণমতের অন্গগামী 
লিখিত হইতে লাগিল” (সাহিত্য--জ্যষ্ঠ, ১৩২৪ বাং ৯৬ পৃঃ )। 


নাথাচার্যগণের গ্ীত 


কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীমণীন্দ্রমোহন বস্থ এম-এ কৃত ভাবান্ু 
বাদ সহ নিয়ে আমরা নাথাচাধ্যগণের চর্যাপদ বাগানগুলি উদ্ধৃত করিলাম। 
বাহুল্য ভয়ে আমর! বৌদ্ধ চর্ধ্যাকারদের চর্ধ্যাগুলি এখানে উদ্ধৃত করিলাম না। 
চর্ধা। ব! গানগুলিতে মূল পুম্তকের নম্বর থাকিবে । 
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৩। ব্রা গবড়া 
বিরুব পাদানাম্‌ 


এক সে শুপ্ডিনি দুই ঘরে সান্ধঅ। 
চীঅণ বাকলঅ বাকুণী বান্ধঅ ॥ 
সহজে থির করি বারুণী সান্ধ। 
জে অজরামর হোই দিঢ কান্ধ'। 
দশমি ছু আবরত চিহ্ন দেখিআ। 
আইল গরাহক অপণে বভিআ ॥ 
চউশটি ঘড়িয়ে দেল পসারা। 
পইঠেল গরাহক লাহি নিসাবা')। 
এক সে ঘড়লী সরুই নাল । 
ভণস্তি বিক্অ1 থির করি চাঁল ॥ 


ভাবান্তবাদ--. 

এক সে শুপগ্তিনী দুই নিয়া ঘরে সান্ধে। 

চিকন বাকল দ্বারা বাকুণীকে বান্ধে ।। 
সহজে করিয়া স্থির বারুণীকে সাদ্ধ | 
অজর অমর হও লভি দৃঢ় স্কম্কা।। 

চিহ্ন প্রমোদের দেখি দশমী ছারেতে। 
গ্রাহক আপনি আসে বাহি সেই পথে 
চৌধট্রি ঘটাতে মদ প্রসারিত পাই। 
গ্রাহক পশিয়। খায়, সারা কিছু নাই ॥ 
অবধূত্তীন্ধপ ঘটা সরু তার নাল। 
বিরুব বলিছে চিত স্থির কবি চাল ॥। 


২৮০ 
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৪ ব্লাগ জব 
গুগডরী পাদালাম্‌ 


তিত অড্ড1 চাপী জোইনি দে অন্ধবালী । 
কমল কুলেশ ঘান্টি করছ বি আলী ॥। 
জোইনি তই বিন্ত খনভি ন জীবমি। 
তে! সুহ চুম্বী কমলবস পিবমি ॥ 

খেপন জোইনি লেপ নজাঅ। 
মণিকুলে বহিঅ! ওডি আণে সমাঅ ॥। 
সাস্্র ঘরে ঘালি কোঞ্চাতাঁল। 

চান্দস্ুজ বেণি পখা ফাল ॥ 

ভণই গুগুরী অম্ভে কুন্দুরে বীর ॥। 
নরঅ নাবী মাঝে উভিল চীরা। 


ভাবান্সবাদ--. 


ত্রিনাড়ী যোগিনী চাপি দেয় অঙ্ক বালী । 
কমল কুলিশ যোগ করহ বিকালী || 
তোমা বিনা যোগিনি গো, ক্ষণ নাহি জীব 
তোর মুখ চুম্বি রস কমলের পিব।। 
ক্ষেপিলে যোগিনী নাভি মোহলিপ্ত বহে । 
মণিমুল হতে পুনঃ উদ্ধ স্থানে বহে || 
শ্বাসঘরে রোধি দিয়া তালায় বন্ধন । 
চন্দ্রস্ধ্য ছুই পক্ষ কর হ খণ্ডন ॥ 

গুণ্ডবী বলিছে-- আমি কুন্দুরে বীর । 
নবরনারী মাঝে চিহ্ন ধরেছি যোগীর | 
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৫1 রাগ গুর্জরী 

চাঁটিল্ল পাদানাম (৩) 
ভবণই গহণ গম্ভীর বেগে বাহী । 
ছু আস্তে চিখিল, মাঝে ন থাহী ॥। 
ধামার্থে চাটিল সাঙ্কম গঢ়ই । 
পারগামি লোঅ নিভর তরই ॥ 
ফাঁড়ি মৌহতরু পাঁটী শ্োড়িঅ। 
অদ্অ দিঢ় টাী নিবাণে কোবিঅ ॥ 
সাঙ্কমত চড়িলে দাভিণ বাম মা ভোহী । 
নিয়ডি বোহি দূর মা জাহী।। 
'জই তুম্হে লৌঅ হে হোইব পারগামী | 


পুচ্চতু চাটিল অন্নুওর-সামী ॥ 
ভাঁবাীনুবাদ-_ 
গহন গভীর ভব নদী বেগে বহে। 


দুই ধারে পাক, মাঝে থাই নাহি তাহে | 
ধন্দার্থে চাটিল তায় সাঁকে দিছে গড়ি ! 
পারগামী লোক যেন তরে ভর করি ॥ 
মোততরু ফাড়ি তার পাটগুলি জোড়। 
অয টাঙ্ি দিয়! নির্ববাণে কর দৃঢ় || 
সণকোতে চড়িলে বাম ডাহিন না হও । 
নিকটে রয়েছে বোধি, দুরে নাহি যাও ॥ 
তামাদের মাঝে যারা হবে পাবরগামী | 
পুছিও চাটিলে, যিনি অন্তত্তর-্ামী ॥| 
(৩). ইনি সিদ্ধা চাঁটেল নাথ । 


২৮৮৭২ 


বাজগ্র যোগিবংশ 


৭1 ব্রাগ পটমগ্তরী 
কাহপাদানাম্ন-৮ 


আলি এ কালি এ' বাট রুন্ধষেল। 

ত।? দেখি কাহু, বিমল.ভইলা ॥ 

কাহু কি গই করিব নিবাস । 

জো যনগোঅর সো উ আস ॥ 

তে তিনি তে তিনি তিনি হে] ভিন্ন । 
ভণই কাহু, ভবপরিচ্ছিন্না | 

জে জে আইল তে তে গেল।। 
অবনাগবণে কাহ, বিমন ভইল। | 
হেরি সে কাহ্ছি নি অড়ি জিনউর কট্ুই । 
ভণই কাহু, মোহিঅহি ন পইসই || 


ভাঁবান্ুবাদ £-- 


আ'লিতে কালিতে বাট অবরুদ্ধ ৫ঠকল। 
তাহ! দেখিয়া কাহ্ুপাঁদ বিমন হইল ॥ 
“কানু, তুই কোথা গিয়ে করিবি নিবাস ? 
যারা মনগোচর তারাই উদ্দাস 11% 
তখ”র।] তিন, তারা তিন, তিন হয় ভিন্ন । 
কাজ ভণে--মোবা তই ভব পরিচ্ছিনন 1 
যাবা বারা এসেছিল, তারা তা'বা গেল । 
গমনাগমনে কান্ত বিমন হইল || *% 
কান্গর নিকটে আছে জিনপুর হেরি । 
কাছ ভণে--মোহহেতু প্রবেশিতে নারি ।। 


বাজগুরু যোগিবংশ . ২৮৩ 


৮। রাগ ত্বেবক্রী 
কম্বলাম্বরপাদানাম্‌ (৪) 
সোনে ভরিতী করুণা নাবী । 
রূপা থোই নাহিক ঠাবী ॥ 
বাহতু কামলি গঅণ উদ্বেসে । 
গেলীজাম বাছড়ই কইসে" | 
খুন্টি উপাড়ী মেলিলি কাচ্ছি। 
বাহতু কামলি সদ্গুরু পুচ্ছি।| : 
মাঙ্গত চড়. ছিলে চউদ্দিস চাঁহঅ.। 
কেড়ু আল নাহি কেঁ কি বাহবকে পারঅ। 
বামদাহিণ চাপী মিলি মিলি মাঙ্গ!। 
বাটত মিক্ি মহাস্থহ সাঙ্গা | 
ভাবান্বাদ ;₹-- ,. 
সোনা-ভন্তি আছে মোঁর করুণা-নৌকাঁতে 
রূপ! থুইবার ঠাই নাহিক তাহাতে ॥ 
বাহরে কম্বলি তুই গগন উদ্দেশে । 
গত জন্ম বাহুড়িয়! আসে দেখি কিসে ॥ 
থুটি উপাড়িয়া তুমি মেলি দেও কাছি। 
বাহরে কম্বলিপাদ সদগুরু পুছি ॥ 
চারিদিকে চাহ তুমি চড়িয়া মার্গেতে। 
কেড়ুয়াল না থাকিলে কে পাবে বাহিতে ॥। 
বামেতে ভাহিনে চাপি মার্গ সাথে চলি। 
বাটেই যাইবে তব মহাস্থথ মিলি | . 


(৪) কম্বলাম্বর পাঁদানাম্--কাঁমলি, কমারি বা কামরি নাথ, 


২৮৪ বাজগুকু যোগিবংশ 


৯। জ্লাগ পটমঞ্জরী 
কাহুপা পানাম” 


এবং কার দিঢ় বাখোড় মোডিভ । 
_বিবিহ বিআপক বান্ধণ তো ডিউ | 
কাহু, বিলসঅ আসব মাতা । 
সহজ নলিনীবন পইসি নিবিতা ॥ 
জিম জিম করিণা করিণিরে বিসঅ। 
তিম তিম তথতা মঅগল বরিনসঅ || 
ছড়গই সঅল সহাবে স্থধ। 
ভাবাভাব ব্লাগ ন ছুধ।। 
ঘশবলব অণ ভরিঅ দশদিসে । 
বিছ্যাকরি দমকু অকিলেসে ॥ 
ভাবাজবাদ ২ 
এ-বং-রূপ দুঁবদ্ধ বাঁখোড মদ্দিয়া । 
বিবিধ ব্যাপক যত বন্ধন তোডিয়া ।। 
রুষ্ণাচাধ্য আসবেতে মাতি লীলা করবে। 
সহজ নলিনীবনে পশি নিব্বিকারে 
কবীরা কবিণী দেখি ছাড়ে তঘামদ। 
তথ। কানু বরিঘয়ে ভতথতা যে মদ ।। 
ঘট গণ্ডিকা সকলেই ম্বভাবতঃ শুদ্ধ | 
ভাবাভাঁব বাল মাক্র নহে অবিশুদ্ধ | 
দশদিকে দশবল আহরণ করি । 
অক্রেশে দমন কর বিছ্যার্ধপকরী || 
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১০। শ্লাগ ০তদেশাখ 
কাহ্‌, পাদালা ম্‌-. 


নগর বাহিবি বে ভোম্বি তোহোরি কুড়িআ। 
ছোই ছোই জাহ সো ব্রাহ্মণ নান্ডিঅ11। 
আলে ডোসম্বি তোত্র সম করিব মসাঙ্গ । 
নিঘিন কাহু কাপালি জোই লাংগ ॥ 

এক সো! পছুমা চৌষঠঠী পাখুড়ী । 

তহি চড়ি নাচঅ ভোম্বী বাপুড়ী ॥. 

হালে! ভোন্বি তো পুছমি সদভাবে। 
আইলসি জাঁসি ভোম্বি কাহবি নাবে ॥। 
তান্তি বিকণঅ ভোন্ি অববণ। চাংগেড়া । 
তোহোর অন্তরে ছাড়ি নড় পেড়া ।। 

তুলো ভোখী হাউ কপালী। 

তোহোর অস্তরে মোএ ঘেণিলি হাড়ের মালী | 
সরব ভাঞ্সিয়া ডোম্বী খাঅ মোলাণ। 

মারমি ডোষ্ি লেমি পরাণ ॥ 


ভাবাহ্ছবাদ-- 


তোমার কুড়িয়া ভোম্ি নগর বাহিবে। 
ছুয়ে ছুয়ে যাও তুমি ব্রাহ্মণ নেড়ারে ॥। 
ভোন্বি, তোর সহ আমি করিবই সঙ্গ । 
কান্ যে কাপালী যোগী নিত্বণ উলঙ্গ || 
এক হয় পল্প, তার চৌধট্টি পাপড়ি। 
তাহ। চড়ি নাচে যেন ভোম্বীও বাপুড়ী ।! 
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হাঁলো ডোখি, পুছি আমি ম্বক্ষপে তোমার । 
আস] যাওয়া কর তুমি কাহার নৌকায় ॥ 
তন্ত্রী ও চাঙ্গাড়ি পাত্র ভোম্বী ত্যাগ করে। 
নটের পেটিক1 আমি ছাড়ি তব তবে ।। 
তুমি ভোম্বী, আমি কাপাচিক তেব তুল্য)। 
তব তবে লইয্মাছি আমি হাড়মাল্য ॥। 
সরোবর ভাঙ্গি ভোম্দি, খাও যে ম্বণাল। 
তোমারে মাবিব ডোস্সি লইব পরাণ |। 


১১। রাগপট মঞ্জরী 
কক্তাচাধ্য পাদানাম্--- 


নাড়ি শক্তি দিঢ ধরিঅ খট্রে। 
অনহ1 ডমরু বাজই বীরনার্দে।। 
কান কপালী যোগী পইঠ অচাবে । 
দেহ ন অব্ী বিহবরই একাকাবে || 
আলি কালি ঘণ্টা নেউর চরণে ! 
ববিশশী কুগুল কিউ আভরণে ॥। 
পাগ দেষ মোহ লইঈঅ। ভাল । 
পরম মোখ লব এ মুভ্ঞাভাব 11 
মারিঅ শাক নণন্দ ঘবে শালী । 
মাঅ মারিআ কীহ্ু ভহল ক বালী | 
ভাবান্ুবাদ--- 
নাড়ীশক্তি দৃঢ়ভাবে ধরি শুন্ঠোপরি । 
অনহা ডমকু বাজে বীবনাদ করি ।। 
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কাছ যে কাপালী যোগী পশি যোগাচাবে। 
দেহ নগরীতে বিহরয়ে একাকাবে ।। 
আলি কালি যেন ঘণ্টা হুপুর চরণে । 
ববিশশী করিয়াছে কুগ্ডলাভরণে ॥। 
বাগ-ছ্েষ মোহ দগ্ধি, লই তার ক্ষার। 
পরম মোক্ষের লভিয়াছে মুক্তাহার || 

শ্বাস রোধি, জ্ঞানেক্দ্রিয় ঘরে শাল দিয়া। 
কাপালী হয়েছে কাছ মায়াকে মারিয়। ॥ 


১২। রাগ ভৈরবী 
কৃষ্ণপাদানাম্‌-- 


করুণ। পিহাড়ি খেলছ ন অবল। 

সদ্গুক্র-তবাহে জিতেল ভব বল ॥। 

ফীটউ দুআ মাদেসি রে ঠাকুর । 

উআরি উএসে' কাহু নিঅড় জিনউর। 

পাহিলে' তোড়িআ] বড়িআ মারিউ || 

গ অবরে' তোডিঅ পাঞ্চজন্য ঘালিউ ॥ 

মৃতিএ ঠাকুরুক পরিনিবিতা | 

অবশ করিআ ভববল জিতা ॥। 

ভণই কান অম্হে ভাল দান দেহু'। 

চউষ্ঠঠি কোঠা গুনিয়া লেহ"|। 
ভাবান্ুবাদ-_- 

করুণ] পীড়িতে যেন খেলি নব ব্ল। 

গুরু উপদেশে জিত হ*ল ভববল ॥ 
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নাশিল আভাসছয় মরিলে ঠাকুর । 
উপকারী উপদেশে কাছে জিনপুর ।। 
প্রথমেই তেড়ে গিয়ে বড়ে গুলি মাবি। 
গন্গবর দ্বার। পাঁচজনে ঘাল করি ।। 

মন্ত্রী ছাব। ঠাকুরকে করিয়। নিবৃত্ত । 

অবশ করিয়া ভববল হ”ল জিত ॥। 

কান ভণে-দেখ আমি ভাল দান দেই। 
ছকের চৌবট্টি কোঠ। গণিয়াই লই | 


১৩। বাগ কামোদ 
কষ্ণাচাধ্যপাদানাম-- 


তিশবরণ নাবী কিঅ অঠক মাবাী। 

নিঅ দেহ করুণ! শুনমে হেবী || 

তরিত্তা ভবজলধি জিম করি মাঅ স্ুইনা 

মাঝবেনী তরঙ্গম মুনিআ।। 

পঞ্চতথাগত কিঅ কেড়ু আল । 

বাহঅ কাঁঅ কাহিল মা আজাল || 

গন্ধপরসর জইসৌ তইসেো1। 

নিংদ বিছনে স্কইনা জইসো ॥। 

চিঅ কমহার স্কণত মাঙ্গে। 

চলিল কানু মহাস্হ সাঙ্গে ॥। 
ভাবান্তবাদ- 

ত্রিশরণ-লীন নৌকাকরি আট মারি । 

করুণা শূন্যের যোগ নিজদেহে হেরি ।। 


বাজগুকু যোগিবংশ ২৮৯ 


ভব্পার হই, করি মায়া হ্বপ্নলম | 
মধ্যমায় সথের তরঙজ অন্গপ্ম।। 

পঞ্চ ভথাগত শক্তি কবি কেড়ুমাল। 
কায়-নৌক। বাহি কান তর মাঁঘ্াজ্ঞাল 
গন্ধ-পবরশ যাহ তাহাই থাকুক। 
নিদ্রাহীন স্বপ্নবৎ কেবল অলীক || 
চিত্ত কর্ণধার করি শূন্তা-মার্গে । 
চলে কানু মহাসুখ সঙ্গম-ন্বর্গে ॥ 


১৪। ব্লাগধনসী 
ভোম্বীপাদানাম্‌ ৫৫) 


গঙ্গ! জউনা মাঝেৌঁরে বহই নাই । 

তহি বুড়িলী মাতঙ্গী জোইঅ লীলে পার করেই || 
আহতু ভোম্বী বাহলে! ভোম্বী বাটত ভইল উচ্ারা। 
সদগুরু পাঁঅপএ জাইব পুপু জিণউর1 | 

পাঞ্চ কেড় আল পড়ন্তে' মাঙ্গে পিঠত কাঁচ ী বান্ধী। 
গণ ছুখোলে" সিঞ্চছ পানী ন পইসই সাদ্ধি | 

চন্দ সুজ.জ ভুই চক। সিঠি সংহার পুলিন্দা। 

বাম দাহিন ছুই মাগন চেবই বাহতু ছন্দ || 

কবড়ী ন লেই বোড়ী ন লেই স্থচছড়ে পার করই। 
জো! রথে চড়িল] বাহবা ন জ্ঞাই কুলে কুলে বুলই |) 


(৫) ডোম্বীপাদানাম--ধোবী, টোজী, ( দীপকস্করের জীবনীর ভোন্ি) নাথ 
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শ্২৯৩ 


ভাবান্ু বাদ--. 
গঙ্গা ও যমুন। 


তাহে নিমজ ঁজত 


বাহত ভোন্ি 
সদ্গুরু পাদ 
পঞ্চ কেড়়াল 
শুন্য সেঁউতিতে 
চন্ত্র স্ত্য ছুই 


কড়ি না লইয়! 


যার! রথে চড়ি 


বাজগুরু যোগিবংশ 


তই নদী মাঝে 
এক নোঁকাবহি চলে । 


মাতঙ্গী যোগীকে 
পার করে অবহেলে ॥ 
বাহলো ভোঘ্ি 
পথেতে হইল দেবী । 
প্রসাদে যাইব 
পুনঃ আমি জিনপুরী || 
পড়িছে মার্গেতে 


(পিঠেতে কাছিকা বান্ধি। 

পানী সেচ যেন 
ন1 পশে কায়ার সন্ধি ॥ 

ঢাকা ও পুলিন্দ। 
হটির সংহারকারী | 

সেব। ন। লইয়! 
স্বেচ্ছায় পার করে। 


বাহিতে না পাবে 
তারা কুলে ভ্রমি মবে।। 


১৫। ব্রা রামক্রী 
শান্তিপাদানাম্‌ 


(সঅ-সম্বে অণ-সরুঅ বি আরে অলকথ লকণ ৭ জাই। 
জেজে উজ্জ,বাটে গেলা অনাবাট। ভইল। সোই ॥ 
কুলে কুল মা হোইবে মুঢা উজুবাট-সংসারা। 

বাল ভিণ একু বাকু ণ ভূলহ বাঁজপথ কন্ধারা ॥ 


বাজগুরু যোগিবংশ ২৯১ 


মাআমোহ-স্মুদারে অন্ত ন বুঝিস যাহা। 

আগে নাবন ভেলা দীসই ভভ্ভি ন পুচ্ছসি নাহ] ॥ 
স্থনাপাস্তর উহ ন দীসই ভান্তিন বাসসি জান্তে। 

এঘ1 অটমহাঁসিদ্ধি সিবই উজুবাট জাঅন্তে || 

বাম দাহিণ দো বাট] চহাডী শান্তি বুলথেউ সংকেলিউ | 
ফাট-ন-গুমা-খড়তড়ি ণ হোই আথি বুজিঅ বাট জাইউ॥। 


ভাধান্বাদ--- 

স্বীদধ সংবেদন শ্বর্ূপ বিচারে 
অলক্ষ্য লক্ষণ ভাব। 

যারা ঝজুবাটে গেল তার দেখ 
অনাবর্ত হল সব॥ 

কুলে ন| ভুলিও মুর্খেরা ভাবে 

ংসার জু পথ । 

বালকের ন্যায় বিকল্ে না ভোল 
সোনাবাধা রাজপথ ॥ 

মায়া মোভরূশে সমুদ্রের অন্ত 
গভীরতা নাহি বুঝ । 

আগে নৌকা ভেলা ন। দেখি, ভূলেতে 
নাথে নাহি কেন পুছ | 

শূন্য পথতত্ব না বুঝিতে পারি 
যাইতে ভূল ন1 কর। 

অষ্টমহাসিদ্ধি লাভ হয়, এই 


খজুবাট যদ্দি ধর ॥ 


২৯২ বাজগুকু যোগিবংশ 


বাম ও ভাহিন ছুই বাট ছাড়ি 
শান্তি কেলি করে বুলে। 

ঘাট গুল্ম তৃণ নাহি এই পথে 
আখি বুজি যাও চলে | 


১৮। ব্রা গউড়। 
কৃষ্ণবজ পার্ধানংম 

তিণি ভূুঅণ মই বাহিঅ হেলে । 

হাউ স্থতেলি মহান্ুহ লীলে | 

কইসণি হালে ভোম্বীতো। ভোরি হাভরি আলী। 

অন্তে কুলিণ জণ মাঝে" কাবালী ॥ 

উট লো ডোখী অন বিটা লিউ । 

কাঁচ্ছণ কারণ সসহর টালিউ॥। 

কেছে? কেভো তোহেরে বিরুন্দা ধোলই । 

বিছুগ্গন লোঅ তোরে কগ ন মেলই ॥॥ 

কান্কে গাই তু কামচণ্ডালী। 

ডোম্বীত আগলি নাহি চ্ছিনাঁলী ॥। 

ভাবাজবা 

এ তিন ভূবন আমি বাহি অবহেলে। 
প্রন্থপ্ত রয়েছি এবে মহাক্ষুণ-লীলে ॥ 
কি অদ্ভুত হালে ভোম্বি, তব চতুরালি । 
বাহিবে কুলীনজন, মধ্যেতে কাপালী |! 
তুমি ভোম্বি, দেবাস্থর আদি নাশ কর। 
কাধ্যকারণের হেতু বধ শশধর || 


[বাগ বা?--৮ 


বাজগুরু যোগিবংশ ২৯৩ 


কেহ কেহ ভোম! প্রতি কটু বাণি বলে। 
জ্ঞানিগণ ক হ"তে তোমা নাহি ফেলে ॥ 
কষ্ণাচাধ্য গাহে-_ কন্মচতুপা চগ্ডালী। 
ভোম্বী হ'তে বেশী কারে নাহিক ছিনালী ॥। 


১৯। রাগ ভৈরবী 
কৃষ্ণ (বজ) পাদানাম্‌ 

ভবনিব্বাণে পড়হ মাঁদল!। 

মন পবন বেণি করগডকশাল। | 
জঅ জঅ দুন্দুহ পাদ উছলিআ্। 
কাছ ডোম্বী-বিবাহে চছলিআ !। 
ডোম্বী বিবাহিআ অহারিউ জাম। 
জউতুকে কিঅ আণুতু ধাম ॥ 
অহণিপি স্থরঅ-পসঙ্গে জাঅ। 
জোইনিজালে বমনি পোহাঅ ॥ 
ডোম্বীএর সঙ্গে জে! জোই বৃভো। 
খণহ ন ছাড়অ সহজ উন্মত্ত ।। 


ভব নির্বাণকে করি পটহ মাদলা। 
মন-পবনকে করি করগুকশালা ॥ 
জয়ুধবনি উঠাইমা ছুন্দুভি শব্দেতে। 
চলি যায় কানু ভোম্বী বিবাহ করিতে ॥ 
ভোম্বীকে বিবাহ করি জন্মনাশ ৫কল। 
যৌতুকবূপে অন্গত্বর ধাম পাইল ॥ 


*২৯৪ 


ভাবাচুবাদ-_ 


বাজগুরু যোগিবংশ 


অহনিশি স্ুবত প্রসঙ্গে কাল যায়। 
জ্ঞানালোকে অন্ধকার রজনী পোহায় ।। 
ভোম্বী সঙ্গে দেই যোগী হয় অন্থরক্ত । 

ক্ষণমাত্র নাহি ছাড়ে সহঞ্জে উন্মত্ত |। 


২২। ব্লাগ গুগ্ুরী 
সবুহ পাদানাম্‌ 

অপণে বচি বুণি ভবনির্বাণা। 
[মিছে লোঅ বন্ধাবএ অপণা ॥। 
অন্দে ণজাণছ অচিন্ত জোই। 
জাঁম মরু ভব কইলণ ভোই || 
জইলো জাম মরণ বি তইসো। 
শশবস্তে মইলে নাহি বিশেসো ।। 
জা এথু জাম মরণে বিসঙ্কা। 
সে! কর বুস-বুলানেরে কঙ্থা ॥। 
জে সচব্বাচবু তি অস ভমন্তি। 
তে অজবামব কিমপি ন ভোন্তি || 
জামে কাদ কি কামে জাম। 
সরহ ভণত্িত অচিন্ত সোধাম || 


নিজ মনে চি বরচি ভব ও নির্ববাণে। 

বুথ লোকে আপনাকে জড়ায় বন্ধনে || 
আমর] অচিস্ত যোগী মনে নাভি লয় । 

জনম-মবরণ-ভব কিজুপে বা হয় ।। 


ভাবান্ুবাদ-- 


বাজগুরু যোগিবংশ ২৪৯৫ 


জনম যেমন হয় মরণও তাই । 

জনমে মরণে কোন বিভিন্নত1 নাই ॥ 
যাহারা এখানে করে মরণের শঙ্কা। 
তাহারা করুক রসায়নের আকাঙক্ষা ।॥। 
যার] সচরাচর ভ্রিদশে ভ্রময়। 

তার! অজরামর কিছুই ন1 হয়।। 

কশ্ম হ'তে জন্ম, কিব1 জন্ম হ'তে কন্ম | 
সরহ বলেন-”- হয় 'অচিস্ত্য সে ধন্ম | 


১ 
২৬ বাগ শবরী 


শাস্তি পাদানাম্‌ 
তুলা ধুণি ধুণি আস্থরে আস্থ। 
আন্তু ধুণি ধুণি নিরবর সেস্ক || 
তউনে হেরু অণ পাবি অই । 
সাস্তি ভণই কিণ স ভাবি অই ॥ 
তুল। ধুণি ধুণি স্থণে অহারিউ। 
পুণ লইআ! অপণা চটাবিউ ॥ 
বহল বট ছুই মার ন দিশঅ। 
শাস্তি ভণই বালাগ ন পইসঅ ॥ 
কাজ ন কারণজ এন জুগতি। 
সঅ স'বেঅণ বোলথি সাস্তি ॥ 


চিত্ত তুলা ধুণি করি আ্ীশে আশে লীন 
পুনঃ আশ ধুণি করি অবয়বহীন || 


৪১৬ 


বাজগুরু যোগিবংশ 


এইবূপে হেতু তার না পাই সন্ধানে । 
ভাবের অভাব ভাব্য নাড়ি, শান্তি ভণে॥ 
চিত্ত তুল ধুণি শুন্তে করিয়াছি লীন। 
পুনরায় আপনাকে করেছি বিলীন || 
অদ্বয়েতে ত্বত ভাব থাকিতে ন1 পাবে। 
শান্তি বলে-__ মুখে ইথে প্রবেশিতে নারে | 
কাধ্য-কারণজ ভাব নাহি, এই যুক্তি । 
ক্বীয় সংবেদন ব্যাখদায় শাস্তির উক্তি ॥ 
২৮। বাগ বলাডিভ 
শবর পাদানাম্‌ 
উচা উচা পাবত তাঁহ বসই সবর বালী । 
মোরদ্ি পীচ পরহিণ সবরী গিবত গুঞ্জরী মালী ।! 
উমত সবরে! পাগল সবরো মা কর গুলী গুহাড়া তোছোরী । 
ণিঅ ঘব্রিণী নামে সহজ সুন্দরী || 
নানা তরুবর মোউলিল বেগ মণত লাগেলী ভালী। 
একেলী সবরী এবণ হিগুই কর্ণ কুণ্ডল বজধাঁরী ॥। 
তিঅ ধাউ খাট পাড়িলা সবরো মহাক্ছখে সেজি ছাইলী। 
সবরো ভুজঙ্গ নৈরামণি দারী পেন্দ বাতি পোহাইলী ॥ 
হিঅ তাবোলা মহাস্থৃহে কাপুর খাই । 
স্ুন নৈরামণি কে লইয়। মহান্থহে বাতি পোহাই ॥ 
গুরুবাক্‌ পুচি ছআ। বিদ্ধ নিঅমণ বাণে। 
একে শর সন্ধানে বিদ্ধহ পরমণিবাণে || 
উমত সবরো গরুআ বোষে। 
গিরিবর-সিহর-সদ্ধি পইসস্তে সবরো। পোডিব কইসে ॥ 


রাজগুরু যোগিবংশ ২৯৭ 


ভাবাচ্বাদ---. 

উচা পাহাড়েতে ব্পত্তি করিছে 
শবরী নামেতে বালা। 

মযুরের পাখ করি পরিধান 
গলেতে গুঞ্জার মাল। ॥। 

পাগল শবর না! করিও ভূল 
তোমাবে বিনয় করি। 

নিজের গৃহিণী | সহজ সুন্দরী 
আমি যে তোমার নাবী ॥। 

কায়াতরু নানা ভাবে মুকুলিল 
ডাল গগনের কোণে। 

একেলা শবরী এবনে বিহরে 
কুগুলাদি ধরি কানে ।। 


ভ্রিধাতৃতে খাট পাড়িলা শবর 
স্বথেতে শেজ বিচ্ছায়। 

শবরু-ভুজ নৈবাত্মা দাবীর 
পীরিতে বাতি পোহায়।। 


হৃদয় তাঁন্বুল কর্পুর সহিত 
মহাস্থথে সে যে খায়। 

ইনবাত্ম।-শুন্যের কঠেতে লইয়। 
স্থখেতে বাতি পোহায়।। 


গুরুবাক্যধন্তু নিজনন বাণ 
উভয়ের সমাবেশে । 


২৯৮ 


রাজগুর যোগিবংশ 


পরম নির্বাণ লভ এক শবে 
বিদ্ধিয়া অবিচ্যা ক্েশে ॥ 

উন্মত্ব শব্র গুরুতর বোষে 
জ্বানানন্দে থাকি মজি। 

গিরি শিখরের সন্ধিতে প্রবেশে 
তাহারে কোথায় খুজি || 


৩২। বাগ দেশাখ 
সরহ পারানাম্‌ 


নাদ ন বিন্দু ন রবি ন শশিমণ্ডল। 
চিঅরাঅ সহাবে মুকল ॥ 

উজুরে উজ হাঁভি মা লেহুরে বঙ্ক । 
নিঅড়ি বোহি মা জাহুবে লাঙ্ক || 
হাতের কাঙ্কণ মা লেউ দাপণ। 
অপণে অপা বুঝত নিঅমণ.।। 

পার উআবরে সোই গজিই। 

হুক্ত জণ সঙ্গে অবসরি জাই ॥ 

বাম দাহিণ জো খাল বিখলা। 
সরহ ভণই বাপা। উজ্বাট ভাইলা ।। 


ভাবাচবা দ-.. 


নাদ-বিন্দু-রবিশশী বিকল্লাদি নাই । 
চিত্তরাজ স্বভাঁবতঃ পরিমুক্ত তাই || 
খঙজুবাট ছাড়ি বাকা পথ নাহি লও । 
নিকটেই আছে বোধি লঙ্কাতে না যাও 1 


বাজগুরু যোগিবংশ ২৯৪৯ 


হাতের কঙ্কণ জন্য ন। লও দর্পণে । 
আপনেই আত্মতত্ব বুঝ নিজ মনে ॥ 
বোধিচিত-অন্ুগাষী পারাপারে যায়। 
হুঙ্জনের সঙ্গে কিন্ত অধোগতি পায় ॥ 
বামেতে দক্ষিণে আছে খাল ও বিখাল। 
সরহ ভণয়ে বাপু খজুবাট ভাল || 


৩৩ । রাগ পটমগ্জরী 
ঢেণ্চণ পাদানাম্‌ 


টলত মোর ঘর নাহি পড়িবেষী। 

াঁড়ীত ভা তনাতি নিতি আঁবেশী | 

বেঙ্গ সংসার বড হিল জাঅ। 

ছুহিল ছুধু কি বেণ্টে যামাঅ ॥ 

বলদ বিআঅল গবিআ বাঝে। 

পিট] দুহিএ এ তিনা সাঝে॥। 

জো সো বুধী শোধ নিবুধী । 

জো ষেো চোর সোই সাধী || 

নিতি নিতি ধিআল। ষিহে ষম জুঝঅ। 

ঢেণ্ণ পাদের গীত বিরলে বুঝা ॥ 

ভাবানগবাদ-_ 

টিলাতে আমার ঘর নাহি প্রতিবেশী । 
হাঁড়িতে নাহিক ভাত, নিত্যই প্রবেশি |) 
এ বেঙ্গ সংসার মোর বাড়িয়া যায়। 
দোহা ছুধ কি আশ্চর্য বাটেতে সামায়।। 


বাজগুকরু ষোগিবংশ 


বলদ যে বিয়াইল, গাভী হয় বন্ধযা। 
পীঠকে দোহন করি এই তিন সন্ধ্া। | 
বালকের যাহা বুদ্ধি, জ্ঞানীর তা নয়। 
যেই চিত্ত চোর মেই পুনঃ সাধু হয়।। 
নিতি নিতি শিয়াল যে সিংহ সনে যুঝে। 
ঢেণ্চণ পাদের গীত কেহ কেহ বুঝে ॥। 


৩৪। ব্লাগ বরাড়ী 
দাঁরিক পাদানাম্‌ 


স্থনকরুণবি অভিন চারে কা অবাক চিএ। 

বিলসই দারিক গঅণত পারিম কুলে" || 

অলকৃখ লকৃখন-চিত্তা মহাস্ুহে । 

বিলসই দারিক গঅণত পাবিম কুলে ॥। 

কিনতে! মস্তে কিস্তে। তস্তে কিস্তোবে ঝাণ বখাণে। 

অপইঠান মহাক্হলীলে" ছুলকৃখ পরম নিবাণে ॥ 

ছুঃখে স্থখে একু কবিঅ ভূগই ইন্দী জানী। 

স্বপরাপর ন চেবই দাবিক স অলান্র্তরমানী 1) 

বাআ পাআ রাআ বে অবর বাঅ মোহে বে বাধা। 

লুইপা অপ সাএ দারিক দ্বাদশ ভূঅণে লাধা।। 
ভাবা বাদ” 


শৃন্য করুণার অভিন্থ মিলনে 
শুদ্ধ কায়বাক্‌ চিতে । 
বিহার করিছে দারিক সাধক 


গগনের পরভিতে || 


বাজগুক্ষ ষোগিবংশ ৩০ ৯ 


অলক্ষ্য লক্ষণ চিত্ত সহযোগে 
মহান্থখ-হিলোলে। 
বিহার কৰিছে দাঁবিক তখন 
গগনের পরুকুলে ॥। 
কি তোর মন্ত্রে কি তোর তন্ক্ে 
কি তোর ধ্যান-ব্যাখ্যানে | 
প্রতিষ্টা বিহীন. মহা স্থখলীল! 
না হেবে পরম নির্বাণে || 
স্থথে ছুঃখে তুমি সমতা করিয়। 
ইন্ড্রিয়াদি ভোগ কর 
সব অন্ুত্তর মানিয়া দাবিক 
নাহের স্ব পরাপর ॥ 
রাজা বাজী রাজা অপর ক্াঙ্গাপ্জে 
মোহভেতে সকল বন্ধ। 
সিদ্ধ লুইপাঁদ প্রলাদে দাবিক 
সবাদশ ভুবন লব্ধ || 


৩৫। ব্লাগ মল্লারী 
ভাদেপাদানাম্‌ 


এত কাল হ।উ অচ ছিলে স্বমোহে 
এবে মই বুঝিল সদ্‌গুরু বোহে || 
এবেঁ চিঅরাঅ মকু ণঠা। 

গঅণ সমুদে টলিআ পইঠা || 


৩৬২. নাজগুর যো গবংশ 


পেখমি দহদ্দিহ সববই শুন । 
চি বিহুল্লে পাপ ন পুত্র ।। 
বাজুলে দিল মে! লকৃখ ভণিআ1। 
মই অহাবিল গঅণত পদিআ1।। 
ভাদে ভণই অভাগে লইয়।। 
চিঅ রাঅ মই অহাবর কএল!॥। 


৩৬। র্লাগ পটমঞ্জরী 
কৃষ্ণাচাধ্য পাদানাস্‌ 
স্কনবাহ তথতা পাব । 
মোহ ভগ্ার লই সঅলা অহারী ॥। 
ঘুমইণ চেবই সপর বিভাগা । 
সহজ নিদালু কাহিল লাঙ্গা 4 
চেঅণ ন বেঅন ভর নিদ গেল । 
সঅল তভুফল করি সুহে স্থতেলা ॥। 
স্বপণে মই দেখিল তিনহ্ৃবণ স্ুণ । 
ঘোবিঅ অবণ গমণ বিণ || 
শীখি করিব জালম্কার পাএ। 
পাশি ন চাহই মোরি পাণ্ডি আচাএ 1। 
ভাবা বাদ" 
তথতা! প্রহানে এবে শুষ্ক মোর বাস। 
মোহের ভাণ্ডার স্ব করিয়াছি নাশ ॥ 
আত্মপব ভেদ ভুলি ঘুমে অচেতন। 
সহজ নিন্দিত কাহ্ছের মোহমুক্ত মন 1॥ 


বাজগুরু ষোগিবংশ ৩৩ 


চেতনাঁবেদনাহীন ঘোর নিত্রা গেল। 
সকল সুফল করি স্থথেই শুইল | 
ত্রিভুবন শূন্য দেখি সব ন্বপ্রসম ॥ 
গমনাগমন ঘানি হ'ল উপশম ॥। 

সাক্ষী করিব আমি গুরু জালন্ধরে। 
পাশমুক্ত দশ! মোর পণ্ডিতে না,হেবে || 


৩৮। ক্লাগ ভৈরবী 


সবুহ পাদানাম্‌ 


কাঅ ণাবড়ি খান্টি মণ কেড়ুআল। 

সদ্‌ গুরু-বঅণে ধর পতবাঁল ।। 

চীঅ খির করি ধরহুরে নাই । 

আন উপায়ে পারণ জাই 7; 

নৌবাহী €নীকা টাণঅ গুণে। 

মেলি মেল সহজে জাউণ আণে ॥। 

বাটত ভঅ খাণ্ট বি বলআ।। 

ভব উলোলে' সব বি বোলিআ ॥। 

কুল লই খর সোস্তে উজ্াঅ। 

সরহ ভণই গঅণে সমাঅ || 
ভাবাঙ্বাদ--. 

কায়রূপ নৌকাখানা, মন কেডুআল । 

সদ্‌ গুরু বচনেতে ধর তুমি হাল ॥ 

শুদ্ধ চিত্ত স্থির করি ধর তুমি নায়। 

পারে যাইবার আর নাহিক উপায় ॥ 


৩০৪ রাজগুরু যোগিবংশ 


নৌবাহক বাহে নৌকা গুণেতে টানিয়! ॥ 
সহজ পথেতে চল বিপথে না গিয়া ।। 
বাটেতে রয়েছে ভয়, দন্থ্য বলবান। 
বিষয়-তরঙ্গে সব হয় কম্পমান ॥। 

কুল ধরি থরন্োতে গেলে উজাইয় । 
সরহ বলিছে ষাবে গগনে পশিয়। | 


৩৯। ব্রা মালশী 
সরহ পাদানাম্‌ 


স্থইণা হ অবিদার অবে নিঅমন তে। হার দোসে। 

গুরুবঅণ বিহারে" বে থাকিব তই ঘুগড কইসে ॥ 

অকট হুঁ ভবই গঅণ। 

বঙ্গে জামা নিলেসি পরে ভাগেল তোহেছ বিণাণা ॥। 

অদত্ুঅ ভবমোহবে দিসই পর অগ্পণা । 

এজ্পগ জলবিম্বাকাবে সহঙ্জে স্থণ অপণ1 ॥ 

তমিআ1 অচ ছন্তে বিস গিলেসি রে চিঅ পরবস অপা। 

ঘরে পরেক বুঝিঝিলে বে খাইব মই হছুঠ কুগ্ুবা ।। 

সরহ ভণন্তি বর স্থণ গোহালী কি মো দুঠ বলন্দে। 

একেলে জগ নাশিঅ বে বিহরভ গ্চ ছন্দে 1। 
ভাবান্ুবাদ-. 


স্বপন তোনার অবে নিজ মন 
নাহি টুটে তোর দোষে। 
গুরুর বচন বিহারে থাকিবি 


ঘোর কেন মোহ বশে । 


বাজগুক্ ধোগিবংশ 


অদ্ভূত এই হুঙ্কার ভব 
চিত্ত-গগনে মোর । 

বঙ্গে নিলে জায়া তাহাতে ভাগিল 
বিষয়-বিজ্ঞান তোর ॥। 

অদ্ভূত এই ভবমোত, অবে, 
আপন পর দেখায় | 

জলবিম্বাকাবু যেন এ জগৎ 
সহজ শুন্যেতে ভায় || 

অমিয়া লভিলে বিষ পিলিবি বে 
মোভ পবরুবশ আত্ম! । 

হষ্ট কুণ্ড আমি আহার করিব 
বুঝিমী দেহে টদরাত্মা ॥ 

হু গরু হতে , শুন্য যে গোহাঁল 
সরহ বলিছে ভাল । 

একাই জগৎ নাশিবারে পালে 
স্বচ্ছন্দে বিহরি চল! 


৪০1 রাগ মালসী গবুড়। 
কাহু, পাদানাম্‌ 


জো মণগোঅব আলাজালা । 
আগম পোথী ইষ্টামাল। ॥। 

ভগ কুইসে সহজ বোল বা জাঅ। 
কা অবাক চিঅ জন্গ ণ সমাঅ।। 


শা ও ২ 


বাজগুকর বো গবহশ্প 


আলে গুক্ু উ এসই সীস। 

বাকৃ পথাতীত কহিব কীস ॥1 

কে তেই বোলী তে তবি টাল । 
এক বোব দে সীসা কাল ।। 
ভণই কহ, জিণ-বরঅণ বি কইসা। 
কালে বোব সংবোহিঅ জইস1॥। 


ভাবাকবাদ-_ 


মনের গোচব যাহ! আলজাল হয়। 
আগম পুশ্তক-ইইমালা সমুদয় |! 

সহজ জ্ঞানের বাখ্যা করা যায় কিসে। 
কায় বাকৃচিত্ত যার মধ্যে লা প্রবেশে ।। 
বুথ। গুকু উপদেশ দেয় শিষ্য সবে। 
বাক্যেন্স অতীত যাহ? কিক্ধপে কছিবে।। 
যে তাহ বলিতে চায় সকলই অসত্য । 
গুরু বোবা শিষ্য কালা এই সার তত্ব || 
কানু বলে জিনবতু বিকশিত হয় । 

বধির সক্কেতে যেন তবোবাকে বুঝায় ॥। 


৪২ । ব্রাগ কামোদ 
কাহু, পাদানাম্‌ 
চিঅ সহজে শূণ সংপ্ুুঞ্জা 
কাক্ষবিয়ো এ” মা হোহি বিসঙ্গা ॥। 


ভণ কইসে কানু নাহি । 


ফবুই অহ্ছদিন £তলোএ পমাই || 


বাজগুরু যোগিবংশ ২০৭) 


মুঢ়া দিঠ নাঠ দেখি কাঅর। 

ভাগ তরঙ্গ কি সোষই সাঅর।। 

মূঢ়া অচ্ছন্তে লোঅ ন পেখই। 

ছুধ মাঝে লড় অচ্ছস্তে ন দেখই || 

ভব জাই ণ আবই এখু কোই। 

অইস ভাবে বিলসই কাহিল জোই ॥ 
চাবাজুবাদ--- 

সহজ শুন্তেতে মোর চিত হয় পুর্ণ । 

ক্কন্ধের বিয়োগে নাহি হইবে বিষ | 

রুষ্ণাচাধ্য নাহি তুমি কিসে ইহা বল। 

অন্দ্িন ভ্রমে পশি ভ্রেলোক্য মণ্ডল ॥ 

ৃষ্টবস্ত নষ্ট দেখি মুখেরা কাতর । 

বিভগ্র তরঙ্গ কভু শোষে কি সাগর ॥ 

মবিলেও থাকে লোক মুখেরা না দেখে। 

দুধ মাঝে আছে সর নাহি পড়ে চোখে ॥ 

ভব হতে নাহি যায় আসেও না ভবে । 

যোগী কানু লীলা করে মজি এই ভাবে ॥ 


৪৫। রাগ মল্লারী 
কাহু, পাদানাম্‌ 
মণ-তরু পাঞ্চ ইন্দি তস্থ সাহা। 
আসা-বহল পাত ফল বাহা।! 
বর গুরুবঅণ কুঠাবে' ছিজঅ। 
কানন ভণই তরু পুণ ন উইজঅ।! 


বাজগুক্ যোণিবৎশ 


বাঢই সো তন্ষ ক্ভাক্ভ পানী । 


ছেবই বিছবজন গুরু পরিমাঁনী ॥ 

তো তক ছেব ভেবউ ন জানই। 
সনি পড়িআ বে মুড়তা ভৰ মানই 1 
স্ুণ তরুবর গঅণ কুঠার । 

ছেবহ সো তক মূল ন ভাল ॥। 


ভাবাচ্চ বাদ--- 


মনোর্প তরু, পঞ্চেন্দ্রিয় শাখা তাহে : 
বালনা-বন্ুল পাত ফল সে যে বে । 

বজ গুরু বচল-কুঠারে ছেদ ভাবে । 
কানু বলে পুনঃ যেন জন্ষমিতে না পাবে ।। 
শুভাঁশুভ জলে তরু ভবে বুদ্ধি পায়। 

গুরু উপদেশে ছেদে বিজ্ঞজন তাষণ।। 
যার তরু ছেদন-ভেদন নাহি জানে । 
সন্পি পড়ি? মুর্খ ভাবা ভবকেই মানে 1 
অবিহ্যা1 স্ব্ধপ তক্ষ গগন কুড়াল । 

ছেদ কর ০সই তর» মুল নহে ভাল ॥। 


৪৭1 লাগ গুঞ্জরী 
ধান পাদানাম্‌ 
কমল কুলিশ-মাঝোঁ ভই অ মিঅলী ॥ 
সম তাঙজোএ জলিঅ চগ্ালশী ॥। 
ভাহ ভোম্বী ঘরে লাগেলি আগি। 
সসহব লই সিঞ্চহঁ পানী || 


বাজগ্তরু যোগিবংশ ৩০৯ 


নউ খর-জাল] ধূম ন দিসই। 
মেকু-শিখর লই গঅণ পইসই ॥ 
দাঢই হরিহর বাহ ভড়া 
ফীটা হই নবগুণ শাসন পড় 
ভণই ধাম ফুড় লেহুরে জাণী। 
পঞ্চলালে' উঠে গেল পানী । 

ভাবান্ বাদ” 
কমল কুলিশ মাঝে মিলিত হইল। 
সমতাষোগেতে মম চগ্ডালী জ্বলিল ॥ 


রাগদাহযুক্ত অগ্নি লাগে ডোদি-ঘরে । 
পরিশুদ্ধ চিত্ত-জলে সিঞ্চহ তাহারে ॥ 
তীত্রজালা নাহি, ধূম না পড়ে নয়নে । 
স্রমেরু শিখবে গিয়া প্রবেশে গগনে || 
হরিহবব্রঙ্গা সব বিদগ্ধ ভইল। 

নবগুণ শাসনাদি ফাটিননা পড়িল || 
ধামপাদ বলে স্পষ্ট লহ তুম জানি। 
পঞ্চলাল দিয়া উর্ধে উঠি গেল পানী ॥ 


৫০1 ব্রা রামক্রী 
শবর পাদানাম্‌ 
গঅণত গঅণত তইলা বাড়ী হিএ" কুরাড়ী। 
কে নৈরামণি বালি জাগস্তে উপাড়ী ॥ 
ছাঁড়ু ছাড় মাআ মোহ বিবম দুন্দোলী | 
মহাস্থহে বিলসম্তি শবরে। লইআ' স্থণমে-হেলী ॥ 


১৩ 


রাঁজগুর যোগিবংশ 


হেরি সে মোর তইলা বাড়ী খসমে সমতুলা । 

স্কড়ত্র সেরে কপাস্থ ফুটিলা ॥ 

তইলা বাড়ির পাসের জোহা বাড়ী উত্রলা । 

ফিটেলি অন্ধারি রে আকাশ ফুলিআ ॥। 

কঙ্গুচিনা পাকেলা রে শবর শবরী মাতেলা । 

অণুদিন শবরো। কম্পি ন চেবই মহাক্থহে ভোলা ।। 
চারিবাসে গড়িলারে দিঅ চঞ্চালী। 

তহি” তোলি শবরো৷ ডভাহ কএল কান্দই সগুণ শিআলী ॥। 
মারিল ভবমত্তারে দহদিহে দিধলী বলী। 

হের সে সবর. নিরেবণ ভইলা ফিটিল ঘবরালী ॥ 


ভাবা বা দ--- 


গগনে গগনে লগন বাটিক? 
হৃদয় কুঠাঁরে ছেদি। 

কণেতে টনবাত্মা বালিকা লইয়া 
জাগে জোগী ভব ভেদী ॥ 

ছাড় ছাড় মায়! মোভের ছন্দল 
বিষম বিপাক ঘোর । 

শবর লইয়া শৃন্যত] মেয়েকে 
ক্ুখ-বিলাসেতে ভোর ॥। 

সেইবাড়ী মোর হেরিতেছি এবে 
শূন্যতার সমতৃল । 

কি স্থন্দর রূপে ফুটিয়াছে সে ষে 
তাহাতে কাপাস ফুল ॥ 


বাজগুরু যোগিবংশ ৩১১, 


এই বাড়ী পাশে যখন উদ্দিল 
জ্ঞান-জোছনার বাটা । 
আকাশ-ফুলের মত অন্ধকার 
দূরে পলাইল ছুটি ॥ 
কন্গুচিন ফল পাকিম্বাছে ওরে 
দুজনে মাতিল ঘেরে । 
সর্বদা শবর কিছুই না দেখে 
মহাক্থথে হ'ল ভোর ।। 
চতুর্থ আবাস গঠন করিল 
চঞ্চল ইন্দ্রিয় বেদ্ধে। 
তাহাতে তুলিয়া দগধ কারল 
সগুণ শিয়ালী কান্দে | 
অতি বলবান, ভবের মত্ততা 
দশদিশে দহি মারি। 
হের সে শবর পাইল নির্বাণ 
শবরত্ব গেল ছাড়ি ॥ 
1থসিদ্ধাগণের উপরোক্ত ভাবগর্ভ পদাবলী সত্যই অতুলনীয় । উহাদের 
পূর্ব ভাব-সৌন্দধ্যে মুগ্ধ হইয়া বলিতে ইচ্ছা হয়__ 
“কি যাছু বার্মালা গানে! 
গান গেয়ে দাড় মাঝি টানে! 
গেয়ে গান নাচে বাউল, 
গান গেয়ে ধান কাটে চাঁষা। 
এঁ ভাষাতেই মৎসোন্দ্র নাথ (১) 
(১) মূল লাইনে “এ ভাষাতেই নিতাই গোরা” ছিল। “নিতাই গোরা” 


ধী রাজ গুরু ফোগিবংশ 


আনল দেশে ভক্তি ধারা; 
আছে কৈ এমন ভাষা 
এমন ছুঃখ-শ্রাস্তি নাশ 

ঈ ৮ নন রি 

বাজিয়ে রবি তোমার বীণে 

আন্লে মালা জগৎ জিনে 1” 

--অতুলপ্রসাদ 

স্থলে “মৎস্যেন্দ্র নাথ” বলান হইয়াছে। কারণ মতস্যেন্ নাথ বঙ্গালা ভাষার 
আদিম লেখক ও নাখধম্মের গ্রবর্তক। 


পিস পপি সপ 





বষ্ঠ অধ্যায় 


ন'খ শ্ীভিকাব্য (রচনাকাল ৫ম খুঃ অন্ধ হইতে ১৫শ খুঃ অন্ধ) 
ও উহার পরিচয় এবং ময়নামতী ও গোগী্চাদের ম্মযাস 


এমন একদিন গিয়াছে বখন ভারত (পাকিস্থানসহ ) ও ভারতের 
বাহিরের জনসাধারণ জাতি-বর্ণ-নিব্বিশেষে নাথধশ্মের পুত কাহিনী শ্রবণের 
উন্য সর্বদ। লালায়িত ছিলেন। এ সম্বন্ধে আলোচনাকারী প্রাচ্য ও প্রশ্চাত্তয 
পরডিঅমগুলী একবাকো ম্বীকার করিম্াছেন যে বাঙ্গালা, আসামী, মারাঠী, 
“এজব!টী, হিন্দী, পাঞ্জাবী, উড্ডিঘ্াঁ, নেপালী, তিব্বতীয়, ভোটীয় (১) প্রভৃতি 
*'যার আদিনাথ, মীন নাথ, গোরক্ষ নাথ, জালন্দর বা হাঁড়িপা নাথ, কানুপা 
ন ক্রুঞ্টাচার্যা নাথঃ মক্রনামতী, গোপীটাদ প্রভৃতি নাথ-নাহত্যের প্রধান প্রধান 
»কত্র অবলম্বনে অনেক গ্রন্ব ও গীতিক! চিত ও গীত হইয়া জনসাধারণের 
১ বিশেষভাবে আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছে । সাহিত্যাচাধ্য রায় দীনেশ 
হ্চ মেন বাহাদুর এগুলিকে নাথ-গীতিকা আখ্যা দিয়াছেন ( বঙ্গভীষ। ও 
নিত্য )। 
বিচিন্ন স্থানের হিন্দু-মুসলমান ও অন্তান্ত কবির রচিত বাঙ্গাল! নাথ-গীতি স্কা- 
ওলি মধ্যে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের “গোরক্ষবিজয়” € ইহাতে মীন নাথের 
পতন ৪ শিষ্ত গোরক্ষ নাথ কর্তৃক তাহার পুনরুদ্ধার প্রভৃতি কাহিনী বিবৃত 
রভিঘাছে, অধ্যাপক ডাঃ নলিনীকান্ত ভট্রশালী সম্পার্দিত ঢাকা সাহিতা পরিষদ 
হইতে প্রকাশিত শ্যামদান সেন রচিত 'মীনচেতন*, (ইহা ও গোরক্ষবিজয় মূলতঃ 
একই গ্রন্থ) গ্রীক্াসনি সাহেব কর্তৃক উত্তর-বঙ্গ হইতে সংগৃহীত এবং ১৮৭৮ 





(১) 0, £৯,9, 3. 1898. 12511151585 22, 23. 
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খুঃ অবে' প্রকাশিত “মাণিকচন্দ্র রাজার গান” “ময়নামতীর গান+ ক্ষ দুল 
মল্লিক নামক শ্বনামখ্যাত গ্রাম্য কবির রচিত 'এবং শিবচন্দ্র শীল প্রকাশিত 
'গোবিন্দচন্দ্রের গান", বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্যের সংগৃহীত “ময়নামতীর গাথা", 
ভবানীদাস রচিত ময়নামতীর পুথি” আবছুল স্থকুর মোহাম্মদকৃত “ময়না- 
মতীর গান” আবদুল স্ুকুর বিরচিত ডাঃ নলিনীকাস্ত ভট্টশালী সম্পাদিত 
ঢাকা সাহিত্য পরিষদ হইতে ( মহামহোপাধ্যায় হবপ্রসাদ শান্ত্রীর প্রদত্ত সম্পূর্ণ 
ব্যয়ে) প্রকাশিত “গো'পীাদের সন্ন্যাস» কলিকাত] বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 
প্রকাশিত “গোপীচন্দ্র”» ডাঃ নলিনীকাস্ত ভট্টশালী ও বৈকু£নাথ দত্ত সম্পাদিত 
এবং কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ ক্লাসের পাঠ্য ময়নামতীর গান” (এ সব 
গানে বাজ] মাণিকচন্দ্র, ময়নামতী ও গোপীটাদের কাহিনীর সঙ্গে নাথধশ্্ম ও 
নাথসিদ্ধাদের প্রসঙ্গ আছে) প্রভৃতি গীতিকাঁব্যের নামই বিশেষভাবে উল্লেখ- 
যোগ্য । ডক্টর শ্রীমতী কল্যাণী মল্লিক বলেন-_: “হ্দ্ূর নেপালেও গোপীচন্রের 
সন্ন্যাস বিষয়ক বাঙ্গালা নাটক পাওয়া গিয়াছে ; পু'থিশি কেমৃত্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে 
সযত্বে রক্ষিত আছে। বঙ্গদেশে বিশেষতঃ পূর্বাঞ্চলে এখনও নাথযোগীদের 
প্রভাব ক্ষুপ্ন হয় নাই (নাথপন্থ )। 

এই বহিগুলি বাঙ্গালার নিজন্ব। এ সব গান গাহিবার জন্য গোপীষন্ত্র নামক 
বাছ্যযন্ত্রের উদ্ভাবন হইয়াছিল। ইহা বাউলদের একতারা নামে সাধারণতঃ 

*্* মুয়নামতীর গাথাগুলি এক সময় দ্রেশময় গীত হইত। আজিও রংপুর 
জেলায় এই গাথাগুলি গাহিবার দল আছে । রাত্রির পর রাত্রি জনসমূহ আনন্দে 
এই যুগীযাত্রা শুনিয়া জাগিয়া কাটায়। কুড়িগ্রাম মহকুমার সম্পন্ন বাজার বন্দরে 
প্রায় প্রত্যেক বৎদরই যুগীযাত্রার গীতাভিনয় হয়। অর্ধশতাবী পূর্বে গ্রীয়াসন 
সাহেব যখন এক বৃদ্ধ গায়েনের মুখ হইতে আবৃত্তি শুনিয়া এই যুগীষাত্রার গাথাটা 
লিখিয়! লয়েন এবং ১৮৭৩ খুষ্টাব্দে এসিয়াটিক লোসাইটির পত্রিকায় তাহা 
প্রকাশিত করেন, তখন হইতে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দৃষ্টি এই গাথার দিকে আর্ট 
হইয়াছে । ( গোপীটাদের সন্ন্যাস--সম্পাদকীয় মন্তব্য, ৭৪ ও ৭৫ পৃঃ) 
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পরিচিত। গোপীধন্ত্র নামের সহিত গোপীচন্দ্র বা গোবিন্দচন্দ্রের স্ৃতি বিজড়িত 
আছে (বাঙ্গালা ভাষার অভিধান--- জ্ঞানেন্্র দাস )। 

বাঙ্গালা নাখ-গীতিকাগ্ডলির রচনাকাল আজও নিঃসন্দেহে স্থির 
হয় নাই। বাঙ্গালা দেশের (পুর্বব-পাকিস্থানসহ ) বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য 
প্রতিষ্ঠান হইতে উপরোক্ত যে সব বাঙ্গাল! গান বা ছড়া প্রকাশিত হই- 
যাবে, সেগুলির কয়েকটাই পূর্ববঙ্গ হইতে সংগৃহীত । মীনচেতন" ময়না 
মতীর পাহাড্ডের নিকট পাওয়া গিয়াছে । “আমাদের এই গোরক্ষবিজয়ের 
নাম এক প্রতিলিপিতে 'মীন নাথ চৈতন্ত গোরক্ষবিজয়” লিখিত রহিয়াছে। 
তাত। হইতে অনুমান করা যাইতে পারে, সম্ভবতঃ আদৌ পুঁথিখানির পূর্ণ 
নাম মীন নাথ চৈতন্য গোরক্ষবিজ্জয়” অথবা “গোরক্ষবিজয় মীনচেতন” ছিল। 
হয়তঃ সংক্ষিপ্ত হইয়া তাহাই অবশেষে কোথাও গোরক্ষবিজয়” নামে 
এবং কোথাও বা “মীনচেতন* নামে পরিচিত হইয়া! গিয়াছে । ফলতঃ 
উভয় নামেরই বিস্তর স্ধুর্থকতা রহিয়াছে সন্দেহ নাই-ঢাকার পু'খিতে 
উহার নাম ষে এরূপেই “মীনচেতন, হইয়া গিয়াছে, তাহ সহজেই বুঝ ষায় 
(৫ পৃঃ) 1৮ মীনচেতন” প্ুথিখানি সন ১২২৪ মাহে ২৮ চৈত্রের লেখা। উহার 
লেখক শ্রীতচরাম দেবদাষ সদ। এ গুরু পদে য়াস-- মোকাম ভানি।” ভানি 
কোথায় বলিতে পারি না । এই পুঁথির বয়ন (১৩২৩--১২২৪ _- ৯৯) 
বংমর মাত্র” € গোরক্ষবিজয়-- ২০ পৃঃ, ভূমিকা )। সাহিত্যাচার্ধ্য দীনেশ বাবু 
অন্থমান করেন ঢাক! সাহিত্য পরিষদের মীনচেতন (শ্তামদাসের ভণিতাযুক্ত ) 
এর প্রকৃত রচয়িতা চট্টগ্রামবাসী সেখ ফরয়জুল্ল।, শ্যামদান সেন নহেন (ঢাকা 
রিভিউ ও সন্মিলন-_ ১৩২৩ বাং, ভাদ্র ও আশ্বিন সংখা 1 )। 

গোরক্ষবিজয়” চট্টগ্রামে পাওয়া গিয়াছে । গোরক্ষবিজয়ের বণিত ঘটনা- 
রাজী পৃর্বের মুসলমান আমলেরও পূর্বের বলিয়া অনুমিত হয়” (গোরক্ষ- 
বিজয়--২০পৃঃ ভূমিকা)। জনাব আবছুল করিম সাহিত্যবিশারদ ও সাহিত্যাচার্ধ্য 
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দীনেশবাবু ইহাকে কমপক্ষেও ৫1৬ শত বৎসরের প্রাচীন বলিয়! অন্গমান করেন 
€ গোরক্ষবিজয়-ভূমিকা, ২১ পৃঃ )। 

'গোপীাদের সন্্যাস' দিনাজপুর হইতে ভবানী দাসের “ময়নামতীর গাথা, 
ত্রিপুরা জিলা হইতে সংগৃহীত। “পিতা, পুত্র ও মাতার চরিত্র লইয়া বঙ্গ- 
ভাষায় বহুতর কাব্য বিরচিত হইম়াছিল। তন্মধ্যে রংপুর অঞ্চলে প্রচলিত 
“মাণিকচাদের গান” ও ছুলভ মলিক রচিত “গোবিন্দচন্দ্র গীত" মাত্র আমাদের 
হম্তগত হইয়াছে । নানা স্থান হইতে যে বহুতর ধশ্মমঙ্গল বাহির হইয়াছে তাহা 
উক্ত চবিত্রত্রয়ের আদর্শ লইয়া গ্রথিত” ( বশ্বকোষ )। 

মাণিকচন্দ্র, ময়নামতী ও গোগীর্টাদের সময় ১০ম-১১শ খুষ্টীয় শতাব্দী 
বলিয়। সিদ্ধান্ত কর1 হইয়াছে । উহাদের সম্বন্ধীয় গানগুলি তাহাদের জীবিত. 
কালে না হইলেও তাহাদের নৃতুুর পর হইতে রচিত ও গীত হইয়া! আসিতেছে; 
এবং সমাঞ্জে শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এগুলিকে ক্রমশঃ নব ভাবায় 
চজ্জিত করা হইয়াছে €(বঙ্গলাহিত্য পরিচয় )। উভাঁরা বাক্ষালী। তাহা 
হইলে বাঙ্গাল গানগ্ুলিই সর্নবাপেক্ষী প্রাচীন বলিতে হইবে । এসব গান 
বঙ্গদেশ হইতে অন্যান্ত প্রদেশে এমন কি বিদেশে ছড়াইয় পড়িয়াছে । অধ্যাপক 
ডাঃ স্থুমীর সেন বলেন__ "গোরখপন্থী যোগী-ভিক্ষুকদের প্রধান ব্যবগায 
ছিল সাম্প্রদায়িক কাহিনী গেয়ে ভিক্ষা করা, এবং আনুষঙ্গিকভাবে নাট 
দেখানো । এদের দ্বারাই বাঙ্গালার গোপীচন্দজ্রের পাচালী আধ্যভাষী ভারতবধের 
সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে । সংস্কৃত নাটক অখ্যায়িকায় গল্প বলিয়ে যোগীভৃমিক 
অজ্ঞাত নয় ( নাথপন্থের দীশা, কল্যাণশ্রী, শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৫৫ বাং)। 
আমরা ৫ম অধ্যায়ে ৫ম থুঃ অবের লিখা মীন নাথের একটা ছড়া উদ্ধত 
করিয়াছি। তাহা হইলে বলা যায় বাঙ্গাল! ছড়। ৫ম-৬ষ্ট খৃঃ অব্দ হইতে রচিত ও 
লোকমুখে গীত এবং প্রচারিত হইয়া আমিতেছে। ১৫শ/ ১৬শ খুঃ অব পথ্য 
জনসাধারণের উপর এগুলির বিশেষ প্রভাব ছিল। 
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হিন্দী ও অন্যান্ত ভাষার নাথগীতিকাগুলির মধ্যে স্জীত গোপীটাদ ভারতী 
(পঞ্চ)। সঙ্গীত পুরাণ (পদ্য) ভক্ত বালক রামকৃত। কৌকভ-অল- 
চিদায়েত-রাঁম সাহে কর্তৃক উদ্ু্ভাষার পদ্য ছন্দে লিখিত । দশম গ্রস্থ-- 
বরজ্মভীষার পদ্য ছন্দে লিখিত । পুঁথিবত্ব জ্ঞান-_ জাত্ুল। দাস জৌকি ও ব্রহ্ম 
দাস কৃত। ইহার এক কপি লগ্ন, ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে । যোগী 
সম্প্রদায়াবিষ্কৃতি-- চন্দ্রনাথ যোগীকৃত পছ্য ছন্দের বহি। ইহার উদ্ধগছ্যের 
অমুত্রিত সংস্করণ লগ্ন ব্রিটিশ মিউজিয়ামে ও পাঞ্জাবী পদ্য সংস্করণ পাঞ্জাব 
বিশ্ব বিদ্ভালয়ে রক্ষিত আছে । দরিস্থান-ই-মজাহি ব-- পারস্য ভাষার পদ্য 
ছন্দে লিখিত । গোপালচন্দ্র হালদার কর্তৃক ইহা ইতংরাজিতে অনুবাদিত । 
১৮৯১ খুঃ অব্ের পাঞ্জাব লোক গণনার রিপোর্টের ৫৭ পরিচ্ছেদে (1.525299 
০0108 17001855 (85 5911 11591705100015 09 0195921 ০£ (5 
70019100715 59 জান 059655, ৬০।. 1] (35 1৬01 17২035 570 1৬17 100050- 
[3881 ) ইহাঁর অনেক* ইংরাজী অন্বাদ দেওয়া হইয়াছে । আইন-ই- 
আনববরী--- আবদুল ফজল সম্পাদিত। ইভার ইংরাজী সংস্করণ আছে। 
গোপীচন্দ ভরথরী-_ লক্ষণ রাম স্থুপিরি কৃত এবং লক্ষৌ সহবে মুদ্রিত । সিভ- 
রফা গোঁপীচন্দ-- গঙ্গারাম কৃত এবং লাভোর হইতে প্রকাশিত। বারামাহ 
গোপীচন্দ-_- কবি কাশীরামরুত এবং লাহোর হইতে প্রকাশিত। সঙ্গীত 
গোপীচন্দকা_ বোম্বাই হইতে প্রকাশিত। গোপীচন্দ রাজা-কোখ্যাল-_ 
প্রহলাদীরাম পুরোহিত রুত এবং বোম্বাই হইতে প্রকাশিত। সঙ্গীত গোপী- 
চন্দ ভরথরী--- খেমরাজ শ্রীকষ্ণদাস কত এবং বোম্বাই হইতে প্রকাশিত । 
গোবিন্দচন্দ্র গীত-- কটক হইতে প্রকাশিত। গোপীচন্দ কাখ্যাল-_- লোভীরাম 
কত এবং বোম্বাই হইতে প্রকাশিত । গোপীচন্দকা-খ্যাল-- প্রহলাদীরাম 
কত ও বোম্বাই হইতে প্রকাশিত। সম্তলীলাম্ৃত__ মারাঠি কবি মহীপতি 
কত। ইহা প্রায় ছুই শতাধিক বৎসরের প্রাচীন বহি। ইহার রচয়িতা ১৭১৫ 
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হইতে ১৭৯০ খুঃ অব পধ্যস্ত জীবিত ছিলেন। মুগলুক--ছ্বিজরতি দেব 


প্রণীত। 
যোধপুর ছ্েেট লাইব্রেরীতে রক্ষিত-. গমবোধ, গোরক্ষ-গণেশগোষী, মহাদেব 


গোরক্ষ সংবাদ, গোরক্ষ দর্তগোষ্ঠী, কন্থড়বোধ, অষ্টমুদ্রা, পঞ্চমাতৃযোগ 
আভাই মাত্রা, দয়াবোধ, নাভাঁ (৪৩) বোধ, অকালী্লোক, কাফরবোধ 
€17565£), প্রাণসঙ্গলী, জ্ঞানচৌত্রিশী, সাঙ্খদর্শন, নাথজীকী তিথাহ ( জন্ম- 
তিথি ), বত্রিশ লক্ষণ (1.50150597 ), গ্রন্থ-হোমাবরী, ছন্দ গোরক্ষ নাথজীকা, 
পিদ্ধ একাবশ (11515 ) গোরক্ষ-শিষ্টর প্রমাণ গ্রন্থ, কি-ঘন-অস্ততিকারী (৩) 
প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষার গ্রন্থাদির নামই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । এগুলিতে 
নাথাচার্ধাদের ধর্মমত, সাধনমা হাত ও চরিত্রাদির বিষয় বণিত হইয়াছে। 
মারাঠি ভাষায় ময়নামতী ও গোপীাদের গান স্থপ্রচলিত। কবি মহীপতি 
সুললিত ভাষায় ইহাদের লীলারসময় গান গাহিয়া জনচিত্ত অধিকার করিয়াছেন । 
তিনি ১৭শ খুঃ অব্দের শেষভাগের লোক ( বন্রধাণী-- জ্যেষ্ঠ, ১৩৩১ বাং, 
৪৩২ পৃঃ)। মালীক মোহাম্মদকুত পদুমীবত ৯৪৭ সালে হিন্দী ভাষায় রচিত। 
ডাঃ গ্রীয়ার্সন প্রমুখ পণ্ডিতগণ ইহাকে হিন্দী ভাষার প্রাচীনতম গ্রন্থ মনে 
করেন। সম্ভবতঃ ১০৪৫ সালে বাঙ্গালী কবি সৈয়দ আলাওল ইহার ভাষাম্তর 
করেন ( নাথপদ্থ-- প্রবাসী, ফালন্ধন ও চৈত্র_- ১৩২৮ বাং )। নাথাচার্ধাদের 
ধশ্ম সন্বদ্ধীয় গান তিব্বতীয় আখ্যানেও আছে (১70 ০7 0১৩ /১00ণ010 
06 01511158015 ০০902191150 11000. 05115906৮5০] 75858201010" 
2820 9010179810580190 81501101755 080 ০0£ 1780758.10575050) 
39 2২০5 9. 0, 10533, 0.1, ঢু. 35159907 ],£5 9. 8. 1898, 72511, 
89৪৬ 22, 29 ). 
টিচার রনির যারা রর কারারা যারা ররর 
(৩) হিন্দীভাষার গ্রস্থাদ্দি বেঙ্কটেশ্বর টীম প্রেস বোন্বাই ঠিকানায় পাওয়া 
যার। 
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ডক্টর তমোনাশচন্দ্র দাশগুপ্ত, এম-এ পি-এইচ, ডি বলেন-- পঞ্চ রক ক ঝা 
তখনকার সহজবোধ্য মর্শম্পর্শী ভাষায় রচিত বলিয়। মাণিকচন্দ্র রাজার গান, 
ময়নামতীর গান প্রভৃতি গীত লোকের হৃদয়, মন অল্পেই অধিকার করিতে 
পারিয়াছিল। নাথ-গুরুদের অত্যাশ্চধ্য ক্রিয়াকলাপের কথা এ সমস্ত গাথার 
অঙ্গীভূত বলিয়! তৎসম্প্রদায় কর্তৃক ইহ1 ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে গীত ও 
মেই দেই দেশের ভাষায় প্রচলিত হইয়াছে । ভিক্ষোপজীবী যোগীরা এই কাজে 
কম সহায়তা করে নাই”, (প্রবর্তক--- অগ্রহায়ণ, ১৩৪৪ বাং, গোপীটাদ ও নাথ 
সম্প্রদায় )। তিনি আরও বলেন-- “মাণিকচন্ত্র রাজার মময়ে যোগিগণ 
শৈবলক্ষণাক্রাস্ত ছিলেন। নাখপন্থীদের ময়নামতীর গান, মাণিকচন্দ্র রাজার 
গান, মীনচেতন, গোরক্ষবিজয় প্রভৃতি গীতিপূর্ণ গ্রন্থাদি বড়ই চিত্তাকর্ষক ও 
অমূল্য তথাপূর্ণ। &% **% * ্* নাথদের দেতাগণ সিদ্ধাই বা সিদ্ধ বলিয়া প্রসিদ্ধ । 
«+৯% হিন্দুর দেবতা ব্রাঙ্গণ ; নাখপন্থীগণ মানিলেও ইহাদ্িগের স্থান 
মহাজ্ঞানপ্রাঞ্ধ সিদ্ধাইগণেক্ অনেক নিম” ( নাথধশ্ম-- ইতিহাস ও আলোচনা, 
শ্রাবণ, ১৩২৮ বাং )। 

অধ্যাপক অমৃল্যচরণ বিদ্যাভূষণ বলেন-_ “নাথ সম্প্রদায়ের যোগীরা রাজা 
গোপীাদের গান, মাণিকচাদের গান, গোরক্ষ নাথ ও মীন নাথের কীত্তিকাতিশী 
দেশ-দেশাস্তরে গিয়া গাহিয়া বেড়াইত। সাধুদের মুখে মুখে প্রচারিত গীতের 
ফলে বাঙ্গালায় ও বাঙ্গালার বাহিরে নাথপস্থীদের ধশ্শের কয়েকখানি পুস্তক 
পাওয়া গিয়াছে । ক **ঞ% গ্রীয়াপন ১৮৭৮ খুঃ অবে মাণিকচন্ত্র রাজার 
গান ছাপেন। এই গানের সঙ্গে পুরাণ প্রানাদের ছাপা 'গোপীচন্দ্র কি কথার 
অনেক পার্থক্য । গ্রীয়ামন বলেন বাজপুতানা ও মালবপ্রাস্তে এই আখ্যাঘ্ি- 
কার যথেষ্ট প্রচলন আছে” ( প্রবাসী-_ ফান্কন, ১৩২৮ বাশ নাথপস্থ )। 

স্বামী অভেদানন্দ বলেন-- « * * * * নাথযোগী সম্প্রদায় এক সময়ে 
ভারতে ও তাহার বহির্ভাগে ধর্শগ্রভাব বেশ বিস্তার করিয়াছিল। সে বিষয়ে 
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আমরা গোপীচন্দ্রের গান, মন্সনামতীর গান ও গোরক্ষবিজয় ইত্যাদি পুস্তকে 
সুস্পষ্ট পরিচয় পাই । এই সকল ধর্ম সম্বন্ধীয় পুস্তকগুলি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালঘে 
বাঙ্গালা এম-এ ক্লাসের পাঠাবরূপে পড়ান হয়। ইহা আমাদের কম গৌরবের 
বিষয় নহে” ( বিচিত্রা পৌষ, ১৩৪২ বাং )। 
শ্রীবিপিনবিহারী বিদ্যাভৃুষণ বলেন-_ “নাথপন্থীগণ যোগমার্গ অব্লগ' 
শৈব। জ্ঙ্ ₹*% * খুষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে বু গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। তাহাদের 
মধ্যে মাণিকাদের গাঁন, গোপীচাদের গাঁন বা গোবিন্দচন্দ্রের গান, ময়নামতীর 
পুঁথি, ময়নীমতীর গান, গোরক্ষবিজয়, মীনচেতন প্রভৃতি তখনকার শক্তিশালী 
টৈবসাহিত্যের পরিচয় দিবার নিমিত্ত অগ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে । এই সকল 
গীত কবিতা পৃর্ব্বে যোগিসম্প্রদায়ের দ্বারা দেশ-বিদেশে গীত ও প্রচলিত হইত” 
(ভারতবর্ষ--চৈত্রঃ ১৩২৭ বাং)। 
অধ্যাপক ভাঃ স্্কুমার সেন বলেন ছি কক নাথপন্থের গ্রনাল 
হয়েছিল যে বাংলাদেশ থেকেই তার বলবৎ প্রমাণ অদছে একাধিক | প্রথম নাৎ 
সাধনার কথা সবচেয়ে আগে পাচ্ছি পুবোণো বাংলা সাহিত্যে একাদশ ছ্বাদ* 
শতাব্দী থেকে (১)। দ্বিতীয় নাঁখপন্থের যে বিশিষ্ট কাহিনীটি উত্তরাপথের 
সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে কণফটযোগী গায়কদের কল্যাণে, পেটির উৎপত্তি বাংলা- 
দেশেই । তৃতীয়, উত্তরাপথের যোগীদের সাধনসঙ্গীতের ও ছড়ার ভাষায় বাংল: 
শব্দের ও বাক্যাংশের অবস্থিতি ছুলক্ষ্য নহে এবং অনেকগুলি ছড়ার মূল যে 
বাংল! তা বোঝা শক্ত নয়। তবে উত্তরাপথের যোগীদের প্রভাব যে ফিরে বাংল” 
দেশেও পৌছায়নি এমন নয়। নাথযোগি সম্প্রদায়ের মধ্যে কথনো প্রাদেশিক 
ব্যবধান ছিল না। তারা স্বভাবতঃই পরিব্রাভক। তাই দেখি সপ্তদশ শতাব্দীতে 
বাংলা নাথপন্থীদের সাধননিবদ্ধে হিন্দী ছড়া । অধিকাংশ গ্রহেলিক! ছড়ার ও 





(১) মীন নাথের ৫ম খুঃ অব্দের লিখা নাথ-সাধনার ছড়া আমরা ৫ম 
অধ্যায়ের প্রারস্তে উদ্ধৃত করিয়াছি। 
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্পকের উদ্ভব হয়েছিল বাংলায়। তাই হিন্দী রাজস্থানী ছড়ার মধ্যেও দেখি 
বাংলার মূল স্থরটি হয়েছে প্রতিধ্বনিত। যেমন-- 
“চন্দ! গোটা খুট1 করিলে হুরিজ করিলে পাট 
নিত উঠ ধোবা ধোবৈ ত্রিবেণীকে ঘাট |” 
নাথপন্থী যোগীরা বিশেষভাবে পরিব্রাজক । তাদের নিজ সম্প্রদায়ের 
মধ্যে স্থানের বা ভাষার কোন বন্ধন ছিল ন)। & * * ক * পশ্চিমা যোগি- 
গুরুর পুরবিয়া শিষ্য এবং পুঝবিঘা যোগিগুরুর পশ্চিমা শিষ্ত যথেষ্টুই হত। 
এই কারণে বাঙালী নাথপন্থীদের পুবাণে। নিবন্ধে হিন্দী ছড়াও পাওয়। যাচ্ছে। 
খেমন উত্তরবঙ্গে প্রাঞ্চ মহীক্্র-গোরক্ষবোধ-এ-- 
“কৌন পেড়ি বিন ডাল 
কৌন পংখি বিন স্থব1। 
কৌন পার্ন বিন নীর 
*»» কোন কালি বিন মুবাঁ।” 
( নাথপন্থের দিশ।, কল্যাণশ্রা, শারদীয়। সংখ্যা, ১৩৫৫ বাং) 
অধ্যাপক অক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন--“গোরক্ষ নাথের কীত্তি ও 
ধন্মমত বিজ্ঞাপক একটা গাথা-সাহিতা ভারতবর্ষের সর্ধত্র প্রচারলাভ করিয়াছে। 
নানা প্রাদেশিক ভাষায় এই পব গাথা প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। উডিয়। 
ভাষায় লিখিত গোবিন্দচন্দ্রের গীত উড়িয়া দেশে পাওয়া যায়। বিহার, 
উত্তর পশ্চিম প্রদেশ ও পাঞ্জাব গ্রভৃতি প্রদেশে হিন্দী ভাষায় রচিত গোপী- 
চাদের পুথির প্রচলন আছে। ম্হারাষ্ট্র দেশে গোবিন্দচন্দ্রের প্রসঙ্গ লইয়া 
নানা জাতীয় নাটক বচিত হইয়াছে । ইহা যে এই; গাথা-সাহিত্য হইতে 
উদ্ভূত ইহ বলাই বাহুল্য । এই গাথাগুলি ভারতের জাতীয় সাধনার অমূল্য 
সম্পত্তি, কিন্ত বর্তমানে শিক্ষিত সমাজে তাহার অধিকাংশই অপরিচিত”, 
( পল্লীশ্রী-- ২য় সংখ্যা, ১৩৩১ বাং, যোগিগুক গোরক্ষ নাথ)। 
২১ 
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অধ্যাপক ভাঃ বেণীমাধব বড়,য়া বলেন-_“যে গোরক্ষ নাথের নামে একদিন 
সুদূর জালদ্ধর ও স্ুবাট্র হইতে গৌড়, বঙ্গ ও আসাম উড়িস্তা পর্য্যন্ত আধ্যাবর্তের 
সকল লোক সসম্রমে গাজ্োখান করিতেন তাহার বিষয়ে নাথসমাজ অজ্ঞ, 
এবং তাহার নামে পরিচিত হইতে যোগিছাত্রগণ লজ্জিত" (বঙ্গীয় যোগি- 
সমাজের মম্মস্থল, প্রাণম্পন্দন ও গতিবিধি )। 
অধ্যাপক ডাঃ নলিনীকাস্ত ভট্টশালী বলেন--“আজ পধ্যস্ত পাওয়া গান- 
গুলিতে বুদ্ধের নাম গন্ধ নাই । এগুলি সাফ নাথপন্থের সাহিতা, এবং নাথ. 
পন্থের সাহিত্য নিদর্শন বলিয়াই এ গুলির গুরুত্ব । স্থানে স্থানে ধশ্ম নিরগুনের 
উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু এই ধন্মের সহিত বুদ্ধের কোন সম্পর্কই খুঁজিয় 
পাইতেছি না। ধন্মপূৃজ] যে বুদ্ধের শেষ নিদর্শন, এই মতবাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের 
প্রচারিত। করজোড়ে নিবেদন করিতে চাই যে, সে ধর্ম যে বুদ্ধের শেং 
পরিণতি এ বিষয়ে এখনও আমার গুরুতর সন্দেহ আছে” €( গোগীর্টাদে; 
সম্মযাস-- সম্পাদকীয়, ৭৫ পৃঃ )। 
গোরক্ষবিজয় মুনসী আবদুল করিম, সাভিতা-বিশারদ কর্তৃক সম্পাদিত 
এবং বাজারাঁও শ্রুযোগীন্দ্র নারায়ণ রায় বাহাদুরের অর্থান্থকুল্যে ১৩২৪ বঙ্গাবে 
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক প্রকাঁশিত। ডক্টুর নলিনীকাস্ত ভট্টশালী ময়না 
মতীর গান সম্পাদন করিয়াছেন, এবং ঢাকা সাহিত্য পরিষদ ইহ] গ্রকা* 
করিয়াছেন। ইহা কয়েক বংসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ ক্লাসে 
পাঠ্য ছিল। ডক্টর নলিনীকাস্ত ভট্রশালী আরও গোপী্টাদের সন্যাস সম্পাদঃ 
করিয়াছেন। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহোদয়ের প্রদত্ত সম্পূর্ণ ব্য 
ইহা! মুব্িত এবং ১৩৩২ বঙ্গাব্দ ইহা ঢাকা সাহিত্য পরিষদ হইতে প্রকাশিত 
গুলিতে কেবল ভারতীয় নাথপস্থের আত্মচেতনার বৈশিষ্ট্য সুপ্রতিষ্টিং 
আছে এমন নহে, বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের বৈশিষ্ট্যও সুপ্রতিষ্ঠিত আছে এব 
থাকিবে। ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের এক বিশেষ অংশের সহিত এব 
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বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের সহিত বিশেষ করিয়া মূল নাথ সম্প্রদায়ের সহিত 
এগুলি বিশেষভাবে সম্পকিত। এ সম্বন্ধে সাহিত্যাচাধ্য রায় দীনেশচন্দ্র সেন 
বাহাদুর বলেন--"সমস্ত ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া গোরক্ষ নাথের শিষ্য সম্প্রদায় 
বর্তমান । এই নাথ সম্প্রদায়ের চেষ্টাই গোরক্ষ নাথের কীত্তিবিজ্ঞাপক 
দাহিত্া ভারতবর্ষের সর্বত্র প্রচারলাভ করিয়াছে । ময়নামতীর জ্ঞান এই 
মাহিত্যের অন্তর্গত । &% * ক্* ধর্মমর্গলের পুথিগুলির কোন কোনটাতে আমর! 
নাথ, গোরক্ষ নাথ, হাঁড়িপা, কান্ুপা প্রভৃতি নাথগুরুগণের সম্বন্ধে সম্রদ্ধ 
উল্লেখ পাই । * * এই সমস্ত গাথা ব্রা্গণ্য ধর্মের পুনরুখানের পূর্বববর্তরঁ | সাধারণ 
সমাজে তখনও রামায়ণ মহাভারতের অনুশীলন এদেশে আর্ত হয় নাই। সক ক 
যেরূপ শীতান্তে বকুল গাছের নীচে অজশ্র ফুল পড়িয়া থাকে, বালিকার 
আনিয়া সুতা পরাইয়া সেগুলি দিয়া মালা গাথিয়া! লয়, সেরূপ 'গোরক্ষ- 
সঃ" ছড়ার মত দ্বাদশ শতাব্দীতে বঙ্গীয় লাহত্যের এক কোণে পড়িয়া ছিল, 
ফজল! প্রভৃতি লেখকগণ হয়তঃ পঞ্চদশ শতাব্দীতে তাহ! কুড়াইয়া লইয়া 
দেগ্ুপি কাব্যে পরিণত করিয়াছেন । *্গ * * 
গোরক্ষবিজয়ের মত এপ অপরূপ গ্রন্থ যে বঙ্গসাহিত্যের 
আদি যুগে বূচিভ হইয়াছিল, ইহা আমাদের গৌরবের কথ! । 
গাবক্ষ যোগীর চরিত্র শরৎ শেফালিক1 বা যুথিকার হ্যায় শুভ্র; তাহার চরিত্র- 
নাহাত্ম্য বঙ্গসাহিত্যের আদি ঘুগের একটি প্রধান দ্বিক নির্দেশক স্ম্ত। ইহ] 
বীদ্ধধুগের চরিজ্রবল, উচ্চ নীতি, গুরুভক্তি প্রভৃতি মৃহৎ্থ গুণরাঁশিকে উজ্জ্বল 
রিয়া দেখাইতেছে। বিশাল আ'্রিশ্রেণী যেরূপ বঙজগদেশের সীমাচিত, 
গারক্ষবিজয় এ দেশের সাহিত্যের সেইরূপ যুগনির্দেশক চিহ্। 
্* গ যে চরিত্রবল এবং নিঃস্বার্থ ও অহেতুকী ভক্তির উপর 
ই গ্রন্থের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত তাহা বঙ্গীয় অন্ত কোনও পুস্তকে নাই । 
মন অশোকস্তস্ত বৌদ্ধযুগের নিদর্শন, এই পুস্তক তেমনই নাথ- 
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অধ্যাপক ভাঃ বেণীমাধব ঝড়,য়া বলেন_-“য গোরক্ষ নাথের নামে একদিন 
নুদুর জালম্ধর ও স্বরাষ্ট্র হইতে গৌড়, বঙ্গ ও আসাম উড়িস্তা পর্ধাস্ত আধ্য্যাবর্তের 
সকল লোক সসম্রমে গাত্রোথান করিতেন তাহার বিষয়ে নাথসমাজ অজ্ঞ, 
এবং তাহার নামে পরিচিত হইতে যোগিছাত্রগণ লজ্জিত" (বঙ্গীয় যৌগি- 
সমাজের মম্মস্থল, প্রাণম্পন্দন ও গতিবিধি )। 
অধ্যাপক ডাঃ নলিনীকাস্ত ভট্টশালী বলেন--“আজ পর্যন্ত পাওয়া! গান- 
গুলিতে বুদ্ধের নাম গন্কও নাই । এগুলি সাফ নাথপস্থের সাহিতা, এবং নাথ- 
পশ্থের সাহিত্য নিদর্শন বলিয়াই এ গুলির গুরুত্ব | স্থানে স্থানে ধর্ম নিরঞ্তনের 
উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু এই ধন্মের সহিত বুদ্ধের কোন সম্পর্কই খুঁজিয়া 
পাইতেছি ন1। ধন্মপৃজা যে বুদ্ধের শেষ নিদর্শন, এই মতবাদ শান্ত্রী মহাশয়ের 
গ্রচারিত। করজোড়ে নিবেদন করিতে চাই যে, সে ধন্ম যে বুদ্ধের শেষ 
পরিণতি এ বিষয়ে এখনও আমার গুরুতর সন্দেহ আছে” (গোপীটাদের 
সন্্যাস-- সম্পাদকীয়, ৭৫ পৃঃ)। রি 
গোরক্ষবিজয় মুনসী আবছুল করিম, সাহিতা-বিশীরদ কর্তৃক সম্পাদিত 
এবং রাজারাও শ্রীযোগীন্ত্র নারায়ণ বায় বাহাছুরের অর্থান্থকুল্যে ১৩২৪ বঙ্গাবে 
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত। ডক্টুর নলিনীকাস্ত ভট্রশালী ময়না- 
মতীর গান সম্পাদন করিয়াছেন, এবং ঢাকা সাহিত্য পরিষদ ইহা প্রকাশ 
করিয়াছেন । ইহা কয়েক বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ ক্লাসের 
পাঠ্য ছিল। ডক্টর নলিনীকান্ত ভট্টশালী আরও গোপী্টাদের সন্যাস সম্পাদন 
করিয়্াছেন। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শীল্্রী মহোদয়ের প্রদত্ত সম্পূর্ণ ব্যয়ে 
ইহা মুদ্রিত এবং ১৩৩২ বঙ্গাব্দে ইহা ঢাকা সাহিত্য পরিষদ হইতে প্রকাশিত। 
এশুলিতে কেবল ভারতীয় নাথপন্থের আত্মচেতনার বৈশিষ্ট্য স্প্রতিষ্টিত 
আছে এমন নহে, বঙ্গভাষা ও লাহিত্যের বৈশিষ্ট্যও সুপ্রতিষ্ঠিত আছে এবং 
থাকিবে। ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের এক বিশেষ অংশের সহিত এবং 


রাজগুরু যোগিবংশ ৩২৩ 


বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের সহিত বিশেষ করিয়া মূল নাথ সম্প্রদায়ের সহিত 
এগুলি বিশেষভাবে সম্পকিত। এ সম্বন্ধে সাহিত্যাচাধ্য রায় দীনেশচন্দ্র সেন 
বাহাদুর বলেন--“সমস্ত ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া গোরক্ষ নাথের শিষ্য সম্প্রদায় 
বন্তমান। এই নাথ সম্প্রদায়ের চেষ্টাই গোরক্ষ নাথের কীত্তিবিজ্ঞাপক 
নাহিতা ভারতবর্ষের সর্বত্র প্রচারলাভ করিয়াছে । ময়নামতীর জ্ঞান এই 
সাহিত্যের অন্তর্গত। * *ক্চ ধশ্মমঙলের পুঁথিগুলির কোন কোন্টীতে আমরা 
মীন নাথ, গোরক্ষ নাথ, হাড়িপা, কান্তুপা প্রভৃতি নাথগ্ররুগণের সম্বন্ধে সম্রদ্ধ 
উল্লেখ পাই। * ক এই সমস্ত গাথা ব্রাঙ্গণ্য ধন্মের পুনরুখানের পূর্বববস্তাঁ । সাধারণ 
সমাজে তখনও রামায়ণ মহাভারতের অনুশীলন এদেশে আরস্ত হয় নাই। কক * % 

যেরূপ শীতান্তে বকুল গাছের নীচে অঙ্ন্্র ফুল পিয়া থাকে, বালিকার! 
আলিয়া স্থতা পরাইয়া সেগুলি দিয়া মাল] গাথিয়া লয়, সেরূপ “গোরক্ষ- 
বিদয়' ছড়ার মত দ্বাদশ শতাব্দীতে বীয় সাহিতোর এক কোণে পড়িয়া! ছিল, 
ফনুল্লা প্রভৃতি লেখকগণ হয়তঃ পঞ্চদশ শতাব্দীতে তাহ। কুড়াইয়৷ লইয়! 
সেগুলি কাব্যে পরিণত করিয়াছেন । * * *% 

গোরক্ষবিজয়ের মত এরূপ অপন্দপ গ্রন্থ যে বঙ্গসাহিত্যের 
আদি যুগে রচিত হইয়াছিল, হহা! আমাদের শৌরবের কথা । 
গোরক্ষ যোৌগীর চরিত্র শরৎ শেফালিক1 বা যুথিকার ন্যায় শুভ্র; তাহার চরিত্র- 
মাহাত্ম্য বঙ্গসাহিত্যের আদি যুগের একটি প্রধান দ্িক নির্দেশক ত্ম্ত। ইহা! 
বৌদ্ধমুগের চরিত্রবল, উচ্চ নীতি, গুরুভক্তি প্রভৃতি মহৎ গুণরাশিকে উজ্জল 
করিয়। দেখাইতেছে। বিশাল আদ্রিশ্রেণী যেরূপ বঙ্গদেশের সীমাচিহ, 
গোরক্ষবিজয়্ এ দেশের সাহিত্যের সেইরূপ যুগনির্দেশক চিহ্ন। 
* ক্* গ যে চরিব্রবল এবং নিঃস্বার্থ ও অহেতুকী ভক্তির উপর 
এই গ্রন্থের ভিভি প্রতিষ্ঠিত তাহ! বঙ্গীয় অন্য কোনও পুস্তকে নাই । 
যেমন অশোকন্তত্ত বৌদ্ধযুগের নিদর্শন, এই পুস্তক তেমনই নাথ- 
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ধর্মের একটী গৌরব জনক নিদর্শন। * ** * এই অপুবর্ধ পু'থির 
গ্রাম্যভাষা ওুরুচি যে পাঠককে ভ্রান্ত ও ভগ্মোসাহ করিবে 
তিনি লাহিত্যের এক মহার্ঘ খনির পরিচয়লান্ে বঞ্চিত হইবেন। 
কঃ কক ক্* এই নাথ ধর্মে বৌদ্ধ ও শৈবধর্খ্ের শ্রেষ্ঠ উপকরণ মিশিয়। 
গিয়াছিল।* ৯ * আশ্ধ্যে বিষয় এই ষে গ্রাম্য মুসলমান ও অশিক্ষিত 
ব্যক্তিগণ এই দুরূহ যোগমার্গের বিষয়গুলি অনুশীলন করিয়াছিল। গোরুক্ষ 
নাথ তাহার গুরুকে ৩১টা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন প্রশ্নগুলি এইবূপ-_ 
“দীপ নিবিলে জ্যোতিঃ কোথা গিয়া রহে? শব্দ উঠিলে ধ্বনি চলিয়া যায় 
কোথা? সুগন্ধি কুন্থম গন্ধ কোথ! থাকি পাএ?+ (বঙ্গভাষা ও সাভিত্য) 

জনাব আবদুল করিম, সাহিত্য-বিশারদ বলেন-_-“এই গোরক্ষবিজয়-কাঠিণী 
এক সময়ে গাজীর গানের” পালার ঘত লোকমুখে গীত হইত । তাভার প্রা, 
এখনও কতকটা পাওয়া যায়। চেষ্টা কদিলে আজও এ দেশের বুদ্ধ লোকের 
পাকস্থলী হইতে ইহার অনেচাংশ নিষ্কাণিত কক খাইতে পারে” (গোরঙ্ষ 
বিজয়-- ভূমিকা, ১৪ পৃঃ। ) 


নাথজিদ্ধা সংবাদ 


নাথসিদ্ধাদরের জন্ম-বিবরণ প্রথম অধ্যায়ে প্রদত্ত ভইয়াছে। জন্মের পর 
নিরঞ্জনের আজ্ঞায় হর গৌদীকে সহধন্মিণীরূপে পাইলেন। তৎপর সকলে আসিফ 
পৃথিবীতে বাস করিতে লাগিলেন-_ 
“তবে যদি পৃথিবীতে য়াইল হর গৌরী । 
মীননাথ হাঁড়িফাএ করস্ত চাকরি ॥ 
মীননাথের চাকরি করে জতি গোরখাই। 
হাঁড়িফার সেব! করে কানফ জোগাই || 
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এহিমতে কতদিন সাধিলেক জোগ। 
বানু (৯) ভক্ষি রহিলেক তেজি উপভোগ ॥ 
সিবের দক্ষিণ বামে হাড়িফা মিনহি। 
পিষ্ট জোগে গৌরী তবে জগতের য়াই | ১০ 
( গোরক্ষবিজয়-_- ১০১ ১১ পৃষ্ঠা ) 


হরগৌরী কৈলাশে গিয়৷ গৃহবাদ করিতে লাগিলেন। একদিন গৌরী 
শিবকে বলিলেন, সকল সিদ্ধারা গৃহবাস করুক ইহাই তাহার ইচ্ছা!। মহাদেব 
বলিলেন, এদের যখন কাম ক্রোধ লোভ মোহ কিছুই নাই, তখন এদের দ্বার 
দংসার হইবে কি করিয়া? দেবী এদের পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা] প্রকাশ করিলেন। 
দহাদেবের আহ্বানে সকল সিদ্ধা সমবেত হইয়া আহারে বমিলেন, দেবী শ্বয়ং 
ণপবেশন আরম্ভ করিলেন । দেবীর রূপে মুগ্ধ হইয়া এক গোঁবক্ষনাথ ছাড়া_ 





“দ্রেবীর জে বূপ দেখি জথ সিদ্ধাগণ। 
কাঁমবাণে ভেদিলেক স্থির নহে মন || 
দেবীএে করিল মায়া বিবিধ প্রকারে। 
বিষন কপট মায়া কে বুঝিতে পারে ॥ 
সী রা নর রী 
কল্পিলেক মীন নাথ মনে আশ করি । 
ভ্রিজগতে পাই যদি এমন সুন্দরী ॥ 
বিচিত্র শয়নে থাকি এমন নারী লই। 
রঙ্গ কতুকে তবে রজনি গোঞাই ॥ 
এবমস্ত বলি দেবী পাইল! এহি বর। 
কদলির দেশে তূদ্ষি চলহ সত্তর ॥ 


(৯) বায়ু । ১০) পিষ্টভাগে গৌরী আছে জগতের আই । ২য় পুথি আই? 


অর্থ মাতা । 
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(১১) ষোল 
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সোল সয় (১১) কদলি লইয়া তু্দি কর কেলি। 
কদলির রাজা হইব! ঝাটে জাঁও চলি ॥ 
তবে মনে চিস্তিলেক হাড়িফা সিধাই | 
এমন মোন্দরি তবে আনি যদি পাই ॥ 


রা খা গা ০ 


পাইতে সোন্দরি মোর মনে হাবিলাস ॥| (১২) 
হাসিয়া বোলেন দেবী পাইলা এডি বর। 


হাঁড়িরূপ ধরি যাও মনামতী ঘর। (১৩) 


০ ০ স্ বঁ 


কানকফাএ 'আকলিল তাভান অন্তর। 
পরম মোন্দরি বদি থাকে মোর ঘর || 

তার সঙ্গে কেলি করি যদি ম্্রি যাই | 

তবে হ ভাহান সঙ্গে আনন্দে খেলাই || 

অঙ্গীকার কৈলা দেবী মনে বিমসিয়া। 

তুরমানে চলি যাও ভাহুকা হইয়া ।। (১৪) 

জেমত মাগিল। তবে তেমত পাইল৷ বর। 
আনন্দ কর গিয়া রমণীর ঘর || 

তবে মনে চিত্তিলেক গাতুর দিধাই । 

এমন কামিনী যদি ভজে মোর ঠাই ॥ 

তার লাগি যদি জাএ হাত পাও কাট|। 
তথাপিহ হই আন্দি সাল্লাবানের বেটা ॥ 

শত। (১২) অভিলাস। (১৩) ময়নামতীর গৃহ । (১৪1 





ভান্কা স্থানের নাম । 


রাজগুরু যোগিবংশ ৩২৭ 


আঙ্গা (১৫) দ্রিল ভবানী পাইল তুদ্ধি আশ। 
বর পাইলা চল তুদ্ষি সত মা এর পাস ॥ 
শত মা এ ভজিব তোরে দেখিয়া! জোয়ান। 
তাহার কারণে তোদ্ধি পাইব৷ অপমান ॥৮ 
(গোরক্ষবিজয়-- ১৮ হইতে ২১ পৃঃ) 
দিদ্ধাদের মনে কুভাবের উদয় হওয়ায় দেবী শাপ দিলেন। ফলে মীন নাথ 
১৬ শত নারীর রাজ্যে গিয়া সিদ্ধি হারাইলেন। হাঁড়িপা ময়নামতীর মেহের- 
কুলে গেলেন। হাড়িপার সহিত ময়নামতীর অবৈধ প্রণয়ের ইঙ্গিত নাথ- 
সাহিত্যে পাওয়া যায়। দেবীর শাপে ডাহুকার গড়ে রমণীপ্রেমে মত্ত হওয়ার 
কান্ুপার স্বন্ধ কাট। পড়িবার উপক্রম হইয়াছিল । তীহার শিষ্বা বাইল 
( বাউল) ভাদাই তাহাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, 'এবং চৌরঙ্গী নাথের বিমাত! 
তাহাকে অবৈধ প্রণয়ের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়াছিলেন । হইতে অসম্মত হওয়ায় 
চৌরঙ্গীকে অনেক লাগন' ভোগ করিতে হইয়াছল। 
এদিকে গোরক্ষ নাথ স্বীয় গুরু মীন নাথের এবং কানুপ। নাথ স্বীয় গুরু 
হাড়িপ বা জালম্কর নাথের অনুসন্ধান করিতেছিলেন । কান্পা গোরক্ষ নাথকে 
অন্নসন্ধান খবর বলিতেছেন-- 
“কানফ1! বোলেন ভাই যনহ €ত্যর। 
জে জে রাজ্য তলশশিলাম (১৬) গুরূ জলন্ধার ॥ 
ওদাই গিরি (১৭) তললাশিলাম জথা উদ্দিত দিবাকর । 


০ সং সং গং রর ০ 


কিশকিন্দা তর্থাশিলাম বালি বানোরের পুবি। 
অজর্ধা (১৮) তন্বশিলাম গোহোক চগ্ডালের বাড়ি ॥ 


সপ 


(১৫) আজ্ঞা । (১৬) অন্তসন্ধান করিলাম । (১৭) উদয়গিরি। (১৮) অযোধ্যা । 
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বিন্বাবোন (১৯) পুরী মুঞ্ঝি (২০) ঘরে ২ ভূক্ষিছ (২১), 
অষ্টগিরি (২২) ভূদ্ষিলাম জথ! অন্থকার পুরি। 
ুমের ভৃ্দিঞ্া গেইলাম (২৩) হিমালএনগরি ॥ 
দেব পুরে না পাইলাম আমি গুরূর খবর | 
এক ঠেলিয়।! দেশে তর্থাশিলাম জলম্জর ॥ 
( গোপীচাদের সন্ন্যাস--১৪, ১৫ পৃঃ) 


এ ভাবে ভ্রমণ করিতে করিতে--- 
“মুনির (২৪) গোফাতে জায়৷ সির্থনাদ পুরিল। 
সিঙগনাদ যুনিঞা মুনির ধ্যান ভঙ্গ হৈল || 
গলে বসন.দয়া শিদ্ধার বন্দিল চর্ণ | 
বশিতে আনিঞা দিল জোঁগের আশোন | 


কানফা বোলেন মুনি বুন সমাচার । 
গুপিচদ্র [ন্দ্র] নামে আছে তোমার কুমার ॥ 
আমার গুরূকে পোতে ঘোড়ার পেঘর। 
আজি কালি করি তৈল পঞ্চ” এ বছর | 
( গোপীচাদের লন্ন্যা-_ ১৭ পৃঃ) 


(১৯) বৃন্দাবন । (২) আমি। (২১) ভ্রমণ করিলাম । (২২) অন্তগিরি। 


(২৩) গিয়াছিলাম। 

(২৪) গো'পীর্ঠাদের সন্ন্যাসে ময়নাঁমতীকে বহু স্থানে মুনি বলা হইয়াছে । 
ময়নামতী ত্রিপুব্রার কুমিল্লার নিকটের যে ময়নামতী লালমাই পাহাড় আছে 
সেখানের গোফাতে যোগমগ্ন ছিলেন। কান্ুপা নাথ সেখানে রথ যোগে 
গিয়াছিলেন। এ বথ কি বিমান, না যোগবলের রথ? 
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এ কথা শুনিয়া ময়নামতী বলিতেছেন-. 
“গুরূখে পুতিল পুত্র আমিত না জানি ॥ 


ঈ ০ ধাঁ গাঁ ০ 


হুাড়িফার নাম যুনি জম রাজা ডরে। 
তাহার শনে বাদ করে মনশ্বের শরিবে ॥। 
হাএ হাএ করে মুনি চক্ষের পড়ে জল। 
কান্দিতে কান্দিতে মুনি পৈল মহিতল।” 
( গোপীটাদের সন্গ্যাস--+ ১৭ পৃঃ) 


গাজা গোগীটাদ হাঁড়িপা সিদ্ধার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন । দীক্ষা 

গ্র5ণের ফলাফল সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইয়] সিদ্কা রাঙ্াকে বলিয়াছিলেন পুস্করিণী 
পাবে বসিয়া প্রদত্ত মন্ত্র বিশুদ্ধভীবে জপ করিতে পারিলে পু্রিণী জলশুন্য 
ইয়। যাইবে। কিন্তু রাজা যথারীতি জপ করিতে না পারায় পুষ্করিণী জলপূর্ণই 
রহিয়াছিল। ভুলমন্ত্র দেওয়া হইয়াছে ভাবিয়া রাজা ক্রোধান্বিত হইয়! সিদ্ধাকে 
ঘোড়ার আস্তাবলে পুতিয়াছিলেন। সিদ্ধ। যোগমগ্ন ছিলেন। যোগভগ্গ হইলে 
এভার আর বক্ষা চিল না। সে জন্য ময়নামতী অত্যন্ত চিন্তিতা হইয়া 
পড়িয়াছিলেন। সিদ্ধ! কানুপ। রাজাকে রক্ষা করিবার উপায় বর্ণনা! করিতেছেন-_- 

“কানফা বোলেন তুমি কান্দ অকারণ। 

পুত্র বাচাইবার হেতু করহ অখন ॥ 

জতিগোক্ষের বরে তোমার হইল কুমার । 

যেরূপে বাচিবে তার যুন শমাচার ॥ 

শোবঞর দিয়! গঠ তুমি শোনার গুপিচন্দ। 

শাক্ষাতে রাখিব তার করিয়! প্রবন্ধ তে৫)।। 


০০০০৩ নিউ রিনি টিটি টিটি 


(২৫) ছলনা । 
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জথন পুছিবে গুরু করিতে শংঙ্গার (২৬)। 
শোনার গুপিচন্দ্র এহি মুনির কুমার || 
কোপ করি শম্প দিব গুরূ জলম্বর | 
শোনার গোপিচন্দ জাইবে জমঘর || 
কোপখেম! ছুরে জাবে হইবে আনন্দ। 
শান্মাতে আনিও তুমি রাজা গুপিচন্দ ॥ 
বাচিবে তোমার পুত্র না ভাবিহ আর ।” 


( গোপীচাদের লন্ন্যাস-- ১৮ পৃঃ) 


সিদ্ধা কান্ুপার উপদেশে গোবিন্দচন্দ্রের স্বর্ণমূতি নিশ্মিত হইল। তারপর 
মাটা “খুদিয়া দেখা গেল হারিপাঁপিদ্ধ/ এখনও যোগমগ্র আছেন। ্বর্ণমৃত্ত 
হাড়িপার সাক্ষাতে স্থাপন করা হইল। এবং কান্ুপাসিদ্ধার “শিজনাঁদে? 
হাঁড়িপাসিদ্ধার ধ্যান ভঙ্গ হইল। সকলেই বিনীতভাবে সিদ্ধাকে প্রণাম করিলেন; 
কিন্তৃ-_ | 


“প্রণাম না করিল কেবোল শোনার পুথ্যলি (২৭)।। 
দেখিয়া হাড়িফ! জলে (২৮) অগ্নি অবতার। 
কানফার তরে,পুছে কি নাম ইহার ॥ 
কহিল কানুফ1] তখন করিয়া প্রবন্ধ | 
শাক্ষাতে আছেন খাড়া শোনার গুপিচন্দ || 
যুানয়া হাড়িফ। শির্ধা হুহুঙ্কার ছাড়িল। 
শোনার পুথ্যলি তখন ভশ্ব হৈয়া গেল 1৮ 
(গোগপীচাদের সন্ন্যাস-- ১৯ পৃঃ )। 


(২৬) সংহার। (২৭) পুতুল, মুণ্তি। (২৮) ক্রোধান্বিত হইলেন। 
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তৎপর সিদ্ধ1' কান্পা ময়নামতী গ্রভৃতির অনেক সাধ্যসাধনায় গোপীচন্তর 
রক্ষা পাইলেন । ময়নামতী-- 
“গলে বশন দিয়! কহে করিয়া প্রনাম। 
পুত্র গুপীচন্দ্র গোশাঞ্চি তোমার গোলাম ।। 
গুপিচন্দ্র হবে গোশাঞ্চি তোমার নফর। 
শেবোক করিয়া তুমি করহ অমর ||” 
( গোপী্াদের সন্্যাস-- ১৯ পৃঃ) 
রাজ! গোগীঠাদের নাথধর্মালম্বন 
রাণী ময়নামতী? পুত্র গোগপীঠাদ বা গোবিন্দচন্দ্রের সুখের জন্য ব্যস্ত ছিলেন। 
কিন্তু প্রতাপশালিনী মাতা ময়নামতী স্বীয় পুত্রকে বিলাসের ক্রোড়ে লালিত 
পালিত হওয়ার বিরুদ্ধে ছিলেন। তাই তিনি স্বীয় পুত্রকে উপদেশ দিতেছেন-- 
“শুন পুত্র গোগীচন্দ্র জোগে কর মন। 
বরাজ্দণ গ্যান (১) সাদ ২) জুগী হইবার ॥ 
বরাহ্ধণ গ্যান সাদিলে নাহিক মরণ। 
জিয়া থাক গোবিচাদ নাথে দেউক বর ॥ 
€( ময়নামতীর গান-- ভবানী দাস ) 
“মায়াজাল বিশম জাল জম রাজার থান]। 


গ্রিহেতে (৩) থাকিলে বাছা জমে দিবে হানা ॥। 
ঈং দঃ ১] মং 


“ছাড় বাছ। বাজ্যপাট মুখে মাথ ছাই।” 
মাএ পুণে যুগি হৈয়৷ চাইর যুগ্য (৫) বেড়াই ॥ 
_ ( গোপীটাদের সন্ন্যাস-_ ৩৯ পৃঃ) 
(১) জ্ঞান | (২) সাধনা কর। (৩) গ্ুহেতে_£সংসারে আবদ্ধ থাকিলে । 
(৫) চারি যুগ। 


সপ 
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রাজা গোপীাদ মাতা! ময়নামতীকে উত্তরে বলিতেছেন--- 
“আরবের ডে) মাএ (৭) বাটা ৮) চাহে বাকিবাবে ঘর। 
তুমি মাত্র কহ মোরে জুগি হইবার ॥ 
আর মাএ পুএ দেখি দুধ ভাত খাওাএ ০৯) । 
নাতিপতি লইয়া ঘরে আনন্দে গোয়াএ (১০) ॥ 
তু্ষি মাএ হিয়াখানি পাতারে বান্দিয়! (১১)। 


নিতা প্রতি কত মোরে যাইতে জুগী তষ্টয়া ॥ 
৬ ৬ ৬ ৬ 


কোন জুগীর সহিতে মাও কহ যাইবার ।" 
( মদনামতীর গান-: ভবানী দাস) 
“শেবক করাবে আমাক কুন যুগির ঠাঞ্ি 12 
(গোপীচাদের সন্গ্যাস-_ ২৪ পৃঃ) 
মাতা ময়নামতী উত্তর দিতেছেন-- , 
“মুনি বোলে বাছা বুন আমার শথানে 1 
শেবোক কবাঁব তোমাক হাড়িফার চরণে 1৮ 
রী ১৪ ১ গং 
গ্যানে ধ্যানে ভাড়িফা শির্ধা! বান্ধি আছে চূড়া । 
রাক্রি দিবা ফিরে হাঁড়ি জম করিয়া! ঘোড়া ॥ 
জম রাজ হএ জাবু নিঃজক্ নফব। 
র্ ০ গ্ সী 
হেন গুক্ু মিলিল বাছা তোমার কঙ্ষের ফলে 
হাড়িফার শেবক হইয়। হওগা শর্যাশ ৮ 
( গোগীটাদের সন্াস-- ২৪ পৃঃ) 
(৬) অপরের । (৭) মাতা । (€৮) ছেলে, বেটা । (৯) খাইতে দেয় 
(১০) অতিবাহিত করে। (১১) পাধাণে বাদ্ধিয়া। 


চা 
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মাতার উপদেশে রাঁজ। সন্গ্যাল গ্রহণের সঙ্কল্প করিলেন-- 
“এতেক যুনিঞা রাঁজা কহে মাএর ঠাঞ্ঞি। 
নিশ্চএ হইব যুগী মোনে কিছু না 
চারি রাণির আগে আমি বিদাএ হৈয়া আনি । 


কালিকা বেহানে (১২) আমি হইব শন্তাসি (১৩) |” 
শী চু গ ৫ 
“আমার গুরু হইব হাড়িফ! জলম্বর | 


আমি রাজা ধুগি হব তাহার কিস্কর | 
( গোপীটাদের সন্ন্যান-- ৩১ ও ৩৮ পৃঃ) 
জেহি মাত্র গুপিচন্দ্র যুগি হৈতে চাহিল। 
পুল্রের কথা যুনি মুনি শর্গ (১৪) ভাতে পাইল |! 
বাহু পশারিয়া মুনি পুত্র নৈল কোলে । 
লৈক্ষে লৈক্ষে চুম্য (১৫) দিল বদন কমলে ॥”? 
( গোপগীর্টাদের সন্গ্যাস-- ২৯ পৃঃ) 
রাজা গোগীচন্দ্র সন্গ্যাস গ্রহণের সম্কল্প করিয়াছেন জানিয়া--. 
“যুনিয়া খেতুর কথা চারি রাণি কান্দে। . 
বশএ (১৬) না সম্তরে রাণি কেশ নাহি বান্ধে 1” 
( গোপী্টাদের সন্্যাস-- ৩২ পৃঃ) 
রাজাকে সন্ন্যাস গ্রহণের সঙ্কল্প ত্যাগ করাইবার জন্য রাজরাণীরা নানাভাবে 
চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহাতে স্থৃফল কিছুই ফলিল না। কারণ বাজার আমু 
মাত্র আঠার বৎসর । ম্হাজ্ঞান লাভ কব! ব্যতীত তাহার বক্ষা নাই । মহা 
জ্ঞান লাভ করিয়া তিনি অমর হইবাঁর জন্য কৃতসন্বল্লপ-- 


৬ ৯252222 
(১২) আগামী কল্য সকালে? (১৩) লঙ্গালী। (১৪) স্বর্গ। (১৫) লক্ষ 
লক্ষ চুম্বন। (১৬) বন্ত্র। 
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“শোতোরো (১৭) বছ্যর আমি যুখে রার্জয করি। 
আর 'এক বছ্যর পরে জাব জমের পুরি ॥ 
আঠারো বছ্যর কালে জদদি গ্যান নাহি পাই। 
অনিশ বছ্যর কালে জাইব জমের ঠাঞ্চি ॥ 
ময়! (১৮) ছুর কর রাণি না ৈশ মোর কাছে। 
নিশ্চএ হইব যুগি যাইব শন্তাসে ॥ 
এ যুক সম্পদ মোর মোনে নাহি ভাএ। 
চিত্য বান্ধ1? আছে মোর হাঁড়িফার পাএ | 
হাড়িফার চরণে আমার মোন আছে' বান্ধ1। 
বাজ্য পাট নালিপুরি শব মিথা! ধান্ধা 11" 
( গোপীটাদের সন্ধযাস-- ৪২ পৃঃ) 
রাজাধন স্থথ-সম্পদ বিশেষ করিয়া রাণীদের ললাম সৌন্দর্য নবযৌবন 
কিছুতেই বাজাকে সক্কপ্পচ্যত করিতে পারিল না দেখিয়। রাণীরা একেবারে 
নিরুপায় হইয়া--- 
“কান্দে কান্দে চারি রানি বিরহে আনলে । 
বশন তিতিল রানির নয়ানের জলে ॥ 
কান্দে কান্দে চারি রানি হইয়া ফাপব। 
যুক্তি বিচারিল রাণি মোনের ভিতর ॥ 
চারি রানি বোলে আমর] কান্দি অকারন। 
হাড়িফাক মারিলে রাজ্যে রহিবে রাজন ||% 
( গোপীাদের লন্ন্যাপ-- ৪২ পৃঃ) 
রাজবাণীরা বিষ মিশ্রিত অন্ন ভোজন করাইয়া সিদ্ধ হাড়িপার মৃত্যু 
ঘটাইবার জন্য সকল প্রকার ব্যবস্থা করিয়া_- 
(১৭) সতর | (১৮) মায়া। 
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“বানি বোলে খেতু বাছ। শিগ্রি করি জাও। 
হাড়িফার তরে জায়া আমন্তর্ন দেও ।।% 
( গোপীাদের লন্্যাস-_ ৪৩ পৃঃ) 
রাণীদের আদেশমত রাজভূৃত্য খেতু সিদ্ধাকে আহারের নিমন্ত্রণ দ্রলে সিদ্ধা 
বলিলেন রাণীদের বিষমিশ্রিত আহার্ধ্য প্রস্তত করিতে বল। 
আহার করিতে ইচ্ছুক । তৎপর-- 
“শেহিক্ষেনে আইল হাড়ি করিতে ভোজন ॥ 


ন 


আমি এ সব 


৯ রা ৫ ঞ 
অন্নবেগুন দিল রানি ভরি শোনার থাল। 
একবারে মুখে দিল না৷ ভরিল গাল ।। 
কী নং ঁ চু ক 
অন্নদিতে নারে রানি হইল ফাপোর |”, 
*  ( গোগী্টাদের সন্ন্যাস-- ৪৪পৃঃ) 
যোগশক্তি বিষের ক্রিয়া একেবারে নষ্ট করিয়] দিল বটে, কিন্তু 


“মিথ্য। মরণে হাড়ি টলিয়া পড়িল ॥ 
ও খ্ নর গু 


দেখিয়া আনন্দ হৈল রানি চারি জনে ॥” 
( গোপীটাদের সন্গ্যাস-_- ৪৪ পৃঃ) 
সিদ্ধার মৃত্যু ঘটিয়াছে ভাবিম্া বাজরাণীরা খুবই আনন্দিত হইলেন। 
অগ্রি দৎকারের জন্য সিদ্ধার দেহ নদীতে নীত হইল। কিন্তু অগ্নিতে তাহার 
দেহ দগ্ধ হইল না। তারপর সিদ্ধার দেহ জলে ভালাইয়া দে ওয়া হইল । কিন্তু-_- 
“শিদ্ধিজ্্ীযাহাড়ি আনন্দ হইল। 
ফুলবাড়ীতে জায়! হাড়ি ধ্যানেতে-বসিল ॥ 
জোগ অশোনে নাথ বসিল গোফাতে |” 
( গোগীটাদের সন্নযাস-- ৪৫ পৃঃ) 


গঃ 
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রাজরাণীদের সমস্ত চেষ্ট। ব্যর্থ হইয়া গেল। এ দিকে রাজমাতা৷ ময়নামতী-_ 
__. এলুভ্র যুগি করিবেন মএনামস্তি রাই। 
নাপিত আনিঞা রাঁজার মস্তক মুড়িল || 
গলে কেথা দিয়া মুখে ভূশঙ্গ চড়াইল। 
বগলে বগলি (১) দিল শিঙ্গনাদ গলে ॥ 
রক্ত চন্দনের ফোটা পরাইল কপালে । 
চকমকি পাথর দিল বটুয়া (২) আন্ধাঁরি। (৩) 
ঘোর (৪) মেখিলি (৫) আর বোডাশের খাপুবী || (৬) 
গলাএ পরাইতে দ্বিল উদ্রাক্ষের মালা | (৭) 
কটিতে পরাইতে দ্বিল জোগবশ,এ ছাল ॥। (৮) 
কনুচ বিপ্রশন (৯) দিল দ্বাদশ দিল হাতে। 
গুরূ শেবিতে জাঁএ বাজ মাও মুনির সাতে ॥ 
আগে জাএ মএনামস্তি পাছে জাঁএ বাজা। 
দেখিয়। হাহাক্যার করে ম্কুলের প্রজ। || 
্ রর ৪ রঃ 
জেখানে হাড়িফা শিদ্ধী আছিল বশিয়া। 
শেহিখানে গেলো মুনি পুত্র শঙগে নৈঞ| ॥ 
গুরূকে দেখিয়া! রাঁজা চরণ বন্দিল। 
গলে বশন দিয়া নাথের শাক্ষাতে রহিল ॥ 
হাড়িফ! দেখিল যদি রাজার বদন। 
যুগিরূপ দেখি বোলে না হবে মরণ ।। 
(১) ঝুলি ২) কাপড়ের ছোট থলি (৩) বটুয়ার মত পাত্র (৪) কালবর্ণে 
(৫) সন্ক্যাসীর কটিন্ত্র (৬) লাউর খোলের ভিক্ষাপাত্র (৭) রুদ্রাক্ষের মাঃ 
(৮) যোগীর পরিধেয় চর্ম (৯) কম্ুইতে পরিবার? বিপ্রসন বুঝা গেল না 
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মুনি বোলে ষুন গুরু হাড়িফা জলন্ধবি। 

আজ ঠৈতে পুত্র হৈল তোমার কিন্কর | 

তোমার চরণ বিনে অন্য নাহি জানি । 

এতেক বলিয়া হশতে (১১) শম্পিল (১২) মাতমুনি || 
হাড়িফ1! বোলেন মুনি থাক বারে] মাস। 

গুপিচন্দ্রক নৈঞ আমি করিগা শন্তাস || 
এতেক বলিয়া শিদ্ধ। আশোন তুলিল। 

শিজনাদ পুরিয়া হাঁড়ি যাত্রা করিল || 

শন্যাশ হইতে বাজা গুরূর সঙ্গে জাএ। 

কঃ কঃ বু 

রাজ্য ছাড়ি রাজ। জাএ বোন'পথে 1 ৮, 

( গোপীাদের-সন্্যাস _- ৪৭-৪৮ পৃঃ) 
দীর্ঘকাল নানাবিধ কঠোর রেশ সহ করিয়া যোগসাধনার ফলে-_ 

“তজোগ (১) আসোন (২) করি রাজা মোহাজন (৩) হেল ॥ 
জোগাস্ত ভেদাস্ত (৪) ভেদ সরির বি[ চার ]। 
যুষুমূলা ৫) ভেদিয়! রাজা কায়া কেল সার ॥ 

সব্দ চক্র ভেদে আর সব্ধ চক্র ০*। 

চৌদ্ধ ভুবন ডে) ভেটে আর খিড়িকি দুয়ার || 


(১১) হস্তে (১২) সমর্পণ করিল। 

(১) যোগ (২) আসন (৩) মহাজন (৪) এই.ছত্র হইতে সপ্তম ছত্র পধ্যস্ত অন্য 
লিপিকরের লেখা । ৫) ত্যুম্া। ধোগশান্ত্রে ষটচক্র ভেদ বণিত আছে । এখানে 
'সব্ধ” বোধ হয় সপ্ত, চক্র বলা হইয়াছে । মুলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, 
বিশুদ্ধ এবং আজ্ঞা-. এই ষটচক্র | সহমআ্রার চক্র নহে, ষটচক্র ভেদ করিয়া 
কুগুলিনীর গন্তব্য স্থান। সহল্ীরকে ধরিয়া সপ্ত গণ হইয়াছে বোধ হয়। 
(৩) দেহ ব্রহ্মাণ্ডের চতুর্দশ ভূবন । 

২ 
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চাকি কুণ্ডল ভেটে আর অথ (৭) তুড়ে বন্দ। 

তিন তিহড়ি (৮) ভেটিয়। মোনের ভাঙ্গে ধন্দ || 
আছ্যউদ্ি দিয়া বন্দ দশমিত (৯) দিল তালি। 

গগন মন্দিৰে যুয়া (১০) করে গাভুরালি ॥ 

ভোমর কোঠ। (১১) ভেটিলা তথা শ্রীকলার হাট (১২)। 
পূর্বব পশ্চিম (১৩) ভেটিয়া৷ তথা নাগাইল কপাট ॥। 
উত্যর দক্ষিন ভেটে হেমন্ত বশস্ত। 

বারোকাল। (১৪) ভেটিয়া মোনের ভাঙ্গে ধন্দ।। 
শোলকাল ভেটিল আর কায়া শরবর। 

'তনকালা ভেটিনা মোন ৫কল একাশ তর ॥| 
আছ্যনাম ভেটিয় তিথেষ্ধা কৈল থান [1] 

একে একে ভেদিল রাজ অঙ্গের পৃঞ্ক জনা 0৫) ।। 
পিতার মেদ রসবিন্দু জননির শঙ্গ ' 

ভেদিল সকল তৎ প্রিখিবির রঙ্গ (১৬) ॥। 

উজানি বাহিয়। জাএ কামার শ! [লা ?] ঠামে ০১৭) 
ভঙ্গ দিল জরাম্ুর্ত (১৮) তুষ্ট কাল জমে ॥। 


(৭) অ হইতে ক্ষ পব্যস্ত অক্ষর ছ্ার৷ চিহ্নিত ষটচক্রের কমলগুলির দ্লসমু! 
(৮) ত্রিপুরী | তৃৎ মীনচেতনে । (৯) তুং মীনচেতনে দশমী ছুয়ার। দেহ নবদ্ধার। 
হয়তঃ নাভিরদ্ধ, মনে করিয়া দশ গণনা। (১০) শৃকপক্ষী, এখানে কুগুলিনী 
পক্তি, পরমানন্দ । উহা সবেগে উর্ধে উঠিতে লাগিল। (১১) মীনচেতনে 
কাজল কোঠা, ব্রহ্মপুরী, ছুলভ মলীকে গুপ্ত ঘর। (১২) মীনচেতণে 
জরীগোললার হাট । ৫১৩) দেহের মধ্যেই পূর্বাদি দিক এবং ষড় খতু আছে। 
€১৪) কল1? (১৫) পঞ্চতত্ব। (১৬) পৃথিবীর বঙ্গ । (১৭) কামারশাল 
-- যেখানে অগ্রি জলিতেছে। সহম্ার। (১৮) জরামৃত্যু 
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নিজ নাম শধিল বাজ গুরুর শাক্ষাতে । 
অঘোর (১৯) পড়িল রাজার মরণের পথে ॥ 
নিকটে আছিল জতো মরণের ভএ। 
মৃক্তপথ দুরে গেলো বিপু হল খ্যএ (২০) ।। 
আবছুল যুকুরে কহে জোগের বিচার ॥ 
এ মতে জোগ শাধি হৈল তৎশার।” 
( গোগীচাদের সন্রযাস-- ৫৬ পূঃ) 
'স্থদূর নেপালেও গোপীচন্দ্রের সন্ধ্যাস বিষয়ক বাংল! নাটক পাওয়া গিয়াছে ; 
'খটি কেমব্রিজ'বিশ্ববিদ্যালয়ে সযত্বে রক্ষিত আছে” (নাথপন্থ-- ৩০ পৃঃ )। 
মাঁণকচন্দ্র রাজার গান শিবের গীত নামে কথিত । এই শিবের গীতে 
৬"এ লার্ুল ধরিয়া বৈতরণী পারের কথা অ'ছে-- 
“গাভির নেক্গুল ধরিয়া বৈতণী ঠহৈল পার। 
বাজার পিতামাতা টবকুণ্ঠে হৈল পাব 11” ইত 
( গোবিন্দচন্দ্র গীত) 
"শুদ্ধ! হাডিপানাথ পিতৃশ্রাদ্ধে গয়ায় পিগুদান ও দেবতা ব্রাহ্মণ স্থাপনের 
' কীর্তন করিয়াছেন-- 
“না করিলে পিঞ্তি) কাষ্য গন্ায় দান পিও। 
পিতামাতা তাহার ভূঞ্জিবে নরক কুণ্ড।। ৪৮৮ 
ব্রাহ্মন লজ্ঘযে জেবা আর গুরুজন। 
ব্রাহ্মন হিংসার পাপ না হয় গনন।1৮ ৪০৯ 
কী সী ও পী 
ব্রাহ্মন সন্তোষ করে দিয়া নানা ধন। 
. তাহা সমান পৃন্ত নাই তিভূবন।' ৫০২ 
(১৭) আগড, অর্গল। (২০) ক্ষয়। 
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দেবতা ত্রাহ্ধন জেবা করয়ে স্থাপন । 
সেই পুন্তে অতি সত্য বৈকণ্টে গমন ॥| ৫০৩ 
_নাথেরা মূলতঃ টৈব (৩৩ পৃঃ) ত্রিপুরার রাজারাও পুর্বে শৈব ছিলেন 
(নাথপন্থ-_ ১০ পৃঃ )। 
হাঁড়িপা নাথ হিন্ুমতে গোবিন্দচন্দ্রকে দীক্ষিত করিয়াছিলেন-- 
“মন্তক মুভ্যাযা কনে” মুদ্রা দিয় ধরিব জোগির বেষ। 
কহে জলন্দরি লব সঙ্গে করি আজি জাহ নিজ বাষ | 
( গোবিন্দচন্দ্র গীত ) 
কর্ণে কুণগডুল, গলদেশে নাদ ধারণ, গাভীর লাঞ্গুল ধরিয়া বৈতরণী পারে: 
কথা, রাজা গে বিন্বচন্দ্রের গুরু জলন্নর বা হাড়িফা নাখের পিতৃশ্রাদ্ধ, গর; 
পিগুদান ও দেবত। ব্রাহ্মণ স্থাপনের পুণা কীর্তন, এবং হিন্দুমতে রাজাকে দীক্ষ 
দান ইত্যাদি দেখিয়া প্রতীয়মান হয় যে প্নোবিন্দচন্দ্র ও তাহার বংশীয়, 
হিন্দুধর্মাবলম্ধী ছিলেন এবং জালন্দর নাথ ব্রাহ্মণযোগী ছিলেন। যাহারা নাথনে, 
বৌদ্ধ বলেন তাহাদের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হইবে কি? 


দিদ্ধা গোরক্ষ নাথের নিকট রাণী ময়নামতীর 
দীক্ষা গ্রহণ 


ময়নামতীর পিতার নাম তিলকচাদ। তিলকাদের ছুই কন্তা। ময়ন! 
মতী ও সিন্দুরমতী। তিলকচাদ যথাকালে ইহাদের পাঠশালায় পড়ি; 
দিলেন। তৎপর--- 
«রোজ রোজ যায় ছুই বইন বিদ্যা পড়িবারে। 
আমদিবার কালে চান (১) করে এক ভিগি সবোবরে | 


* গোরক্ষবিজয়-- ভূমিকা, ৪ পৃঃ । ৫১) স্নান 


বাজগ্রু যোগিবংশ ৩৪১ 


আপনার আবোছেয়া (২) ময়না জলেতে দেখিল। 
আপনার রূপ দেখি ময়ন। কান্দিতে লাগিল ॥ 
এত রূপ দিয়া বিধি কইরাছে নিরমান। 
কোথায় রাখিয়া যাব জমের ভূবন || 
অগ্নি কি মাটী গাড়ে ক জলে ভাইসে দেয়। 
নিরমান (৩) করিয়া বিধি হইয়াছে নিদয় (৪)।। 
আপনার রূপ দেখি ময়ন। কান্দিতে লাগিল ।” 
(বিশ্বেশ্বর ভট্টাচাধ্য সংগৃহীত ময়নামতীর গান) 
পশ্চিম বাঙ্গালার ছুলভ মল্লিক নামক স্বনামখ্যাত গ্রামা কবির 'গোবিন্দচন্দ্র 


রি শিখ 
1৮ -5 
4 পা 


আছি 


“যে কালে জনক গুহে আছ্িলাম আমি। 
মোবে জ্ঞান দিয়াছেন গোরক্ষ নাথ মুনি ॥। 
গাটশালে পড়ি আমি জাই নিকেতনে। 
সোল শত যুগী লইয়া গোরক্ষর গমন || 
মোরে জিজ্ঞাসিল গুরু গুণের সাগর। 
বাজার ঝিয়ারি (?) কিছু ভিক্ষা দেহ মোবে।। 
প্রণাম করিয়া আমি জাই নিকেতনে । 
জুগীগণে দিব ভিক্ষ। মোর হইল মোন ॥ 
সং ক ও ব্ 
আস্ির্বাদ করি গুরু মভাগ্াযান দিল 
চারি যুগ অমূর করিয়া] মোরে গেল ।” 

( দুল্পভি মল্লিক) 


(২) শপীবের ছায়া (৩) নিশ্মাণ 0) নির্দয় (৫) রাজকন্তা। 
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“পিতা বোলে জদ্গিল (৬) কগ্ন 1 (৭) অতি ভাগ্যবান । 
শর্ববক্ষণ শাস্ত্র যুনে বডো ধঙ্গগান।। 

এতেক ভাবিয়া পিত! আপোনার মোনে । 

পড়িবা কাঝণে দিল ব্রিজ (৮) গুরুর শথানে || 

প্রাতেক কালে প্রতি দিনে (৯) হশতে (১০) করি খডি। 
পড়িবা কারণে জ্ঞাই গুবূদেবের বাডি || 

এহি রূপে শাশত্র (১১) পড়ি গুরুর পাটশালে । 

উদএ (১২) ভইল গ্রপ্ধ আমার কপালে ।। 

গুরূর বাড়ী জাই আমি শান পড়িতে । 

টৈবযোগে দেখা টৈল জতি গোক্ষণর শাতে ॥ 


৬৬ ৬ ্ঁ ৬৬ রঃ 


এতো] সুন্দর বান্বেণিক (১৩) জাবে জামর পুলিতে | 

গু বোলে শঙ্গশাবে (১৪) ক্ষাতি (১৭) বাখিব | 

নিজ নাম দিয়া কগ্র্ণক 'অমর করিব । 

ুন্তপথ ছাড়ি নাথ ডাডাইল (১৩) বাজ পখে | 

শরিবের তেজ গেল যৃজ্ঞা শতে শ্বতে 11৮ (১৭) 

( গোপীচাদের সন্গাস-- ৬১ ২৭ পৃঃ) 

গোরক্ষ নাথের এ সময়কার বেশ-ভূষা জম্বপ্দ মযনামতী বলিতেছেন-- 

পরিধানে ছিল নাখের কপিন করপটি (১৮)। 

ভশন আছিল আর কর্পেকগ্রপাটি | 


(৬) জন্মিল (৭) কন্তা (৮) ব্রাঙ্গণ, দ্বিজ (৯) প্রতিদিন (১০) চন্তে 
€১১) শাস্ত্র (১২) উদয় (১৩) বালিকা (১৪) সংসারে (১৫) খ্যাতি (১৬ 
দাড়াইলেন (১৭) শত শত সূর্য (১৮) কর্পটাী, ছিন্নবস্ত্র ৷ 
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মশতক (১৯) মুণ্ডন ছিল মুখে চাপ দাড়ি। 
চরণে শোনার খড়ম হশতে শোনার নড়ি 
গলাএ দেখিষ্ছ নাথের ইঘোর মেখিলি (২০)। 
উদ্রাক্ষ (২১) ভজাঞ্চ মাল গলাএ শোভন । 
কপালে চন্দন ফোটা মুখেত ভূশন (২২) ।। 
যুগিবূপ দেখি মোনে না করিন্থ আন । 
গলাএ বশন দিয়া করিন্ু প্রনাম |” 

( গোগীটাদের সন্গ্যাস--২৭ পৃঃ) 


তৎপর পুশ্পোছ্ঠানের ( “ফুলটঙ্গির মৈদ্ধে” ) পৃথক উচ্চ গৃহে গুরু 
গোরক্ষ নীথকে বমিতে দিয়! ময়নামতী তাহার যোথাযোগ্য আদর অভ্ার্থন! 
করিলেন এবং দীক্ষাদানের জন্য প্রার্থনা জানাইলেন-- 


“দেখিয়া আনন্দ হল জাতি গোক্ষ নাথ ॥ 

হশ ত ধরি গুরুদেব বৈশাইল শামোনে । 

এক নাম ঠদ্ধবেদ যুনাইল কা.ন॥ 

নাম বর্ম (২৩) যুনি তখন যুনেএত (২৪) উড়িস্থ। 
চৈগ্য (২৫) ভূবন বাছ। পন্ব'কে (২৬) দেখি | 
থাবা দয়া গুরুদেবে ধরিল বাম হাত । 

গ্রিধিনি আশোনে (২৭) নাথ বৈশাইল শাক্ষাতে | 
এক অক্ষবে তিন নাম (২৮) শর্ধনামের শার। 
শেহি ব্রহ্ম নাম গুরূ যুনাইল তিন বার ।। 


(১৯) ব্রহ্ম (২০) মেখলা (২১) রুদ্রাক্ (২২) তস্মম্‌, ভন্ম (২৩) নাম ব্রহ্ম 
(২৪) শূন্যে (২৫)"চৌদ্দ (২৬) পলকে (২৭) খেচরী মুদ্রায়? (২৮) 
গ্রণব (অ+উ+ম যোগে) 
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এক নামে অনস্ত নাম অনস্তে এক তএ। 

শেভিশে অজপা৷ (২৭) নাম গুরূদেবে কএ॥ 

এহি নাম জপিহ বাছা আশোন করিয়া । 

কি কারতে পারে জম আপনে আশিয়া ॥ 

আশোনে বশিয়া নাম জপিম্থ শাক্ষাতে। 

ভঙ্গ দিল জরামৃত্ত, কাল জম দুতে ॥ 

জোগ আশোনে জখন শাধিন্থ নিজ নাম। 

গুরূদেব বোলে বাছা শিদ্ধি ঠৈল কাম | 

( গোগীচাদের সন্ন্যাস--২৭, ২৮ পৃঃ) 
নির্ভরযোগ] বিবরণাদিতে দেখা যায় বিবাহের পূর্বে ময়নামতী গোরক্ষ 

নাথেব নিকট দীক্ষিতা হইয়াছিলেন। সেসময় তাহার নাম ছিল-- “ঘুবুদ্ি 
তারাই”। তারা+আই (মা)। অর্থাৎ তার।মা। ভবানী দাস শিশুমতী 
আই নামকরণ করিয়াছিলেন । দীক্ষা গ্রহণের প্র গোরক্ষ নাথ নামকরণ 
করিগ়াছেন-_-“যোগপথে হেল নাম ম এনামস্তি রাই |” ( ম্য়নামতী ) তত্পর 
গোরক্ষ নাথ বলিতেছেন-- “মাণিকচজ্ের শঙ্গে বিভা (বিবাহ) হইব তোমার” 
এসময় ময়নামতীর শেষ প্রার্থনার উত্তরে গোরক্ষ নাথ বর দিতেছে ন--- 

“এক পুত্র হৈব তোমার আমি দিলাম বর || 

শ্বামি বশ শেশ পুর করিহ ভক্ষন (৩০)। 

তাহা হৈতে ঠহবে তোমার গর্ভের শ্রীজন ॥ 

গুপিচন্দ্র নামে পুত্র হইব তোমার । 

আঠার বছর প্রমাঞ্ডি (৩১) হইবে তাহার ॥ 

আঠারো? বছরের জখন হইবে বান্ধেক। 


(২৭) হংসগায়ত্রী | (৩০) ম্বামীর শেষ বয়সে তোমার পুব্ধ হইবে। রস- 
বীধ্য। ভক্ষন-__-গ্রহণ। অর্থাৎ স্বামী সঙ্গ করা। (৩১) পরমাফু। 
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তখন করাবে বান্বেখক হাড়িফার শেবক ।। 
জখনে ভজিবে বান্ধেণক হাড়িফার চরন। 
বাড়িবে পরমাঞ্ি তখন নাহবে মরন ।॥। 
( গোপী্চাদের সন্ধ্যাস--২৯ পৃঃ) 

ময়নামতী যে গুরু গোরক্ষ নাথের শিষ্ক। ছিলেন তাহ! ময়নামতীর গান এবং 
গোপীচাদের টবরাগাগাথার অনেক স্থলেই সসম্মানে ম্বীকত হইয়াছে। 
ইহ1 স্বীকার করিতেই হইবে যে শিশুকালে ময়নামতীর পাঠশালায় গমন, 
অধ্যয়ন ও গুরু গোরক্ষ নাথের নিকট দীক্ষা গ্রহণ প্রাচীন ও প্রবল মতবাদের 
উপর স্কাপিত। ইহার অতিরিক্ত কথখ। বলা এাতহাদিকগণের পক্ষে 
ঢুঃসাহনিকতা | 

অধ্যাপক বিজনবিহারী ভটচাধ্য “গোঁবিন্দচন্দ্র ও ময়নামতী” শীর্ষক প্রবন্ধে 
।ভারতবর্ষ--টবশাখ, ১৩৪৮ বাং, ৫৯৫_-৬০০ পুঃ) বলেন-_ 

“সেকালে গোরক্ষ' নাথ নামক এক সিদ্ধ যোগীর আবির্ভাব হয়। 
তিলকচন্দ্রের রাজবাটীতে এইট যে'গীর যাতায়াত ছিল, সেখানে তিনি বালিকা 
অয়নামতীকে প্রায়ই দেখিতেন । ময়নাকে দেখিয়া তাহার মনে মেহের সঞ্চার 
£ইল | তিনি মনস্থ করিলেন, ইহাকে মহাঁজ্ঞান শিক্ষা দিবেন। অনস্তর 
বালিকার সম্মথে গোরক্ষ নাথ স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে ময়নামতী নানন্দে 
তাহার নিকটে দীক্ষা লইতে সম্মত ভইলেন। দীক্ষা দানের জন্য যে সমস্ত 
নষ্টানের প্রয়োজন সেসকল সম্পন্ন হইলে মন্ত্র গ্রহণের যোগ্যতা পরীক্ষা 
করিবার জন্ত যোগিবর ময়নীষতীকে দ্বাদশ বৎসরের আহাধ্য মুহ্র্তমধ্যে 
প্রস্তুত করিবার জন্য আদেশ দিলেন। আজ্জামাত্র ময়না পুরীমধ্যে প্রবেশ 
করিয়া কাচা হাড়ি ও কাচা পাতিলে অন্ন বন্ধন করিলেন এবং সোনার থালে 
সই অন্ন বাড়িয়। ঘ্বত, “আউট! দুপ্ধা' এবং চম্পা কলা সহযোগে তাহ। গুরুর 
[নিকট উপস্থিত করিলেন । তখন-- 
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“অন্ন লইয়া! গোরক্ষ নাথ মনে মনে ঘুণে। 
সতী কি অসতী কন্যা বুঝিব কেমনে 11” 
সতীত্ব পরীক্ষার নিমিত্ত 
“বার স্ুয্যের তাপ সিদ্ধা তলপ করিল । 
যতেক স্থর্যের তাপ ঠমনার গায়ে দিল 11 
এক স্য্যোর তেজই মান্রষ সহা করিতে পারে না কিন্তু দ্বাদশ স্ুষ্যের তেজ 
ময়নামতী অবলীলাক্রমে সহা করিলেন। গোরক্ষ নাথ বুঝিলেন এই কন্তার 
চরিত্র নিফলঙ্ক। ময়নার তত্তের অন্ন গ্রহণে আর কোন বাধা রিল না দেখিয়' 
গোরক্ষ যোগী আহারে বলিলেন এবং ম্য়নামতী ভক্তি সহকারে গুরুর মন্জকে 
আরাজিছত্র ধরিয়া রহিলেন। 
“ত। দেখিয়া! গোর্থ নাথ মনে মনে গুণে। 
এমন স্থন্দরী যাইবে যমের ভবনে 11” 
না, যেমন করিয়াই হউক ইচার মৃত্যু রৃহিত করিতে ভইবে। এই মভীয়স 
রমণীকে অমর করিয়া মেহেরকুলে একটা কীত্তি রাখিয়া যাইব। ইহা স্থির করিয়। 
গোরক্ষ নাথ সেই দিন হইতেই শিষ্যার শিক্ষ1 দীক্ষায় মনোযোগ দিলেন। তীক্ষ 
বুদ্ধি এবং গভীর অধ্যবপায়ের ফলে ময়নামতী অচিরকাল মধ্যেই মন্ত্রে তন্তে 
বিচক্ষণ হইয়া উঠিলেন। গুরুর আশীর্ববাদে জরা-মৃত্যু-ব্যাধি তাহার করতলগত 
ভইল। অ্বয়ং যমরাজ খত লিখিয় দ্রিলেন। তীাঠার শরীর অগ্নিতে দগ্ধ হইবে 
না, জলে ডুবিবে না, অস্ত্রে বিদ্ধ হইবে নাঁ। অর্পণিক কি-- 
“গুরু বোলে দিনে মেলে মৈনামতী আই । 
সূর্য্য বান্দি মাঙ্গাইব এড়1 এড়ি নাই ॥। 
রাত্রিতে পড়িয়া মেলে মএনামতী আই । 
চন্দ্র বান্দি মাঙ্গাইব এড়া এড়ি নাই ॥ 
মুখ” স্বামীর ভাগ্যে বিদৃধী পত্রী জুটিলে গৃহধন্ম পালন করা অনায়াসসাধ্য 
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হয় না। সংসারপথ দুর্গম হইয়া! পড়ে; মাণিকচন্দ্রেরণ্ড তাঁভাই হইল। স্ত্রীর 
শক্তির পরিচয় পাইয়া ত্তিনি সর্বদাই সন্ত্রস্ত থাকিতেন। বাহিরে যতই পৌরুষ 
দেখান না কেন, মনে মনে তিনি স্ত্রীকে সর্বদাই ভয় করিয়া চলিতেন। এই 
ভেয়তাবোধগ্রস্থি বাজা মংগিকচন্দ্রকে অষ্রগ্রচর পীড়িত করিতে লাগিল 
ইতিমধো আর একটা ব্যাপারে রাজা স্ত্রীর উপর ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইলেন । 
একদিন ময়ন1 ধ্যানে বসিয়া জানিতে পাবিলেন যে মাঁণিকচন্দ্রের পরমাষু ফুরাইয়া 
আসিয়াছে । ইভা বুঝিতে পাবিয়াই তিনি স্বামীকে বিরলে ডাকিয়। মহাজ্ঞান 
শিখিবার জন্য অনুরোধ করিলেন । মহীজ্ঞান সাধন বাতীত বিধাতার নিদিষ্ট 
পরুমাযু বুদ্ধি করিবার আর কোন উপায় নাই । আসন্ন মুত্যু হইতে রঙ্গ 
কবিবার জন্য পততিব্রত। পত্রী স্বামীকে সেই গ্রপ্ত মন্ত্র দান করিতে অভিলাষী 
হইলেন । | 

কিন্তু স্্রীর নিকট হইতে মন্ত্র গ্রহণ করিতে মাঁণিকচন্দ্রের পৌরুষে বাধিল। 
পুরুষ হইয়া নারীর নিকট শিশ্যত্ব গ্রশ্ণ করিলে রাজ্যের লোক তাশ্তাকে উপহাস 
করিবে, লজ্জায় লোকসমাঁজে তাহার মুখ দেখাইবার উপায় থাকিবে না। 
স্ীলোক পুরুষের, বিশেষতঃ স্বামীর গুরু হয এমন কথা তো কেহ কোথাও 
নে নাই, কোন শাস্েও এরূপ বিধান দেখ।যায় না। তিনি বীরের ন্যায় 
উত্তর করিলেন-" 

“ঙন্মিলে মরণ আছে সর্বালোকে কএ। 
আমি হব নারীর সেবক মরণের ভয়ে ||?" 

অকালে মরি মবিব তথাপি স্ত্রীকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিতে পারিব না। 
এই পৌরুষদপণর দৃঢ় প্রতিজ্ঞ! বিচলিত হইবার নয়__ইহা বুঝিতে পারিয়া ময়না 
অতিশয় শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। কারণ তিনি জানিতেন মহাজ্ঞান ব্যতীত 
মতা-দেবতার আক্রমণ রোধ করিতে পারে এমন শক্তি বিশ্বব্রাঙ্গাণ্ডে আর 
কাহারও নাই । 
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দৈব অলজ্ঘনীয়, তাহা না হইলে রাজা মন্ত্র গ্রহণ করিতে অসম্মত হইবেন 
কেন? ময়নামতী বারংবার ইহাই ভাবেন। হায় হায় শক্তি থাকিতেও পতির 
প্রাণ রক্ষা করা অসম্ভব হইল? একবারে নিরাশ ন] হইয়া পুনরায় চেষ্টা 
করিলেন, যদি রাঙ্গার মতের পরিবর্তন হয়, কিস্তু বাজার সেই উত্তর-- 
প্রাণের জন্য কাতর হইয়া পত্রীর নিকটে জ্ঞান লইব না। স্ত্রীর শি ভইয়া 
প্রাণলাভ করা অপেক্ষ! মৃত্যুও অনেক গুণে শ্রেয়। বার বার প্রত্যাখ্যাত 
হইয়াও ময়নামৃতী মধ্যে মধ্যে রাজাকে উপদেশ দিতে ছাড়েন নাঃ অবশেষে 
রাজা ময়নার উপর অতিশয় বিরক্ত হইয়া আর কয়েকটি বিবাহ করিলেন এবং 
প্রথমা পত্বীর সাহচর্য যতদূর সম্ভব এড়াইয়া চলিতে লাগিলেন । 

নূতন বধূগণের মধ্যে দেবপুরের পাঁচটি স্থন্দরী কন্ঠ ছিলেন। ইহাদের 
প্রতিই পাঁজার প্রগাঢ় অনুরাগ পরিলক্ষিত হইল। 

নবীনা সপত্রীগুলি স্বামীর প্রেম পাইলেও সংসারের কর্তৃত্রভার জ্যষ্টার 
হাতেই রভিয়া গেল । দেবপুরিকাগণ ইহাতে সন্তষ্ট হুইর্তে পাবিলেন না, স্থৃতরাং 
কোন্দল বাধিল। তাহার! কর্তা এবং কর্তৃত্ব উভয়কেই চান, একটি লইয়! সুখী 
ভইবেন কেন? বাজ কলহের মীমাংসা করিতে গিয়া নবতনীদেরই পক্ষ 
লইলেন এবং প্রথমা পত্বীকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া ফেরুসা নামক 
নগরে পাঠাইয়। দিলেন । রাজবধূ ময়ন1 সেখানে গিয়া একটি ক্ষুদ্র কুটীর বীধিয়া 
অনাথিনীর ন্যায় বাপ করিতে লাগিলেন। একদিকে সুসজ্জিত প্রাসাদে 
বনুপত্ী-পবিবৃত হইয়া 

“মহারাজা রান্্য করি খায় পাটের উপর 1 
আর অন্ত দিকে 
“মএনামতী চরুক। কাটি ভাত খায় বন্দরের ভিতর |, 

মাণিকাদের রাজত্বে নিধন বলিয়া কেহ ছিল না। দেশে পোনারূপার 

ছড়াছড়ি । কৃষকের পুত্র ষে, সেও সোনার ভাটা লইয়৷ নির্ভয়ে খেলা করে। 
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যে কাঠ-পাতা বিক্রয় করিয়া সংসার চালায়, হাতী ন1 চড়িয়! সেও বেড়াইতে 
বাহির হয় না। যে নিতান্ত দরিদ্র সেও খাসা তাজী ঘোড়ায় চড়ে। চাটাই 
বিছাইয়া হীর! মণি মাণিক্য শুকাইতে দেয়। প্রত্যেকের বাঁড়িতেই বড় বড় 
পুষ্করিণী, কেহ অপরের পুষ্কবিণী হইতে জল আনিবার প্রয়োজন অনুভব করে না। 

খণ কাহাকে বলে দেশে কেহ জানে না। গৃহস্থের মেয়েরা সোনার কলসীতে 
জল আনে এবং সোনার পাছড়া পরিধান করে। দাসী পধস্ত পাটের কাপড় 
পরিতে দ্বণা বোধ করে । মাঁণিকাদের বাজত্বকে লোকে রাম রাজত্বের সঙ্গে 
তুলনা করে বটে, কিন্তু এত সুখ, এত এশ্বধ্য বোধ হয় রামচন্দ্রের রাজত্বেও ছিল 
না। কিন্ত এহেন রাজত্বেও ছুঃখ দারিদ্র্য দেখা দিল। ময়নীমতীবর ফেরুলাগমনের 
পর হইতেই মাণিকচন্দ্র পীড়িত হইলেন, রাজকম্মচারিগণ সুযোগ পাইয়া ধনবত্ 
লুঠন করিতে লাগিল। অধিক অর্থ উপাঞ্জনের আশায় দেওয়ান কর বুদ্ধ 
করিয়া দিল। শেষে এমন অবস্থা! হইল যে প্রজার 'আবর কর দিতে পারে না। 
রুষক লাঙ্গল ও বলদ বিক্রয় করে, ফকির দরুবেশকে ঝোলা কাথ। বেচিতে হয়, 
সাধু সাগর নৌকা বেচিয়া রাজার কর দেয়। এমন কি রোগশয্যায় শুইয়া 

“খাজনার তাপত বেচে ছুধের ছাঁওয়াল।' 

মাণিক্টাদ সবই শুনিতেছেন। কিন্তু তিনি করিবেন কি? শধ্যা হইতে উঠিবার 
পর্যন্ত তাহার সামর্থ্য নাই । প্রজাদের জন্য চিন্তা করিয়া তাহার রোগ আরও 
বৃদ্ধি পাইতে লাগিল । ময়নামতীর গ্ধন্তও যে হৃদয়ের এক কোণে একটু বেদন। 
ছিল না তাহাই বাঁকে বলিতে পারে? দুর-দেশান্তর হইতে কত বৈদ্য কত 
ধন্বন্তরি আপিয়। উপস্থিত হইলেন। তাহাদের ব্যবস্থা মত নানা রকমের 
ওঁধধ ও পথ্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। 

কিন্তু সকল চেষ্ট। ব্যর্থ করিয়া রাজার পীড়া উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিল। 
ওদিকে স্বর্গে বসিয়া শমন রাজ] চিত্রগুপ্তকে জিজ্ঞাসা করিল্ন-- মাণিকচন্দ্রের 
আর কত বাকি? চিত্রপ্তপ্ত দণ্ডর দেখিয় উত্তর দিলেন-_- ছয় মাস। 
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একদিন ছুইদিন করিয়! দেখিতে দেখিতে ছয়মাস প্রায় অতিবাহিত হইতে 
চলিল। মাণিকচন্দ্রের জীবন প্রদীপও প্রায় নিবু নিবু হইয়া আসিয়াছে। 
বিধাতৃদেবের আজ্ঞা পাইয়া গোদা নামক যমদূত "চামের দড়ি” এবং লোহার 
“ডাঙ্গ' সহ উপস্থিত। আর কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই বাজার প্রাণবায়ু বহির্গত 
হইবে। রাঙ্গা বুঝিতে পারিলেন-_আর বিলম্ব নাই, সময় ঘনাইরা আপিয়াছে। 
মৃত্যুকালে সকলের সঙ্গেই দেখা হইল। রাজা আশা করিয়াছিলেন, ময়নামতীও 
দেখ। করিতে আমিবেন কিন্তু তিনিই কেবল আসিলেন না। ময়নামতী 
নারী হইলেও সাধারণ স্ত্রীলোকের সহিত তাহার অনেক বিষয়ে পার্থক্য ছিল। 
অতিশয় ছুঃখের কারণ ঘটিলেও তিনি বিহ্বল হইতেন না এবং পরম আনন্দের 
লময়েও শান্ত ও সংযত থাকিতেন। স্বামীর মৃত্যু যখন অবশ্যস্তাবী তখন 
সেখানে গিয়া অন্যান্য সপত্বীর সহিত নিক্ষল রোদন করিয়া কোন লাভ নাই। 
স্বৃতসগ্ভীবনী ত্যাগ করিয়া হলাহল সেবন করিতে যে ব্যক্তি বদ্ধপরিকর, তাহার 
নিকটে গিয়া অশ্রবিসঙ্জন করা কি একান্ত নিরর্থক “নয়? 

মৃত্যু রোধ করিবার শক্তি তাহার ছিল এবং সে শক্তি তিনি শ্বতঃপ্রণোদিত 
হইয়। গ্রয়োগ করিতে গিয়াছিলেন; কিন্তু মাণিকটাদ তাহ] গ্রহণ করেন নাই, 
এখন কেবলমাত্র চক্ষুজল সম্বল করিয়! মুমূর্ু স্বামীর শধ্যাপার্থে দাড়াইতে 
তাহার ইচ্ছা হইবে কেন? মরণলাগরের প্রান্থদেশে দাড়াইয়। আজ মাঁণিকঠাদের 
মনে অগ্ত চিস্তা নাই। অতিদুরে যাহার অবস্থান কেমন করিয়া সে-ই যেন 
আজ আপনার জন হইয়া উঠিল। পৃথিবীর কাছে শেষ বিদায় লইবার পূর্বে 
তিনি একবার ময়নাঁকে দেখিবার ইচ্ছ। জানাইলেন। রাক্গবাক্য লইয়৷ বার্তাবহ 
ফেরুসা নগরে ময়নামতীর কুটীরে আসিয়া অভিবাদনান্তে নিবেদন করিল-- 

“ছয়মাসের কহিল! বাঁজা মহলেবু ভিতর । 
দেখা করিবারে চায় রাজরাজেশ্বর ||” 
সংবাদ শুনিয়াই ময়নামতী ধ্যানে বসিলেন এবং মুহুর্তমধ্যে রাজার 
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অবস্থা জ্ঞাত হইয়া! বেঙ্গাপাত্রের সহিত রাজবাটী অভিমুখে যাত্র। করিলেন 
স্থানে পৌছিতেই-_ 
“যখন ধন্মী রাজ। ময়নাকে দেখিল। 
কপালে মারিয়া! চড় রাজা কান্দিতে লাগিল ।” 
ঘিনি একদিন দর্পভরে বলিয়াছিলেন--জন্ম হইলেই মৃত্যু হইবে, সেই বীরই 
আজ প্রাণভয়ে ব্যাকুল হইলেন । 
ময়না গ্রবোধ বাক্যে রাজাকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন-- মহারাজ, চিন্ত। 
করিও না, আমি থাকিতে মুক্থ্যু তোমার কি করিতে পারে? আমার একটি 
মাত্র বাক্য রক্ষা! কর, শমন রাজার কোন অধিকার তোমার উপর থাকিবে 
ন। | 
“কিছু জ্ঞান কহি দিমু আড়াই অক্ষর । 
পৃথিবী টলিলে ন। যাইবে ঘমঘর 11 
এখনও সময় আছে, মহাজান গ্রহণ কবিয়া অক্ষয় যৌবন এবং অনন্ত জীবন লাভ 
কর। গর্বান্ধ হইয়! মৃহামূল্য প্রাণ বুথা নষ্ট করিয়া লাভ কি? 
মহাজ্ঞানের প্রস্তাবে বাজার স্থপ্ত চৈতন্ত আবার জাগরিত হইল । মনের 
সকল দুর্বলতা নিমেষমধ্যে দর হইয়া গেল। অকম্পিত কণ্ঠে রাজা উত্তর কবিলেন 
--গ্রাণভয়ে ভীত হইয়া বাজা মাণিক্যচন্ত্র স্ত্রীর জ্ঞান গ্রহণ করিবে না। পূর্বের 
সধ্য পশ্চিমে উদয় হইলেও মাণিক্যচন্দ্রের প্রতিজ্ঞ! অটল । 
ময়না -বুঝিলেন--বিধাতার এইরূপ ইচ্ছা, তাহা না হইলে আসন্ন মৃত্যু 
দেখিয়াও রাজার মতি পরিবন্তিত হইল না কেন? 
মহাজ্ঞান গ্রহণ করিতে রাজা কোনরূপে স্বীকত হইলেন ন৷ দেখিয়া ময়নামতী 
স্বীয় শক্তির দ্বার! ম্বামীর মৃত্যু রোধ করিবার জন্য চেষ্ট। আরম্ভ করিলেন । 
রাজার শয়নকক্ষে চারিট। বক্ষাপ্রদীপ জালাইয়! দেওয়া হইল প্রদীপগুলি দিবা- 
রাত্র জলিতে থাকিল। তাহার পর-- 
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“চাইর কলসী জল থুইলে বিরলে ভরিয়া । 
যেই রোগের যেই দাওয়া আনিল ধরিয়া ||” 
ওধধপত্র প্রস্তুত হইলে ময়নামতী গুরুস্মরণ করিয়া স্বামীর পদতলে বসিলেন: 
বসিতেই দেখিলেন কৃষ্ণদেহ ভীষণ আকৃতি এক পুরুষ পাশ এবং দণ্ড ধারণ 
করিয়া রাজার শিয়রে দণ্ডায়মান। ময়নার কিছু অজ্ঞাত ছিল না, এই বিরাট- 
কায় পুরুষটিকে দেখিয়াই তিনি বুঝিলেন--ইনি শমনের প্রেরীত জনৈক দূত 
এবং ম।ণিকচন্দ্রের প্রাণ লইয়! যাইবার উদ্দেশ্টেই ইহার একস্থানে পদার্পণ। তথাপি 
প্রশ্ন করিলেন__হ্তে নবাগত, ইতিপৃর্ে বাজগৃহে তোমীকে কখনও দেখিয়াছি 
বলিয়া ত স্মরণ হয় না। তোমার পরিচয় কি? কোথা হইতে ত্তোমার আগমন? 
কেনই বা তুমি শিরোদেশে দীড়াইয়া আছ? গোদাযম আত্মপরিচয় দিয়! উত্তর 
করিল--বিধাতার আদেশে তোমার স্বামীর প্রাণপুরুষকে লইয়া যাইবার জন্য 
এস্থানে আসিয়াছি। ইহা শুনিয়। ময়না অনুনয় বিনয় করিয়া যমদূতের নিকট 
স্বামীর প্রাণ ভিক্ষা চাহিলেন। যমদূত উত্তর করিল-_-আমি আজ্ঞ।বহ মাত্র, 
প্রাণ ভিক্ষা দিবার আমার তো কোন অধিকার নাই। কিন্তু ময়না তাহার 
কথায় কান ন] দিয়! রোদন করিতে লাগিলেন। 
ময়নার ক্রন্দনে ব্যথিত হইয়া এবং পুরস্কারন্বর্ূপ একটি টাঙ্গন লাভ করিয়! 
গোদা যম সেদিনকার মত ফিরিয়া আসিল । 
প্রথম দিন আসিয়াছিল একজন, দ্বিতীয় দিন আমিল দুইজন, তৃতীয় দ্রিনে 
খা আরও বাড়িল। এই ভাবে গোদা ঘম সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়! প্রতিদিনই 
মাণিকাদের বাড়ি যাতায়াত করিতে লাগিল এবং ময়নামতীও প্রতিদিন ধন 
রত্ব দিয়া ঘমকে ফিরাইয়া দিতে লাগিল। অবশেষে যমদূতকে সন্তষ্ট করিবার 
জন্য মনুষ্য জীবন পর্যন্ত দান করিতে হইল । স্বামীকে রক্ষা করিবার জন্য ময়ন। 
নিজের ভ্রাতাকে যমদূতের হাতে সমর্পণ করিলেন। ভেট পাইলে বমদূত এক- 
দিনের জন্য বাঙাকে ত্যাগ করিয়া যায় আবার পরদিনই বু অনুচর লহ দেখা 
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দে়্। এইভাবে কিছুদিন চলিলে বাজভাগ্ার শূন্য হইয়! গেল, হস্তিশালার সব 
হস্তী, অশ্বশালীর সব অশ্ব শেষ হইল। যমদূতের হাতে অপিত হইবার ভয়ে 
দাস-দাসী আত্মীয়-স্বজন বাড়ি ছাড়িয়া প্রস্থান করিল। এবার ময়না প্রমাদ 
গণিলেন। এখন কেমন করিয়া ষমকে প্রতিনিবৃত্ত করিবেন তাহা ভাবিয়া রাণীর 
মন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইল। 
শেষে স্থির করিলেন--অদৃষ্টে যাহা আছে তাহ] কে লঙ্ঘন করিতে পারে? 
তথাপি আর একবার শেষ চেষ্টা করিয়া! দেখিব, যদি ম্বামীর মত পবৰিবর্তন 
করিতে পারি । এই সঙ্কল্প করিয়া ময়ন৷ স্বামীর চরণ ধরিয়! গলদশ্রনয়নে 
বলিলেন--প্রিয়তম, এখনও আমার কথা রাখ। মানুষের জীবন অবহেলার 
বস্ত নয়। সামান্য জিদের বশবর্তী হইয়া তাহ! ত্যাগ করা তোমার ন্যায় 
বুদ্ধিমান বাক্তির পক্ষে শোভা পায় না। আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি । কিন্তু 
এবার যমদুত আপিলে আর বৌধ হয় তাহাকে বাধ। দিতে পারিব ন1। মহারাজ, 
আবু প্রত্যাখ্যান করিও না । আ্ীলোক বলিয়। আমাকে সহন্রবার উপেক্ষা 
করিতে পার তাহাতে আমি ছুঃখ করিব না, কিন্তু মহাজ্ঞান তো তাচ্ছিল্যের বস্তু 
নয়। পগ্ডিতগণ কুস্থান হইতেও কাঞ্চন তুলিয়া লইবার পরামর্শ দেন। নারীকে 
স্বণা করিলেও নারীর মন্ত্রকে অবজ্ঞা না করিয়া গ্রহণ কর। এস প্রস্তুত হও। 
«আমার শরীরের অমর জ্ঞান তোমাকে শিথাই । 
স্ত্রী পুরুষে বুদ্ধি করি যমের দাঁয় এড়াই ।1৮ 
কিন্ত রাজ! হিমালয়ের ন্যায় অচল। তিনি স্থির কণ্ঠে উত্তর করিলেন-_ 
“এমনি যদি আমার প্রাণ যায় ছাঁড়িয়া। 
তবুত মাইয়ার জ্ঞান না নিব শিখিয়া |” 
ময়নামতী দীর্থশ্বাদ ফেলিলেন। 
পরদিবন সাজসজ্জা করিয়া গোদা যম বহু অনুচর সহ যথাসময়ে উপস্থিত 
হইল। আকঙ্গ তাহার! প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিয়াছে--কোন প্রলোভনে মুগ্ধ 
১৩ 
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হইবে না, কোন ভীতি প্রদর্শন গ্রাহ্া করিবে না, কোন বাধা বিপত্তি মানিবে না 
যেমন করিয়াই হউক মাণিকচাদের প্রাণ শমনরাজের দরবারে উপস্থিত 
করিবেই করিবে। 

ময়নামতী প্রস্তুত ছিলেন, তিনিও স্বামীর প্রাণরক্ষার জন্য যথারীতি অনুনয় 
বিনয় আরম্ভ করিলেন; কিন্তু গোদা বিচলিত হইল না, আজ সে রাজার প্রাণ 
লইবেই, তখন ময়নামতী নানাবিধ উপঢৌকন আনিলেন, গোদাষম তাহাও 
প্রত্যাখ্যান করিল। রাজমহিষী তখন অনন্োপায় হইয়া 

“ম্হামন্ত্র গিয়ান লইল হৃদয়ে জপিয়!। 
চণ্ডী কালীরূপ হইল কায়৷ বদলিয়। |”, 
রুদ্রচণ্তীর মুস্তি ধরিয়া হাতে তৈল পাটের খাড়া লইয়া ময়না যমদূত বাহিনীর 
সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্য অগ্রসব হইলেন। তাহার রণরঙ্গিনী মুদ্তি দেখিয়া গোদার 
সাহস অন্থহিত হইল, ভয়ে পলায়ন করিয়া সে সরাসরি মহাদেবের নিকটে গিয়া 
উপস্থিত হইয়। নিবেদন করিল-_ এ 
“মহাদেব অইত ময়ন! গিয়ানে ভার । 
কেমন করি আইনবেন রাজাকে যমপুরীর ভিতর ||” 

মহাদেব বুঝিলেন ময়নামতী পতিপার্থে থাকিতে কাহারও সাধ্য নাই যে 
রাজার প্রাণ বাধিয়া লইয়া আসে। স্থতরাং মাণিকটাদের মৃত্যু ঘটাইতে হইলে 
সর্বাগ্রে ময়নাকে স্থানাস্তরিত করা দরকার । ইহ ভাবিয়া মহাদেব সব যম- 
পূতকে একত্র করিয়া প্রত্যেককে পৃথক পৃথক কাজের ভার দিলেন। আদেশ 
পাইয়া বাওথুকরা যম” বায়ুক্ূপে রাজার শধ্যাগুহে গিয়া চারিটি প্রদীপ নিবাইয়া 
চার কলসী গঙ্জাজল ঢালিয়া ফেলিল। “ভাড়ুয়া যম* বিড়ালরূপ ধরিয়া ময়নার 
সংগৃহীত ওষধগুলি ভক্ষণ করিল। 

নলুয়া যম” ব্রহ্মনলঘ্বারা শ্বেত কৃয়ার জল শুধিয়! লইল। “হুতাশন” নামধারী 
বম সুযোগ দেখিয়। ঠিক এই সময় রাজার কণ্ঠে মরণ তৃষা জাগাইয়৷ তুলিল। 
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চুষ্ণায় অস্থির হইয়া রাজা জল চাহিতেই দাসীর জল আনিবার উদ্যোগ 
করিল; কিন্তু “বুদ্ধি যম” রাজাকে বুদ্ধি দিল-- ময়নার হাতে ভিন্ন জল খাইও 
না। অমনি রাজা বলিয়া উঠিলেন-- 
“এমনি যদি আমার প্রাণ যায় চলিয়া । 
তবু বান্দির হাতের জল খাব না পালঙ্গে শুতিয়া | 
অগত্যা জল আনিবার জন্য সোনার ঝারি লইয়া! ময়নাকেই ধাইতে হইল। 
গিয়া দেখেন রাজ-প্রাসাদের নিকটবর্তী কোন স্থানে বিন্দুমাত্র জল নাই, শ্বেতকুয়া 
রযাস্ত সম্পূর্ণ শু; সুতরাং বাধ্য হইয়া ময়না গঙ্জাভিমুখে চলিলেন। যমদূতগণ 
প্রস্তুত হইয়াই ছিল, রাজপথে পা দিতেই তাহার! সকলে মিলিয়৷ রাজার 
চাত পা বাধিয়া বার মোকামে বার ডাঙ্গ বসাইয়৷ দিল। আর গোদা 
“বাজার জিউ নিল লাংটিত বান্ধিয়া। 
সোনার ভমর] হৈল যম কায়া বদলাইয়া ॥| 
যে মাটিতেন্জল ভরে ময়ন1 হেট মুণ্ড তৈয়া। 
মাথার উপর দিয়! জিউ নিগ্যাল বাদ্ধিয়া |।৮ 
ময়না নীচের দিকে মুখ করিয়। জল ভরিতেছেন গোদা ষম ভ্রমরের রূপ ধরিয়া 
বে আকাশ পথে উড়িয়া যাইতেছে তাহ] তিনি দেখিতে পান নাই । কিন্তু সে 
গঙ্গাদেবীর দৃষ্টি এড়াইতে পারিল না। ভ্রমরবূপী গোদাকে দেখিয়াই গঙ্গা 
বুঝিতে পারিলেন যে মাণিকাদের প্রাণ লইয়া নে পলাইতেছে। তখন গ্গ। 
ময়নাকে ডাকিয়া বলিলেন-_ 
“ওগো মা, যার জন্তে জল ভবো৷ তুমি হেট মুণ্ড হৈয়া। 
সে তোর দুলাল স্বামী গেল পার হৈয়া ।॥” 
ইহ শুনিয়।ই ময়ন] চমকিত হইয়! কপালে করাঘাত করিতে লাগিলেন ॥ 
তাহার শীর্ষের দিন্দুর এবং হস্তের শঙ্খ মলিন হইয়া আসিল। জল আনিবার 
জন্ত কেন স্বামীকে ত্যাগ করিয়া আসিলাম-- এই বলিয়া তিনি অনুতাপ 
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করিতে লাগিলেন । হায় হায় মুহূর্তের তুলে স্বামীকে চিরজীবনের মত 
হারাইলাম। পথে বাহির হইবার পৃর্ববে কেন ভাবিয়া দেখি নাই যে রাজ 
মরণ পিপাসা আর কিছু নয়, যমেরই ছলন1 মাত্র? এই ভাবে পতিশোকে 
কাতর হইয়া ময়না কিছুক্ষণ রোদন $করিলেন কিন্তু অগৌণেই তাহার সংস্ঞ 
ফিরিয়া আসিল, মনে মনে ভাবিলেন- এ আমি কি করিতেছি? শোকে 
অভিভূত হইয়া অনর্থক কালক্ষেপ করিতেছি কেন? যতক্ষণ নিজের গ্রাৎ 
আছে ততক্ষণ পতির প্রাণের আশা বিসঙ্জন দিব না । স্বামীকে বাচাইবার 
জন্য আমার সকল শক্তি প্রয়োগ করিব । এতদিন ধরিয়! কি সাধনা করিলাম 
আঙ্ত তাহার পরীক্ষা হইবে। এই বলিয়া ময়না যমালয়ের অভিমুখে যাত্রা 
করিলেন । কিছুদূর অগ্রসর হইতে না হইতেই দেখিলেন সম্মুখে এক বুচং 
নদী । সে নদী প্রস্থে এত বড় যে একবার খেয়া দিতে হইলে অন্তত এক বংল€ 
সময় লাগে । নৌকা করিয়া যাইবারও উপায় নাই । এমন আ্রোত যে এক খণ্ড 
তৃণ পড়িলে শতখণ্ড হইয়া যায়, তাহার উপর-_ 
“এক এক ঢেউ উঠে পর্বতের চুড়া” 

মহাজ্ঞানের অধিকারীর পক্ষে এই সকল বাধা অতি তুচ্ছ। গুরু ম্মবণ 
করিয়া এবং ধন্মদেবের নাম লইয়া ময়নামতী অবলীলাক্রমে নদী পার হইয়া 
গেলেন। মন্ত্রগ্রভাবে পথের সকল বাধা অতিক্রম করিয়া রাণী যখন যমপুরীতে 
উপস্থিত হইলেন তখন সেখানকার সকলে ভয়ে নিজ নিজ ইষ্টদেবের নাম 
স্মরণ করিতে আরভ্ভ করিল। গোদা যম নিশ্চিন্তমনে অন্ঃপুরে বসিয়াছিল, 
ময়নার আগমন-সংবাদ পাইয়া 

“হাতে মাথে গোদাযম কাপিয়া উঠিল 1» 

বিপদ আসন্ন দেখিয়া গোদ! প্রাণভয়ে একটা! খড়ের স্তপের অস্তরালে লুকায়িত 
হইয়া রহিল। ময়ন। জ্ঞানদৃষ্টির দ্বারা তাহ! দেখিতে পাইয়া সর্পরূপ ধারণ 
করিলেন। 
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“চ্যাদা বোড়া হইয়া! ময়না বম্প দিল। 
চটকি যাইয়া গোদা যমের ঘাড়েতে বসিল |" 

গোদা উপায়াস্তর না দেখিয়া মৃষিকরূপ ধারণ করিয়া গর্তের মধ্যে 
আত্মগোপন করিল। কিন্তু ময়নার হাতে নিস্তার নাই, তিনিও বিড়ালরূপ 
পরিগ্রহ করিলেন। গোদ1 যম যেবূপই গ্রহণ করে, ময়না তৎক্ষণাৎ তাহার 
তক্ষকের আকৃতি ধাত্রণ করেন। অবশেষে গোদার আত্মরক্ষার সকল চেষ্ট। 
নিক্ষল করিয়া ময়না তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। তাহার পর সেকি শাস্তি! 
চাত পা চম্মরজ্ছু দিয়া বাধিয়া তাহার মুখে ঘোড়ার লাগাম পরাইয়া-_ 

“এক লম্ফ দিয়া গোদার পিঠেতে চড়িল। 
লোহার মুদগর দিয়! ডাঙ্গাইতে লাগিল |” 

প্রহারে জঙ্জরিত হইয়া গোদা ষম উচ্চৈঃম্বরে রোদন আরম্ভ করিল কিন্তু 
মঘনার হাত হইতে পরিভ্রাণ করিবে কে? গোদার চীতৎকারে ত্বর্গ মর্ত্য 
পাতাল কাপিয় উঠিল কিন্তু কেহ সাহস করিয়া! তাহার নিকটে আসিল না; 
তখন স্বয়ং মহাদেব আনিয়া নানা প্রবোধবাক্যে ময়নাকে শান্ত করিয়া! বলিলেন 
যে, রাঙ্জার আযুঞ্ধাল ফুরাইয়া যাওয়ায় দেবতাগণের আদেশেই গোদা ষম 
ভাতার প্রাণপুরুষকে আনয়ন করিয়াছে । ইহাতে তাহার কোন অপরাধ 
নাই এবং বিধাতৃ-শিদ্দিষ্ট কশ্থে বাধা দেওয়া তাহার মত জ্ঞানস্ম্পন্না নারার 
পক্ষে সঙ্গত নয়। তাহার পরামর্শে গোদা ধমকে দণ্ড না দিয়। ময়নামতী বরং 
তাহাকে মুক্তি দিন। তাহা হইলে দ্েবতাগণ সন্তষ্ট হইয়৷ তাহাকে আশীর্বাদ 
করিবেন । 

ময়না বুঝিলেন বিধাতৃনির্দেশ অন্তথ! করা অসম্ভব । সুতরাং মহাদেবের 
উপদেশ অনুযায়ী গোদাকে ছাড়িয়া দিলেন। দেবতাগণও সন্ষ্ট হইয়া আশীর্বাদ 
করিয়। ময়নাকে বিধায় দিলেন। 

ময়নামতী যখন বরাজবাটী ফিরিয়া আনিলেন তখন মাণিকচন্দ্রের পত্বীগণ 
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এবং জ্ঞাতিবর্গ শোকে মুহামান হইয়া মৃতদেহ ঘিরিয়া বসিয়া আছেন । তখন? 
পর্যন্ত সংকারের কোন উদ্যোগ আয়োজন হয় নাই । ময়না আসিয়াই লোকজন 
ডাকাইয়া শব তুলিবার ব্যবস্থা করিলেন। কীর্ভনিয়াগণ নামগান করিতে 
লাগিল, হরিধবনি সহকারে মাণিকাদের মৃতদেহ গঙ্জাতীরে আনীত হইল। 
ময়নার অন্থরোধে গঙ্গাদেবী মাঝদরিয়ায় বালুচর করিয়া দ্িলেন। €স বালুচকে 
চিতাশব্য প্রস্তত হইলে মাণিকচন্দ্রকে তদুপরি শায়িত করাইয়। সাধবী ময়ন' 
শ্বয়ং তাহার পার্থখে শয়ন করিলেন। জ্ঞাতিগণ চিতার চতুষ্পার্থখে চন্দন কাঠ 
স্তপাকার করিয়া সাজাইয়া তাহার উপর ঘ্বৃত তৈল প্রভৃতি সহজ দাহ পদাথ- 
সমূহ ঢালিয়া দিয় দুরে সরিয়া আদিল। ময়নামতী তখন সকলের নিকটে 
শেষ বিদায় প্রার্থন! করিয়া স্বহস্তে চিতায় অগ্নি সংযোগ করিলেন, দাউ দাউ 
করিয়া আগুন জলিয়া উঠিল। সাত দিন সাত রাত্রি ধরিয়া চিতা জলিল, 
মর্ডোর ধৃম স্বর্গে পৌছিল। এই হুতাশনের তাগুবলীলা দেখিতে দেখিতে 
লোকে আহার নিদ্রা ভুলিয়া! গেল |” | 
(ভারতবর্ষ-- ১৩৪৮ বাং শাখ, ৫৯৫-৬০০ পৃঃ ? 
ম:নামতী সহমবরণের চেষ্টা করিলেন, কি আশ্যধ্য অগ্নি তাহাকে দাহন 
করিতে সমর্থ হয় নাই-_ 
“উত্যর (১) শিঅয়ে (২) রাজাক চুলিতে (৩) বাখিল। 
রাজার বাম পাশে মুনি,(৪) আশোন করিল ।। 
চতুপাঁশে (৫) কাশ (৬) তার দিল শাজাইয়া। 
মুনির আগাএ €) অগ্নি দিলেন জালিয়া ॥ 
জ্বলিয়! উঠিল যখন ব্রর্ঘ হছুতাশন । 
নিজ্নাম (৮) জপে মুনি করিয়া আশন ॥ 
ম (১) উত্তর (২) শিয়রে (৩) শ্মশানের যে নিদিষ্ট স্থানে শবদেহে অগ্নি গ্রদাণ 
করা হয় (৪) ময়নামতী (৫) চারিদিকে ৬) কাষ্ঠ, কাঠ (৭) আজ্ঞা (৮) ইষ্টনাম 
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মাণিকচন্দ্র পুড়িয়া হইল ভম্বধূলি । 

তিতাবস্ত্রে উঠে মুনি নৈঞা ভিজা চুল (৯)। 

সপ্ত দিবা রাত্রি জদি হুতাশন জলে ॥ 

কি করিতে পারে মুনির নিজ নামের বলে।। 

অগ্নিতে পুড়িয়া রাজ! হইল শংঙ্গার (১০) । 

মকুলে চলিল মুনি পুত্র বুর্ঝাইবার (১১) ॥৷ 

গুপিচন্দ্র দেখিল আইল মা ও মুনি । 

কান্দিতে লাগিল রাজ সঙ্গে চারি রানি ॥” 

( গোপী্টাদের সন্যাস-_ ৬, ৭ পৃঃ) 
তন্ত্রমন্ত্র চচ্চায় ময়নামতীর “ডাকিনী” আখ্য। হইয়াছিল। জনসাধারণের 

বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে ময়নামতী যমের শক্তির অতীত হইয়াছেন এবং 
দেবতাগণ তাহার আজ্ঞাবহ হইয়াছেন। গোরক্ষ নাথ প্রদত্ত মহাজ্ঞানপ্রাঞ্চা 
ময়নীমতীকে মহাদেব পর্যন্ত ভয় করিতেন। মহাদেব বলিতেছেন-_ 

“মোর কথা কন যদি ময়নার ববাবর। 

কৈলাস ভূবন মোর কৈর্বেব লণ্ডভপ্ ||” 

( মাণিকচন্দ্র রাজার গান ) 


সোহহং নাম । শিবনাম। যোগী বা যোগীনী সিদ্ধ হইলে বুঝিতে পারেন 
তিনি ও শিব অভিন্ন (৯) ময়নামতী স্নান করিয়া ভিজা বস্ত্রে আদ্র কেশে 
সহমরণের জন্ত স্বামীর পাশে ছিলেন, অগ্রিকুণ্ড হইতে ঠিক সেই অবস্থায়ই 
উঠিয়া আসিলেন । (১০) সংহার (১১) কুমিল্লার নিকটে ময়নামতী লালমাই 
পাাড়ে গোবিন্দচন্ছের রাজধানী ছিল। এস্থান এবং ইনার সংলগ্ন স্থানকে 
মুকল অর্থাৎ মেহেরকুল বলিত। এখানকার বর্ণনায় দেখা যাইতেছে, এখানে 
মাণিকচন্ত্রের মৃত্যু হয় নাই | তাহা হইলে তাহার রংপুরের বাজধানীতেই তাহার 
মৃত্যু হইয়াছে বলিতে হইবে। বর্ণনায় আরও দেখা যাইতেছে মৃত সংকারেনু 
পর পুত্রকে প্রবোধ দিবার জন্য ময়নীমতী মেহেরকুলে আসিয়াহিলেন। 
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মাতা ময়নামতীর প্রতি সন্দিপ্ধমন। পুত্রের নানা পরীক্ষার কথা ও 
মাতা-পুত্রের তত্বালোচনা গোপীচন্দ্রের পাচালীতে দৃষ্ট হয়। পুত্র মাতাকে 
প্রশ্ন করিতেছেন-- 

“কোন বিরিখের (১২) বোটা আমি মা কোন বিবিখের ফল।» 
( গোপীচন্দ্রের পাচালী ) 
মাতা উত্তর দিতেছেন-- 
“মন-বিরিখের বোটা তুই তন্‌ (১৩) বিরিখের ফল || 
গাছের নাম মন্ুহর, ফলের নাম রসিয়া। 
গাছের ফল গাছে থাকে, বোটা পড়ে খসিয়া ॥ 
কাটিলে বাচে না কাটিলে মরে । 
দুই বিরিখের একটি ফল জাননি (১৪) সে ধরে ॥ 
( গোপীচন্দ্রের পাঁচালী ) 


গীতিকাব্যে গোরক্ষ নাথ 

অনেক মন্ত্রে গোরক্ষ নাথের দোহাই আছে। তাহার আজ্ঞায় হলাহলের 
জাল1ও দূর হয়। সদ্দাশিবের আজ্ঞার মত গোরক্ষ নাথের আজ্ঞা স্থাবর-জঙ্গম 
ভূত-প্রেত ঠত্া-দানবেরাও মানিয়া চলিত। আজকাল শিক্ষিত সম্প্রদায় ভূত- 
প্রেতের অস্তিত্বে বিশ্বাস হারইয়া ফেলিয়াছে। আধুনিক শিক্ষিত সমাজ এবং 
আধুনিক ভাবাপন্ন জনসাধারণ মন্ত্রেতন্ত্রে বিশ্বান হারাইলেও পল্লীর অসহায় গৃহস্থ 
ও রাখালগণ গোরক্ষ নাথকে গো-রক্ষাকারী দেবতা বলিয়া আজও বিশ্বাস করে। 

গোরক্ষ নাথের কৃপায় গরু বাচে, গাই বিয়ায়। অগ্রহায়ণে গোবৎসের 
নর্তনে কৃষকের প্রাঙ্গণ আনন্দে ভরিয়া উঠে। স্ৃতরাং অসহায় কৃষকেরাই 
গোরক্ষ নাথের ধার ধারে । বৈশাখে স্বীয় গাভীর দুধে ক্ষীরের লাড়ু করিয়া 


(১২) বৃক্ষের (১৩) শন (?) (১৪) জননী (7) 
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প্রত্যেক গৃহস্থ গোরক্ষ নাথের পুজা দেয়। একমাত্র ক্ষীরের লাড়ুই এই পুজার 
উপকরণ। রাখালেরাই এই পুজার পুরোহিত , “হেচ্চ' ইহার বীজমন্ত্র। যদিও 
পর্থমঃ বৈশাখেই পৃজার কথা, ইহার বীজমন্ত্রে পাওয়] যায়, তথাপি বৈশাখের 
যে কোনও দিন সন্ধ্যাকালে পৃজ1 কর! হয়। সন্ধ্যাকালে সকল রাখাল সর্দারের 
বাড়ীতে সমবেত হইয়া, একজন রাখাল গোরক্ষ নাথের “রণ গাহিতে থাকে। 
'রণা”র এক একটি চরণ বলা হইলে সকল রাখাল সমস্বরে “হেচ্চ' বলে । 'রণার' 
পরু নাচাড়ী” গাওয়া হয় । এই “রণা' ও 'নাচাড়ী'ই গোরক্ষ নাথের পুজা ও 
বিসঙ্জনের মন্ত্র। রিণা" গান আরম্তের পূর্বেই রাখালগণ সম্মুখের একখানি 
পিডির উপর গরুর এক গাছি “্দডি* ও একটি 'লড়ি রাখেন। এই গোরক্ষ 
দ্বতার প্রতিমা । গাঁন শেষ হইলে কতকগুলি ক্ষীরের লাড়ু গোরক্ষ নাথের 
উদ্দেশে 'আড়াইবার মাটীতে ফেলিয়া দেওয়] হয়) তারপর প্রসাদ স্বরূপ সব 
ডু ঝাথালেরা খায়। লাডু খাওয়া শেষ হইলে একজন ব্যতীত সকল রাখাল 
গোয়াল ঘরে প্রবেশ ক্ররে এবং আব্বা? দেয়। মুখ অল্প ফাক করিয়া 'অ-ও' 
এব করিতে করিতে হাতের তালু দিয়া মুখের উপর ধীরে ধীরে আঘাত করিলে 
মে শব্দ হয়, তাহাই “আব্বা” দেওয়া । গোয়াল ঘবে রাখালের “আবে” দিলে 
বাহিরে দণ্ডায়মান রাখাল জিজ্ঞান] করে-- 

“তোরা কে? আমরা গোরখের রাখাল ।” 

“গেছিলি কোথায়? গাইবাছুর আশীর্বাদ করতে |” 

“দেখলি কিকি? বার শ বলদ, তের শ গাই।” 

গোরক্ষ নাথ ঠাকুরকে কলুষকেরা ভয় ও ভক্তি করে। ইনি রুষ্ট হইলে গরু- 
বাছুবের অকল্যাণ হইবে বলিয়। তাহাদের দৃঢ় ধারণা । এসব স্থলে গোরক্ষ নাথের 
যোগী মৃত্তির বিশ্লেষণ নাই । এখানে তিনি কৃষকদের ঠাকুর। ছড়ায় আছে-- 
“তোমার গোরখ কেমনে চিনি (?) হেচ্চ।” 
“হাতে লড়ী মাথায় টিকি ..... ...... হেচচ |” 
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অন্য ছড়ায় আরও দেখা যায়” 
“গোয়াল ভাই, গোয়াল ভাই 
আমার গোরথর সিন্লি দেওয়া চাই । 
তোমার গোরখেরে চিনি কিভায়? 
হাতে হল! মাথায় টুপ 
এইল1 আমার গোরক নাথ ঠাকুর ।৮ 
ক প্র নঁ বা রঃ 
রাখুয়াল মেল * গগ * কালা নারে ধলা, 
মায় মানডে গোরখের সিন্গি সাতছড়ি কলা। 
সাঁতছড়ি কলা নারে সাত গাইয়ের ছুধ-_- 
গোরখ নাথের কৃপায় বা্ট্যা উঠে মায়ের মরা পুত।” 


সং ক এ চু ঠা 

আসল গোরখু নাথ .১. ২.১ ১.১. ০১১ ০০০১০ হেচ্চ। 
বসল পাটে ... ... .১, ১১০০১ ০০০ ০০১০০, হেচ্চ। 
হাতে হাতে .১১ ১২০০০০০০১০১ ০০ 5, হেচ্চ। 
প্রসাদ বাটে... .......... ০, ০, ০, হেচ্চ। 


গোরক্ষ নাথের পূজার আর এক প্রকার মন্ত্র 
গোরক লাই গোরক লই । 
কবলী গাইয়ের দুগ্ধ খাই । 
দুপ্ধকটি লড়ে চড়ে । 
সাত বাখুয়াল পইড়া মরে। 
গা সং গা রঃ নং 


সাত রাখুম্বাল জিইল €১) আমার গোরক নাথের পুইনে (২) | 
(১) জীবিত হইল, (২) পুণ্যবলে। 
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কাছাড়, শ্রীহটের গ্রাম্য ছেলেরা কান্তিক মাসে দলবদ্ধ ভাবে প্রাতে ও 
সন্ধ্যায় নিম্নের গাথা! গাহিয়া ভিক্ষা করিত। গাঁথা একটি ছেলে গাহিত ৭ 
অন্পান্যেরা সমস্বরে আবৃত্তি করিত-- 

“গোরা নাথরে গোর! নাথ, 
গোরা নাথে দিলে বর-- 
এই ঘর সবন্গি খর |” ইত্যাদি 

গোর নাথ, গোরক্ষ নাথের নামান্তর | ছড়ায় বলা হইতেছে গোরক্ষ নাথের 
আশীর্ববাদে ঘর স্বর্ণপূর্ণ হয়। আদিনাথ সম্বন্ধীয় ঠিক এ জাতীয় ছড়াও গীত 
হইত | 

“বাইক মান জানি হবি সাজল 
অদ্ভুত যোগিক রঙ্গ | 
০ মং সং ক ০ ০ 
জয় জয় গোরখ নাথ বলি নাগর 
জটিল! দ্বারহি' পাই। 
যোগি ভোগি বলি . করু অন্বেষণ 
চন্দ্রশেখর বলি যাই। 
গোরখ জাগাই শিঙ্গাবর কর তহি" 
(শ্রীত্রীসন্কীর্ততনা মুত--১৩৮ পৃঃ, পদ সংখ্যা,৪০৬, ৪০৭ ) 
গাবিন্দ দাসের একটি পদে আমরা পাই-_ 

“গোরখ জাগাই শিঙ্গাধ্বনি শুনাইতে জটিল! ভিক আনি দেল ।”” 

গারথ জাগাই” অর্থাৎ গোরক্ষ নাথ জাগ্রত হও। বর্তমানকালে বৈষ্ণবেরা 
'হবে হরে, রাঁধে রাধে, জয় গৌরনিতাই প্রভৃতি বাক্য উচ্চারণ করিয়া ভিক্ষা 
করেন। প্রাচীন আমলের সাধু সন্ন্যামীরা 'গোরথ জাগাই? বলিয়া শিঙ্গাধবনি 
করতঃ ভিক্ষা! করিতেন। এ ভাবে পুর্ব ভারতের পল্লী গোরক্ষ নাথের নামে 
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মুখরিত হইত । গোলক ধাধ] শব্টি গোরক্ষের সাঙ্কেতিক ভাষার পদ্দাবলী 
গোরক্ষ ধন্দ] হইতে উৎপত্তি বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন।” (নাথপন্থ--৪৪ পু) 
“কানে পরি কুগুল চলিব যোগী হৈয়।” 
( চৈতন্ত-ভাগবত, মধ্যথণ্ড, ২৬শ অধ্যায়) 
“মহীপাল যোগীপাল গোপীপাল গীত। 
ইহা শুনিয়া যত লোক আনন্দিত ।” 
( তন্য-ভাগবত ) 
মহীপাল ও যোগীপালের গ্রীত প্রচলিত আছে কি না জানি না। কিন্তু গোপী- 
পাল বা গোবিন্দচন্দ্রের গীত সমগ্র ভারতে এমন কি তিব্বতীয় আখ্যানেও 
(বিশেষভাবে সমাদর লাভ করিয়াছে। 
এ সব নাথদের বিরুদ্ধবাদী নান] ধর্ম সম্প্রদায়ে গোরক্ষ নাথের যথেষ্ট 
প্রভাবের পরিচায়ক । 


$ 


গোরক্ষ নাথের যোগৈশ্বর্ষ্যের কথা 


নাথদের মধ্যে গোরক্ষ নাথই বিশেষরূপে প্রসিদ্ধ । তাহার সম্বন্ধে ভারতের 
সর্বত্র অদ্ভুত অদ্ভুত প্রবাদ প্রচলিত আছে। প্রসিদ্ধ প্রবাদগুলি শিয়ে প্রদত্ত 
হইল । 

গোরক্ষ বাঁজ্যের তিনি মঙ্গল-দেবতা ছিলেন । পরে নেপাল রাজোর 
প্রতিদ্বন্দী হইয়৷ নেপাল রাজ্য মত্স্যেন্দ্ের অধিকার হইতে চু্যুত করেন। 

বাইট সাহেব তাহার নেপালের ইতিহাসে (পৃঃ ১৪০ ) লিখিয়াছেন, নেপালে 
প্রবাদ আছে যে, গোরক্ষ নাথ জ্গলের সমস্ত উৎপত্তি স্থান বন্ধ করিয়া দিয়া 
১২ বৎসর অনাবৃষ্টির স্থপ্টি করিয়াছিলেন । তবে জলের মুখ ছাড়িয়া দিবার 
পদ্ধতি অগ্তরূপ (951551) 1.551১ 1. 5551, 51919 348, 391) 
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রাজা রসালু পাঞ্জাবের একজন বীর। সিয়ালকোটের রাঙ্গা শাল বাহন 
দুইটা ৰিবাহ কবেন। এক পত্বী রাণী লোনান সপত্বীপুত্র পুরাণের প্রতি 
আসক্ত হন। কিন্তু পুরাণ তাঁর অভিলাষ পূর্ণ না করায় বাণী তার শাস্তি 
বিপিন করেন। তাহাতে পুরাণের হাত পা কাটিয়] ফেলা হয়। কিন্তু গোরক্ষ 
নাথের রুপায় পুরাণ সাঁরিয়া গিয়া ফকির হন। গোরক্ষের প্রসাঁদে রপালুব 
জন্ম হয়। রলালু ও শ্রীসিয়ালপত্তি এক ব্যক্তি বলিয়া প্রমাণিত হুইয়াছে 
(13. 0.7570015-- 050150015251705, 2১19 9161, 0 247) 

গঁগা গীর। গু'গা পীরের বাঁপ তাহার পত্বীকে তাড়াইয়৷ দেন। পত্রী 
গোরক্ষ নাথের নিকট কয়েকটি মরিচ পান। গোরক্ষ নাথ ভাহ। ছুধের সঙ্গে 
মিশাইয়া খাইতে বলেন । তাহা খাইয়া গুঁগার জন্ম হয়, উহার পিতার 
ঘোটকী ও দুধ ও মরিচের পাত্র লেহন করিয়া গর্ভবতী হয়। গুগার মাপীও 
দুইটী যব পাইয়াছিলেন। তাহাতে দুইটা পুত্র প্রপব করেন (০7 [70152 
০15৪ ৪7৭ 035357153) 

পিদ্ধ। গোরক্ষ নাথ যখন কামাখ্যায় গিয়াছিলেন, তখন এক হুষ্টা স্ত্রী ভিক্ষা 
মাগিতে মাণিতে গোরক্ষ নাথের এক গরীব চেলার নিকট আসিয়া উপস্থিত 
হয, এবং তাহাকে নিজের কাছে আটকাইয়া রাখে । গোরক্ষ নাথ রাগিয়া 
সেই বাঙ্ের সকলকে পাথর কারয়া দিলেন। তখন সেখানকার রাজা কাদিয়া 
তাহার চরণে পতিত হইলে কুপা কবিযষা সকলকে উদ্ধার করিলেন । 

ক্রুক্স্‌ সাহেব অনেকগুলি আখ্যায়িকার অবতারণ! করিয়া বলিয়াছেন যে, 
প্রবাদ অনুসারে তিনি সর্বশক্তিসম্পন্ন ছিলেন। এমন কি তিনি ব্রহ্মার প্রতি- 
বন্দী হইয়া! মানবের ভাগ্য পরিবর্তন করিতে পারিতেন। শ্রিয়াসন বলিয়াছেন 
যে, কখনও কখনও তাহাকে শিবের চেয়ে বড় বলিয়। দেখান হইয়াছে (0. £১. 9. 
9. 2৮], 1878, ৮ 139)। বুকানন হামিলটন গোরক্ষ নাথের অলৌকিক 
শক্তির উদাহরণ দিয়াছেন (1০ 715701015 51981522 [15018, 2 2484) 
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গন্ধর্ব রাজার কন্ত। অমর স্বামী লাভের জন্য শিবের আরাধনা করিয়াছিলেন । 
তাহার ফলে-_- 
“সবক বৎসল হুর কপাএ বলিল! । 
গোখ”নাথ স্বামী করি তাঁকে বর দিলা ॥ 
খা খা ১৬ ১ 
শিবের বচনে কন্যা ববিলেক জাই (১) ॥ 
স্বামী পাইয়া বিরহিনী চলি য়াইল (২) ঘর । 
নাথেরে লইয়া গেল মন্দির ভিতর || 
যতি সতী গোথ” নাথ জ্ঞানে কৈল ভর । 
ছয় মাসের শিশু হইল মন্দির ভিতর ॥ 
ছুপ্ধ খাইবারে চাহে কান্দে ওয়া ওয়।। 
তা! দেখিয়া ঝাজকৈন্য1 হইল আচাতুয়া || (৩) 
ভাল স্বামী পাইল (৪) ছুপ্ধ খাইবারে চাহে । 
শুনি কি বলিব মোরে বাপ আর মাও ( মাএ )|॥ ৫৫) 
হাসিব সকল লোক কি করিলুম কাজ। 
বর না পাইলম মুই (৬) পাইলুম বড় লাজ ॥”” (৭) 
( গোরক্ষবিজয়-_ ৩৫, ৩৬ পৃঃ) 
“্তন খাইতে চাহে শিশু কান্দে হোয়। হোয়া। 
তা দেখিয়। রাজকন্তায় বলে আচাতুয়া || 
ভাল স্বামী পাইল আমি ছুপ্ধ খাইতে চায়ে। 
শুনি কি বলিব মোর বাপে আর মায়ে |” 
( মীনচেতন-_ ৮ পুঃ) 
(১) স্বামী বরণ করিলেন। (২) আসিল 6৩) চমত্কৃত? (৪) পাইলাম। 
(৫) পিতা এবং মাতায়। (৬) আমি। (৭) বড় লজ্জা পাইলাম। 
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দুঃখে লঙ্জায় রাজকন্যা বিলাপ করিয় কাঁদিতে লাগিলেন। গোরক্ষ নাথ 
রাজকন্যার বিলাপের উত্তরে বলিতেছেন-_ 
“স্ত্রী পুরুষ নহি আদ্গি নাহি বীধ্য বল। 
শুন! জে কাঠ মোর শরীর সকল ॥ 
গন্ধহীন পুষ্প আমি মান্দীরের ফুল। 
শরীরেত রস নাহি কাঠা (৪) সমতুল ।।৮ 
( গোরক্ষবিজয়-_- ৩৭, ৩৮ পৃঃ) 
তারপর গোরক্ষ নাথের নির্দেশে তাহার লেংটা ধুইয়া জল পান করায় 
রাজকন্তা পুত্ররত্ব লাভ করেন। 


গোখেবর বচন কন্ত। শিরেতে বাঁধিয়। । 
কর্পটি পাখালি পানি খাইলেক (৫) গিয়া ॥। 
গোখের কর্পটি ধুই খাইলেক পানি। 
সেইখনে গর্ভবতী হইল কন্তাখানি || 
দশ দণ্ড পশ্চাতে ছাঁওয়াল (৬) জম্মিল। 
সর্ব অঙ্ে সিদ্ধার ভেস সাক্ষাতে দেখিল।।৮ 
( গোরক্ষবিজ্ঞয়-- ৩৮১ ৩৯ পৃঃ) 
'কর্পাটি, ধৌত জল পাঁন করায় ইহার জন্ম হয়। সে জন্য ইহার নাম কর্ণটী 
নাথ রাখিয়া, এবং ইহার কানে মন্ত্র দিয়। গোরক্ষ নাথ চলিয়া গেলেন । 
কদলীর মায়ামুগ্ধ হইয়া! মীন নাথ রাজসিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন । 
তিনি আবার মায়াজাল ছিন্ন করিতে পারিবেন কিন! পরীক্ষা করিবার জন্য 
গোরক্ষ নাথ, মীন নাথের পুত্র বিন্দু নাথকে হত্য। করিয়| আবার প্রাণ দান 
করিয়াছিলেন । শোকাতুর মীন নাথ বলিতেছিলেন £-- 





(৪) কাঠ । (৫) পান করিলেন। (৬) ছেলে। 
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“কাল রূপে আইল! (৭) গোর মোর মোনে লএ ৮)। 
বুদ্ধকালে পুজ্রশোক শরীরে না সএ (৯)॥ 
কান্দিতে কান্দিতে নাথ হৈল অচেতন । 
উদ্দেসিয়৷ (১০) গোর্থে কিছু বলিল! বচন || 
আমি হই শিশ্কাপুত্র (১১) তুমি মহাজন । 
জীয়াইমু (১২) আপন ভাই মারিছি যখন।। 
নন পুত্র গোর্থনাথ বচন নির্থাং। 
কিরূপে জীয়াবা (১৩) কহ বিন্দক জে নাথ ॥ 
এ বলিয়। মীননাথ উচ্চস্বরে কয়। 
স্তুতি ভক্তি করি কহে গোর্খমহাশয় | 
কেবা মারে তোন্ষার্‌ পুত্র কেন মর তুদ্দি। 
মারিছি আঙ্গার ভাই জিয়াই দিমু (১৪) আঙগি ॥ 
তা সনিয়া মীননাথ মেলিল নয়ান | 
যান য়ান (১৫) বলি তবে বলিল বচন ॥ 
য়াগ্য কথায়াহুতি গোর্থে মারে তুড়ি। 
উড়িয়। বসিল অ্রেতা (১৬) জীবন সঞ্চারি ॥ 
পুত্র পাইয়া মীননাথ কোলে তুলি লইল। 
জতিজতি করি মীনে গোর্খেরে বাখানিল ॥। 
( গোরক্ষবিজয়-- ১৮৫১১৮৬ পৃঃ) 
একদিন স্বয়ং ভগবতী দুর্গাদেবী তাহার কামরূপিণী সঙ্জায় সজ্জিত হইয়া 
গুরু গোরক্ষ নাথের ব্রহ্মচর্ধ্য গ্রভাব পরীক্ষার জন্য গমন করিলেন-_ 


পাশা 


(৭) আসিল । (৮) লয়। (৭) সহা হয় না। (১০) উদ্দেশ্য করিয়। (১১) শি 
পুত্রতুল্য । (১২) জীবন দান করিব। (১৩) জীবিত করিবা। (১৪) জীবন 
দান করিব। (১৫) আন আন। আনয়ন কর। (১৬) মতা । 
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«এমত ভাবিয়া দেবী করিল গমন । 
বিবস্ত্র হইয়া দেবী দিল দরসন |! 
পশ্থেতে স্থৃতিল! (১) দেবী বিবস্ত্র হইআ। 
উর্ধমুখী ছুই জান্ প্রকাশ করিআ ॥। 
সেইদিগে গোখে হদ্দি চাহিতে লাগিল! । 
শিবের ঘবিণী (২) দেবী সাক্ষাতে দেখিল || 
বিবসন (৩) দেখি তানে (৪) মনেত ভাবিল। 
অতি বড় লঘু বেটি কি কর্ম করিল।। 
আন্তে আস্তে উঠি তবে গোখ” গেল ধাইয়!। 
ঢাঁকিল যোনির দ্বার গাছের পত্র দিয়] || 
ততক্ষণে গোখণনাথ হইল অস্তধ্যান ( অস্তর্ধান )। 
লজ্জা পাইয় দেবী গেল আপনার স্থান |” 
| ( গোরক্ষবিজয়-- ৩১ পৃঃ) 
ভগবতী ছাড়িবার পাত্রী নহেন। তিনি আবার মাছির রূপ ধরিয়া গোরক্ষের 
নিকট গিয়! তাহার পেটের ভিতর প্রবেশ করিলেন । “ধ্যানেতে জানিল নাথ 
দেবীর এই কন্ম * (৩২ পৃঃ)। গোরক্ষ নাথও ছাড়িবার পাত্র নহেন। 
তিনি--“তালি দিয়! বসে নাথ দশমী জে দ্বার (দ্বারে )৮ (৩২ পৃঃ)। এইবার 
ভগবতী ছূর্গাদেবীর উপায় নাই। নিজশক্তি বলে তিনি আর বাহিরে আসিতে 
পারিলেন না, ফলে-- 
“পথ এড়ি ৫৫) দেয় মোরে চলি জাম (৬) ঘরে ॥ 
বড় ক্লেদ পাই আন্দি তোন্দার উদবে |” 
€ গোরক্ষবিজয়.. ৩২ পৃঃ) 


(১) শয়ন করিলেন | (২) গৃহিণী । (৩) উলঙ্গ । ৫) তাহাকে (৫) ছাড়িয়া । 
(৬) চলিয়া যাইব। 


২৪ 
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দেবীর অনুনয় বিনয়ে গোরক্ষ নাথ তাহার মার্গপথে দেবীকে বাহির হইবার 
নুযোগ দিলেন-_ 
“মার্গপথ এড়ি দ্বিল বাহের হইবার ॥” 
( গোরক্ষবিজয়-- ৩২ পৃঃ) 
ব্গভূমি গুরু গোরক্ষনাথের প্রধান কাধ্যক্ষেত্র ছিল বলিয়া অনেক প্রমাণ 
পাওয়া যায়। যথা-- 
“গোর্থ নাথ চলি গেল বঙ্গনিকেতন ।|% 
( মীনচেতন ) 
গোরক্ষবিজয়ে দেখা বায় তিনি বার বার বিজয়নগর ও বকুলতলায় গমনীগম, 
করিয়াছেন। জনাব আবছুল করিম, সাহিত্য-বিশারদ রাজসাহীর বিজয় সেনে, 
রাজধানী বিজয়নগরকে উক্ত বিজয়নগর বলিয়। অঙ্গমান করেন ( গোরক্ষবিজয়- 
ভূমিকা, ২৫ পৃঃ)। প্রত্বপ্রেমিক শ্রীরবাজমোহন নাথ আসামের নওগ৷ জিলা; 
বকুলিয়াকে উক্ত বকুলতল। বলিয়া মনে করেন € কদলারাজ্য-- ৩৮ পৃঃ )। 
অথগ্ড বাঙ্গাল! দেশের চারিটি স্থানে গুরু গোরক্ষ নাথের চারিটি সাধনগী 
খাকারও প্রমাণ আছে-_- 
“আছ্যমাটী আছে কিছু মেহারকুল নগরে । 
নিজ মাটি আছে কিন্তু বিক্রমপুর সহরে ॥। 
আর আছে আছ্যমাটী তরপের দেশ। 
চাটিগ্রাম পূর্বব মাটি জানিব৷ বিশেষ ||” 
( ময়নামতীর পুঁথি) 
বর্তমান পাকিস্থানের ত্রিপুরা! জিলার কুমিল্লার পাঁচ মাইল পশ্চিমে লালমা 
'পাহাড়। এই পাহাড়ের উত্তর অংশের নাম ময়নামতীবর টীলা। ময়নামতি 
চীলার পূর্ব্বাংশ জুড়িয়া মেহারকুল পরগণ!1। ইহাই মেহারকুল নগর (গো 
দের সল্্যাস-সম্পাদকীয় মন্তব্য, ৭০ পৃঃ )। ঢাকা জিলার «বিক্রমপুর এ 
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প্রহর জিলার “তরপ' সর্বজন-ক্ুপরিচিত, এবং গাটিগ্রাম” যে বর্তমান চট্টগ্রাম” 
ভাহাও নিঃসন্দেহে বল! বায় ( গোরক্ষবিজয়-- ভূমিকা, ২৫ পৃঃ )। 

বর্ণনা হইতে বুঝিতে কষ্ট হয় ন! যে বিক্রমপুরই গোরক্ষ নাথের বিশেষ প্রিয় 
স্থান ছিল। “মেহেরকুল নগরে” গোরক্ষ নাথের একটি সাধনপীঠ ছিল সে 
সম্ঘন্ধে সন্দেহ থাক! উচিত নহে। বিক্রমপুর ও তরপের কোন্‌ স্থান গোরক্ষ 
নাথের সাধনপীঠ ছিল তাহা অনুসন্ধান করা আবশ্যক। চট্টগ্রামের কক্স 
বাজারের সন্নিহিত সমুদ্রের মহেশখালি দ্বীপের আদিন!থ তীর্থে উক্ত সাধন- 
পীঠ ছিল বলিয়া অন্থমিত হয়। 


গুজরাট, লাহোর, কটক, বোম্বাই, আগর! ও মহা রাষ্ট্রে 
প্রচলিত গাথা : 

বাঙ্গালার বাহিরে গোপী্টাদের কথ! এইক্দপ--গোপীটাদ বাঙগালাদেশের 
বাজা ছিলেন । ভর্তুহয়ির ভগিনী মৈনামতি ইহার মাতা। গোরক্ষ নাথ 
যখন ভর্তৃহরিকে জ্ঞানোপদেশ দিয়াছিলেন, তখন ময়নামতীও গোরক্ষ নাথের 
নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন এবং গোরক্ষ নাথের কৃপায় তিনি বুঝিতে পারিয়া- 
ছিলেন যে, সংসারে আবদ্ধ জীবের নিস্তার নাই। বাঙ্গালার বাজার সহিত 
ময়নামতীর বিবাহ হইয়াছিল। তাহার এক পুত্র গোপীচন্দ্র ও কন্তা চন্দ্রাবলী । 
পিতার মৃত্যুর পর গোপীচন্দ্র বাঙ্গালার রাজ! হুইয়াছিলেন। তিনি বিলাসে 
মাতিয়া উঠায় ময়নামতী গোপীচন্ত্রকে ডাকিয়া বলিলেন যদি অমর হইতে 
চাও তবে জানন্দর নাথের নিকট হইতে দীক্ষ] গ্রহণ করিয়া কদলী বনে চলিয়া 
যাও। মাতার উপদেশানুসারে গোপীর্টাদ সিদ্ধ হইলেন ও ভগ্নী চন্দ্রাবলীকেও 
সিদ্ধ করিলেন। 

গোরক্ষপন্থীদের মধ্যে প্রথা আছে যে সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বে গুরুর আজ্ঞা 
লইয়। নিজ ঘরে গিয়া নিজের শ্রীকে মা বলিয়া সম্বোধন করতঃ ভিক্ষা চাওয়া, 
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এবং ম্বামীকে--পুত্র, ভিক্ষা লও, বলিয়া! স্ত্রীর ভিক্ষা! দেওয়া। এভাবে ভিক্ষা 
লইয়া গুরুর নিকট গেলে, তখন গুরুর বিশ্বাস হয় যে শিষ্য যোগসাধনে সমর্থ 
হইবে। গ্োগীচন্ত্র এভাবে ভিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। এ ময় স্বামী-স্ত্রী 
মধ্যে যে আলাপ আলোচন। হইয়াছিল তাহা অবলম্বন করিয়৷ নানা গীতিকাব্য 
রচিত হইম়াছে। লোকমুখে নানাস্থানে গীত হইয়া এগুলির অনেক পরিবর্তন 
হইয়াছে। 
মহারাষ্ট্রের প্রবাদ অনুসারে ত্রেলোকাঠাদের পুত্র গোগীটাদ (১) গৌড়বঙ্ধের 
রাজধানী কাঞ্চননগবে রাজত্ব করিতেন--. 
“গৌড় বংগাল দেশী নিশ্চিত 
কাঞ্চনগর আসে কী। 
তে থে ত্রেলোকাচন্দাচ। স্থৃত। 
গোপীচন্দমমী বাজ! নিশ্চিত ॥% 
রাজমাতা মৈনাবতী একদিন গবাক্ষ দিয়া দেখিলেন এক দিব্যৃ্তি 
সন্ন্যাসী বিক্রয়ের জন্য মাথায় করিয়া কাঠের বোঝা লইয়া যাঁইতেছেন। 
সন্যাসীর নাম জলন্দর। তাহার মৃত্তি দেখিয়া রাক্রমাতা তীহার শিযা 
হুইলেন। একদিন রাজা যখন রাঁজমহিষীদের সহিত প্রমোদে মত্ত, এমন সময় 
তাহার শরীরে উঞ্ণ জলবিন্দু পড়িল। ইহা তীহার মাতার অশ্বিন 
জানিয়! তিনি মাতার নিকট গিয়া! কারণ জিজ্ঞাসা করায়, মাতা প্রুত্রকে 
আত্মার উদ্ধারের জন্য জালন্দর নাথের শিষ্যত্ব গ্রহণের উপদেশ দিলেন। 
ইহাতে রাজ! ক্রুদ্ধ হইয়া জলন্দর নাথকে স্তপীকৃত গোময়ের মধ্যে পুতিয়া 
ফেলিলেন। জলন্দরের প্রিয় শিশ্যু কান্ুপা গুরুর অন্বেষণে বাহির হইয়া 
(১) গোপী্টাদের পিতা মাণিকচাদ । ময়নামতীর পিতার নাম তিলক- 
এই তিলকটাদকেই ভুলক্রমে গোপীটাদের পিতা ভ্রেলোক্্ঠাদ বলা 
যাছে। 
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এরাজ্যে আসিলেন। ধমনাবতী তাহাকে গুরুর খবর জিজ্ঞাসা করিলে 
কান্ুপা বলিলেন ০তোমার পুত্র গুরুকে গোময় স্তপে পুতিয়াছেন। মৈনাবতী 
রাজাকে জলন্দরের প্রভাবের কথা জানাইলে গোপীঠাদ ভীত হইয়া জলন্দর 
নাথের স্মরণ লইলেন । 


কিছুদিন পরে সে রাজ্যে মাচ্ছেন্দ্র নাথ ও গোরক্ষ নাথ আদিলেন। কান্ছুপা 
ঠাভাদের সঙ্গে রাজার পরিচয় করাইয়া £দিলেন। মাচ্ছেন্দ্র নাথ রাজ! ও বাঁজ- 
নাতার অনুরোধে জালন্দরের ক্রোধাগ্নি হইতে রাজাকে রক্ষা করিতে সম্মত 
হইলেন। স্বর্ণ রৌপ্য ও লৌহের তিনটা অবিকল রাজমুত্তি নিশ্মাণ করাইয়া 
গোময় স্তপের নিকট বাখা হইল। তারপর এ সব মৃত্তির পিছন হইতে জলন্দরকে 
ডাকিবার জন্য রাঁজাকে আদেশ কবিলেন। বাজার তিনবার আহবানে তিনটি 
মৃন্তি ভস্মীভূত হইয়! গেল । এ সব দেখিয়া! বাঁজ1 এত ভীত হইলেন যে চতুর্থবার 
ডাকিতে তাহার আদে সাহস হইল না। মচ্ছেন্দ্র নাথের আদেশে সাহসে ভর 
করিয়া আহ্বান করিতেই" জলন্দর বলিলেন-- এখনও বীচয়া আছ কি? রাজ! 
উত্তর দিলেন ইহ তীাহারই আশীর্বাদ। জলন্দর তাহাকে চিরজীবী হইবার 
আশীর্ববাদ দিলেন। 


রাজ! তাহার শিত্যত্ব গ্রহণ করিতে চাহিলে জলন্দর নাথ বলিলেন-- তুমি 
রাজার ছেলে, সন্াসের কঠোর নিয়ম পালন করিতে পারিবে কি? 
বাঁজ। উত্তর দিলেন-_ 


“সেজ পলঙ্কে আগ লগাবু গুরুজী 
স্থথে করু বনভা কেবা বাজ জী।” 


অর্থাৎ সঙ্জ। ও পালক্কে আগুন লাগাইয়া দিয়া স্থথে বনে রাজত্ব করিব। 


রাজার দৃঢ়তা দেখিয়! জালন্দর নাথ তাহাকে দীক্ষা! দিতে সম্মত হইলেন। 
এখন সন্গ্যাসের প্রচলিত নিয়ম অনুসারে মুগ্ডিত মস্তক, গৈরিক পরিহিত বাজার 


৩৭৪ বাজগুরু ষোগিবংশ 


গ্বীয় প্রিয়তমা রাণীকে মাতা সন্বোধন করিয়া! ভিক্ষা! চাহিবার পাল! আসিল। 
রাণী অশ্রুপূর্ণ নেত্রে গদ গদ কণ্ঠে বলিলেন-_. 


“্ভিল্যোরে ভূল্যোরে রাজা 
সতরে গোপী চন্দন 
পীয়া! পরদেশে ন জর্তা এজী ।” 
অর্থাৎ সত্যই কিবাজ। গোপীচন্দ্র আমাকে ভূলিলে? প্রিষ্ন ! বিদেশে 
যাইও না। 
কিন্ত রাণীর অশ্রুধার। রাজার হৃদয়কে গলাইতে পারিল না। 
“এবে সে জড়িয়ে মুজজে নিদরান! আবেনে 
মায়ে মনে রাজ না ভাবে এজী ॥” 


অর্থাৎ এই শয্যায় আমার নিদ্র। হয় না; আমি এ রাঁজা চাহি না। 
বাঁজ] পরমার্থের জন্য বিরাট বিবয়ার্থ বিসর্জন দিল্নে। 
এ দুঃখ রাণী ব্যতীত আর কে বুঝিবে (?)-- 


“কোন কোন রাজ। তোরণ সঙ্গমে চলে গীনে 
কোঁনবে করেগী দে! দো বাতা হোজী 
কোন কোন রাজা! তোরী চরণ পথালশেনে 
ক্যারে জমশে! দুধনে ভাতা হোজী।” 
অর্থাৎ বাণী বলিতেছেন রাজা! তোমার সঙ্গে কে কেধাইবে? কে 
তোমার সঙ্গে কথ! কহিবে? তোমার চরণ কে ধোম্াইয়া দিবে? এবং কে 
তোমাকে দুধ ভাত খাওয়াইবে? 
বাজ! উত্তর দিলেন... 
“ধনীনে পানী মোরী সঙ্গমে চলে গীনে 
রেন করেগী দো দে! বাতা হোজী 
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গঙ্জানে যমুন1 মারা চরণ পথালশেনে 
ঘের ঘের ছুধনে ভাতা হোগি ॥” 

অর্থাৎ, ধুনী এবং জল আমার সঙ্গে যাইবে। বাত্রি আমার সঙ্গে কথ! 
কহিবে। গঙ্গা এবং যমুনা! আমার চরণ ধৌত করিবে এবং বাঁড়ী বাড়ী দুধ 
ভাত খাইব। 

তৎপর রাজা স্ত্রীকে “মা” সম্বোধন করিয়1 ভিক্ষা চাহিলে রাণী-_পপুত্র, ভিক্ষা 
লও” বলিয়া এক মুষ্টি ভিক্ষা দিলেন। 

ক্রন্দনধ্বনি উঠিল। রাজ্যময় হাহাকার পড়িল। এখনও গুজরাটের জন- 
সাধারণের বিশ্বাস গোগী্াদ অমর। বলেশ্বর গোপীচাদের কথা বাঙ্গালীরা 
ভুলিতে বসিয়াছেন, কিন্তু ভারতবর্ষ শ্রদ্ধার সহিত তাহাকে স্মরণ রূরিতেছে। 
এখনও গুজরাটের বাউল সম্প্রদায় একতারাফৌগে জলন্দর নাথ, ময়না মতী 
ও গোগী্টাদের গান গাহিয়া জীবিকার সংস্থান করে। ইহাদের কথ প্রাদেশিক 
ভাঁষায় সঙ্গীত ও কাব্যের উপাদান যোগাইয়াছে। বহু পশ্চিম ভারতীয় রঙ্গালযে 
টহাদের অদ্ভুত কীন্তির অভিনয় দর্শকসমাজকে চমতকৃত করিতেছে । 

আজও গুজরাটের স্ত্রীলোকেরা ছুর্গাপূজার নবরান্রির সময় এ সব গান 
গাহিয়। থাকে । বহু ছিত্রবিশিষ্ট একটা মাটার পাত্রের ভিতর আলো বাখিয়। 
মই পাত্রটি মাথায় করিয়! গুজরাটের বমণীরা হাতে হাত দিয়! ঘুরিয়া ঘুবিয়া 
এ সব গান গাহিয়া থাকে । এসব গানকে তথাকার প্রচলিত ভাষায় “গরবা” 
[লে। “গরবা” সম্ভবতঃ গর্ভ দীপ: । 

(গুজরাটের লোক-নসাহিত্যের স্থপ্রসিন্ধ সংগ্রাহক শ্রীঝভেরীচন্দ মেঘানী 
[হাশয়ের গুজরাটী ভাষার “রটিয়ালী রাত” (স্থন্দর রজনী ) নামক সংগ্রহ গ্রস্ছে 
॥ সম্বন্ধীয় বিস্তৃত বিবরণ পায়! বায়।) 

উপরোক্ত আলোচনা হইতে বুঝা! গেল হাড়িপা, কান্ুফাঃ গোরক্ষ নাথ 

মুখ নাথ-সিদ্ধাগণ যোগবলে অসাধ্য সাধন করিতে পারিতেন, এমন কি 
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মৃত্যুকেও জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাহারা বিষয় বাসন। হইতে যু 
ছিলেন এবং কামিনী কাঞ্চন পরিত্যাগ করিয়া ভগবচ্চিন্তায় মগ্ন থাকিতেন 
প্রবল প্রতাপ নৃপতিরাও তাহাদের চরণে মস্তক অবনত করিতেন । অনেব 
নৃপতি নাথ-গুরুগণের শিশ্তত্ব গ্রহণ পূর্বক রাজৈশ্বধ্য পরিত্যাগ করিয়াছিলেন 
নাথ-গুরুগণ অনন্তসাধারণ চরিত্র ও অলৌকিক যোগবিভূতির বলে জন 
সাধারণের মনে অপূর্ধব প্রভাব বিস্তার করিয়৷ সর্বত্র দেবতা নিব্বিশেষে পৃজি, 
ও সম্মানিত হইতেন। এই সকল নাথসিদ্ধার জীবনকাহিনী অবলম্ধন করি 
বিভিন্ন ভাষায় যে সকল সাহিত্য ও গীতিকাঁব্য রচিত হইয়াছিল জনসাধারণে 
মনে তাহাদের প্রভাব এবং নানা ভাষার বিশেষতঃ বঙ্গভাষার, সাচিত্যভাণ্া 
তাহাদের অবদান অতুলনীয় । মীনচেতন, ময়নামতীর গান, মাণিকচন্দ্রের গা 
গোরক্ষবিজয় প্রভৃতি তথ্যবহুল গীতিপূর্ণ গ্রন্থ গুলির চিত্তাকর্ষনী শক্তি অপরিসীম 
এই সকল গীতিকাব্য রামায়ণ ও মহাভারতের ন্যায় প্রাটীনকালে পরম ভন্তি 
ভরে পঠিত ও মুখে মুখে গীত হইত । নাথ-মাহিত্যই 'ষে বঙ্গভাষার ভিত্তি রচঃ 
করিয়াছে এবং নাথ-গুরুগণ যে জনসাধারণের ধর্ম-চেতনাতে নূতন শক্তি ' 
গতির সঞ্চার করিয়াছিলেন তাহ! প্রত্বতাত্বিক পপ্ডিতগণ স্বীকার করিয়া থাকেন 
এমন একদিন ছিল যখন নাথ-্গুরুগণের প্রবর্তিত ও প্রচারিত ধর্শমত এব 
তাহাদের অমৃতময়ী বাণী সর্বক্র সমাদৃত ও প্রচলিত ছিল । সকলেই বিশ্বা 


করিত--- 
“নাথপন্থকা বাণ! ধারে! সব. ছুনিয়াসে ভ্যারা হৈ 1" 


সপ্তম অধ্যায় 


ভারতীয় নাথ যোগিরাজগ্ণের ইতিবৃত্ত 
ও 
নাথসিদ্ধাগণের রাজ্য পরিচালন। 


যোগিগুরুগণ ধন্মজগতের একচ্ছত্র অধিপতি ছিলেন। সেজন্য জনসাধারণ 
তাহাদিগকে যোগেশ্বর, যোগিমহারাজ, যোগিরাভ,। মোহান্তরাজ, মোহান্ত- 
মহারাজ, নাথাচার্ধ্য, নাথজী', নাথমহাবুজ্জ প্রভৃতি নৃপোচিত আখ্যায় অভিহিত 
কারিত। 

ধর্মগুরু নাথাচাধ্যগণ যে কেবল ধশ্মজগতেই একচ্ছত্র আধিপত্য করিতেন 
এমন নহে, আবশ্যক হইলে লৌকিক ব্যাপাবেও তাহারা ক্ষমতা পরিচালনা . 
করিতেন । যুদ্ধবিদ্যায়ও তাহারা পারদশী ছিলেন, শিশ্তগণকে তাহারা যুদ্ধ- 
বিদ্যা শিক্ষা দিতেন এবং অক্ত্রে-শন্ত্ে স্থসঙ্জিত রাখিতেন। তাহাদের এহিক 
ও পারত্রিক ক্ষমতায় ভীত হইয়! রাজগণও তাহাদের বন্ধুত্বলাভে লালায়িত 
হইতেন, এবং দেহরক্ষী ও বাজারক্ষী সৈশ্তরূপে তাহাদিগকে নিয়োগ কৰিতেন। 
কোন অত্যাচারী রাজাকে দমন করা আবশ্যক হইলে বা কোন অধাশ্মিক 
রাজাকে জয় করার প্রয়োজন হইলে তাহারা তৎক্ষণাৎ অন্ত্রধারণ করিতে কিছু 
মাত্র দ্বিধাবোধ করিতেন না। 

আজকালও তী্ধাধ্যক্ষ ও মঠাধ্যক্ষ যোগিরাজগণ শত শত শিশ্ত সমদ্ঘিত 
হইয়া] গজরাজী ও অস্ত্রশস্ত্র সহ যখন কুস্তমেলায় বা অপর কোন স্থানে গমন 
করেন, তখন এক এক জন রাজা সৈন্যলহ কোন অভিযানে যাইতেছেন বলিয়া 
ভ্রম হয়। 


৩৭৮ বাজগুরু যোগিবংশ 


কর্ণেল টড সাঁহেব তাহার রাজস্থানে লিখিয়াছেন-_ 

“1১৩ 0215819 ০01 12911755 ৪1616100059 05959811501 (05০93৬৮8101... 
৭16৩ 2৩ 20075:003 01893 ০৫6 (595987)5 ৬৮1১০ 1১৪৮০ ৯০০66] 
56110550০55 8150. %/1)0 751 109110%/ 50291950757705 0০01 128 5021755106 
220 81009, 01056 2565155120115 05031909৪7৩ 8127022305৩ 101)6৭1 
12015100515 20 1170195,,-,১ ০৭০০০001175 05985105710 01915592005, 
08119155010 015875017০6 055 857018119০6 91 10150 0101351677, 
শ0)57% 115৩ 10 0001258151759 509185150০৪: 2১৩ 0১022721775 19099633 
15509, জন 70৩59, ০: 91৮০ 0০7 085 ৬71১৩5811৩0 019010, /83 
06565178155 90101513, 1169 ৪৩ ৪০০০. 91৮5, 11061 0800729 151056 
0০৭ 01 55, 2150 11]55 10100 0555 2850 8681 09৩ 01 1170950081105 
15253, 8170 ০৮৬ ৪7১1710051 11011075. [1 1৩৬৮৪ 0555 08 ৪15/953 
20081511288 0009203০115 162129509513, ০: 8151111521 
990৩109 *০* ০০ 0৩ 0০61 0128700 £৮59 22 8151708৩0 03০710610 ০1 
117৩ 1০০95980977 ০1 11১51177501 002০0] 71101 ৬/88 001219030 
০ 115552 10091588110 51023, (135155113919-- ৬০], ], 0০. ৯05, 
[585 546 ) 

518৩ (2228 19815 01 (5035109 8:5 1 £165811500159 01101 
22. 100205 (10015882709, হান 915 30051) 89 211859, 597১৩019115 17 
0৩652815৩ 21026,” (13515910215 ৬০1, 1, 095 ৬1, 12585 77 
০০1 1১০৩, ) 

অর্থাৎ একলিঙ্গের পূজারী ব্রাহ্মণের! গোসাই বা গোস্বামী নামে অভিহিত 
হইতেন। কৌমাধ্য-ব্রতাবলম্বী গোসাইদেব মধ্যে অনেক শ্রেণীবিভাগ ছিল। 
তাহার! বাণিজ্যাদি এবং যুদ্ধাদি ব্যাপারেও অংশ গ্রহণ করেন। ব্যবসা-জীবী 
গোসাইরা ভারতে বিশেষ সমৃদ্ধিশালী সম্প্রদায়। অস্ত্রধারী গোসাইর1 জের- 
জালেম এর সেপ্ট জনের "নাইট" উপাধিধারী ব্যক্তিদের সমতুল্য । তাহারা 
ভারতের বিভিন্ন স্থানে সজ্ঘারামে অবস্থান করেন; কাহারও কাহারও ভূমি- 


সম্পত্তিও আছে; কেহ কেহ ভিক্ষাও করিয়া থাকেন এবং প্রয়োজন হইলে 


রাজগুরু যোগিবংশ ৩৭৪ 


বেতন-ভোগী হইয়া চাকুরীও করেন। আত্মরক্ষাকারী সৈন্য হিসাবেও তাহারা 
ধথেষ্ট পারদর্শী । ইহাদের কুলদেবতা শিবও যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ এবং তাহারই 
মত উহার নানা প্রকার উত্তেজনা-বর্ধক লতাপাতা এমন কি মছ্যেরও ব্যবহার 
করিয়। থাকেন। কবি টাদ এই মঠবাপী যোদ্ধাদের দ্বারা গঠিত কনৌজের রাজার 
রক্ষীবাহিনীর জীবস্ত বর্ণন! দিয়াছেন। এই কানফুরা যোগী বা গোঁসাইর] দলে 
দলে দেশরক্ষা। কার্যে আহত হইতেন। 

টড সাহেব রাজস্থানে আরও লিখিয়াছেন উদয়পুরের ছয় মাইল দূরে এক- 
লিঙ্গ শিবের মন্দির। এই মন্দিরের পুরোহিতকে গোদাই বলা হয়। এই 
গোমাইরা ভীষণ যুদ্ধ করিতে পারে এবং এই জন্য ইহারা হাজার হাজার কান- 
ফট যোগী সংগ্রহ করিতে সমর্থ। 

বিশ্বকোষ তৃতীয় খণ্ডে এ সম্বন্বীয় বিবরণ আছে। কনৌজের এইরূপ এক 
দল যোগী দেহরক্ষী সম্বন্ধে টাদ কবিও অতি জ্বলন্ত ভাষায় বর্ণনা করিয় 
গিযাছেন। দেশ রক্ষার জন্য দেশের যোগিগণ যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে 
পারেন। তাহারা প্রয়োজন হইলে দেশে শাস্তি ও ধর্শসংস্থাপনের জন্ত রাজ 
নিংহাসনেও আবোহণ করিতে পারেন। এইক্ধপে শিখ গুরুগণের অঙ্কুলি- 
হেলনে সমস্ত শিখগণ প্রবল প্রতাপান্িত মোগল সম্রাটের বিরুদ্ধে অভ্যুর্থান 
করিয়াছিলেন । শাহছজলালের আদেশে তদীয় শিষ্যগণ শ্রীহট্ররাজের বিরুদ্ধে 
অন্বধারণ করিয়া শ্রীহট্র জয় করিয়া লইয়াছিলেন। 

যোগীপা যে কেবল নিরীহভাবে ধন্গ্রচার কৰিয়াই বেড়াইতেন এমন নে, 
তীহারা অত্যাচারী রাজাকে উপদেশ দানে স্বীয় শিষ্যত্বে আনিয়া দমন করিতেন । 
অথব] আবশ্তক হইলে এরূপ রাজার হস্ত হইতে রাজদণ্ড কাড়িয়া লইয়া স্বয়ং 
রাজ্যশাসন করিতেন 05153151, ৬০]. 00৮ ১0150 1258৩ 545) 
ভারতের ইতিহাসে এক্সপ দৃষ্টাস্তের অভাব নাই। এরূপ এঁহিক সম্পদ ভোগ 
যোগশাস্ত্রের বিরোধ নহে । অনাসক্ত ভাবে রাজ্য ভোগ করিতে পাবিলে যোগী 


২৩৮৯ বাজগুকরু যোগিবংশ 


সকল প্রকার ভোগ্য বন্তই ভোগ করিতে পারেন। পরম যোগী রাজধি জনক 
অনাসক্ত ভাবে রাজ্যভোগ করিয়াছেন। তপোবলসম্পন্ন বিশ্বামিত্র রাজদপ্ত 
পরিচালন! করিয়াছেন। ভগবান শঙ্করাচার্ধ্য রাজশবীরে প্রবেশ করিয়।৷ কামকল' 
সাধনের সঙ্গে সঙ্গে রাজকাধ্য পরিচালন। করিয়াছেন । যে ভাবেই হউক না কেন, 
অনেক যোগী বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে রাজদণ্ড পরিচালনা করিয়াছেন। 
আমরা এখন এ সন্ধদ্ধে আলোচন| করিব । 


দিল্লীর মিংহাসনে যোগীরাজবংশ 
রাজত্বকাল-_ সম্ভবতঃ ৩৭ খুঃ অব হইতে ৬৪১ খুং অব । 


মৃত্যুগ্য় শর্মারুত 'রাজাবলী* ও দয়ানন্দ সরস্বতীকৃত 'নত্যার্থ প্রকাশিকা'তে 
পাল উপাধিধারী ষোল জন নাথরাজার উল্লেখ আছে । “রাজস্থান, 'রাজতরঙ্গিনী' 
'আইন-ই-আকবরী” প্রভৃতি গ্রস্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে সেসময় ভারতীয় সর্বব- 
শ্রেণীর রাজাদের সাধারণ উপাধি পাল ছিল। [5] ০: [7561 10075 2215৩75৭] 
5010010011০ ৩৮০23 170101951 28125, 10015965901) 0591015115০ 91 
1159৩ 10550518”7 (1735155811)27) ৬০1. 11, 172955 3, 1০০17)০%৩ )। 

'বাজাবলী* মতে উক্ত পাল উপাধিধারী রাঁজগণ ৯৩ সপ্বতের ব! ৩৬ খৃষ্টানদের 
পর অর্থাৎ বর্তমান সময় হইতে ১৮৮৮ বৎসর পূর্বে আরম্ভ করিয়া ৬৪১ বৎসর 
৫ মাস কাল দিলীর সিংহাসনে রাজত্ব করিয়াছিলেন। “সত্যার্থ গ্রকাশিক1'-মতে 
এই বাজগণ ৩৭২ বৎসর ৪ মাস ২৭ দিন পর্যন্ত দ্িলীতে বাজত্ব করিয়াছিলেন। 
উভয় তালিকায় নামের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, উহা সামপ্তস্ত করা কঠিন নহে। 
কিন্ত রাজত্বকালের যে পার্থক্য দেখা যায় তাহার সামগ্রস্ত বিধান করা স্থকঠিন। 

কর্ণেল টড সাহেব তাহার বাজস্থানে লিখিয়াছেন ষে বিক্রমাদিত্য দিলীর 
রাজসিংহাসন প্রাপ্ধ হওয়ার পর দিল্লী ত্যাগ করিয়া উজ্জয়িনীতে স্বীয় রাজধানী 


বাজগ্ুরু যোগিবংশ ৩৮১, 


স্থানান্তরিত কবেন। তাহার আট শতাব্দী পরে টুনার বংশীয় অনদ পাল দিল্লীতে 
রাজ্য স্থাপন করেন। রাজতরঙ্গিনীর মতে অনদ পাল সম্বৎ ৮৪৮ বা খুষ্টীয় ৭৯২ 
অবে রাজসিংহাননে অধিরোহণ করিয়াছিলেন । বাজতরলিনীতে যোগিরাঁজ- 
গণের রাজত্বের যে সময় দেওয়] হইয়াছে তাহাতে বদি কোন ভূল না থাকে তবে 
বিক্রমাদিতোর দিলী ত্যাগের পর ও অনদ পালের দিলীতে বাজ) স্থাপনের 
পূর্ববন্তী সমস্ব মধ্যে তাহার! রাঁজত্ব করায়ছিলেন বলিতে হইবে। বাজ- 
তরঙ্গিনীতে লিখিত আছে যে এই অষ্ট শতাব্দীর মধো শিবলোক হইতে আগত 
কতিপয় রাজা ইন্দ্প্রস্থে ( দিীতে ) রাঁজত্ব করিয়াছিলেন এবং টুনার বংশীয়গণের 
আগমনের পূর্বে অনেক বৎসর তথায় অরাজকতা ও ছিল “70053 6০0 
565%/58]10]5.,, ১১,০০১ 1,517 21 00521718 11)19 10055 8100 11 19778 00925112050 
05991515 8011] 11১৩7007515) (05155805575) এই সময় দিলীতে বৌদ্ধ বা 
জৈন ধশ্মীবলম্বী কোন রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় না। চীনের 
জনৈক পরিব্রাজক খৃষ্টের ম শতাব্দীতে ভারতে আলিয়া কতিপয় বৎসর এখানে 
থাকিয়া এদেশ পর্যাটন করেন। তৎপর ৬২৭৯ খুঃ অবে চীনের ২য় পর্যাটক 
হুয়েন নাউ ভারতে আসিয়া কতিপয় বসর এখানে থাকিয়া নানাস্থান ভ্রমণ 
করিয়াছিলেন । তাহারা তাহাদের ভ্রমণ বৃত্তান্তে এদেশীয় রীতি-নীতি ধর্ম 
প্রভৃতি এবং বৌদ্ধরাজগণের বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এ সময় তাহার 
দিল্লীতে কোন বৌদ্ধ রাজা রাজত্ব করিতেন বলিয় উল্লেখ করেন নাই। 

মুঙ্গেরের প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ মধ্যে মহারাজদেব পাল প্রদত্ত একখান] তাত্র- 
ফলক পাওয় গিয়াছে । তাহাতে তিনি বিক্রমা্দিত্যের মৃত্যুর পর বাজত্ব 
করেন, এবং ৩৩ সম্বতৈে ২১শে মার্গশীর্য ( অগ্রহায়ণ ) তারিখে এই তাত্রশাসন 
ভ্বারা একজন বেদজ্ঞ ষোগীকে মিসিকা নগরী ও তৎসংলগ্ন সমুদয় ভূমি দান করেন; 
লিখিত হআছে ( এসিয়াটিক বিসা৮-- ১ম খণ্ড, ১১২-১১৭ পৃঃ )। উক্ত তাত্র- 
শাসনে তাহাদের ব্রাহ্মণদের উত্সবে যোগদান, তাহাদের নিকট হইতে 
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তাহার পর ত্তাহার পুত্র (১৪) মদন পাল ৩৯1৯ মাস সাম্রাজ্য করেন। তাহার 
পর তাহার পুত্র (১৫) ধর্ম পাল ৪৫ বৎসর সাম্রাজা করেন। তাহার .পর 
তাহার পুত্র (১৬) বিক্রম পাল ৪৪1৩ মাস সাম্রাজ্য করেন। 

এই বিক্রম পাল মহাবল পরাক্রাস্ত ছিল। যে সকল রাজা ইহাকে কর না 
দ্রিত। সে-রাজাদ্িগকে তিনি যুদ্ধে পরাজয় করিয়া তাহাদের স্থানে কর 
লইতেন। বহবচ দেশে তিলকচন্দ্র নামে এক রাজা ছিল। সে কখন কর 
দিত, কখন ছুষ্টতা কিয়া কর দিত না। বিক্রম পাল তাহার ছুষ্টতাতে ক্রুদ্ধ 
হইয়া অনেক সৈন্সামস্ত লইয়! তাহার উপর চড়াউ করিলেন এবং বড 
যুদ্ধও করিলেন, কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছাতে এঁ যুদ্ধে তিলকচন্ত্র রাজার হাতে নষ্ট হইলেন। 
এইরূপ সমুদ্র পালের ষৌড়শ পুরুষ বিক্রম পালেতে সর্ববস্তদ্ধ ৬৪১1৩ মাসেতে 
অধিকার সমাপ্ত হইল+ ( রাজাবলী )। 

পণ্ডিত দয়ানন্দ সরস্বতী কৃত “সত্যার্থ প্রকাশিকা”তে আজ্ছ-- “শ্রীমন্‌ 
মহারাজ সায়ভূব মগ হইতে মহারাজা যুধিষ্টির পর্যাস্ত মহারাজদিগের ইতিহা 
মহাভারতাদিতে লিখিত আছে। ইহা হইতে সঙ্জনগণ উত্তরাংশের ইতিহাসের 
অবস্থা কিয়ৎ পরিমাণে বিদিত হইবেন। বিদ্যার্থা সম্মিলিত “হবিশ্চন্জ্র চন্দ্রিকা” 
এবং «মোহন চক্দ্িকা” নামে যে দুই পাক্ষিক পত্র শ্রীনাথঘার হইতে প্রকাশিত 
হইত এবং যাহা রাজপুতন! দেশে, মেবার রাজ্যে, উদয়পুরে এবং চিতৌড় গডে 
বিশেষ বিদিত তাহা হইতে আমি এই বিষম অন্থবাঁদ করিয়াছি । যদি এইরূপে 
আমাদের আধ্য সঙ্জনগণ ইতিহাস এবং বিগ্যাপুস্তক মকল অন্বেষণ করিয় প্রকাশ 
করেন তাহা হইলে দেশের বিশেষ লাভ হইতে পারে। বিক্রম সম্বতের ১৭৮২ 
বৎসরের লিখিত এক প্রাচীন পুস্তক কোন বন্ধুর নিকট প্রাপ্ত হইয়া উক্ত পত্রের 
সম্পাদক মহাশয় চলিত সংবতের ১৯৩৯ বর্ষের মার্গ শীর্ষ মাসের শুরু পক্ষের 
১৯-_-২০ কিরণে অর্থাৎ দুই পাক্ষিক পত্রে মুদ্রিত করিয়াছিলেন। উহা! নিয়- 
লিখিতের প্রমাণে জানিতে হইবে। “আধ্যাবর্তে দেশীয় রাজবংশাবলী--ই্তরপ্রস্থে 
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প্রমহাবাজ যশ পাল পধ্যস্ত আধ্যগণ রাজ্য করিয়াছিলেন । শ্রীমন্মহারাজ 
ুধিষ্ঠির হইতে মহারাজ যশ পাল পধ্যস্ত বংশাবলী অর্থাৎ পুরুষ অনুমান ১২৪ 
( এক শত চব্বিশ ) জন রাজ ৪১৫৭ বতসর ৯ মাস ১৪ দিন মধ্যে হইয়াছিলেন। 
ইহাদের বুত্তাস্ত £-- 

(১) শ্রীমন্মহারাজ যুধিষ্টির প্রভৃতির বংশ অন্মান ৩* পুরুষ ১৭৭০ বর্ষ, ১১ 
মাস এবং ১* দিনের মধ্ো হইয়াছিল। ইহার বিস্তার ৫-- ১ম যুধিষ্ঠির * 
ক * ৩০শক্ষেমক। 


(২) বাজ ক্ষেমকের প্রধান পাত্র বিশ্রব রাজ! ক্ষেমককে বিনাশ করিয়। বাজ) 
করিয়াছিলেন। তাহারা সমুদয়ে ১৪ পুরুষ ৫০০ শত বৎসর ৩ মাস এবং ১৭ 
দিনের মধ্যে হইয়াছিল। তাহার বিষ্তার :-- ১মু বিঅবা * প ক ক * 
১৪ বীর সালসেন। 


(৩) প্রধান পাত্র বীর মহারাজ! বীর সালসেনকে বিনাশ করিয়া রাজ্য করেন। 
১৬ পুরুষে ৪৪৫ বৎসর ৫ মাল ৩ দিনের মধ্যে হইয়াছিল। ইহার বিস্তার :-- ১ম 
রাজা বীর মহারাজা * * * ১৬ আদিত্যকেতু। 

(৪) প্রয়াগের রাজা ধন্ধর মগধ দেশের রাজা আদিত্যকেতৃকে বিনাশ করিয়া 
রাজ্য করিয়াছিলেন । ন পুরুষ ৩৭৪ বৎসর ১১ মাল ২৬ দিন মধ্যে হইয়াছিল । 
ইহার বিস্তার £-- * ক ক ৯রাজ পাল। 

(৫) সামস্ত মহান পাল বাঁজ পালকে মারিয়া রাজ্য করেন। ১ পুরুষ ১৪ 
বখসর। ইহার বিস্তার নাই। 


(৬) রাজা মহান পালের রাজ্যের পর রাজা বিক্রমাদিত্য অবস্তিক৷ উিজ্জয়িনী) 
হইতে আক্রমণ করতঃ রাজ মহান পালকে মারিয়া রাজ্য করেন। ১ পুরুষ ৯৩ 
ব্খসর। ইহার বিস্তার নাই। 

(৭) শালিবাহনের প্রধান পাত্র পৈঠনের যোগিরাজা সমুদ্র পাল 

২৫ 


চি 
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বিক্রমাদিত্যকে মারিয়া রাজ্য করেন । ১৬ পুরুষ ৩৭২ বৎসর ৪ মাল ২৭ দিন 
মধ্যে হইয়াছিল। ইহাদের বিস্তার £ 


রাজপুরুষদের নাম 


১। 
২। 
৩। 
৪ । 
৫ | 
৬। 
৭ 
৮। 
৯। 


১১। 
৯২ । 
১৩। 


১৪। 
১৫। 
১৬। 


সমুদ্র পাল 
চন্দ্র পাল 
সহায় পাল 
দেব পাল 22০.555 5 
নরসিংহ পাল 
সাম পাল 
রঘু পাল 
গোবিন্দ পাল 
অমুত পাল 
বলি পাল 
মহী পাল যারা 
হরি পাল 
সীম পাল (কোন কোন 
মতে ভীম পাল) .*. *-* ** 
মদন পাল 
ধন্ম পাল 
বিক্রম পাল 


ডক 98 ওটি 


০ চি 2৪৬ 


বর্ষ 


৫৪ 


১১ 
২৭ 
১৮ 

২৭ 

৮৬৫ 
৭ 
৩৬ 
১৭ 
১৩ 


১৪ 


১২ 
১৭ 
১৬ 


২৪ 


রাজত্বকাল 

মাস দিন 
25752 ২ ... ২, ২৯ 
৪৪৪. ৫ ৪ 
রত তত 9 ০০০ ৩০৯ ১১ 

টি ২৮ 
8৮৮57 গড. ০৯০০ ০৮০ ০ 
বরকে রত 28 ছি 
25587 49. 5 ৫ 
সনে, 3 ৪5০ ৪ ৬৭ 
দত তে ১০ ৯০৭ ৪০* ১৩ 
৪৬৬ 5৩৬ €ু ০০৭ ০০০ ৭ 
৪৪. 5৬৪ ৮ ৪ 

৮ ৪ 
নরেন ১০ ১১৩ 
০৪৩ ৪৪৬ ১৩ ৪৮৬ ৬৬ ১৪ 
6 55725 
৯৪৬ ৩৪৩ ১১ ১০০ ০৯ ১৩ 


সত্যার্থ প্রকাশিক ) 
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এখন উভয় গ্রন্থের নাম বিচার করা যাউক। 


বাজাবলীমতে রাজার সত্যার্থ প্রকাশিক মতে 

নাম ও রাজত্বকাল রাজার নাম ও রাজত্বকাল 
১। সমুদ্র পাল ১০০০০০০০০১০১১। সমুদ্র পাল ৫৪1২।২০ 
২1 চন্দ্র পাল ৪০1৫ ০০, ০০০ ০০০ ১০০ ই] চন্দ্র পাল ৩৬৫৪ 
৩।| নয়ন পাল ৫১1৫ ০১, ০০ ০০০ ০০০-৩। সহায় পাল ১১৪১১ 
'৪। দেশ পাল ৪৭1২ ... ,.* »*১:০০:৪1 দেব পাল ২৭১২৮ 
৫ | নরমিংহ পাল ৪৮1৩ ০০১ ০০০ ১০০ ৫।॥ নরসিংহ পাল ১৮1০।২ 
৬। স্ুত পাল ৩৭১১ ১০০ ১০০ ০০০ ৬। সাম পাল ২৭।১।১৭ 
৭1 লক্ষ পাল ৩৮৩ ১52 2০5 ৩০৭ ৭। বখুপাল ২২৩২৫ 
৮। অমৃত পাল ২৭৬... ... ৮.১ :,.৮৮। গোবিন্দ পাল ২৭।১।১৭ 
৯। মহী পাল ৩৭৯২ ... ০০৮ ১০ ০৯। অমুত পাল ৩৬।১০।১৩ 
১০। গোবিন্দ পাল ৫৫1৫ ,১. ১২, ১০, ১০। বলি পাল ১২।৫।২৭ 
১১। হরি পাল ২৪৯ ... ... ,.* ,.. ১৯ মহী পাল ১৩৮৪ 
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হইবে) 
উভয় গ্রন্থের ১, ২, ৫, ১৪, ১৫ ও ১৬ নং নামের মধ্য বেশ মিল আছে। 


রাজাবলীর ক্রম অঙ্কসারে ৮, ৯, ১১ ও ১২ নং নাম সতার্থ প্রকাশিকার ক্রম 
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অনুসারে যথাক্রমে ৯, ১১, ১২ ও ১৩ নং বলিয়া! নির্দেশ কর! হইয়াছে বটে, কিন্তু 
নামগ্ুলির মধ্যে বেশ মিল আছে। ইহা যে লিপিকর-প্রমাদে বা শ্রুতিভ্রংশে 
উলট-পালট হুইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। অন্তান্ত নামগুলি লিপিকর- 
প্রমাদে এবং শ্রতিভ্রংশে বিকৃত্রূপ ধারণ করিয়াছে সে সম্বন্ধেও সন্দেহ 
করিবার বিশেষ কিছুই নাই। এত প্রাচীন বিবরণ বিকৃত হওয়া একাস্তই 
সম্ভবপর। সেজন্য মনে হয় উক্ত বাজাদের নাম সম্বন্ধে সন্দেহ করা উচিত 
হইবে না। পূর্বেই বলিয়াছি বাজত্বকালের সামগ্রস্ত করা স্থকঠিন বটে। 


মগধে ও বাংলায় যোগিরাজবংশ 

সেন রাজাদের পূর্বে অনেক পাল উপাধিধারী নাথ রাজা মগধে ও বাঙ্গালায় 
রাজত্ব করিয়াছেন। তাহাদের বংশ-তালিক তিব্বতের প্রসিদ্ধ এতিহাসিক 
লাম! তারা নাথের ইতিহাসে পাওয়া যায়। তাহা এই--১। গোপাল 
২। দেবপাল ৩। রাজ্য পাল ম। ধশ্ম পাল €। মন্ু রক্ষিত৬। ধান 
পাল ৭। মহী পাল ৮। মহা পাল ৯। শ্ঠাম পাল ১০। শ্রেষ্ঠ পাল 
১১। চণক পাল ১২। বীর পাল ১৩। ন্যায় পাল ১৪। অমর পাল 
১৫| হত্ডী পাল ১৬। ক্ষাস্তি পাল ১৭। রাজপাল দেব ১৮। যক্ষ পাল।” 
“এই বাজাদের রাজত্বকালে শৈব-নাথধম্ম বাঙ্গালায় বিশেষ পুষ্টিলাভ করে, 
এবং তিব্বত ইত্যাদি দেশে প্রচারিত হয়। সেন রাজাদের রাজত্বকাল ১১৫৯-_ 
১১৮৫ খৃঃ অন্দ। ইহাদের পূর্বে ৬৯৮ বৎসর পাল বংশীয়েরা গৌড়ে রাজত্ 
করিয়াছিলেন। আইন-আকবরী মতে ৫ খুঃ অবের প্রারভ্তে পাল বংশীয়দের 
অভ্যুদয় হইয়াছিল। এঁতিহাসিকেরা বঙ্গদেশে পাল রাজাদের রাঁজত্বকাল ৮ম 
হইতে ১০ম খুষ্টায় শতাব্দী বলিয়া! মনে করেন। 

রাজাবলী মতে মহী পাল ও ধণ্ম পাল সমুদ্র পালের বংশোদ্তব। কাঞ্তেন 
লেয়ার্ড নাহেব ও মহী পালকে সমুদ্র পালের বংশজ বলিয়াছেন (], ঢং. 4১. 
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-71853 ও 585 518) | বিশ্বকোষে ধন্ম পালের রাজ্যারস্তকাল ৭৮৫ খুঃ 
মব বলিয়! লিখিত আছে। ভাগলপুর হইতে প্রাপ্ত নারায়ণ পালের তাম্রশাসন, 
প্রভাকর চরিত নামক টন গ্রন্থ, রাজেন্দ্র চোলের সমসাময়িক তামিল 
কবি কম্বনের রামায়ণ প্রভৃতি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে ৮ম খুঃ অন্দের শেষ 
বা নম খুঃ অব্দের প্রারস্তে মগধে ও গৌড়ে ধশ্ম পাল রাজত্ব করিয়াছেন। 
মহী পাঁল এ সময় উত্তর রাঁট়ে রাজত্ব করিয়াছেন । দিনাজপুরের মহীপাল দীঘি 
ইহারই কীন্তি বলিয়! অনুমিত হয়। 


রাজা মত্ন্তেন্জ (মীন) নাথ ও কদলীরাজ্য 
রাজত্বকাল সম্ভবতঃ ৭ম থ3 অব্দ 


যোগেশ্বর ম্তন্যেন্্র (মীন) নাথ যে কেবল হিন্দু ধণ্মীচাধ্য ছিলেন এমন 

নহে, তিনি বিভিন্ন রাজে;র রাজদণ্ড পরিচালনা করিয়াছেন বলিয়াও প্রমাণ 
পাঁওরা যায়। বঙ্গীয় সাহিতা পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত ( ১৩২৪ বাং) গোরক্ষ- 
বিজয়ের বিবরণে দেখা যায় তিনি কর্দলী রাজোর বাজদণ্ড পরিচালনা করিয়া- 
ছিলেন। কদলী রাজ্যের নামান্তর নাবীবাজ্য । ইহা সমগ্র নাথ সম্প্রদায় 
এবং দেশ বিদেশের এঁতিহাসিক ও প্রত্বতাত্বিক পণ্ডিত মণ্ডলীর নিকট ্থপরি- 
চিত। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গোরক্ষবিজয়ের বিবরণ হইতে জানা যায় 
যে মীন নাথের অন্বেষণে গোরক্ষ নাথ শূন্য পথে সে রাজ্যে গিয়্াছিলেন। 
গোরক্ষ নাথের ব্ণনায় সে রাজ্যের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় । যথা 

“আসন করিয়া নাথ শুন্যে কৈল ভর। 

সাচন উড়এ জেন গগন উপরে ॥। 

চলিতে চলিতে নাথে গগনেত জাএ। 

গগনে থাকিয়া নাথ কুতুহলে চাহে ॥ 


ঘটি ও 


বাজগুর যোগিবংশ 


আলগ আসন নাথ জাএ ধিবে থিবে। 
চন্দ্র সূর্য্য কেন মত পৃথিবী বেহারে |! 
বাুপথে জাএ নাথ গগনের শ্ভলে। 
রত্বমনি পতাকা দেখে প্রতি ঘর চালে ।। 
আড়ে আড়ে চাহে নাথ শৃন্তে ভর করি। 
মঙ্গল বিধানে দেখে কদলির পুরি ॥। 
একে একে গোখ নাথে সর্ব রাজ্য চাহে। 
অগুরু চন্দন গন্ধ সর্বব বাজো পাঞএ।! 
নাথে বোলে এহি বাজ্য ঝড় হএ ভালা । 
চাবি কডা কড়ি বিকাএ চন্দনের তোলা ॥ 
লৌকেবর পিধন পাটের পাছড়া । 

প্রতি ঘর চালে দেখে সোনার কোমড়া।। 
কার পখরির (১১) পানি কেহ নতি খাএ। 
মণি মাণিক্য তারা বৌব্দরেতে শখাএ || 
এক বাউলের ঘরে ছুই চাবি মাই । 
সোল সম্ম ২) কদলি একলা মিনর ঠাই।। 
স্থানে স্থানে দেখে সব অমব্রা নগর । 
সকল নগবে দেখে উচ্চ উচ্চ ঘর ॥ 
কুবর্ণের ঘর সব পতাকা রচিত। 

সকল €দশেব লোক রওনে তে) ভূসিত ॥। 
বাজ্োের সকল দেখে ভান ভাল বঙ্গ । 
প্রতি ঘর ভ্বারে দেখে হিরণ্যেক উজ || 


€১) পুষ্ষরিণী (২) যোল শত ০৩) বত 
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ধন্ঠ ধন্য রাজনগর করিয়া বাখানি । 
স্বর্ণের কলসে সর্ব লোকে খাএ পানি ॥ 
অপূর্বব রাজ্য দেখে দির্বব দির্বব স্থান। 
গুরুর দেসে গিআ মিলে ততক্ষণ | 
উত্তম পুস্কনি দেখে স্থনিশ্মিত (৪) জল। 
ংস চকোর চবে মৃণালের ফুল ॥। 
চারি পাড়ে নান! পুষ্প পরম সুন্দর । 
আম কাঠোয়াল (৫) যার নারিকল ॥ 
তাল খাজুব আর নান! বর্ণ ফুল। 
তাহার উত্তর পাড়ে উত্তম বকুল ।। 
বকুলের ছায়াএ দেখে জলে যার স্থলে। 
আসন লামাই বৈসে বকুলের তলে ॥৮ 
( গোরক্ষবিজয়-- ৫৩ হইতে ৫৭ পৃঃ) 


তাহ1 হইলে দেখা যাইতেছে কদলীবাজ্য ধনৈশ্্য) পরিপূর্ণ লক্ষ্মীর ভাগ্ডার- 
স্বরূপ ছিল। এখানে জনসাধারণের অভাব বলিতে কিছুই ছিল না। আমরা 
পরবে দেখাইতেছি যে কমলা ও মঙ্গল! নায়ী ছুই ভগ্নী এই রাজ্যের সিংহাসনা ধি- 
কারিণী ছিলেন। রাজ্যের নাম কদলীদেশ, বঝাজধানীর নাম ক্লীনগর, এমন 
কি অধিবাসীবুন্দও কদলী নামে পরিচিত। গোরক্ষবিজয়ের মতে সে রাজ্যে 
স্রীলোকের সংখ্যাধিক্যবশতঃ প্রতি 'বাউলের ( পুরুষের ) গৃহে ছুই চাবি জন; 
হিসাবে স্ত্রীলোক ছিলেন। আর গোপী্ঠটাদের সন্ধ্যাসের বিবরণে দেখা যায় সে 
রাজ্যে পুরুষ ছিল না। সে রাজ্যের বাজা', প্রজ্ঞা, দেওয়ান সকলেই স্ত্রীলোক 
ছিলেন। এমন কি পুক্ুষের অভাবে সে রাজ্যের স্ত্রীলোকেরা কামরূপ যাইয়। 


(৪) স্থনিশ্মল (৫) কাটাল। 
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ঝতুরক্ষা করিতেন। শুধু তাহাই নহে; কোন স্ত্রীলোকের গর্ভে “বেটা” (ছেলে) 
শ্রাজন' (হথজন) হইলে তাহাকে নষ্ট করিয়া দেওয়া হইত। তাই সেরাজ্যে 
পুরুষের বক্ষ! ছিল না। সে জন্য এই বাজ্য পুরুষহীন ছিল। যথা-- 

শ্রীরাজ। শ্রীপ্রজা শ্রীরাজ্যের (৬) দণ্ডান। 

নারি বিনে নাহি বাজ্জো পুবূশের ভ্রান | 

শর চর - রর 

রিতুস্তান (৭) করে নারি জায়! (৮) কামরূপ ॥| 

কামরূপ নগরে আছে পুরূশের বসতি । 

তথ! জাএ নারি জে জন হএ রিতবতি (৪) 

কামরূপ জায়! নারি ভূঞ্জেন শ্রাঙ্গার (১০)।” 


ঝা ৪ ৬৪ সং 


গর্ভেভ্যের (১১) ভিতর জার শ্রীজন হয় বেটা (১২)। 
রাম চক্রবানে পুত্রের মুণ্ড জাএ কাটা ॥। 
ঈং রা নী ম 
শ্রীয়া পাটনে নাহি পুরুষের পরিভ্রান ॥ 
তকারণে নাহি রাজ্যে পুরূশের নেশ (১৩)। 
( গোপীচাদের সন্নযাস-- ১৫ পৃঃ) 
নাথসিদ্ধ৷ মীন নাথ কদলীরাজ্যের মায়াজালে আবদ্ধ হইয়া সিছ্ি হারাইয়া- 
ছিলেন এবং কদলীরাজ্যের রাজপদ লাভ করিয়াছিলেন । যথ1)-- 
“মীন নাথ আইল জবে দেখিয়া কলি সনে 
তানে চাহে রাখিতে ভোলাই । 


(৬) শ্রীক্ীলোক (৭) খতু স্নান ৮) যাইয় (৯) খতুবতী (১০) সহবাস (১১) 
গর্ভের (১২) ছেলে (১৩) লেশ 


বাজগুরু যোগবংশ ৩৯৩ 


জ্ঞান ধ্যানে দেখি স্থির  সোন্দর জে শরীর 
আঙ্গি সবে (১৪) যদি তারে পাই॥ 

মঙ্গল! কমলা দুই জতেক কদলি লই 
নানা রসে ছিঙ্গার করিব। 

মীন নাথ ভোলাইতে সব য়াইল (১৫) একচিতে 
চারিভিতে বেড়িয়৷ রহিল ॥ 

কদলির হেন বেশ শিরেত লম্বিত কেশ 
কবরী জে বাধিল মস্তকে। 

যদি পৌর (১৬) পুষ্পমালা কবরীত শোভা ভালা 
জেন দেখি বিজুলি চমকে ॥ 

গুরুতর হইল ভার তাতে দোলে রওন হাঁর (১৭) 
হস্তপদ জল এ উঝণলে (১৮)। 

কটিত কিন্ছিনী চরণে নপুরধধধনি 
দেখিয়! মুনির মন টলে ॥ 

কটাক্ষ নয়ানে চাহে হর ব্রহ্মা মোহ পাঁএ 
এরূপে করিল দরসন। 

মীনের সম্মুখে বসি (আসি) মঙ্গল কমলা বসি 
কহে সবে বচন্‌ মধুর || 

নয়ানে নয়ানে চাতে হাত লাড়ি কথা কহে 
ঠমকে দেখায় ছুই শ্তন। 

উরু পরে দিয়া তালি আলিঙ্গন দেহি নারী 
ছলে মীন নাথেরে বুঝাএ ॥ 


(১৪) আমরা সকলে (১৫) সব আসিল (১৬) পর (১৭) রত্ুহার (১৮) উজ্্লতর 7 


৬৩৪৯৪ 


রাজগুরু যোগিবংশ 


কোন দেশে তোন্ষার ঘর মাগি খাও নিরস্তর 
কি কারণে না কর গৃহ বাস। 

এমত বয়স কালে ন1থাক কামিনীর কোলে 
অঙ্গে কেনে পরিয়াছ ভন্ম |! 

ভাঙ্গা! কাথা ভাঙ্গ। ঝুলি বেড়াও কাধেত তুলি 
এ সকল কিসের অস্যর ৷ 

হাতে কেনে দণ্ড বাড়ি কর্ণে দিয়াছ কৌড়ি 
নিরস্তর বঞ্চ একন্বর ॥ 

মোর দেশে নাহি বাজ] তোদক্ষারে করিমু পুজা 
স্ত্রীপাট, আন্ছি সব হই । 

সোল সত কদলি এহি তার রাজা আদ্ছি 
মঙ্গলা কমলা ( আমি )ছুই।। 

এডি দেশে হও রাজা তোক্ষাবে করিব পুজ! 
আন্দি সব কর পরিণয়। 

এড় তোন্ধষি এহি ভেস ভূঞ্ এহি বাজ্য দেশ 
নবদণ্ড ছত্র ধর মাথা এ ।। 

আন্গি হাত পাএ ধরি চোয়রে বাতাস করি 
দাঁসী হউক কদলিবগণ 

বিচিত্র বসন পর ভাঙ্গা ঝুলি কাথা এড় 
সিঙ্গাসনে কর আরোহণ ॥ 

কদলীর ব্ূপ দেখি মীন নাথ হইল স্থখী 
শুনি সব ব্চন মধুর । 

পুলকিত হইল মীন দেখিয়া জে সর্বজন 


দেখি সব জতেক যুবক (যুবতী )॥ 


রাজগুরু যোগিবংশ ৩৯৫ 


ভোলেতে পড়িল মীন বজ্জিল গুরুর চিন্তা 
কদলিতে গেল মন মজি। 
এ ১ রঃ সঃ 


সোল সয় কদদলি ধরি আসনেত মীন তুলি 
নান করাএ সবে মিলি ! 


সিঙ্গাসনে বৈসাইল নানা বস্ত্র পৈবাইল 
ছত্র ধরে করি হুলাহুলি ।। 
কদলীতে মীন রাজা নানা মতে করে পুজা 
নারীগণে ধরে হাত পাএ 
কেলি কুতহলে টৈসে (১) কতদিন কামরসে 
অঙ্গে অজ দিয়া নিদ্রা জাএ 
তেজিল গুরুর বোল সব হইয়া গেল ভোল 
'কামরসে মগ্ন হইয়া মতি || 
( গোরক্ষবিজয়-+ ২৪ হইতে ২৯ পৃঃ) 
তাহ? হইলে দেখা যাইতেছে কদলীরাজ্যের অধিশ্বরী হইলেন মঙ্গলা ও 
কমল! নামক দুই জন স্ত্রীলোক এবং এই বাজ্যের স্ত্রীলোকের সংখ্যা ১৬০০ শত। 
তাহারা নানা ভাবে ছলনা করিয়াছিলেন। তাহার ফলে নারীদের ললাম 
সৌন্দ্ধ্য এবং নব যৌবনে মুগ্ধ মীন নাথ সিদ্ধি হারাইয়া কদলীরাঁজোর রাঁজ- 
পদাভিষিক্ত হইয়াছিলেন। 
কৃষ্ণদাস বাবাজী (কেহ কেহ বলেন লালদাল বাবাজী ) মোটামুটি ছুই 
শতাধিক বৎসরের পুরাতন হিন্দী ভক্তমাল গ্রন্থ ও ইহার টীক! অবলম্বন 
করিয়া বাঙ্গাল] ভক্তমাল গ্রস্থ সম্পাদন করেন। তাহাতে মীন নাথের রাঁজত্ব- 
লাভের বিবরণ পাওয়া ষায়। কিন্তু মীন নাথ কোন্‌ রাজ্যের রাজা ছিলেন 


(১) ক্রীড়াকৌতুকে উন্মত হইয়া। 


৩৯৬ বাজগুর যোগিবংশ 


সে সম্বন্ধে কোন উল্লেখ উক্ত গ্রন্থে পাওয়া যায় ন7। আমরা উক্ত গ্রন্থ হইতে 

আবশ্যক অংশ নিষ্লে উদ্ধত করিলাম-_ 
“মীন নাঁথের শিষ্য গোরখ নাথ নাম। 
দোহাই সাধনাসিদ্ধ দৌহেই নিষ্কাম || 
ভ্রমিতে ভ্রমিতে এক রাজার সদনে। 
অতিথি হইল] বাজ। করিলা সম্মান ॥ 
দাস্তিক বিষয়ীমত্ত হিংসা! ব্যবহার 
স্বাভাবিক স্বতঃসিদ্ধ হয়তো রাজার || 
মীন নাথ সাধু স্বাভাবিক সদাচার। 
দেখিয়ে উপজে দয় দুর্গতি বাজার ॥ 
গোরথ নাথেরে কহে কিছুকাল থাকি। 
অবৈষ্ণব বাজ ইহ মুঢ় প্রায় দেখি || 
হিতাচষ্টা করি কিছু যদি রুষ্ণভক্তি। 
লওয়াইতে পারি কোনরূপে দিয়ে শক্তি ॥ 
গোরখ নাথ কহে এই অবৈষ্ব স্থানে। 
একক্ষণ নাহি বৃহ] এইতো বিধান |! 
পুনঃ পুনঃ গোর নাথ বারণ করিল! 
কদাচ না শুনে মীন নাথ রহি গেল! ॥ 
যা ধা ক রঃ 
বাজার সহিত রাজবিষয়ী হইল] । 
বাজ নিজ কন্যা তারে বরণ কবিল] | 
গোখ” নাথ বহু চেষ্টা করিয়! দেখিলা। 
ছাড়াইতে ন। পারিয়! পলাইয়৷ গেল! ॥ 


গ ঝা ক ্ 


বাজগ্ররু যোগিবংশ ৩৯৭ 


কথোক দিবসে রাজা কাল প্রাপ্তি হইল। 
মীন নাথ রাজসিংহাসনেতে বসিল ।। 
( ভক্তমাল গ্রন্থ ) 
গোরক্ষবিজয়ের বিবরণের সহিত উক্ত বিবরণের আগাগোড। মিল নাই। 
এখানে জনপ্রবাদ মিশিয়া প্রাচীন বিবরণ বিকৃত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। 
মীন নাথের এক পুত্র ছিল সে সম্বন্ধে উক্ত গ্রন্থ দুখানি সম্পূর্ণ একমত । 
যাহা হউক সিদ্ধা কান্থুপা নাথ স্বীয় গুরু হাড়িপা বা! জালন্দর নাথের অন্বেষণে 
ভ্রমণ করিতে করিতে কদলীদেশে গিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। সেরাজ্যে 
পুরুষের প্রবেশাধিকার ছিল না। তাই তিনি স্ত্রীব্ূপে সেখানে গিয়াছিলেন__ 
“ন্ত্রীবূপে শেহি রাজ্য করিলাম. ভূঙ্গন (১)। 
নারির বেশে কামরূপ ঘরে ঘরে ভূঙ্গিনু। 


ক ও ক ক 
কোদালি সহরখানি ভূন্দে ঘরে ঘর (২)।৮ 
( গোপীচাদের লক্স্যাস-_ ১৫ ও ১৩ পৃঃ) 
সে রাজ্য হইতে ঘুরিয়৷ আসিয়! কানুপাসিদ্ধ! গোরক্ষ নাথকে মীন নাথের 
বাদ দিতেছেন-*- 
“তোমার গুরু মিন্নাথ আছে কোদালি সহবে। 
বাজিদিবা থাকে নাথ নটিন্রি বাশোরে (৩)।। 
নটি নইয়! মিন্যাথ হইয়াছে বিভোর । 


দাড়িচুল পাঁকিল অথন জাবে জম ঘর |” 
( গোপীর্টাদের সন্গ্যাস-- ১৫ পৃঃ) 





(১) ভ্রমণ (২) ঘরে ঘরে ভ্রমণ করিলাম (৩) বাসরে 


০৯৮ 


রাজগুরু বোগিবংশ 


কান্পা আবও বলিতেছেন-- 


“দেখিলুম মীননাথ বল শক্তি নাই। 
না রা রা রী 


তাহার পশ্চাতে গেলুম যমের ভূবন। 

তথাতে দেখিলুম গিয় তাহার লিখন ॥ 

তিন দিন আয়ু তার আছএ বিশেষ। 

নিবারে যমের দুতে করিছে আদেশ |” 
(গোরক্ষবিজয়-_- ৪২ পৃঃ) 


কদলী-মায়ামুগ্ধ মীন নাথ সিদ্ধি হারাইয়া বমপথযাত্রী। তাহার আমু 
মাত্র তিন দিন আছে। এ সংবাদ পাইয়।-- 


(১ ) আমার 


“হেন মতে গোর্খ গেল মের আলম । 
সভা করি যমরাজ] বসিয়া আছএ ॥ 
গোর্খেরে দেখিয়া যম উঠিল আপনে? 
হাতে ধরি.৫বসাইল আপন আসনে ॥ 
যমরাজে বোলে শুন গোর্ধ মহাযতি । 
কি কারণে আগমন কহ মহামতি ॥| 
গোর্খ নাথে বোলে শুন ধন্ম অধিকারী । 
আন্ধার (১) বচন শুন অবধান করি ॥ 
অনাদি নিধন জান মীন মহাশয় । 

গুরু শাপে কদলিতে পাইল পরাজয় ॥ 
ভোলিয়া রহিছে মীন কদলির পুরী । 
তাশ্ারে তলপ কেনে করিছ অধিকারী ॥ 
যোগী যদি আদিতে চাহ আপন তুবন। 
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চল যাই তোদ্ষি আন্গি (২) ব্রদ্ধার স্দন ॥ 
বিমস্তিয়া চাহ তুদ্ষি না চিন আপনা। 
ভাল মতে ভাবি চাহ আদ্দি কোন জনা ॥ 
আন্বার জতেক তেজ জানিবা অথন। 
পৃথিবী সহিতে তোরে করিমু গ্রহণ ॥ 
কে দিল বিষয় তোরে কহ মোর ঠাই । 
কহ কহ বোলি গোর্থ বোলিল কিটাই (৩)॥ 
সাক্ষী হইয় সবই তিন ভূবন। 
এ বলিয়া ঝুলি কাথা লইল তখন ॥ 
হুঙ্কার করিআ1 গোর্খে কামে কল মন। 
টলমল টহল জথ যমের ভূবন | 
গোখেরি দেখিয়া কোপ যম কাপে ডরে। 
জর্তেক কাগজ আনি দিলেক গোচরে ॥ 
একে একে জথ কাগজ চাহে বিচারিয়া। 
আপনা গুরুর লেখা নেয়ন্ত উধারিয়। (৪) 
শুনিয়া মের কথ! হরষিত মন। 
কাগজ চাহিয়৷ লেখা পাইল তখন ॥। 
লিখন মুছিয়। নাথ বলিল বিশেষ। 
আর না করিয় যম এমন সাহস ॥+* 
(গোবরক্ষবিজয়-- ৪৭, ৪৮ পৃঃ) 
যমপুরী হইতে গোরক্ষ নাথ বকুলতলাতে ফিরিয়া আসিলেন এবং তথা 
হইতে নটিনীর বেশে-- 





(২) তোমি আমি (৩) অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়| (৪) উদ্ধার করিয়া। 


৪০০ রাজগুর যোগ বংশ 


“নাটুয়ার (৪) ভেসে জাইমু গুরুতে বুঝাইতে 1১ (৭৭ পৃঃ) 

শট 
“এই মতে চলি জাএ মীনের সভাত।* (৮ পুঃ) 

ক রা রি রি 
“নারীগণে দেখিয়া তবে নাটুয়া সোন্দবি। 
কদলি সকলে করে নাটুয়া কাড়াকাড়ি ॥” (৮০ পৃঃ) 

ক রী গু কঃ 
“মীনের দ্বায়ারে (৫) গিয়া মাদলে দিল হাত। 
ছুই কর্ণ পাতি স্থনে রাজ! মীন নাথ ।” (৮১ পৃঃ) 

গা গং চে রং 
«প্রণাম করিয়া নাথ মাদলে দিল হাত। 
লোমাঞ্চিত হইয়া বৈসে রাজা মীন নাথ | 
ভিমিকি ভিমিকি করি মাদলে দিল হাত। 1৯৩ পৃঃ) 
অমৃত সিঞ্চিল জেন দিয়া কর্ণ পথ ॥। 
তাহার পশ্চাতে বাম মীদলেত ঘাত। 
সর্বপুরী মোহিত কবিল গোর্খ নাথ |” (৯৪ পুঃ) 

( গোরক্ষবিজয় ) 
তৎপর মুখে কোন কথ। না কহিয়! গোরক্ষ নাথ মাদলের সাথে মন্দিরাঁর 
বঙ্কারে ও নৃগগুরের তালে প্রহেলিকার সঙ্কেতে গুরুকে তত্বকথা শুনাইতে 
লাগিলেন-- 
“পুখরিতে পানি নাই পাড় কেন বুড়ে। 
বাস! ঘরে ডিন্ব নাই ছাও কেন উড়ে ॥ 


(৪) নটানির বেসে (৫) দরজায় 


বাজগুক্ক যোগিবংশ ৪০১ 


নগরে মনুষ্য নাহি ঘরে ঘরে চাল । (১৩৭ পৃঃ) 
আন্ধালে দোকান দিয়! খবিদ কর কাল।। (১৩৮ পৃঃ) 
( গোরক্ষবিজয় ) 


জাগ যোগী কনক-বাবলিয়। গুরুর্দেব মেহলো। বঠো । 
খোজতা খোজত। সতগুরু পায় সহজৈ ভাবৈ নৈট টো ।» 

(নাথপন্থের দিশা-_-কল্যা শ্রী, শারদীয়া! সংখ্যা, ১৩৫৫ বাং) 

এই ভাবেই 

“ন] চেস্ত গোখ” নাথ তালে করি ভর। 

মাটিতে না লাগে পদ আলগ উপর ॥ 

নাচস্তি জে গোর্খনাথ ঘাঘরের রোলে। 

কায় সাধ কায়! সাধ মাদলে হেন বোলে ॥। 

নবীন স্কৃকিলে জেন আধ আধ বোলে । 

কায়। সাধ কায়৷ সাধ মন্দিরাএ বোলে ॥। 

হাতের ঠমকে নাচে পদ নহি লড়ে। 

গগন মগ্ডলে জেন বিজলি সঞ্চবে ॥। 

হাতের ঠমকে নাচে গাঅ (৬) নহি লড়ে। 

আপনে ডুবাইল! ভর! গুরু মোচন্দরে ॥ 

অবধান কর বাপু নোয়াম জে মাথা। 

মুখেতে উত্তর নাহি মাদলেতে কথা ।। 

গোখ নাথ নাচয় নেপুর রুণুঝুচ । 

শুনিয়া জে মীন নাথ পুলকিত তনু ॥ 


(গোরক্ষবিজয়-- ৯৩, ৯৪, ৯৫ পৃঃ) 


(৬) গাত্র, দেহ 
২৬ 


৩২ 





বাজগুর যোগিবংশ 


“সাধ সাধ আপনা কায়া মাদলেত বোলে । 
সর্ব ধন হারাইল] কামিনীর কোলে ।। 


গা নং নু বাঃ 


নাচেস্ত গো” নাথ শূন্যে করি ভর। 

মাটীতে না লাগে পাও আলগা উপব ॥ 

কায়। সাধ কায়া সাধ গুরু মোচন্দর। 

তুমি গুরু মোচন্দর জগত ঈশ্বর | 

মাদলের তাল স্থনি ভোলে মীন জাএ। 

মাদলের রাএ (৭) কেনে গুরু মোরে কহে।। (৯৯ পৃঃ) 
নাট কর নাটুয়া তাল বাহ ছলে। 

তোদ্ষার মাদলে কেনে গুরু গুরু বোলে।। 

এক সিস্ত য়াছে (৮) মোর জতি গোরখাই। 

আর সিস্য আছে মোর গাভুর সিধাই ॥ 

ছুই সিশ্ত মাছে মোর আদ্ি জানি ভাল। 

তোন্দি কেনে গুরু হেন মোরে বল ছলে ॥ (১০০ পৃঃ) 


সা খা গং গা 


নাচস্ত জে গোখ নাথ মাদলেত হাত । 
পি্য পুত্র চিনি লও গুরু মীন নাথ ॥ 


(গোরক্ষবিজয়) 
গোরক্ষ নটির নাচগানে মুগ্ধ হইয়া 


«মীনে বোলে জদি হও জতি গোরখাই। 
আলগ আসনে নাট কর দেখি চাহি ॥ 


€*) শবে (৮) আছে 


বাজগুক্, যোগিবংশ ৪০৩) 


মীনের সনিয়া হেন মধুর বচন। 

আলগ আসনে নাট করে ততক্ষণ ॥ 

দেখিয়! যে মীন নাথ বুঝিয়া না বুঝে । 

তুমি যদি গোখ হও নাচ জল মাঝে ॥। 

জল পরে থাল রাখি নাট কর তোন্দি। 

তবে গোখ” নাথ হও জানিবাম আন্দি।। 
মীনের বচন স্থনি গোখা মোহাজন। 

জলের উপরে নাচে জেহেন খঞ্জন।। 

মীনে বোলে সাচ। পুএ জতি গোরখাই । 
পড়িছি কামিনীর ভোলে কিবূপে এড়াই ॥৮ 

(গোবক্ষবিজয়-_ ১০৪, ১০৫ পৃঃ) 

আরে গোথ% কি করিঙ্থ কি বিষ থাইন্যু। 
আপনার মুখেতে আনল জবালি দিশ্থু ॥ 

ধিক ধিক মোরে এবে কি করিব কহ।” 

€( ভক্তমাল গ্রন্থ ) 
“গোখ্ নাথ কহে ছাড়ি এখনি চলহ || 
( ভক্তমাল গ্রস্থ) 
উত্তরে মীন নাথ বলিতেছেন-- 

“বির (৯) কাল হইলুম মুই না পারি চলিতে । 
মাগিয় খাইতে না পারিষু কহিলাম তোন্ধাতে ॥ 


তবে পাকিল মাথার কেস আমু হইল সেস।” 
€ গোরক্ষবিজয়- ১৩২ পৃঃ) 





(৯) বুদ্ধ 


৪০৪ রাজগুরু যোগিবংশ 
তদুত্বরে-- 
“কহিতে কহিতে গোখ” হাতে মারে তুঁড়ি। 
বিচলিত মীন নাথ বাঁজা পাট ছাড়ি।। 
উলটিয়া কৈল গোর্খে মীন কর্ণে লাগি । 
জ্ঞানের প্রভাবে তান (১০) ভ্রম গেল ভাগি (১১) ॥৮ 
( গোরক্ষবিজয়-- ১৫২ পৃঃ) 
গোরক্ষ নাথের প্রস্তাবে মীন নাথের স্থমতি জন্সমিল। তিনি কদলী রাজা 
ত্াাগ করিতে সম্মত হইলেন এবং গ্রস্থানের আয়োজন করিতে লাগিলেন। এমন 
সময় মীন নাথের পুত্রকে কোলে লইয়া রাজমহিষী আসিয়৷ উপস্থিত হইলেন 
“হেন কালে সাজি রথ কদলির জুবতি। 
নানা ভেসে বহে সব মীনেরে আহুতি । 
কাকে করি যোহাদেবী বিন্দুক নাথেরে। 
সাজিয়! রহিল দেবী মীনের গোচরে 1” 
( গোরক্ষবিজয়-_ ১৫৫ পৃঃ) 
কদলী রাঁজোর ষোল শত নারীকে অশ্রনীরে ভাপাইয়া, গোরক্ষ নাথের 
আপত্তি সত্বেও কিছু ধনরত্ব সঙ্গে লইয়া মীন নাথ কদলীরাজ্য ত্যাগ করিলেন। 
অনাবশ্ঠক বোধে পথিমধ্যে গোরক্ষ নাথ এ সব ধনরত্ব গুরুর অজ্ঞাতসারে 
ফেলিয়া দিতে লাগিলেন! মীন নাথ-”” 
“হারে গোখশা কি করিলে এহেন পদার্থ । 
টানিয়া ফেলিলি সব বহু মুল্য অর্থ ||” 


€( ভক্তমাল গ্রন্থ ) 


তখন-- 
«“গোখ" নাথ কহে প্রভূ এ কোন পদ্দার্থ। 


আমি বুঝি এতো মান্ত্র কেবল অনর্থ ॥ 
(১০) তাহার (১১) ভাঙ্গিয়। ভ্রমদুর হইল। 


বাজগুক্ক ধোগিবংশ ৪০€ 


অতি তুচ্ছ ভ্রব্য এত প্রশ্রাব করিতে । 
ইহা হইতে উত্তম নিকশে কত মতে ॥৮ 
( ভক্তমাল গ্রন্থ) 
তদুত্তরে ক্রোধান্বিত স্বরে-- 
“মীন নাথ কহে গোর্খ প্রলাপ কি কহ। 
মণিমুক্তা ঝরে তব প্রশ্নাবের সহ () ॥” 
(ভক্তমাল গ্রন্থ) 
এ সব কেবলমাত্র বাঁক্যাড়ম্বর নহে--- 


“গোখথ” নাথ কহে দেখ ঝরে কি না ঝরে। 
এত কহি প্রশ্রাব কয়য়ে ধীরে ধীরে ॥ 
নণিমুক্তা আদি কত ঝরিতে লাগিল। 
মীন নাথ দেখি আপনারে ধিক দিল ॥” 
( ভক্তমাল গ্রন্থ ) 
এ সব দেখিয়া মীন নাথ নিজের শোচনীয় অধঃপতনের বিষয় উপলব্ধি করিতে 
রিয়া 
“আরে গোখ? তুগ্র মোরে উদ্ধার করিলি। 
শিষা হৈয় গুরুবত কাধ্য যে কৈলি।।”” 
( ভক্তমাল গ্রন্থ ) 
কদলীর প্রেমাসক্ত মীন নাথকে উদ্ধার করিয়া গুরুপুত্র বিন্দু নাথ সহ 
দলীবাজ্য ত্যাগকালে কদলীকে গোরক্ষ নাথ শাপ দ্িলেন-- 


“চন্দ্র-স্থ্য্য সাক্ষি করি গোথ”নাথে বোলে ॥। 
মুখে খাও মুখে বছর” মুখে জাও সঙ্গ । 
গোখের শাপেতে উঠ হইয়া পতঙ্গ ॥ 


বাজগুরু যোগিবংশ 


বিক্ষে র (বৃক্ষের) ফলমূল বসি কর পান। 
এহি শাপ দিল তোরে করি সমাধান | 
এ বলিয়৷ জতি নাথ হাতে দিল তুড়ি। 
বাছুর হইয়া সব কদলি গেল উড়ি ॥ 
ক সঁ ধঁ রং 
তবে গোর” নাথে আসনে ঠৈল মন। 
বিন্দু নাথেরে কৈলা আসন আরোহণ ॥। 
আসনে তুলিয়া তিন করিল গমন । 
এই মতে চলি গেলা বিজয়নগর 11৮ 
( গোরক্ষবিজয়-- ১৯৭ ও ১৯৮ পৃঃ) 
“হে গুরু গোরক্ষ নাথ মোহমু্ধ গুরুর পতনে 
যে শিক্ষা লভিলে তুমি তব দীর্ঘ তাপস জীবনে 
মহাজ্ঞান হ'তে তাই ঢের বড়। বিরূপ শক্তির 
পাঁষাণ হৃদয়ে তৃমি সঞ্চারিলে বাৎসলোর ক্ষীর। 
নং ধা রঃ গা 
মনে জাগে সেই চিত্র যত্বভরে ধরি ছুটা হাতে 
পক্ষিল পল্থল হতে উদ্ধারিছ গুরু মীন নাথে। 
গুরু হতে শিষ্য বড় এই সত্য জাগে তার সনে, 
জগতের জ্ঞানালোকে যুগে যুগে ক্রমবিবর্তনে, 
শিশ্ পরম্পরাক্রমে সাধনার শক্তি বেড়ে যায়, 
শিষ্ধারা অগ্রপ্রায় ভগ্ন জা গুরুরে বীচায়। 
শ্রাস্ত হয়ে গুরু যদি ব্রতভঙ্গে সুখশয্যাগত, 
শিশ্তু করে উদ্যাপন গুরুত্যক্ত অসমাপ্ত ব্রত।৮ 
(কবিশেখর কালিদাস রাঁয়--ভারতবর্ষ, কান্তিক, ১৩৫০ বাং) 
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সায়নাচাধ্যকৃত শঙ্করবিজয়ম্‌ গ্রন্থের ৯ম অধ্যায়ে দেখা যায় শঙ্করাচার্ধ্য 
(৮ম খুঃ অঃ) কোনও মুত রাজার শরীরে প্রবেশকালে তাহার শিষ্য সনন্দন 
তাহাকে একটি প্রাচীন ইতিহাস বলিয়াছিলেন। তাহ! এই-_- 
“মতন্যেন্্রনামাহি পুরা মহাত্মা গোরক্ষমাদিশ্ত নিজালগুপ্ত্যে 
নৃপস্য কস্তাপিতন্থং পরাসোঃ প্রবিশ্ট তৎ্পত্বনমাসসাদ || ৮০ 
ভব্রাসনাধ্যাসিনী যোগিবর্ষেয ভদ্রান্ত নিদ্রান্তভবনে প্রজানাম। 
ববর্ষকালেষু বলাহকোহপি শশ্তানি চালাস্ত ফলাণ্যভবন্‌ ॥ ৮১ 
বিজ্ঞায়বিজ্ঞ। সচিবানৃপন্যকায়ে প্রবিষ্টং কমপিহ দিব্যম্‌। 
সমাদিশন্‌ বাজসরোক্হাক্ষীঃ সর্ব অ্নাতস্য বশীক্রিয়ায়ৈ ॥॥ ৮২ 
সঙ্গীত লান্যাঁভিনয়াদিকেষু সংসক্তচেতা ললিতেষু তাসাম্‌। 
স এব বিস্থত্য মুনিঃ সমাধিং সর্বাত্মন। প্রাকৃত বদ্বভুব ॥ ৮৩ 
( শঙ্করবিজয়ম--- ৯ অধ্যায় ৮*--৮৩) 
অর্থাৎ পুরাঁকালে মংশ্টেন্্র নাথ নামক এক মহাত্মা আপনার শরীর রক্ষা 
করিবার জন্ত আপনার শিষ্য গোরক্ষকে আজ্ঞ! দিয়া কোন এক মৃত রাজার 
শরীরে প্রবেশ করেন এবং পরে তিনি আপনার রাজ্য প্রাপ্ত হন। এ যোগিবর 
রাজসিংহাসনে উপবেশন করার পর প্রজাবর্গের অক্ষয় মঙ্গল বিধান হইতে 
লাগিল । স্থবিজ্ঞ সচিবমগ্ডলী নুপশরীরে কোনও এক স্বগায় পদার্থ প্রবিষ্ট 
হইয়াছে জানিয়! সম্পূর্ণরূপে তাহাকে বশীকরণ করার নিমিত্ত নৃপতির কমল- 
লোচন! কামিনীদিগকে আদেশ করেন। যেকামিনীদিগকে আদেশ করা হয় 
তাহাদিগে বস্থললিত নঙ্গ'ত, নৃত্য ও অভিনয়াদি কার্যে সংলগ্নচিত্ত থাকিয়। এঁ 
মুনিবর সমাধি বিম্মরণপূর্বক সম্পূর্ণরূপে সাধারণ মানুষের মৃত অবস্থাসকল 
প্রকাশ করিলেন। 
অধ্যাপক অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ বলেন-_ “সম্ভলীলাম্ৃতে আছে যে, গোরক্ষ 
নাথ মৎস্তেন্্র নাথকে স্ত্রীবাজ্যে দেখিতে পান। সেখানে মৎন্তেন্্র নাথ 
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সর্বেসর্বা হইয়া রাণী প্রমীলাঁকে লইয়! মাতিয়া ছিলেন। মহীপতি গোরক্ষ 
+ মতস্তেন্দ্রকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। মছন্বর 
নাথ বা মতশ্যেন্ত্র নাথের প্রধান শিষ্য গোরক্ষ নাথ । প্রবাদ আছে গোরক্ষ 
নাথ শিষ্য হইয়া তপশ্তা করিবার জন্য বনগমন করেন, এবং বহু ব্ধ 
পরে ফিরিয়া আসেন। ইতঃমধ্যে মছন্দর বিষয়বাসনায় লিপ্ত হইয়া যোগভষ্ট 
হন। এই সময় গোরক্ষ গুরুদেবের গৃহদ্ধারে আসিয়া উপস্থিত হন। 
গুরু তথায় বেষ্তার নাচ দেখিতেছিলেন। ইহা দেখিয়াই গোরক্ষ নাথ 
নিজ সিদ্ধিবলে এমনই লীল। করিলেন এৰং বাগ্যষন্ত্রের এমনই ধ্বনি করিতে 
লাগিলেন “মছন্দর জাগ, গোরখ আসিয়াছে” যে উহা শুনিতে শুনিতে 
মছন্দরের জ্ঞান হইল ;-- গোরখকে ভাকিয়া বলিলেন-- “এখন তুমি আমার 
গুরু” ( প্রবাসী-_ফান্তন, ১৩২৮ বাং )। 

যাহা হউক সিদ্ধা মীন নাথের নারীপ্রেমে মত্ত হওয়ার এবং রাক্তপদ 
প্রাঞ্থির অতি সত্য ঘটনাটি যুগে যুগে নান স্থানে নান৷ ভাবে চিত্রিত হইয়া 
নব নব রূপ ধারণ করিয়াছে তাহা বলাই বাছুল্য | 

সাহিত্যাচাধ্য রায় দীনেশচন্দ্র সেন বাহাছুর বলেন--“গোরক্ষ ভগবতীর 
সমস্ত প্রলৌভন একটি একটি করিয়া জয় করিয়। যিষুদ্িশ্রেষ্ঠ ভাবের মত অকুন্তিত 
ভাবে স্থ্ধ্যপরায়ণ । নারীর ললাম শীন্দর্ধ্য ও প্রেম নিবেদনের নব নব কষ্টি- 
পাথরে তাহার চরিত কতবার কষিত হইল, কিন্তু গ্রত্যেক বারই প্রমাণিত হইল 
তাহ। খাটি সোন।। পার্বতী শিবের নিকট স্পধ করিয়া বলিয়াছিলেন, তাহার 
মায়ার নিকট যোগীর সাধন]! কোন্‌ ছার। অন্তান্ত যোগীরা রূপের জালে 
পড়িয়া ধৃত হইলেন, মীন নাথ স্বয়ং মীনের মতই জালে আবদ্ধ হইলেন, 
কিন্ত গোরক্ষ নাথের নিকট পার্ধতীর উচ্চ শির হেট হইল। গোরক্ষ নাথ 
কিরূুপে নর্তকী সাজিয় কদলীপত্বনে তাহার গুরুকে উদ্ধার করেন, মদের 
ধ্বনিতে গুরুর উদ্বোধন কিরূপে ফুটিয়৷ উঠিছিল, “কায়! সাধ” উপদেশ বারংবার 
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মঙ্গ হইতে ধ্বনিত হইয়া কিন্ধপে কদলীপত্তনের রাজপ্রাসাদ কম্পিত হইয়াছিল 
তাহা পাঠক নিজে পড়িয়া কৃতার্থ হইবেন” (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য )। 

“সেন সাম দাসে কহে গোর মহাশয় । 

আনন্দে করিল তবে কদলি বিজয় |” 


( মীনচেতন-_ ৪৭ পৃঃ) 


নারীরাজ্য, স্ত্রীরাজ্য ও কদলী রাজ্যের আধুনিক স্থান নির্ণয় 


“মহাভারতে: এবং তিব্বতীয় ভাষার 'পাগশ্বাম জোনবজান” গ্রন্থে কদলী 
ক্ষেত্রের উল্লেখ আছে (0. 1. /৯. 9. 03575951], 1898, 1557৮], 75৪85 20 )। 
শিখগুরু নান্করচিত 'প্রাণ-সংগলী” গ্রন্থের ৩১শ অধ্যায়ে আছে--+"কজরীবন 
মাছংদ্র নাথ।৮ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গোরক্ষবিজয়ে “কদলি”, “কদলি- 
নগর? “কদলির সভা গোপীষ্ঠাদের সন্ামে “কোদালি সহর" পদুমাবতীর 
যোগিথণ্ডে “কজরীবন+, গোবিন্দচন্ত্র গীতে 'কদলিবন* এর এবং টজমিনী 
নভাভারতে ও বাৎ্পায়নের কামস্থত্ে স্ত্ীরাজের উল্লেখ আছে । সম্তলীলা- 
মৃত নারীরাজ্যের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। একটি নারীরাজ্য তিব্বতের উত্তর- 
পশ্চিমাংশবস্ভী একটি জনপদ। গরবাল ও কুমায়ুনের মধ্য দিয়া যে পাঁচটি 
গিরিপথ ভেঠরাজ্যাভিমুখে গিয়াছে, নারীবাজ্য তাহার প্রাস্তভাগে অবস্থিত । 
প্রবাদ আছে যে পূর্বে এখানে নারীরা রাজত্ব করিতেন ( বিশ্বকোব--১০ম 
ভাগ, নারীশব্দ )। 

যে কদলীরাজ্যের রাজা, প্রজা, দেওয়ান সবই স্ত্রীলোক ছিলেন, সে কদলী- 
রাজাকে স্ত্রীরাজ্য বা নারীরাজ্য বলা একাস্তই সম্ভবপর । উক্ত কদলীরাজ্য, 
প্রীরাজ্য ও নাবীরাজ্য একই বাজ্য ছিল বলিয়া অন্থমিত হয়। 

ঢাকা মিউজিয়ামের অধ্যক্ষ ৬ডাঃ নলিনীকাস্ত ভট্টশালী অনুমান করেন 
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স্বাধীনতার দেশ কামরূপ, মনিপুর ও ব্রহ্মদেশই কদলীবাজ্য ( ময়নামতীর 
গান--১২২ পৃঃ) | অধ্যক্ষ ডাঃ শহীছুল্লাহর অনুমান কাছাড় জিলাই কদলী- 
রাজ্য (155 015870159 [1$15581001৩৪--788শ 27 )। অধ্যাপক হারাণচন্র 
চাকলাদার বাহিনক দেশকে বক্তিয়া ধরিয়া স্ত্রীরাজ্যের অবস্থিতি, তাারই 
নিকটে নেহাত উত্তর-পশ্চিম সীমাস্ত গ্রদেশের কোথা হইবে বলিয়া অনুমান 
করিয়াছেন (9০015] 11৩ 12 5003৩17 17015. ৪100155 37. ৬৪375813828 
[5177580175---0885 59--:60 )। ডাঃ গ্রীয়ামন সাহেব মহাভারতের গ্লোক 
উদ্ধাত করিয়! বলেন ডেরাদুন হইতে আবস্ত করিয়। হৃধীকেশ বর্দরিকাশ্রম, এব ং 
ইহার উত্তরে হিমালয়প্রাস্ত পর্যন্ত সমস্ত স্থানই কর্দলীবন। স্থানীয় লোকেবা 
এই স্থানকে কজরীবন বলে। 

“জউ ভল হোতা! রাঙ্জ অউ ভোগু। 

গোপীচন্দ নহি" সাধত জোগু ।। 

উহ-উ সিসিটি ভউ দেখা পরেবা। 


তজরাজ কজরীবন সেবা ॥ 
( পদুমাবতীর যোগীখণ্ড) 


তিনি আরও বলেন, এখানে অনেক কদলীবুক্ষ ও হাতী দেখিতে পাওয়। 
যায়। সিদ্ধা না হইলে এই বনে কেহ প্রবেশ করিতে পারিত ন1। এখনও এই 
বনে হন্ছমান স্থখে বিরাজ করিতেছেন বলিয়া প্রবাদ আছে (নাঁথপন্থ-- প্রবাসী, 
ফান্তন, ১৩২৮ বাং)। কেহ কেহ বর্তমান জয়স্তিয়। পরগণাকে মহাভারতোক্ত 
নারীদেশ বলিয়া মনে করেন। নারীদেশের অধিপতি প্রমীলা যুধিষ্টিরের অশ্বমেধ 
যজ্ঞের অশ্ব বন্ধন করিয়৷ অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করেন এবং পরাস্ত হন। (১) 

আসাম পূর্তবিভাগের ইঞ্জিনিয়ার প্রত্বপ্রেমিক শ্রীরবাজমোহন নাথ অনেক 
যুক্তিপ্র মাণ দ্বারা দেখা্টয়াছেন যে আসাম উপত্যকার নরগাও জিলার কন্দলী 


(১) সংক্ষিপ্ত ভারত-কথা। 





রাজগুরু যোগিবংশ ৪১১ 


মৌজাই প্রাচীন কদলীরাজ্য ছিল (সাহিত্য-পরিষদ পত্রিকা--১৩৪৭ বাং, ৪র্থ 
খ্যা ও কদলীরাজ্য --৩৬, ৩৭ পৃঃ )। 

উপরোক্ত আলোচনায় দেখা যাইতেছে যে, কদলীরাঁজ্যের আধুনিক স্থান- 
নির্ণ্ সম্বন্ধে বিভিন্ন পণ্ডিত বিভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। যাহা হউক 
পণ্ডিতদের কথিত কদলীরাজ্য, স্ত্রীরাজ্য ও নারীরাজ্য একই রাজ্য বলিয়া! অনুমিত 
হয়। ইহার একটি তিব্বতের উত্তর-পশ্চিমীংশে অবস্থিত এবং অন্যান্তগুলি 
ভারতে (পাকিস্থান সহ ) অবস্থিত । 

আমর ৪র্থ অধ্যায়ে প্রমাণ করিয়াছি যে নেপধলবরাজ স্বীয় দেশের দ্বাদশ- 
বর্ষব্াাপী ছুভিক্ষ ও অনাবুষ্টি নিবারণ করার উপায় উদ্ভাবনের জন্য ৫২২ খুঃ 
অব ( ৩য় অধ্যায়ে এ সম্বন্ধীয় ম্বতি ফলকের, নকল দেখুন )। মীন নাথকে 
বিশেষভাবে নিমন্ত্রণ করিয়া নেপালে নিয়াছিলেন। মীন নাথ তথায় গিয়া 
এ সব দুর্দেবের অবসান কবিয়াছিলেন। নেপালীদের মধ্যে প্রবাদ আছে 
যে মীন নাথ শেষ বয়সে কামরূপ হইয়া! নেপালে গিয়াছিলেন এবং মীন 
নাথের অনুসন্ধানে গোরক্ষ নাথ তথায় গিয়াছিলেন। (১) গোরক্ষবিজয়ের 
বিবরণে নিঃসন্দেহে বল! হইয়াছে ষে মীন নাথ শেষ বয়সে নারীগ্রেমে 
মত্ত হইয়া সিদ্ধি হারাঁইয়াছিলেন ( ১৩২ পৃঃ)। যদি মীন নাথ ভারতীয় 
(পাকিস্থান সহ) কোন কদলীরাজ্যে বা নারীরাজ্যের প্রেমঙ্জালে আবদ্ধ 
হইয়া সিদ্ধি হারাইতেন তবে নারীপ্রেমে মত্ত একজন সিদ্ধিহারা যোগীকে কি 
নেপালরাঙ্গ তাহার দেশের কল্যাণ কামনায় বিশেষভাবে নিমন্ত্রণ করিয়া 
তাহার দেশে লইবার চেষ্টা করিতেন? আর সিদ্ধিহ্তার! মীন নাথ কি তথায় 
গিয়। প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করিয়া হ্বাদশ বর্ষব্যাপী অনাবৃষ্টি ও ছুভিক্ষ দূর 
করিতে পাবিতেন ? কদলীমায়্ামুক্ত বৃদ্ধ মীন নাথের পক্ষে এ সময় আবার 


(১) ডক্টর শহীছুল্লাহর “মীন নাথ ও কানুপা-শনিবারের চিঠি, আশ্বিন, 
১৩৫১ বাং) 


৪১২ রাজগুরু যোঙ্গিবংশ 


সাধন1 করিয়া! সিদ্ধিলাভের চেষ্টা স্ৃকঠিন ছিল সে সম্বদ্ধে সন্দেহ নাই একরপ 
অন্ুমানও যুক্তিহীন নহে। 

অধ্যাপক অমুল্যচরণ বিদ্যাভূষণ বলেন-_ “মতন্তেন্র নাথ ভোগবিলাসে 
রত থাকিতেন বলিয়া তাহ'র শিষ্য গোরক্ষ নাথের আদেশে নেপালাধিপত্তিকে 
আজও এক একটি ব্রাহ্মণ কন্যা মৎ্টেন্দ্র নাথের মঠের সহিত বিবাহ দিতে 
হয়। এ প্রথা মহারাজের কৌলিক নিয়ম হইয়! ঈ্ীড়াইয়াছে। এ সমস্ত 
বিবাহিতা কন্তা মঠে সতীরূপে থাকিয়৷ সেবাকাধ্যে জীবনাতিপাত করে। 
ইনার! নাথিনী |”? 

( প্রবাসী--ফাস্তন, ১৩২৮ বাং, নাথপন্থ ) 

মীন নাথ শেষ বম্ষসে (৫২২ খৃঃ অন্দে ) নেপাল গিয়া নেপাল, তিব্বত 
প্রভৃতি স্থানে স্বীয় প্রভাব পূর্ণভাবে বিস্তার করার পর ৬ষ্ঠ খুঃ অন্দের শেষ 
ভাগে বা ৭ম খুঃ অব্ব প্রারস্তে (র্থ অধ্যায় মতন্তেন্্র নাথের সময় বিচার দ্রঃ) 
তিব্বতের উত্তর-পশ্চিমাংশবর্তী নারীরাজোর ( কদল'রাজোর ) নারীপ্রেমে 
মত্ত হইয়! সিদ্ধি হারাইয়া রাজপদ লাভ করিয়াছিলেন, এবং সেই জন্তই 
গোরক্ষ নাথ নেপালাঁধিপূতিকে উক্ত নির্দেশ দিয়াছিলেন বলিয়া! মনে হয়, যাহার 
ফলে নেপালাধিপতি পুকুষাঙ্ুক্রমে গোরক্ষ নাথের উক্ত নির্দেশ অবনতমস্তকে 
পাপ্গন করিয়া! আসিতেছেন। অতএব মীন নাথ তিব্বতের উত্তর-পশ্চিমাংশবর্ভণ 
নাবীরাজোর প্রেমাবন্ধ হইয়া! তথায় বাজজত্ব করিয়াছেন বলিয়াই অন্মিত হয়। 
“মতস্তেন্ত্র নাথ যোগমা্গত্রষ্ট হইয়া নারীরাজোর অধিশ্বরী রাণী প্রমীলার 
প্রেমাম্পদ হইয়া পড়েন” ( নেপালভ্রমণ-বৃত্তাস্ত--মানসী ও মর্্ববাণী, পৌষ, 
১৩২৯ বাং) 

মীন নাথের অন্বেষণে গোরক্ষ নাথ কদলীতে গিয়] মীন নাথের খনিত এক 
অতীব রমণীয় সরোববের তীবে বিশ্রাম করিতেছিলেন, মে সময় যোগিজাতীয়া 
এক বম্ণী-- 


বাজগুক্ যোগবংশ ৪১৩. 


“আক্ষি কহি সাদ। চিত্তে পাইলে মীনের দূতে 
প্রাণি লইব জানিয়া বৈদেলি ( বিদেশী )। 
রঃ নং ন্ট ১৬ 
জোগি বাড়ীতে জোগি যাইবা অন্নজলে স্থিতি পাইব। 
কিবা যার (আর ) হইবেক-বএ (ব্যয়)। 
তোদ্গি আদ্দি ঙ্গাতি জ্ঞোতি) জন এক গোত্রে উতপন (উৎপন্ন) 
তাতে পুনি দোষ নাহি হএ ॥ 
গাভুর জোগিয়৷ তৃক্গি জোয়ান যোগিনি আন্গি 


জেবা থাকে করিমু বেবহার । 
৪ র গু গু 


কাটিমু চিকন সৃতি তোদ্দিহ বুনিবা ধুতি 


হাটে নি বেচিলে পাইবা কৌড়ি। 
সঃ নং শব রর 


তবে সে সমাঁজে যাইবা মদের ঘটি আগে পাইবা 
কথা কহিবা ছুই হাত লাড়ি। 
( গোরক্ষবিজয়__- ৬৪, ৬৫, ৬৬১ ৬৭ পৃঃ) 
এই সব কথার উত্তরে গোরক্ষ নাথ বকিতেছেন-_ 
“হাসিয়া উত্তর দিল জতি গোরখাই। 
ভাল কথ! কহিয়াছ কদলীর মাই ॥ 


মাগিয়া খাইএ আদন্দি বেড়াই নানা দেস। 
কঃ ১] রী ০ 


স্থনিয়া দেশের কথা বড় লাগে ভয়। 
মাগিয়া খাইতে য়াইলুম জীবন সংসয় | 
কোন দেশে নহি স্থনি এমত প্রমাদ।” 
( গোরক্ষবিজয়-- ৬৮ পৃঃ )। 


৪১৪ বাজগুরু যোগিবংশ 


মীন নাথ নেপাল, তিব্বত প্রভৃতি দেশে স্বীয় ধর্মগ্রভাব বিশেষভাবে 
বিস্তার করিয়াছিলেন। অতএব সে সমস্ত স্থানের যেসব লোক তাহার ধশ্মে 
দীক্ষিত হইয়াছিলেন তাহারা নাথদের সংন্মী। সে সব দেশের স্ত্রীলোকের! 
কুটীরশিল্পে সিদ্ধহস্ত। সামাজিক হিসাবে বিচার কৰিলে দেখা যায়, পার্বত্য 
জাতির মধ্যে উৎসব ব্যাপারে কলসী কলসী মগ্যপানের রীতি আছে। 
গোরক্ষ নাথ যোগিনীকে বলিতেছেন-_ “জাগি বাউল সকলে খোট1 দিব 
তোরে |” (৭০ পৃঃ) এই 'রাউল” শব্দ কোন্‌ ভাষ| হইতে উৎপন্ন জানি না। 
“রাউলী অর্থে বৌদ্ধপন্ন্যাসীকে বুঝায়”, € গোরক্ষবিজয়-- ভূমিকা, ২৮ পৃঃ) 
এসব দেশ বৌদ্ধধর্শে প্লাবিত ছিল। মীন নাথ, গোরক্ষ নাথ ইহাদিগকে 
হিন্দুর দীক্ষা দেন (২য় অধ্যায় দ্রঃ) তথাপি এ সব অঞ্চলে সে সময়ও বৌদ্ধ- 
গ্রভাব ছিল, এখনও আছে । তারপর গোরক্ষ নাথ “যোগিনী*র কথার উত্তরে 
যাহা বলিয়াছেন, সে সব কথা সম্পূর্ণ অপরিচিত দুর দেশের পক্ষেই প্রয়োজ্য। 
পার্বত্য অঞ্চলের উপত্যকায় খনিত সরোবরই অতীব রমণীয় হইয়া থাকে। 
কদলীরাজ্জ্যে স্্রীপ্রাধান্ত ছিল। আজও পার্বত্য অঞ্চলে স্ত্রীপ্রাধান্ত দৃষ্ট হয়। 
তারপর “যোৌগিনি' গোরক্ষনাথের রূপে মুগ্ধ হইয়! গোরক্ষ নাথের মত একজন 
অতি শ্রদ্ধেপ্ন সন্স্যাসীর নিকট যে ভাষায় ও যে ভঙ্গীতে প্রেম ভিক্ষা করিয়াছেন, 
ভাহ। আধ্যভাষী ভারতের কোনও রমণীর পক্ষে অসাধ্য বলিয়াই আমাদের 
ধারণা । তারপর “ষোগিনি' গোরক্ষ নাথকে ভয় দেখাইয়া তাহার বাড়ীতে 


লইবার চেষ্টা করিতেছেন--. 
“কথা হোতে আইস (১) জোগি কোন দেসে ঘর। 


কি হেতু আপিছ তুদ্ষি কলি নগর ॥| 

জথনে হইছে বাজ! ঈশ্বর মিনাই। 

তদবধি এহি দেশে বিদেসি জোগি নাই” ॥ (৫৮ পৃঃ) 
(১) কোথা হইতে আসিয়াছ। 


বাজগুর যোগিবংশ ৪১৫ 


“পরদেসী জোগি পাইলে লইয়৷ জাএ ধরি। 

দক্ষিণ পাটনে নিয়া তারে পালাএ মারি (২) 

লাখে লাখে জোগি সব পালাইল মারি। 

মৃত জোগির গন্ধে পথ বহিতে না পারি ॥৮ (৫৯পৃঃ) 


“চল জাই আন্ধার (জে) বাড়ি। 
( গোরক্ষবিজয়-_ ৬৩ পৃঃ) 
অহ্ুসন্ধানকারী “লাখে লাখে জোগি'কে হত্যা না করা হইলেও কয়েক জনকে 
যে হত্যা করা হইয়াছে সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই । এরপ নির্দিয় কাধ্য পার্বত্য 
অঞ্চলেই সহজসাধ্য। 
কদলীমায়ামুক্ত মীন নাথ গোরক্ষ নাথকে বলিতেছেন-- 
“তোমারে দেখিয়া মোর পাট্টা হেন বুক। 
মৃত্বকালে (৩) না দেখিলুম গাতুর সিধার মুখ ॥ 
কাথা ঝুলি নেয় পুত্র যার (8) লাউয়! লাঠি। 
তোদ্ধার হস্তেতে মোবে দেয় ( দিও?) মুষ্টি মাটি ||” 
(গোরক্ষবিজয়-- ১১৬ পৃঃ )। 
দীর্ঘকাল যাবত যিনি আত্মীয়-্বজনহীন অবস্থায় বিদেশে থাকেন, তীহার 
মুখ হইতে উক্তরূপ উক্তিই বাহির হওয়া ত্বাভাবিক। 
তারপর কাহার কোন আত্মীয় নিরুদ্দেশ হইলে প্রথমতঃ দেশে খবর 
করিয়া তাহাকে পাওয়া না গেলে বিদেশে খবর করা হয়। আমরা পূর্বে 
দেখাইয়াছি মীন নাথের অন্বেষণে গোরক্ষ নাথ নেপাল গিয়াছিলেন। ভারতে 
বর্তমান পাকিস্থানসহ) খবর করিয়া! তাহাকে না পাইয়াই গোরক্ষ নাথ 


(২) হত্যা করে। (৩) মৃত্যুকালে (৪) আর 
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প্রতিবেশী রাষ্ট্র নেপাল হুইয়! তিব্বতে গিয়া আমাদের কথিত নারীরাজ্যে 
মীন নাথকে পাইয়াছিলেন বলিয়া অনুমান করা অসঙ্গত নহে। 

পূর্বেই বলিয়াছি রাজমোহন বাবু তাহার “কদলীরাজ্য” কন্দলীকে কদলী- 
বাঁজা বলিয়াছেন। এখন সে সম্বন্ধে আলোচনা করা! যাউক। তিনি বলেন 
আসামের “নগাও সহর হইতে ১১ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে কন্দলী নামে একটি 
মৌজা আছে । দেই মৌজার স্থানে স্থানে প্রাচীন মন্দিরের নিদর্শন এবং হর- 
পার্ববতীর ভগ্ন মৃত্তি ও শিবলিঙ্গ পাওয়া গিয়াছে। ডবক! ও কন্দলীর মধ্যবর্তণ 
স্থানে ২৫৪৬ ফিট উচ্চ কমলাদেবীর পর্বত আছে। এই পর্বতের উপর প্রাচীন 
মন্দির ও পুকষবিণীর ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। স্থানীয় লোকেরা এখনও 
ভক্তিবিমিশ্রিত ভীতির সহিত্‌ সেই পর্বতের উদ্দেশ্রে প্রণাম করিয়া থাকে । 
কালিকাপুরাণে এই কমলাদেবীর স্থানকে রক্তদেবীর পীঠ বলিয়া উল্লেখ করা 
হইয়াছে, এবং এই পর্বতের দক্ষিণ-পূর্ব আর একটি পর্বতে হেরুক নামে 
শিবলিঙ্গ আছে বলিয়| উল্লিখিত আছে (১)। এই পর্বত বর্তমানে লিঙ্গখোয়া 
পর্বত নামে পরিচিত” (৩৫ পৃঃ)। 

কদলীরাজ্যে প্রচুর অগুরু চন্দনকাষ্ঠ ছিল। সে সম্বন্ধে রাজমোহনবাবু 
বলিতেছেন-_ “কন্দলী ও বামুনী পাহাড়ের পারিপাসশ্থিক মিকির পাহাড়ে এখনও 
পধ্যাপ্ত অগুরু চন্দন পাঁওয়। যায় এবং মহলদারের। এখনও উহ। দেশ বিদেশে 
রপ্তানী করিয়! থাকে । পার্বত্য লোকের নিকট হইতে এখনও অনেক সময় 
“চারি কড়ায়” 'এক তোল।” চন্দন কাষ্ঠ পাওয়া অসম্ভব নহে” (৩৭ পৃঃ )। 

“কদলী দেশবানীগণ যে নাথধন্মে বিশ্বাসী যুগী জাতীয় ছিল, তাহার 


সপ 








(১) কালিকা পুরাণ (বঙ্গবালী) ৭৯ অঃ ১৬৫। এখনও লোকের বিশ্বাস, 
কমলাদেবীর স্থান দর্শন করিব এই উদ্দেশ্য তইয়৷ গেলে পাহাড়ে পথ হারাইয়া 
যায়; তবে শিকারীরা প্রায়ই সেই স্থান দোখতে পায়। [০৬7৪০7)৪ 1019 
(001 05256৩5:এ এই স্থানের উল্লেখ আছে-- ৬ পৃঃ । 
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বছল প্রমাণ আলোচ্য গ্রন্থে ( গোরক্ষবিজয়ে ) পরিলক্ষিত হয়” ( গোরক্ষবিজয়- 
ভূমিকা ২৭ পৃঃ) এবং সে রাজ্যের মেয়ে লোকেরা পাটের পাছড়া প্রস্তুত 
করিতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। সে সম্বন্ধে রাজমোহনবাবু বলিতেছেন-” “কন্দলী 
মৌজার সন্পিকটবর্তী ননই, দীঘলদড়ি, পেটভব প্রভৃতি স্থানে বর্তমানেও হাজার 
হাজার নাথযোগীর বাস। তাহার] বর্তমানেও “পাটের পাছড়া? গুস্তত করিতে 
সিদ্ধহগ্ত, এবং তাহাদের মেয়েরা এখনও পাটের 'চিকণ স্কৃতি' কাটিয়! বেশ 
দু” পয়লা রোজগার করে। পাটের সুতার পোকার চাষ এই জাতীয় লোক ভিন্ন 
অন্য কেহ জানে না। কন্দলীর পাটের সত! আজকালও বিখ্যাত (101526% 
0525101 ০৬5০9178১ 7585 144) 1 পুরুষেরা বর্তমানে অধিকাংশই বৈষ্ণব 
ধন্নীবলম্বী ও কুষিকশ্মপরায়ণ ; এখন কৌল ধর্শের চক্রে সাধারণতঃ তাহারা 
বসে না, এবং সমাজে যদের ঘটী আগে পাইবার আকাজ্ষ। এখন কাহারও নাই 
(৩৭ পৃঃ) । 

গোরক্ষ নাথের শাপে সব কদলী বাছুড় হইয়া উড়িয়া গিয়াছিল। সে 
সম্বন্ধে রাজমোহন বাবু বলেন-__ “কন্দলী চা-বাগানের ভিন মাইল ঈশান কোণে 
পাহাড়ের উপর বাছুলী কুরুং নামে একটি গুহা আছে। সরকারী কঠিয়াতলী 
আমলকী সদর রাস্তা হইতে প্রায় দেড় মাইল পাহাড়ের উপর যাইতে হয়। 
বৃহৎ শিলাময় পর্বতের নিয়দেশে পর্বতের ভিতরে এক প্রশস্ত গহ্বর আছে। 
সম্মুখে বৃহ প্রস্তর যেন প্রাচীবম্বর্ূপে রক্ষিত হইয়াছে । এই প্রাচীর বাহিয়া 
ভিতরে প্রবেশ করিলে, নীচের গহবরের দ্বারদেশ দেখ! যায়। গহবরের ছুইটী 
দ্বার; ভিতর অতি প্রশস্ত, কিন্তু ঘোর অন্ধকারময়। এই গুহার ভিতর লক্ষ 
লক্ষ বাদুড় বাস করে। মানুষের আগমনের শব্দে ইহারা এমনই এক তুমুল 
আলোড়ন করে যে মনে হয় ষেন ভূমিকম্পে সমগ্র পর্বত কম্পিত হইতেছে । 
পার্খববস্তা অধিবাসীর। গুহাঁটিকে দেবতার স্থান বলিয়াই সম্মান করে, এবং এই 
বাছুড়গুলিকে কমলাপেেবীর আশ্রিত অন্ষচর বলিয়! বিশ্বাস করে। 

27 
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কন্দলী পর্বতের অপর অংশের নাম বামুনী পর্বত। এই পর্বতের স্থানে 
স্থানে জলপ্রপাত, গুহ! ও প্রাচীন মন্দিরাদির ধ্বংসাবশেষ আছে। বাদুলী- 
কুরুংয়ের আট মাইল উত্তরে প্রাচীনকালের ধ্বংসাবশেষপূর্ণ চম্পানাল৷ পাহাড় 

ংসধ্বজ রাজার নগর ছিল বলিয়। প্রবাদ আছে” ( ৩৬ পৃঃ )। 

“চতুর্দশ পঞ্চদশ শতাব্দীতেও কন্দলীর বিশিষ্ট অধিবাসীদের পদবী “কন্দলী' 
ছিল। অনন্ত কন্দলীর মহাভারত ও ভাগবতের অনুবাদ স্পরিচিত ; মাধব 
কন্দলীর সপ্তকাগ্ড রাঁমায়ণের অন্থবাদ অসমীয়। ভাষার অমূল্য সম্পদ । কন্দলী 
মৌজায় এখনও মাধব কন্দলীর বাড়ী আছে ( ৩৭ পৃঃ )। 

“নগাওবাসীরা একটু অঙ্নাসিকত্বপ্রিয়। তাহারা বছুলা আতা নামক 
বৈষ্ণবগুরুকে 'বন্দুলা আতা: বলে, বাছুলীকে (বাছুড়) বান্দুলী বলে। 
তাহাদ্দের নিকট প্রাচীন “কদলী” কন্দলী” হইয়] গিয়াছে । সুতরাং দেখা 
যাইতেছে নর্গাও জিলার কন্দলীই প্রাচীন কদলীরাজায, এবং কমলা দেবী 
পর্বতই ক্দলীরাণী কমলার নগর ছিল। কন্দলী পর্বতের বাছুলী কুরুংএর 
বাছুড় হইতেই কমল! দেবীর ষোল শত সঙ্গিনীর বাছুড় হওয়ার কল্পনা করা 
হইয়াছে” ( কদলীরাজ্য-_ ৩৮ পৃঃ )। 

সিদ্ধা গোরক্ষ নাথের শাপে নব কদলী বাদুড় হইয়1 উড়িয়৷ গিয়াছিল। এই 
'অতি সত্য ঘটনাটিকে রাজযোহনবাবু কল্পনা বলিয়াছেন। তাহার উক্তির 
পক্ষে তিনি কোনও যুক্তি-প্রমাণ দিতে পারেন নাই। যুক্তি-প্রমাণহীন উক্ভি 
নিছক কল্পনা মাত্র । 

রাজমোহনবাবু কল্পনারাজ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে “কিদলীরাজ্যে 
€ ১২ পৃঃ) প্রবেশ করিয়া যুকি-প্রমাণহীন নব গোরক্ষ নাথের ও নব মত্ত 
নাথের অস্তিত্বের অবতারণা করিয়াছেন । তিনি ভাবাবেগে বলিতেছেন-- 
“মতস্তেন্ত্র নাথ ও গোরক্ষ নাথ প্রবপ্তিত সম্প্রদায় ও মঠে যুগে যুগে কত মত্ন্টেক্্ 
ও গোরক্ষ আবিভূত হইয়াছেন তাহার ইয়ত্তা করিবে? শক্করাচার্যের 


বাজগুরু যোগিবংশ ৪১৯ 


গ্রবতিত সম্প্রদায় ও মঠাধিপতি ইদানীং কালেও শঙ্করাচাধ্য নাযষে পরিচিত* 
(ফোগিলখা- জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৯ বাং)। অতএব জ্যামিতির ম্বতঃসিদ্ধ প্রতিজ্ঞার 
নত রাজমোহনবাবু সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিলেন মৎস্তেন্্র ও গোরক্ষের “হয়ত 
কে করিবে?” ইহ] যুক্তিযুক্ত প্রমাণ নহে, নিছক কল্পনা মাত্র [ ৪র্থ অধ্যায় 
দষ্টব্য | 

গোবিন্দচন্দ্র গীতে আছে কদলীর বন কামরূপের উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত ছিল 
এবং কদলী মায়ামুগ্ধ মীন নাথকে উদ্ধার করার জন্য গোরক্ষ নাথ সেখানে গিয়া- 
ছুলেন। গুরুমুখী পাঞ্জাবী ভাষার গোরক্ষ অবদেশে আছে গোরক্ষ নাথ 
কামাখ্যায় গিয়া অনেক শিষ্য করেন। গোপীটানের সন্াসে আছে কদলীরাজ্যে 
পুরুষের অভাবে তথাকার স্ত্রীলোকের] খতুরক্ষা্ জন্য কামরূপ যাইতেন। 
কামরূপ নওগী! জিলার সংলগ্ন । রাজমোহনবাবুর কথিত কন্দলী (কদলী) রাজ্য 
হইতে স্ত্রীলোকদের পক্ষে কামরূপ যাতায়াত করা সহজসাধ্য ছিল। অন্যান্য 
পণ্ডিতদের কথিত কদলী,' নারী বা স্্ীরাজ্জ্য হতে সেই অন্ধকার যুগে 
দ্রীলোকদের পক্ষে খতৃবক্ষার জন্য কামরূপ যাতায়াত করা অসম্ভব ছিল বলিয়াই 
মনে হয়। এই কামরূপের যাহ্বিষ্যার কথ! কাহারও অবিদিত নাই । “কদলী- 
রাজ্য ষে স্ত্রীষ্বাধীনতার দেশ ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই । স্ত্রীস্বাধীনতার দেশ 
বলিলে সে কালে একমাত্র প্রাচীন কামবূপকেই বুঝাইত। কারণ আর কোন 
দেশের স্ত্রীজাতি এ দেশের নারীজাতির মত স্বাধীন ছিল না। আজও লোক- 
প্রবাদে সে কথ! ঘোষিত হইতেছে” €(গোরক্ষবিজয়--ভূমিক1, ২৬ পৃঃ ট। ভাই 
বালাকী «জনম লাখী' গ্রন্থের ৩৩৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন গুরু নানকের অনুচর 
মন্দানাকে কামাখ্যার একজন নারী গলায় স্থতা বাঁধিয়া ভেড়ায় পরিণত করিয়া 
দিয়াছিল। সংবাদ পাইয়া বাধা! সাহেব অনেক চেষ্টার পর সঙ্গীটিকে উদ্ধার 
কবিতে পারিয়াছিলেন। এখনও সাধারণের বিশ্বাস ষে কামরূপ গেলে পুরুষকে 
ভেড়া বানাইয়া! রাখা হয়। সম্ভবতঃ মীন নাথের সেই দশাই হইয়াছিল। 
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তাহার পতনের পর হইতে বোধ হয়, এ প্রবাদ বিশেষদূপে প্রসিদ্ধিলাভ 
করিয়াছিল" (গোরক্ষবিজয়-_ ভূমিকা, ৩১ পৃঃ )। 

বর্তমান শ্রীহট্র, গোয়ালপাড়া, কামরূপ, কোচবিচার, রংপুর, জলপাইগুড়ি 
প্রভৃতি জিলা নিয়! প্রাটীন কামরূপ রাজ্য গঠিত ছিল। কদলীরাজ্য যে স্ব 
স্বাধীনতার দেশ ছিল সে সম্বন্ধে মতভেদ নাই। কামরূপের কামাখ্যায় আজও 
স্্রীস্বাধীনতা কম নহে। বর্তমানেও আসাম উপত্যকার প্রায় সর্বজাতীয় 
স্রীলোক সংসারের প্রায় সব কার্য সম্পাদন করিয়া আসিতেছেন। গোরক্ষ নাথ-_- ) 


“মুভক্ষণে য়াসিয়া কদলিত দিল পাও । 
নাটের নগরে গিয়া করিলেস্ত ভাও |” 
( গোরক্ষবিজয়-- ৮০ পৃঃ) 


আসামী ভাষায় যাত্রাগানকে ভাওনা' বলে। যাত্রাগানের পাঠকে “ভা” 
ও পাঠকারীকে 'ভাওবীয়া” বলে । 


এ সব বিবরণও রাজমোহনবাবুর কদলীরাজ্যের বিবরণকে দৃঢ় করার 
সহায়তা করে। পুর্ব্বেই বলিয়াছি ডাঃ শহীদুল্লাহ কাছাড় জিলাকে কদলীরাজ্য 
বলিয়াছেন। প্রাচীন কাছাড় জিল৷ নওগী! জিল! পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, যে নওগাঁ 
জিলাতে রাজমোহনবাবুর কথিত কদলীরাজ্য ছিল। সে মতে প্রাচীন কাছাড় 
জিলাই কদলীবাজ্য। 


কিন্ত আর একটি বিষয় বিবেচনা করা আবশ্তক। যদি নাও জিলার 
কন্দলীই কদলীরাজ্য হয়, তবে আসাম ও ইহার সংলগ্ন অঞ্চলে এ সম্বন্ধীয় গীতি- 
কাব্য প্রচলিত নাই কেন? কামরূপের কমতারাজ্য সম্বন্ধীয় গীতিকাবা রংপুর 
জিল1 পর্ধ্স্ত বিস্তৃত দেখা যায়। কামরূপে ময্ননাম্তী গোগীর্টাদের কাহিনী 
প্রচলিত আছে ।. আসামের যোড়হাটের শ্রীরূপেশ্বর দত্তের 'জনা গাভরুর গীত' 
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প্রভৃতিতে নওগা! জিলার কয়েকটি প্রাচীন রাজ্যের নাম আছে, কিন্তু কন্দলী 
/কদলী) রাঙ্জোর কোন উল্লেখ নাই কেন? 


গুরু গোরক্ষ নাথ কদলীরাঙ্জ্যের যে বর্ণনা দিয়াছেন ময়্নামতীর পুথিতে 
মাণিকটাদের মেহারকুলের ঠিক সেইরূপ বর্ণনা দৃষ্ট হয় ( গোরক্ষবিরয়__ভূমিকা, 
২৭ পৃঃ)।  “ময়নামতীর পুঁখির মত এই গ্রন্থেও “কার পুখবির পানি কেহ 
নাহি খাএ” এরূপ উক্তি আছে। পুকুরের কথা বলিতে গেলে চট্টগ্রাম, নোয়া- 
খালি ও ত্রিপুরা জেলায় যত পুকুর আছে বাঙ্গালার বা তার বাহিরের আর 
কোন জেলায় তত পুকুর আছে কি না বলিতে পারি না। উক্ত তিন 
জেলাবাপী লোকের মত আর কোন দেশের লোক এমন গর্ব করিয়া এরূপ উক্তি 
করিতে পারে তাহা আমাদের জানা নাই । এক সময় কুচজাতীয়েবা দলবদ্ধ 
হইয়া দেশের নানা স্থানে গিয়া বান করিয়াছিল। অগ্যাপি ত্রিপুরা ছিলার 
স্থানে স্থানে তাহাদের খনিস্ক পুফরিণীপুগ্ত ( পুগ্ত বলিলাম, কেন না, একই স্থানে 
রাশি রাশি পুরিণী খনিত হইয়াছে ) কোচের কাট! পুকুর বলিয়া উক্ত হইয়া 
থাকে। ইহার! কাহারও পুফ্ষরিণীর জল কেহ থাইত না, তই এই পুষ্করিণী- 
দুরের স্থষ্টি হইয়াছিল” ( গোরক্ষবিজয়-__ভূমিকা, ৩০ পৃঃ )। 


ভ্রিপুর৷ জিলার ময়নামতী লালমাই পাহড় নাথ সিদ্ধাদের কণ্মকেন্দ্র ছিল। 
এখানে নাথসিদ্ধা জালম্ধর বা হাড়িপা রাজা গোপীচাদকে সঙ্গটাদের দীক্ষা 
দয়াছিলেন। এখানেও প্রাচীন দীঘির ভগ্রাবশেষ দেখিতে পাওয়া বায়। 
এ বিচারে ত্রিপুরা জিলাকেই কি কদলীরাজ্য বলিতে হয়? 

এ সব বিচার বিবেচনা! করিয়া আমরা অনুমান করি তিব্বতের 
টত্তর-পশ্চিমাংশবর্তী নারীরাজ্যের নারীপ্রেমে উন্মস্ত হইয়৷ মীন নাথ তথাকার 
ঠাজপদ লাভ করিয়াছিলেন। নারীপ্রেমমুক্ত মীন নাথ দেশে ফিরিয়া মহানাদে 
নাজদওড পরিচালন! করিয়াছিলেন বলিয়াই মনে হয়। 
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মহ্ানাদ্দে বোগিরাজবংশ 
রাজ? মীন নাথ-- বাজত্বকাল সম্ভবতঃ ৭ম খুঃ অব । 

শ্রীরমেন্দ্রকষ্চ ঘোষ বলেন--“হুগলী জেলায় মহাঁনাদ নামে একটী প্রাচীনতম 
গ্রামের অগ্যাপি অস্তিত্ব দেখা যায়। এই মহানাদের প্রাচীন কীত্তিকলাপ 
এখন বিশ্বতির গর্ভে নিমজ্জিত। কেবলমাত্র গোপালভাড়েব “মানাদের জাত 
এই উক্তিটিই এখন পূর্বপরিচয় মাত্র দাড়াইয়াছে। সাধারণে “মানাদের জাত, 
কথাটি বুঝে না। মহ্বানাদের অপত্রংশ “মানাদ' এবং জাত অর্থে মেল! বুঝায়। 
এখানে ম্মরণাতীতকাল হইতে শ্রীশ্রীঞজটেশ্বর নাথ শিব বিরাজমান আছেন 
প্রতি ব্সর শিবরাত্রি উপলক্ষে এখানে একটি মেলা হয়। প্রায় ১৫1২০ বত্সর 
পূর্ব্বেও এই মেলায় বু জনসমাগম হইত। পূর্বে বাংলাদেশের এইটিই ছিঃ 
স্থবৃহৎ মেল! এবং জটেশ্বর নাথ ছিলেন একমাত্র জাগ্রত দেবত্তা। তখন তারং 
নাথ প্রচারিত হন নাই। তথৎ্কালে বনু দুরদ্েশ হইতেও লৌক শিবরাি 
উপলক্ষে মানসিক করিত। উচ্ভাতে যে বিপুল জনসমাগম হইত তাঁহাছে 
দেবালয়ের প্রশত্ত বুহৎ তোবরণদ্বারও অপ্রশত্ত হইয়! দাড়াইত। “মানাদের জাত 
উক্ভিটীর উৎপত্তি ইহা হইতেই | মগরা হইতে বি, পি, রেলওয়ের একটি ছো 
লাইন তারকেশ্বর গিম়াছে। এই লাইনের পার্থেই মহানাঁদ গ্রাম অবস্থিত 
মগরা হইতে ইহার আট মাইল ব্যবধান। মহানাদ এখন জঙ্গলাকীর্ণ শ্বাপ 
ও ব্যান্রসন্কুল গ্রাম মাত্র। এককালে ইহা একটি রাজধানী ভিল। প্রা 
ধ্বংসাবশেষ, গড়, এবং স্থবুহৎ ভগ্রবাঁটার নিদর্শন, ইষ্টক, প্রস্তর, স্তস্ত ইত্যা 
এখনও বিদ্যমান। চন্দ্রদত্ব ও চন্দ্রদ্বীপ নামক দুইটা বৃহৎ মুত্তিকাস্ত প এখন 
চন্দ্রকেতু রাজার নাম স্মরণ করিয়া দিতেছে । শুনা যায় যে, তিনি শ্রীশ্রীএজটে' 
নাথের মন্দির নিশ্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। তাহার রাজবাটীর সংলগ্ন 
ঠাকুরবাড়ী বিদ্যমান ছিল। কাগজপত্রে দেখা যায় যে বশিষ্টগঙ্গ! নামক পু 
ও দ্বাদশ কুণ্ড তিনি ৬জটেশ্বর নাথকে দান করেন। দ্বাদশ কুণ্ডের মধ্যে ন' 
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ফুণ্ডের চিহ্ন রহিয়াছে । তন্মধ্যে তিনটা কুণ্ড সংস্কার হওয়ায় এখনও বর্তমান 
আছে। সংস্কার অভাবে ৬টী কুণ্ডের কেবল চিহ্মাজ্র রহিয়াছে । তিনটী কু 
লুগ্ধ। **** স্যার উইলিয়াম হাণ্টারক্কঁত হুগলী জেলা গেজেটিয়ারেও এ 
সগ্বন্ধে উল্লেখ আছে। ক *ঞক্ক্ ১৩৩২ সালে বর্তমান মোহাস্ত শ্রীমৎ লছমী 
নাথ যোগেশ্বর যোগিরাজ ইহার পুনরুদ্ধার করেন। হিন্দু ও মুললমানদিগের 
মধ্যে এখনও বিশ্বাস আছে যে এই কুণ্ডে সান ও মানসিক করিলে সৃতবৎনা 
স্্রীলোক জীবিত সন্তান প্রসব করে, এবং নিজেও বীাচিয! যায় ( পঞ্চপুষ্প-- 
আশ্বিন, ১৩৪০ বাং )। অন্য গ্রবাদ অনুনারে জানা যায় যে এখানে একটী 
দক্ষিণাবর্ত শঙ্ঘ পতিত হয়। বায়ুসজ্ঘাতে উক্ত শঙ্খ হইতে মহানাদ € মহাশব্দ ) 
উত্িত হওয়ায় স্থানটার নাম মহানাদ হইয়াছে ( বিশ্বকোষ ওয় খণ্ড )। 
মহানাদ বর্তমানে তেলিনীপাড়ার জমিদারদের জমিদারীভুক্ত | শ্রীপগ্রভা সচন্ত্র 
বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত “মহানাদ ব৷ বাঙ্গালার গুপ্ত ইতিহাস” গ্রন্থেও এ সম্বন্ধীয় 
অনেক বিবরণ পাওয়া ঘায়। উহাতে আছে-- ৬জটেশ্বর নাথ মহাদেবের 
মোহান্তগণ চেলা-পরম্পরায় যোগিরাজ নামে খ্যাত। ইহারা কানফাট্টা নাথপন্থী 
ও হঠযোগী । এই জটেশ্বর মহাদেবের যোগিবাঁজের অধীনে আরও দুইটি শাখা 
ছিল। তাহার একটি-- জেল] ২৪ পরগণা, থান। রাজারহাট, পোঃ দমদম 
অধীন গোরক্ষবাসিনী নামক স্থানে গোরক্ষ নাথের মঠ, এবং অন্তটা জেলা 
মেদিনীপুর, থান। পাশকুড়ার অন্তর্গত শ্যামন্ন্দরপুর পাটন! গ্রামস্থিত ৬সিদ্ধিনাথ 
ঠাকুরের মন্দির |৮ 
রাট়ের প্রাচীন ইতিহাস" শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রাগ্রভাসচন্ত্র পাল প্রত্বতত্ববিদ 
লেন-- “বর্তমান হুগলী জেলার অন্তর্গত প্রাচীন রাঁঢদেশ পুণ্য তীর্থ ও অন্যতম 
রাজধানী । প্রগৈতিহাসিক যুগু হইতে মহানাদ এক পুণ্যতীর্থ। মহামূনি 
বশিষ্ট তাবাগীঠ হইতে মহানাদে আনিয়া! আশ্রম স্থাপনপূর্ব্বক শেষ জীবন যাপন 
করিয়াছিলেন। ঞ্ + পূ ক তৎকালীন আশ্রমটি জিয়াৎকুণ্ড। মুক্তকুণ্ড, সিদ্ধকুণ্ড, 
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য্ঞকুণ্ত, অগ্নিকুণ্ড, গৌদকুণ্ড, ক্ষীরকুণ্ড, কুকুরকুণ্ড, যোগিনীকুণ্ড, ছুর্গাকুণ্ড, গৌরী- 
কুণ্ড এবং বাধাকুণ্ড নামক দ্বাদশকুণ্ড দ্বারা সীমাবদ্ধ ছিল। মহামুনি বশিষ্ট 
ব্যতীত অন্তান্ত মুনি খষি এই আশ্রমে তপত্ত! করিতেন, ভাহা বলাই বাহুল্য । 
আদি তীর্ঘস্কুর শ্রশ্রীগোরক্ষ নাথ স্বীয় ধর্মমত প্রচারকালে মহানাদে শুভাগমন 
করেন। তাহারই সময় হইতে এই আশ্রমটা নাথমঠ নামে অভিহিত হয়। 
জীয়াৎকুণ্ডের দক্ষিণতীরে যোগিগণের সমাধি রহিয়াছে । তন্মধ্যে একটা জীবন্ত 
সমাধি নামে বিদ্িত। কোন হঠযোগী জীবন্ত অবস্থায় সমাধি গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন বলিয়! এই প্রকার নামকরণ হইয়াছে । রাজপুতনায় এই রকম জীবস্ত 
সমাধি পরিদৃষ্ট হয়। স্থপ্রাচীনকাল হইতে মঠটা নাথ-সম্প্র্রায়ের মোহাস্তগণ 
কতৃক পরিচালিত হইতেছে । মোহাস্তগণের সঠিক ধারাবাহিক বিবরণ পাওয়া 
যায় না তবে খ্রীষ্তীয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রারস্ত হইতে যে সকল মোহান্ত কর্তৃক 
মঠের মন্দিবাদির সংস্কার হইয়াছে তাহাদের সংক্ষি্ধ বিবরণ নিয়ে দিলাম । 
খুষ্টীয় ১৮০৮ অন্দে মোহাস্ত মহারাজ অচল নাথ 'যোগিরাঁজ এজটেশ্বর নাথ 
মহাদেবের মন্দিরটী সংস্কার করেন । খুষ্টীর ১৮৪৩ অবে ভগবস্ত নাথ যোগেশ্বর 
যোগিরাজ জোড়বাংলামন্দিবরে অন্নপূর্ণা দ্রেবীর মুত্তি প্রতিষ্ঠ! করেন। তিনি 
যোগিনীকুণ্ডের পঙ্কোজার করেন। কুগ্ড হইতে আবিষ্কৃত দুইটা প্রশ্তরময় 
ুদ্ধমুত্তি মন্দিরাত্যস্তরে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। খুষ্টীয় ১৮৯৮ অবে মোহাস্ত 
মহারাজ নথুযু নাথ যোগেশ্বর যোগীরাজ ৬জটেশ্বর নাথ মহাদেবের মন্দির সংলগ্ন 
নাটমন্দির নিশ্নমীণ করেন এবং মঠের প্রাঙ্গণটী একটি ইষ্টকনিশ্মিত উচ্চ প্রাচীর 
হবার পরিবেষ্টিত করেন । খৃষ্টীয় ১৯০৫ অবে মোহাস্ত মহারাজ খুলী নাথ যোগেশ্বর 
যোগিরাজ ৬জটেশ্বর নাথ মহাদেবের মন্দিরটীর সংস্কার করেন এবং মন্দিরের 
চতৃপার্খস্থ বারান্দাটা নিন্মাণ করেন। থুষ্টীয় ১৯১৩ অব মোহাস্ত মহারাজ 
সমর নাথ যোগেশ্বর যোগিরাজ মঠের ভিতর বাটীর ইষ্টকনিম্মিত প্রাচীর 
নিম্মীণ করেন ও একটা ইন্দিরা! খনন করাইয়] দেন। থুষ্টীয় ১৯২৫-১৯৩৬ অব্য পর্বাস্ত 
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মোহাস্ত মহারাজ লছমী নাথ যোগেশ্বর যোগিরাঁজ কর্তৃক বশিষ্টগঙ্গায় ইষ্টক- 
নিশ্মিত ঘাট গ্রস্তত, জীয়ৎকুণ্ডের ও ক্ষীরকুণ্ডের পঙ্কোদ্ধার, শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা, 
সমাধিসংস্কার, নলকৃপ প্রতিষ্ঠা ও উদ্যান রচনাদির কাধ্য সুসম্প্ন হইয়াছিল । 


সম্রাট জাহাঙ্গীর বাদশাহের রাজত্বকালে (১৬২২ খুঃ অঃ) বিজ্জল 
ভূপতির অশ্ুমতিক্রমে পাটনানিবানী জগন্মোহন পণ্ডিত রাঢ়দেশস্থ এই মহানাদ 
নগর পরিদর্শন করেন। তাহার বচিত--“দেশাবলী বিবৃতি” নামক গ্রন্থে 
“অথমানতে দেশবিবরণম্”, বলিয়া নগরের উল্লেখ আছে । (১) &% *% * 
এই পঁথি ব্যতীত সতদেব চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গল পাঠে অবগত হওয় যায় মীন 
নাথ নামে জনৈক যোগী মহানাদের রাঁজা ছিলেন । উভডয় পথি হইতে বেশ 
প্রমাণিত হয় যে, ততৎকালে মাহানাদে যোগিজাতির বসতিবিজ্ঞার ও আধিপত্য 
ছিল” (ভারতবর্ষ--শ্রাবণ, ১৩৫৬ )। 

অধাপক ডাঃ সুকুমার সেন বলেন--“কদলীকে বাদুড় কৰে উড়িয়ে দিয়ে 
গুরু মীন নাথ ও গুরুপুত্র বিন্দু নাথকে সঙ্গে নিষ্নে গোরক্ষ ফিরে এলেন বিজয় 
নগরে । কোন কোন মতে অতঃপর মীন নাথ মহানাদে গিয়ে যোগিরাজ্য 
প্রতিষ্ঠ। করেছিলেন। “হুগলী জেলার প্রাচীন স্থান মহানার্দে নাথপন্থী 
যোগীগীঠের চিহ্ন এখনও আছে এবং সহদেব চক্রবর্ভঁর ও দ্বিজ লক্ষণের অনিল 
পুরাণে এখানকার জনশ্রুতি এতিহ্ স্থান পেয়েছে" (নাথপন্থের দিশা -কল্যাণশ্রী 
শারদীয় সংখ্যা, ১৩৫৫ বাং )। 

অক্ষয় কুমার দর্ভ বলেন--পত্রিবেণীর প্রায় চারি ক্রোশ পশ্চিমে মহানাদ 
নামক গ্রামে এই সম্প্রদ্ায়ী (কাঁনফট ) একটা যোগিরাজার নিবাস আছে। 
তিনি বিস্তর ভূমি ও অন্যান্য নান! সম্পত্তির অধিকারী। তাহার অনেক গুলি 
শিশ্ত থাকে। মৃতুকালে তীশাদের*মধ্যে একজনকে বিষয়ের উত্তরাধিকারী করিয়া 


(১) পুঁথিখানি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে সংরক্ষিত আছে। 
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যাঁন। এইরূপে এ যোগিরাজার প্রণালী চলিয়া আসিতেছে” ( ভারতবধীয় 
উপাসক সম্প্রদায়-- ১৮০৪ শকাব্দ ) 

কদলীর মায়! ত্যাগ করিয়া আবার যোগসাধনা করিবার জন্ত গোরক্ষ 
নাথ মীন নাথকে যে পরামশ দিয়াছিলেন, তাহার উত্তরে মীন নাথ 
বলিয়াছিলেন-- | 


«চলিতে না পারি আন্গি গাএ (১) নাহি বল। 
কেমতে য়ানিব (২) বোল জোগ এসকল |। 
মাগিতে নারিমু যার ঘরে ঘরে জাই £৩)। 
কদলির বাজ! আন্গি ঈশ্বর মিনাই || 
বির (বৃদ্ধ ) কাল হইলুম মুই না পারি চলিতে। 
মাগিয় খাইতে না! পারিমু কহিলাম তোমাতে ॥। 
তবে পাকিল মাথার কেস আয়ু হইল সেস। 
এ মত কাঁলেত য়ার (৪) কিয়াছে সাহস 1” 
€(গোরক্ষবিজয়-_ ১৩১, ১৩২ পৃঃ) 
তাহা হইলে কদলীমায়ামুক্ত মীন নাথ পুনরায় যোগসাধন! করেন নাই, 
এমন কি ভিক্ষা করিবার মত শক্তিও তাহার দেহে ছিল না। গোরক্ষ নাথ, মীন 
নাথ ও মীন নাথের পুত্র বিন্দু নাঁথকে উদ্ধার কবিয়া--“এই মতে চলি গেলা 
বিজয়নগর* ( গোরক্ষবিজয়-- ১৯৮ পৃঃ)1 এই বিজয়নগর কোথায়? অধ্যাপক 
ডাঃ নলিনীকাস্ত ভট্টশালী মীনচেতনের আলোচনায় বাঢ়দেশীস্তর্গত রাজসাহীর 
বিজয়নগরকে উক্ত বিজয়নগর বলিয়া অন্থমান করিয়াছেন। মহানাদও 
বাঢ়দেশাস্তর্গত | 


(১) শরীরে । (২) কেমনে যোগসাপনা করিব। (৩) গুহে গৃহে যাইয়া 
ভিক্ষা! করিতে পাবিব না। (৪) আর। 
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তাহা! হইলে কদলীর মায়াজালমুক্ত মীন নাথ দেশে ফিরিয়া আসিয়া 
৭ম খুঃ অবে মহানাদে রাজদণ্ড পরিচালনা করিয়াছেন, এবং মহানাদেই তিনি 
দেহরক্ষ1া করিয়াছেন বলিয়া! মনে হয় | 


রাজ] জালন্ধর (হাড়িপা নাথ ) 
সময়-_- ১০ম-১১শ খুং অব 

ডক্টর শ্রীমতী কল্যাণী মল্লিক বলেন-- “নেপালে প্রাপ্ত গোবিন্দচন্দ্রের 
সন্রযাস নাটকে জালম্ধরের যে বৃত্তাস্ত আছে তাহাতে বুঝা যায়, জলম্ধার দেশে 
তিনি জালম্ধরী বৃপতি নামে খ্যাত ছিলেন, এবং সাত শত বাণীর মায়া কাটাইয়া 
তিনি সন্ত্রাস গ্রহণ করেন। পু*থিটি সপ্তদশ শতাব্দীর ; কেমৃত্রিজ বিশ্ববিষ্যালয়ে 
উহা রক্ষিত হইয়াছে । অগ্নি-দেবতার বরে হস্তিনাপুরের অপুত্রক রাজার 
পুত্ররূপে জালম্ধর জন্মগ্রহণ করেন। এইব্ধপ বৃত্তান্ত আছে। যোধপুররাজ 
মানসিংহের উপর জালন্ধর নাথ কৃপা করেন এবং উজ্জয্মিনীর রাঁজা ভর্ভৃহরিও 
জালন্ধরের শিষ্য হইয়া! বাজা ত্যাগ করেন। সিদ্ধলাহিতো ভর্তৃহিবির নাম 
বিচার নাথ। এই ভর্তৃহরির নাম বিচার নাথ । এই ভর্তৃহরির ভগিনী 
ময়নামতীই বঙ্গীয় গোপীচন্দ্রের মাতা, এবং জালন্ধর নাথ গোপীচন্দ্রের গুরু । 
বঙ্গীয় কাবো জালম্ধর নাথ হাড়িপা নামেই প্রসিদ্ধ” নাথপন্থ-_ ৫) ৬ পৃঃ)। (১) 


রাজকুমার চৌরঙ্গী নাথ 
সময় ১*ম-১১শ খুঃং অব্দ 
ডক্টর শ্রীমতী কল্যাণী মল্লিক বলেন-- “গোরক্ষবিজয় গ্রস্থে মতস্যেন্দরের 
আর এক শিষ্তের নাম আমরা খই, তিনি গাভুর সিদ্ধাই অর্থাৎ যুবক সিদ্ধ নামে 
প্রসিদ্ধ । তাহার গুরুদত্ত নাম চৌরঙ্গী নাথ । প্রবাদ আছে, ইহার পিতা 
(১) জালদ্ধর বা হাড়িপা নাথ সন্স্বীয় বিস্তৃত বিবরণ ৪র্থ অধ্যায়ে দেখুন। 
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বঙ্গদেশের পাল বাঞ্জাদের অন্যতম রাজ। ছিলেন। বিমাতার অসন্তোষের 
কারণ হইয়! রাজপুত্র তাহার আদেশে চারি হত্তপদ হীন অবস্থায় নগরের বাহিরে 
পরিত্যক্ত হইলেন। এইরূপ অবস্থায় মৎস্ত্ন্্র কর্তৃক তিনি উদ্ধারপ্রাঞ্থ 
হইয়া নাথ-যোগী হইলেন এবং চারি হস্তপদহীন ম্মারকম্বূপ চৌরজী নাথ 
নামে পরিচিত হইলেন। কলিকাতাঁর চৌরঙ্গী চৌরঙ্জী নাথের নামে হয় এবং 
কালীঘাটের কালী গোরক্ষ নাথ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। কিংবদন্তী রূপে ইহা! 
চলিয়া! আসিতেছে” ( নাথপন্থ-_ ৫ পৃঃ )। 

নাথযোগীদের সহিত পাল রাজাদের বংশের সম্বন্ধ ছিল, এখন সে সম্বন্ধে 
আলোচন। কর! যাউক। 

মুন্নী আবদুল করিম, সাহিত্য-বিশারদ বলেন-__ “ত্রিপুরার রাজগণের 
আদি পুরুষগণেরও “ফা” উপাধি দৃষ্ট হয়। মহারাজ ত্রিপুবেশ্বরের জন্ম শিব 
অংশসস্ভূত বলিয়া ইতিহাসে বণিত আছে। ত্রিপুরার রাজগণ বনুকালাবধি 
টশৈব ছিলেন। তীহাদের বৈষ্ণব ধরে দীক্ষা আধুনিক ।  হাড়িফা ও কানফার 
“ফা' উপাধির সহিত তাহাদের কোন সংশ্রব আছে কি না, তাহা অনুসন্ধানের 
বিষয়” ( গোরক্ষবিজয়-- ভূমিকা, ৪ পৃঃ) ডক্টর শ্রাকল্যাণী মল্লিক, এম. এ. 
পি, এইচ. ডি, বলেন-- “কথিত আছে, সম্ভকবি দাদু এক সময়ে নাথযোগি 
ছিলেন। তখন তাহার নাম ছিল কুস্তারী পাব । সিদ্ব-সাহিত্যে বঙ্গীয় রাজা গোপী- 
চন্দ্রের নাম শূঙ্জারী পাব্‌। এই "পাব শব্দ হইতে বৌদ্ধ পা-সিদ্ধাদের সহিত 
নাথযোগিদের সব্ধঙ্ধ ছিল এইরূপ ধারণ হওয়! স্বাভাবিক, কিন্তু “পা” শব্দটি কি 
“ফা” শব্দের রূপান্তর? ত্রিপুরার রাজাদের আদি পুরুষের “ফা” উপাধি দুষ্ট 
হয়। মহারাজ অজ্রিপুরেশ্বরের জন্ম শিব অংশসস্ভৃত বলিয়া! ইতিহাসে বণিত 
আছে $ ত্রিপুরার রাজারাও পুর্বে শৈব হিমেন। পক্কঞ্জ কচ ত্রিপুরার 
ভাষায় “ফা” অর্থে পিতা । গোগীচন্দ্রের গুরুর নাম ছিল হাড়িফা বা হাড়িপ]। 
ক জক্কক্জক নাথযোগিদের মধ্যে কাঁনফা বা কাণিপা অন্যতম, অতএব “ফা” 
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উপাধি হইতে “পা” বা “পাব, হওয়া সম্ভব কি না অহসন্ধানের বিষয়। মতাস্তরে 
পা শব্টি তিব্বতী, ইহার অর্থ অধিকারী । এই “পা” পন্থীর1 শৈব ছিলেন। 
ক ঞঝাক ক ইতাত্বারানাথ সম্প্রদায়ের সহিত গোপীচন্দ্রের বংশের সম্বদ্ধের 
পরিচয় পাওয়া যায়»” (১০১ ১১ পৃঃ) । নাথযোগি চৌরঙ্গী নাথের পিতা সম্ভবতঃ 
বঙ্গীয় পাল রাঁঞজাদের মধ্য দেব পাল নামে পরিচিত" ( নাথপন্থ-_ ১৫ পৃঃ )। 
গোরক্ষবিজয়ে দেখা যায় সিদ্ধা চৌরঙী নাথের নামাস্তর গাতুর সিদ্ধা। 
গার অর্থাৎ যুবক অবস্থায় সন্গ্যাস গ্রহণ করিয়া যোগপাধনে সিদ্ধিলাভ, 
করিয়াছিলেন বলিয়া তাহাকে গার সিদ্ধা অর্থাৎ যুবক সিদ্ধা বলা হইত 
এবং পরে সম্ভবতঃ ইহাই তাহার নামান্তর হইগ্পা পড়িয়াছিল (১)। গোরক্ষ- 
বিজয়ে গাভূর নিদ্ধাকে “দাল্লাবানের বেটা” বলা হইয়াছে-- 
“তার লাগি যদি জাএ হাত পাও কাট1। 
তথপিহ হই আমি সাল্লাবাণের বেট1॥ 
বা 4 ( গোরক্ষবিজয় ) 
ভোঙ্গরাজের পূর্ব্ব পুরুষ মহারাজা বিক্রমাদিত্যের পৌত্র শালিবাহনের 
নামাস্তর হইতেছে-- শালবান (২)। কুমিল্লার লালমাই অঞ্চলে শালিবাহনের 
নামাচুলারে শালবান,পুরও আছে। ইহাতে মনে করিবার যথেষ্ট কারণ 
আছে যে এই লালমাই অঞ্চলে শালিবাহনের শাননদণ্ড পরিচালিত হইয়াছিল । 
এই শীলবান গ্রামের সহিত চৌরঙ্গী নাথের নাম জড়িত আছে-_ 
“যেন মত চৌরঙলী গেল শালবান নগরে । 
যেন মত ইচামতি বল কৈল তারে ।।৮ 
(ব্রহ্ম যোগী) 
কিংবদস্তী প্রচলিত আছে চৌরঙী নাথ শালবান রাজার পুত্র ছিলেন। 


(১) গোরক্ষবিজয়-ভূমিকা, ২৩ পুঃ। (২) ত্রিপুরার প্রতৈশ্বধ্য ও নাথ- 
সাহিত্যের দান ( যৌগিসগা, মাঘ--- চেত্র, ১৩৫২ বাং)। 
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তাহার পিতা এক নীচ জাতীয়! রমণীর প্রেমে মজিয়া ছিলেন, কিন্ধ রমণীটি 
চৌরল্ী নাথের প্রতিই অনুরক্ত ছিল। কিন্তু চৌরঙী নাথ রমণীর প্রস্তাবে 
'অসন্মত হওয়ায় রমণীর চক্রান্তে চৌরঙ্গী অন্ধ হইয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করতঃ 
চৌরঙ্গী দিচ্ধা নামে খ্যাত হন। ব্রদ্ধ ফোগী গ্রন্থের শালবান রাঙ্জার প্রণয়পান্রী 
“ইচামতি বল ঠৈল তারে' দ্বারা কিংবদন্তীর বল প্রয়োগই দৃঢ় হয় (৩)। 
নাট্যসআাট ৬গিরিশচন্দ্র ঘোষ কৃত “পূর্ণচন্দ্র নাটকে” পুর্ণচন্ত্রকে শ্তাল কোট 

রাজ্যের রাজ! শালিবানের পুত্র বলা হইয়াছে । এই নাটকে পর্ণচন্দ্রের প্রতি 
সতমার ব্যবহারের যে বৃত্বাস্ত পাওয়! যায় তাহার সহিত গোরক্ষবিজয় ও ব্রহ্ম 
যোগী গ্রস্থের বিবরণের বেশ সাদৃশ্য আছে। গোরক্ষবিজয়ে আছে-- 

“বর পাইল। চুল তুমি সত মা এর পাশ।। 

সত মাএ ভজিব তোরে দেখিয়া জোয়ান । 

তাহার কারণে তুমি পাইবা অপমান ॥”" 

”” (গোরক্ষবিজয় ) 
তবে কি এ পূর্ণচন্দ্রই গ[ভুরসিদ্ধা বা চৌবঙ্গী নাথ? মুনসী আব্দ,ল করিম, 

সাহিতা-বিশারদ বলেন--“এই কথাগুলির দ্বারা গোরক্ষবিজয়ে যে ঘটনার 
আভাস দেওয়! গিয়াছে, পূর্ণচন্দ্র নাটকে সতমার ব্যবহার ও তৎ্কত্তৃক পূর্ণচন্দ্রের 
লাঞ্নায় তাহাই পরিস্ফুট কর! হইয়াছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস” ( গোরক্ষ- 
বিজয়-ভূমিকা, ২৩ পৃঃ)। তিনি আবও বলেন--_শ্রীধুক্ত রাধাগোবিন্দ 
বসাক মহাশয়ের প্রচারিত “শ্রীচন্দ্রদেবের তাত্র শাসন” হইতে জান! যায়, পূর্ণচন্তর 
নামক এক মহাঙুভব ব্যক্তির স্থবর্ণচন্দ্র নামক এক পুত্র ছিলেন। স্থবর্ণচন্দ্রের 
পুত্র জ্রৈলোক্যচন্দ্র বঙ্গান্তর্গত চন্দ্রদ্বীপের বাজপদ লাভ করেন। তাহার এক পুত্র 
শ্রীচন্দ্র বিক্রমপুরে রাজত্ব করিতেন। তিনি'-৩থা হইতে তাত্র শাসন প্রচারিত 
করিয়াছিলেন । ন্ুুবর্ণচন্দের অপর পুক্র মাণিকচন্দ্র রাণী ময়নামতীর স্বামী ও 





€৩) ত্রিপুরার প্রাচীন ইতিহাস। 
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গোবিন্দচন্দ্রের বা গোপীর্টাদের পিতা এবং পাটিকার] বা মেহারকুলের রাজা 
ছিলেন। ছুল্লভ মিকের গোবিন্দচন্দ্র গীতে উক্ত আছে-_ 
“হুবণচন্দ্র মহারাজ! ধাড়িচন্দ্র পিতা। 
তার পুত্র মাণিকচন্ত্র শুন তার কথ! 11” 

ধাড়ি” শব্দে বৃহৎ» স্থতরাং “পূর্ণ অর্থ করিয়। কেহ কেহ “ধাড়িচন্ত্র” অর্থে 
“পূর্ণচন্দ্র” ধরিয়া লইয়াছেন। সুতরাং বলিতে হইবে, প্রাক্তন তাত্রশাসনোক্ত 
পূর্ণচন্দ্রই “চন্দ্রবাঁজ” বংশের আদি পুরুষ ছিলেন। গোবিন্দচন্দ্র গীতের উদ্ধৃত 
পদাঙ্থুসারে ও ধাড়িচন্জরের ( পূর্ণচন্দ্রের ) পুত্র স্থবর্ণচন্ত্র এবং তৎপুত্র মাণিকচন্দ্র 
বলিয়! জানা যায়” ( গোরক্ষবিজয়-ভূমিকা, ২৩, ২৪ পৃঃ )। 

অন্যাত্রও দেখা যায়-__ ধাড়িচন্দ্রের পৃত্র স্বর্ণচজ্্ । স্থব্ণচন্দ্রের পুত্র মাণিক- 
চন্দ্র এবং মাণিকচন্দ্রের পুত্র গোবিন্দচন্দ্র (বাঙ্গাল পুরাবৃত্ত )। গাভৃর সিদ্ধা 
চৌরলীনাথ গোরক্ষ নাথেৰু শিষ্ত ছিলেন। পূর্ণচন্দ্র নাটকে পূর্ণচন্রকেও 
গোরক্ষ নাথের মন্ত্রশিহ্য বলীহইসাছে । এখন এই পূর্ণচন্দ্রের সঙ্গে পাঁলরাজ 
ংশের সম্পর্ক আছে কি না বিচাধ্য বিষয়। 

[ চৌরঙ্গী নাথ সম্বন্ধীয় অন্যান্য বিবরণ ৪র্থ অধ্যায়ে দেখুন ] 

মৃত্যুঞ্জয় শশ্বাকৃত “রাজাবলী” ও দয়ানন্দ সরস্বতীরূত “সত্যার্থ 
প্রকাশিকা*তে পাল উপাধিধারী রাজাগণকে সুস্পষ্ট ভাষায় যোগীবংশো স্তর 
বল! হইয়াছে । প্রাচ্যবিষ্ভামহার্ণৰ নগেন্দ্রনাথ বস্থ বলেন-- “যোগিগণ পাল- 
বংশীয় বাজন্গণকে পাল উপাধিধারী নাথরাঁজা বলিয়া! উল্লেখ করিয়া থাকেন” 
(বিশ্বকোষ,- ১৬শ ভাগ, যু- রোচ্য )। কেহ কেহ বলেন যোগিজ্াতীয় 
রাজাগণ প্রঙ্গাপুঞ্জকে পুত্রের ন্যায় পালন করিতেন বলিয়া পাল উপাধি পাইয়া- 
ছিলেন ( বিষুচন্দ্র ভট্টাচার্যের মুক্জীশ্রম)। আবার কেহ কেহ বলেন, যে-সময়ের 
কথা সে সময় ভারতীয় সর্ধ শ্রেণীর রাজাদের সাধারণ উপাধি পাল ছিল 
(7২5381১5৬০1, 2, 7৪৪৩ 9) কিন্তু শেষোক্ত মত বিচারলহ নহে 
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বলিয়া অনুমিত হয় কারণ রাজাবলী ও সত্যার্থ-প্রকাশিকাতে রাজ! যুধিষ্টিরের 
নাম পর্যাস্ত আছে। কিন্তু রাজা যুধিষ্ঠির, রাজ! রামচন্দ্র প্রভৃতির পাল উপাধি 
কোথাও কেহ পাইয়াছেন বলিয়া জানি ন1। 

নাথ রাজাগণ প্রজাপুঞ্জকে পুত্রের মত পালন করিতেন, এজন্য প্রজানাধারণ 
তহাদের পাল (পালনকর্ত! ) উপাধি দিয়াছিলেন, এরূপ উক্তিই সত্য হওয়ার 
সম্ভাবনাই অধিক এবং 'এসম্বস্ে সন্দেহ করা উচিত হুইবে না বলিয়াই আমর! 
মনে করি। 


রাজ! ভর্তৃহরি নাথ 
সময়--খুঃ পূর্ব ১ম শতাব্দী । অন্তমতে--৬৫০ খুঃ অব্দ 

“রাজা গন্ধর্ব সেন ও রাজা ভর্তৃহরি”, প্রবন্ধে বলা হইয়াছে--“শ্রীযুক্ত নিখিল 
নাথ রায়, বি-এল, 'চুণার চরণাত্রি' প্রবন্ধে লিখিয়াছেন--“ভর্তৃহরি উজ্জয়িনীরাজ 
বিক্রমাদিত্যের ভ্রাতা এবং উজ্জয়িনী হইতে অর্ক ক্রোশ উত্তবে শিপ্রা নদীর 
তীরে ভূগর্ভস্থ অট্টালিকা মধ্যে ধ্যানস্থ ভর্ভৃহরি ও তাহার গুরু গোরক্ষ নাথ, 
বাণী পিঙ্গলার যুণ্তি বিদ্যমান আছে» (সাহিতা-পরিষৎ পত্রিকা ১৩২৮ বাং )। 

রায় জলধর সেন বাহাদুর বলেন-- “উজ্জয়িনীর উত্তরে শিপ্রার তীরে 
মাইলখানেক দুরে ভর্তৃহরি গুহার অবস্থান। এই গুহার দক্ষিণে বণমুক্তেশ্বর, 
পশ্চিমে শিপ্রা, উত্তরে কালিকা মাতা । এই গুহায় যাবার রাস্তা দক্ষিণে। 
প্রথম দরজায় প্রবেশ করলেই বামদিকে প্রথমে ভর্তৃহরির গুরু গোরক্ষ নাথের, 
সমাধিস্থান দেখা যায়?” (ভারতবর্ষ-_- আধাঢ, ১৩৩৬ বঙ্গাব )। 

ডক্টর কল্যাণী মল্লিক বলেন-- “যুক্ত প্রদেশের চুণারে ভর্ত্হরির দুর্গ আছে, 
রাজ! ভর্তৃহরি সিংহাসন ত্যাগ করিয়া গোয়া নাথের শিশ্ত্ব গ্রহণ করেন” 
(১৭ পৃষ্ঠা)। & * * ক্ষ “জালম্ধরী নাথ, ভর্ভৃহরি নাথ প্রভৃতি যোগীর1 ভারতের 
উত্তর অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন” ( নাথপন্থ-্- ৪১ পৃঃ) 
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“ভর্তৃহবি-আড্ডা-- লাধু সম্প্রদায়বিশেষ। বিক্রমাদিতোর ভ্রাতা ভর্তৃহরি 
এই সম্প্রদায়ের প্রবর্তন করেন। রাজ! ভর্তৃহরি কোন যোগীর শিহ্যত্ব গ্রহণ 
করিয়াছিলেন । এইজন্য ক্াহার গ্রবঠিত সাম্প্রদায়িকগণও যোগী নামে অভি- 
হিত হুইয়াছে। ইহার বাছ্যযস্ত্র হস্তে ভর্ভুরাঁজার গুণগান করিয়া বেড়ায় ॥ 
কাঙীধামের রাওরিতল1 নামক স্থানে তাহাদের প্রধান আড্ডা। ইহার। গেকয় 
বলন পরে, এবং শবদেহ সমাধিস্থ করে” (বিশ্বকোষ--ভর্তহরি যোগিশব্দ, ২৮৪ পৃঃ) 

অধ্যাপক অমুল্যচরণ বিগ্যাভূষণ বলেন-_ “নাথ-যোগী ভর্ভৃহরি বা ভরথরী 
কতকগুলি মুদ্রা সাধন করিতেন। তিনি সাধারণতঃ বলিতেন ক্রিকুচীর মগুলের 
উপর যে চৈতন্তপুঞ্জ বিরাজিত আছে, তাহা উপ্টাইয়! দিয়া লাভ কি? উদ্ধাকে 
অচল স্থির করিয়! দেওয়াই পরম কায । পিগ ব্রহ্মা্ডের সন্ধিস্থানে (ইহাদের 
সাক্কেতিক শব্ধ অর্দ উদ্ধ ) নিরঞ্জন বাস করেন? ইড়া পিঙ্গলার একীকরণ রূপ 
গ্রন্থি স্থির করিতে হইবে। এটা প্রধান সাধনা। ইড়া পিঙ্গলাকে ইহারা! চন্ু 
ু্ঘ্য বলিয়া থাকে” ( প্রা্থাসংতূ ত্র, ১৩২৮ বাং, নাথপন্থ )। 

“উজ্জয়িনী নগরের পার্থে রাজা ভর্তৃহরির গুহা আছে। বাজ! ভ্ৃহরি' 
ংসার ত্যাগ করিয়া প্রথমে এই স্থানে আশ্রয় লন। গ্ূঞ্চ ক * গুহার মধ্যে 
সোজা হইয়] দাড়াইলে উপরে মাথা ঠেকে। গুহার মধ্যে তিন দিকে থাম, 
আছে। থামে কতকগুলি অস্পষ্ট মুত্তি খোদিত আছে। তন্মধ্যে কেবল 
কেদারেশ্বর লিঙ্গের পূজা হয়। বামদিকের গুহায় দুইটা কাল পাথরের মুক্ত 
দেখিতে পাওয়! যায়। উহাদের একটী কিছু উচ্চে, অপরটি নীচে। এখানকার 
লোকের! বলে উপরে গোরক্ষ নাথ, নীচে তাহারই শিষ্য ভর্তৃহরি” (বিশ্বকোষ--- 
উজ্জয়িনী শব্দ, ৩২১ পৃঃ) । 

১৯*৯ খৃঃ অন্দে বারাপতীধাম হইতে হিন্দী ভাষায় যুক্রিত “বড়! ভরথরী 
চরিত্র” নামক গ্রন্থে লিখিত আছে ষে ভর্তৃহরি যোগীবেশে সঙ্গলী স্বীপে 


যাইয়! গোবক্ষ নাথের সহিত দেখ! করেন। তৎপর কামন্ধ (প) দেশে ও তৎপর 
চ৬ুঞ রা 


€$৩৪ রাজগুরু যোগিবংশ 


কনকামে (কনকক্ষে তে) গমন করেন, তথা হইতে আবার সঙ্গলী পে যাইয়া! গোর 
সাথের শিষ্য হন। উক্ত বছিতে গোরক্ষ নাথের প্রভাব বিশেষভাবে বগিতআছে 

প্রসিদ্ধ জান্মাণ পণ্ডিত মোক্ষমূলার অমিতাষুধান সুত্রের ভূমিকায় বলিয়াছে 
ভর্তুহরির মৃতাকাল ৬৫* খৃঃ অব্দ। 


রাজ! গ্োপী্টাদ (গোবিন্দচক্দ্র) নাথ 
সমঘ--১০ম ১১শ খু: অন্ধ 

অধ্যাপক ডাঃ নলিনীকাস্ত ভট্টশালী বলেন-- “নাথ-সাহিত্যের হাড়িপ' 
শিষ্য ষোল বঙ্গ বাযোল দণ্ড বা মেহারকুলের বাজা, সর্বভারতগীত কী 
গোপীর্চা্৭ এবং বঙ্গালরাজ। গোবিন্দচন্দ্রের অভিন্নতা স্ন্ধে আর বড় সঙ্গে 
থাক! উচিত নহে” ( গোগী্টাদ্দের সন্গ্যাস-_ সম্পাদকীয়, ৬৮ পৃঃ)। নামে এং 
দেশে এক্য এবং সময়ের এঁক্যে অভিন্নত্ব সপ্রমাঁণ হইয়াছে । অধ্যাপক প্রভা 
কুমার মুখোপাধ্যায় বলেন--“গোবিন্দচন্দ্র বা গেটাদ মাতার পীড়নে বা 
হইয়া গোরখনাথ প্রবত্তিত যোগী-সম্প্রদায়তৃক্ত হইতে বাধ্য হন” (জ্ঞানভার' 
১ম খণ্ড, ১ম সং, ৩৭৮ পৃঃ) । 

ভগবান রামচন্দ্র পিতৃসত্য পালনের জন্য রাজ্য বাজসম্মানাদি পরিত্য 
করিয়া বনে গিয়াছিলেন । ইহাই রামায়ণের অন্ততমগ্রধান বিষয়। ঠিক সে 
বূপ মাতৃআজ্ঞা পাগনের জন্ত বাজ গোগীচাদ বা গোবিন্দচন্দ্র বাজ, রাজভোগ 
ভূণবৎ তুচ্ছ করিয়! শ্বীয় গুরু হাড়িপ] নাথের সঙ্গে বনচারী হুইয়াছিলে। 
: «এ সম্বন্ধে অধ্যাপক ডাঃ নলিনীকাস্ত ভট্টশালী বলেন-- “পরমার্থের জন্য বিষা 
বিসঙ্জন আমাদের ভারতে নৃতন নহে। এই সময়টায় যেন বাজ্য ছা 
সন্ন্যাসী হওয়ার ধূম পড়িয়া গিয়াছিল। আধুনিক কালের অধিবাপিগণ ইহা 
অধ্যাত্সিকতার আতিশধ্য না দেখিয়া জাতীয় জীবনের অবসাদই দেখি 
পাইবেন । এই সময়ে মুললমানের তরবারি ধূমকেতুর মত ভারতের গ' 
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দেখা দিয়াছিল। গোপীর্টাদ যখন সংসারবিরাগী হইয়া হাড়িপার সঙ্গে বনে 
জঙ্গলে ঘুরিতেছিলেন, দীপন্করশ্রী যখন নিজের ধর্মস্ীবন গড়িতেছিলেন, তখন 
স্থলতান মামুদ পশ্চিম ভারত লুঠিপা ছারখার করিতেছিলেন। রাজ পুত্রগণের 
তখন ধর্মপথ নাখুঁজিয়া কম্মপথের সন্ধানে আত্মনিয়োগ করাই কর্তব্য ছিল; 
কিন্তু ঘটিয়াছিল অন্ত রকম। গোগী্ঠাদ সংসার ছাড়িয়া হাড়িপার সহিত বাহির 
হইলেন” ( গোপী্টাদের সম্্যাস-- সম্পাদকীয়, ৬৮ পৃঃ, ৪র্থ স্তম্ভ )। 
ভট্টশালী মহাশয় অনেক যুক্তিতর্ক ও প্রমাণ ছ্বারা দেখাইয়াছেন যে বর্তমান 
পাকিস্থানের কুমিল্লার নিকট যে ময়নামতী লালমাই পাহাড় বিগ্যমান আছে, 
এখানেই রাজ! গোপীর্চাদ বা! গোবিন্দচন্দ্রের রাজধানী ছিল এবং তাহার সময় 
১০ম।১১শ খুঃ অব ( গোপী্টাদের সন্যাস-- সম্পাদকীয়, ৬৮ পৃঃ )। 
ধাড়িচন্দ্রের পুত্র হ্থ্বর্ণচন্দ্র, স্থবর্ণচন্দ্রের পুত্র মাণিকচন্দ্র, মাণিকচন্দ্রের পুত্র 
গোবিন্বচন্দ্র। মাণিকচন্দ্রের রাণী ও গোগীঠাদ ব1 গোবিন্দচন্দ্রের মাতার নাম 
ময়নামতী। মাণিকচন্দেনু রাজত্বকাল ৯৭০ হইতে ৯৯ খুঃ অন্ধ এবং গোবিন্দ- 
চন্দ্রের বাজত্বকাল ১০০৫ হইত্টে১০৩০ খুং অব্ব (বাঙ্গাল! পুরাবৃত্ত )। গোঁবিন্দ- 
চন্দ্র যোল বঙ্গের রাজা ছিলেন । ষোল বঙ্গের অর্থ কি? সম্ভবতঃ পঞ্চ গৌড় 
যেমন তেমনি । 
বর্তমান পাকিস্থানের ত্রিপুরা জিলার কুমিল্লার নিকটে লালমাই বরেলষ্টেসন 
হইতে কুমিল| সহর পধ্যস্ত বিস্তৃত দশ এগার মাইল রেলপথের সামাস্তরালে 
লালমাই ময়নামতী পাহাড়শ্রেণী বিরাজিত। ইহা উত্তর-দক্ষিণে ১০।১১ মাইল 
দীর্ঘ হইবে। পাহাড়ের উত্তর অংশের নাম ময়নামতীর পাহাড় এবং দক্ষিণ 
ংশের নাম লালমাই পাহাড়। লালমাই পাহাড়ের নামাছছদারে লালমাই 
বেলষ্টেমনের নামকরণ হইক্ষছে। ময়নামতী লালমাই পাহাড়ের মাঝ।মাঝি 
স্থানের কিছু উত্তরে বিস্তৃত সমভূমি আছে । এখানে ছুর্গাদি দ্বার] সুরক্ষিত ক্ষুদ্র 
সহর ছিল বলিয়া অনুমিত হয় । কারধ্যোপলক্ষে সামরিক পূর্তবিভাগের লোকেরা এ 
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স্থান খননকালে মন্দিরের ভগ্নাবশেষ বহু ধাতব মুদ্তি এবং পটিকেরা-নামান্কিত 
মুক্তা পাইয়াছেন। পাহাড়ের সমস্ত পশ্চিম-প্রাস্ত জুড়িয়া আট দশ মাইলখানেক: 
পাটিকারা পরগণ। বর্তমান এবং সমগ্র পূর্ববদিকট! জুড়িয়া মেহারকুল পরগণ' 
অবস্থিত। পাটিকাঁরা বিখ্যাত নগর ছিল-_ 
“তোর বাপের ঘর ছিল সঙ্ছছর! মাটি। 
তাহাতে বিছাইল পুনঃ গঙ্গীজল পাটি |” 
( ময়নামতীর গান) 

এখানে অতি উত্তম পাটা প্রস্তত হইত । পাটিকার! নামটি অতি উত্তম পাটা 
প্রস্তুতির জন্তই হইয়াছে বলিয়া অন্থমিত হয়। প্ধাড়িচন্দ্র এই সময় বে রাজত্ব 
করিতেন। তাহার রাজধানী পাটিক বলিয়া উল্লেখ আছে” (বাংল! পুরাবৃত্ত)। 
পাটিকার! নামের সহিত পাটিশব্ব যোগের অনুমান পাটিকা নামের দ্বারাও 
সমঘিত হয়। পাঁটিকাবরাজ্য লোপ পাইয়া! পরে মেহেরকুলের অন্যভূক্ত 
হইগ্লাছিল। মেহেরকুলের শেষ রাজা -পাট্রিণরাঁও কমলাঙ্কে শাসনদণ্ড 
পরিচালনা করিতেন। বাণী ময়নামতী পাটিকারার সহিত উত্তরবঙ্গের, রাজ্য ও 
শাসন করিতেন। বংপুর জেলার ময়নামতী কোট তাহার নিদর্শন 
পাটিকারার অধিকার ঝংপুর হইতে কামব্দপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। গৌবিন্ব- 
চন্জ্র ও ময়নামতীর গানে ত্রিপুরার কোন উল্লেখ না থাকায় মনে হয় ত্রিপুরার 
রাজ] কর্তৃক বিজিত হওয়ার পর এ সব অঞ্চল ত্রিপুরার অন্তভূ-ক্ত হইয়াছে। 
খৃষ্টের ১২শ শতাবীতে ত্রিপুরার রাজগণ সমগ্র ত্রিপুরাতে আধিপত্য বিস্তার 
করেন €( গোপীটাদেব সক্্যাস )। তাহ হইলে দেখা বাইতেছে কুমিল্লার নিকট 
অবস্থিত ময়নামতী লালমাই পাহাড়ে গোপীাদের রাজধানী ছিল। 

“জিপুরা জেলার লালমাই ও ময়নাম্তরী”অঞ্চলে নাথসিদ্ধ! পুরুষগণ সম্বন্ধীয় 
অপরিমিত সাক্ষাৎ ও পরম্পরা নিদর্শন বর্তমান রহিয়াছে । ত্রিপুরাই যে নাঁথ- 
যোগিগণের কাহিনী ও তাহাদের শিষ্য ও অন্চয় বাণী ময়নামতী ও তৎপুত্র 
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রাজ! গোপীটাদ গোবিন্দচন্দ্রের উপাখ্যানের প্রধান লীলাক্ষেত্র তাহাতে কোনও 
সন্দেহ নাই” (ত্রিপুরার প্রাচীন ইতিহাস--২১৫ পৃঃ) 1 

( নাথযোগী হাড়িপা বাজালন্দর নাথের নিকট রাজ! গোপীাদের দীক্ষা. 
গ্রহণ ও রাজপদত্যাগের করুণ কাহিনী হষ্ঠ অধ্যায়ে দেখুন )। 


মহানাদে রাজা মহেক্্রনারায়ণ নাথ 
বাজত সময়--সম্ভবতঃ ১৩০৭ খৃঃ অব 


মহামহোপাধ্যায় হরপ্রপাদ শাস্ত্রী এম, এ; সি, আই, ই, মহাশয় যে বাঢ়- 
রিবুতি প্রকাশ করিয়াছেন তাহার মহানাদের বিচারে আছে--. 
“অথ মানত দেশ বিবরণম্‌। 
যোগিজাতি-গৃহে জাতে ভাগ্যবান্‌ সর্ববলক্ষণঃ | 
মহেন্দ্রনুরায়ণঃ নুপো মানীত-নগরে পুর! ॥ 
মৃত্তিকা ময়-ুর্সস্বশ্রধধ্যাদাভিঃ সমদ্বিতঃ | 
স্থাপিতা বেণু বৃক্ষাস্ত দুর্গমধ্যে গুরানৃপৈঃ ॥ 
প্রাচীন! বাজবাটা চ বর্ততে ভগ্রবাটীকা। 
রাজবাট্যা পার্বতী বহবো যোগিজাতয়ঃ ॥। 
মানাত বিখ্যাত রাঢ় দেশেষু ॥” 
বিখ্যাত রাঢ় দেশের মানাত ( মহানাদ, হুগলী ) নগরে পুরাকালে 
যোগিজাতি গৃহে সর্ধবলক্ষণযুক্ত ভাগ্যবান মহেন্দ্রনারাযণ নামক নৃপ জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন। স্থ্রক্ষিত মৃন্তকাময় হুর্গ ছারা পুৰী রক্ষিত ছিল। নুপগণ 
দুর্গমধ্যে বেণুরৃক্ষ রোপণ করিযুুীলেন | এখনও রাঁজবাটার ভগ্রাবশেষ দৃ্ হয়। 
তাহার চারিদিকে বহু সংখাক যোর্ঞজাতির বাপ। 
মুদলমান রাজত্বের পূর্ধ্বে মহানান (মানাত) ইতিহাস কুগ্লানাচ্ছঙ্জ | 
কেবলমাত্র জাহাঙ্গীর বাদশ[হের আমলে (১৬২২ খুং অঃ) ইহার উন্মেষ অছে। 
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শাহস্থফি সুলতানের কেচ্ছা, বিশ্বকোষ, ৩য় খণ্ড, এবং স্যার উইলিয়াম হাণ্টার 
কৃত হুগলী জিল! গেজেটিয়ারে ইহার বিবরণ পাওয়া যায়। প্রথমোক্ত বহিতে 
আছে “পাগুবরাজা, মহানাদে রাজধানী ।” ইহাতে মনে হয় যে, সে সময় হইতে 
মহানাদ রাজধানী ও পাগুব রাজার রাজা মুসলমান বিজয়ীদের হাতে আসে। 
মহানাদ ১ম ও ২য় খণ্ডের বিবরণ বিচার করিয়া দেখা গিয়াছে যে মোটামুটা 
তিন শত বৎসর পূর্বের মহেন্দ্রনারায়ণ নাথ নামক এক রাজ! মহানাদে রাজস্ব 
করিয়া গিয়াছেন। এই বাজবংশ বনকাল হইতে প্রচলিত ছিল। বাজবাটার 

ংলগ্ন মন্দিরের ধারে এখনও বেণু বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহ! এখন 
জনশৃন্ধ জঙ্গলাকীর্ণ অবস্থায় আছে বটে? কিন্তু পূর্ব্বে এখানে বহু সংখ্যক 
যোগিজাতির বাস ছিল। রাঁজবাটীর সন্মুখের সদর দরজার দক্ষিণে বহুকালা- 
বধি নাথদের বাস ছিল। কিছুদিন পূর্বেও কানাইনাথ নাথ, সিদ্ধেশ্বরনাথ নাথ 
ছুর্গাচরণ নাথ ও তাহাদের বংশধরদের বাস্‌ ছিল ৮১খনও পরিত্যক্ত বাসভূমির 
চিহ্ন আছে। সর্বশেষে ছৃর্গাচরণের বংশে কজন বিধবা এবং হারাধনের 
দৌহিত্রতনয় বাদ করিতেন। 


কাশ্মীরে যোগিরাজবংশ 
কাঞ্চেন হাডউয়িক সাহেব তাহার ফতেগড় হইতে গ্রানগর পর্যাস্ত ভ্রমণ- 
কাহিনী ১৭৯৬ থুষ্টীয় শতাব্দীতে এসিয়াটিক-সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশ করেন। 
তিনি কাশ্শীররাজের পুস্তকালয়ে কাশ্মীরের রাজাদের যে বংশতালিক! পাইয়া- 
ছিলেন তাহাতে নিম্নলিখিত নাথ-রাজাদেরও নাম ছিল £--- 


বাজার নাম পর বাজত্বকাল 
১। জগন নাথ রর ৭ £৫ বৎসর 
২। বাইজী নাথ রা ্ রর ৬৫ » 


| গোকুল নাথ ৪৪৬ ডগ ৮৬ ৫৪ $৮ 
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রাজার নাম বাজত্বকাল 
৪ বাম নাথ ৭৫ বসব 
৫। গোপী নাথ ৮২ ৯, 
৬। লছমী নাথ ৬৭ » 
থ। প্রেম নাথ পী ১ 
(485815110 9০০৩1 [২৩৪৩5101% ৬০]. ৬]. 1585 338) 
আঙসামে যোগিরাজব€শ 
যোগিরাজ। মাঙতরা 


আসাম গবর্ণমেণ্টের অর্থে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত কামরূপ অনুসন্ধান 
সমিতি অহোম ভাষায় লিখিত ছয়খানি এবং অসমীয়া! ভাষায় লিখিত 
এগারখানি প্রাচীন পুত্তক সংগ্রহ করিয়াছিলেন। “পুৰণি অসম বুৰপ্রী”-_ 
উপরোক্ত পুস্তকগুলির মণ একখানি। উক্ত পুস্তকের বিবরণ হইতে জানা 
যায় যে যোগিবংশোত্তব মাঙতরা” নামক জনৈক রাজা উজান (আপার ) 
আসামের কোনও রাজো রাজত্ব করিয়াছিলেন । ইহাতে উক্ত বাজ্য ও বাজার 
বিস্তৃত কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। আনাম গবর্ণমেণ্ট [06981075171 06 
[11910171051] 5150 4১700005157 9107155১৪3৪, নামক আর একটি: 
অন্নসন্ধান সমিতি গঠন করিয়! অনুসন্ধান কার্ধা চালাইতেছেন। উক্ত সমিতিগুলি 
এ সন্বদ্ধে কোনও বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন কিন1 জানি ন1। 

যাহ হউক 'পুৰণি অলম বুৰপ্ী” ২০--২৫ পৃষ্ঠায় এ সম্বন্ধে যে বিবরণ 
আছে তাহা নিয়ে উদ্ধৃত কর! হইল- 

“পূর্বে নড়া রজাক মাতজ্জ্! এ করভার দিছিল। পাচে ছুই তিনি বারে? 
নড়া রাজা সহিতে যুদ্ধ করি নোবারি পুনর্ববীর নড়া। রাজাতে শরণাপন্ন হৈ ডাগর 
প্রতি করি করভাব দ্দিআছিল। পাচে নড়া রাজা সম্তোষ হৈ মাঙতবাত জী 
একক বিবাহ দিলে। মাঙতরা কুলত “জুগি”। কতোদিন থাকি মাঙতরাঞ 
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বড়কাপর এখান, বটা কোতঙ এখান স্ত্রীর শোণিতেরে বুলায় অনেক চির 
সোণরপর মলম! করি জীএকত কৈ নড়া রাজালৈ দি পঠালে, বোলে ধেনে 
উপায়ে পার বাপেরে গাত লই হেন করিবি। পাঁচে জীএকে সেই কাপর আনি 
নড়ারাজাক দি বোলে কাপর ছুখানি তুমি লবর নিমিত্তে জোয়াঞ1 দিছে । 
নড়ারাজ বোলে ভাল লম। এই বুলি পান্রমস্ত্রী সকলত স্ুধিলে বোলে মাঙতর। 
যে কাপর দিছে গাত লোব। ধাব নে নেষাব? পাত্রমন্ত্রী সকলে বোলে বিদেশৰ 
বস্ত যদি উত্তম হই তাক ৰাজ! পৰিধান কৰিবলৈ ভাল নহই । এইবুলি কলত 
বাজ শুনি থাকিল। পাচে মেল ভাঙি ভিতরলৈ গলত জীএকে সের! কৰি 
বোলে তোমাৰ সেবা ত লাগিবৰ নিমিতে ৰাজাএ অত্যন্ত আদৰ করি দিছে। 
তুমি পিদ্ধিবৰ নুশুনিলে ভাঙ্গৰ অসস্ভোষ পাব, মোকো খঙ কৰিব। এইবুলি 
কলত রাজাএ কাপৰ গাত লগে। ছুই এক দিনৰ পাচত নড়াৰাজাৰ কপালৰ 
চক্ষুটো! গুছিল। আগতকৈ তেজশক্তিও হ্রাস হল।, 

পাচে জীএকে গৈ সকলে! কথা মাঙতৰা স্্লিত মাঙতব। হর্ষ কৰি লোকজন 
আহিল! পাতি তিয়াৰ কৰি নড়াৰাজাৰ সম্মুখে যুদ্ধক আহিল। নড়াও যুদ্ধৰ 
কথ। শুনি প্রধান মন্ত্রী বৰ গোহাঞ্িিক লোকজন দি মাউতব।ৰ নৰ।ৰ লগত 
সম্মুখে পথালে। বৰ গোহাঞ্জে বোলে মঞ্ঞি যুদ্ধ করি নাহোমানে। 

কোনোজনে কোনো কথ কলে তাক নলবা। ডাঙ্গৰ ভ্রোহিয়া জগবী- 
ঝ্াকো ৰাখি থবা। দণ্ড বদ্ধ নকবিবা আরু মোৰ কোনে। কথা লগাঁই কলে 
তাবে। নলবা। ম্ঞ আহিলে বিচাৰ কৰি দণ্ড কৰিবা। পাচে ৰাজ! বোলে 
ভাল, তগঞ্চি মাঙতৰাক যুদ্ধ কৰি নাহমানে মঞ্জি একো কথা নকবো। পাচে 
বৰ গোহাঞ্চ যুদ্ধলৈ গল। তিনি অহিন যুদ্ধ কৰিলে, মাঙতবাৰ বছুত্ত লোক 
পাঠল। যুদ্ধে নোরারি মাঙতৰা হুহকি ধাক্চিল। পাচে মন্ত্রণা কৰি বোলে ই 
বব গোহাঞ্জি থাকে মানে মঞ্জি যুদ্ধে নোআৰে।। এইবুলি এপাত স্থুবর্ণৰ কাও 
গড়াই তাতে লেখিলে বোলে মঞ্চি নড়াৰাজাৰ সকল দিনৰ বেটা পো, 
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েনেতেনে আপনাৰ মঙ্জহ জীএকক মোত দিছে । মঞ্ডি যুদ্ধলৈ নাহ! ঘাতো! 
বৰ গোহাঞ্জিএ মোলৈ কলে বোলে নড়াবাজ! অনেকর্ূপে ৰাজাকো আমাকো। 
দুখ কষ্ট দিএ। ইয়াৰ ভোগ উঠিল, তেঞ্ যুদ্ধবলৈ আহক! আমি যুদ্ধ কৰে! 
বুলি গৈ, তেঞ্োকে। আনি নড়াৰাজাক খেদি ৰাজা পাতি লম। এইবুপি 
গোহাঞ্িএ কলত হে মঞ্চো আহিছে । এতিয়া! যদি নাধাবলৈ বোলে নিচই 
কই কব, সেইদিন মঞ্জি যাম। 

পাচে সেইকাণ্ড পাত সৈম্তর মাঝলৈ মাৰিলে । তাকে ভাল মানুহ এটাই 
পাই গোহাঞ্চে নজানাকৈ নড়াৰাজালৈ দি পথালে। কাণ্ড পাতত এই লেখা 
পাই জিজ্ঞাসা নকবি বোলে এয়েছে মোৰ প্রধান শত্রু; ইয়াক ততৈ মাৰকগৈ, 
এইবুলি মানুহ পথালে। সেই মানুহ গৈ গোহাঞ্িক দাৰে কাটে? টাঙ্জনেৰে 
উউনিয়াই দুই তিনি দিনেও তেও নমবৰে। পাঁচে গোহাঞ্িএ বোলে নড়াবাজাৰ 
ৰাজ্যক দুর্দিনে পালে । ই বাজা আরু মোক নাৰাখে। আপুনি হে দুখ পাও, 
এইবুলি গোহাঞ্ে কলে তঁংস্পেশ্মান ঠাইত কাটিলে ঘুছিলে মঞ্রিঃ নমবে। 
নক্ষিণফালে শেষত কাটিলেহে মরো, পাচে সিহতে তাতে থুচি মাৰিলে। 
গোহাঞ্জিক মাৰিবব শুনি মাঙতবৰাএ খেদি আহি বাজ্য মাৰিলে। শ্নেচ্ছাচাৰ 
গুছায় তাম পিতলৰ মৃত্তি সাজি সের। পুজা কৰিবলৈ বাজ্যক দিলে |” “% গজ 
পাচে নড়াবাজা আপোনাৰ দেশলৈ গৈ মাঙতৰাক কৰভাৰ দি মিলি থাকিল 
গৈে। ক ++ 

এজ ক ক এতেকে নড়াৰাজাক যদি হঠাইলৈ ধৰি অনা গলহের্তেন সেই 
বাটে মাওতবাএ খেদি আহিল হেতেন। * জজ %” 

ইহার মোটামুটি মর্তব এই যে-- নড়া নামক রাজাকে কর দিয়া মাঙতরা 
রাজা করদরাজ্যে রাত কাই ক্সে। স্বাধীনতা লাভের জন্ত রাজা মাওতরা 
দুই তিন বার নড়ারাজার সহিত যুদ্ধ করিয়া পরাজিত হইয়াছিলেন এবং নড়া 
বাজার শরণাপক্প হইয়! তাহার সহিত পরম গ্রীতিতে আবদ্ধ হই্াছিলেন। 
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ফলে নড়াবাজার মেয়ের মাঙতরা রাজার সহিত বিবাহ হইয়াছিল । মাঙতরা 
রাজা “কুলত জুগি”” জাতীয় অর্থাৎ যোগিবংশোত্তব ছিলেন। মাঙতর রাজ! 
স্ত্রীর সাহায নড়ারাজাকে বশ করার চেষ্টা করেন। ফলে নড়ারাজার শক্তি 
হ্বাস হইতেছিল। তৎপর উভয় পক্ষে যুদ্ধ বাধিল, যুদ্ধে নড়ারাজা পরাজিত 
হইয়া মাঙতরা বাজাকে কর দিয়া রাঁজাশাসন করিতে লাগিলেন, এবং স্থীয় 
রাজ্য হইতে শ্রেচ্ছাচার দূর করিয়া! হিন্দু আচার প্রচলনের এবং তামা ও 
পিতলের নিশ্মিত মৃদ্ভি গঠন করিয়া! সেবাপৃজার ব্যবস্থা! করেন। 


এখানকার “সেবাপূজা” খুব সম্ভব শিবপূজা হুইবে। লিপিকরপ্রমাদে 
শিবপুজ! স্থলে “সেবাপূজা লিখ! হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। কারণ আসামে 
বিশেষ করিয়া আসাম উপত্যকার সেবাপৃজা নামে কোনও পৃজ। প্রচলিত আছে 
বলিয়া আমবা জানি না। 


লীগ। ৭ 

বর্তমান অধ্যায়ে আমরা প্রমাণ করিতে টেন গকরিয়াছি যে, নাথাচাধ্যগণ ও 
নাথবংশোস্তভব বু শক্তিশালী বাক্তি সমগ্র ভারতে বা তদস্তর্গত প্রদেশে 
ংশাচ্ছক্রমে রাজদণ্ড পরিচালনা করিয়া গিয়াছেন এবং যুদ্ধস্থলে আক্রমণকারী 
অস্তঃশক্র ও বহিঃশক্রকে পরাস্ত করিয়! দেশের স্বাধীনতা ও সম্মান রক্ষা করিয়া- 
ছিলেন। নাথাচাধ্যগণের এইর্প রাজ্যভোগলিপ্ম। ও বিষয়ান্রক্তি দেখিয়! 
হয়তে! অনেকে বিশ্মিত হইবেন এবং তাহাদের আদর্শত্রষ্টতা ও নৈতিক অধঃপতন 
অনুমান করিয়া হতাশ হইবেন। এইরূপ সংশম়্াপন্ন বাক্তিদিগকে আমর! এই 
প্রবোধ দিতে চাই যে, নাথাচার্ধযগণ আপাতঃ দৃষ্টিতে ভোগাশক্ত প্রতীয়মান 
হইলে বিষয়ের কর্দম তাহাদের অস্তঃকরণ স্পর্শ করিচ্ত পাবে নাই। “যন এবং 
মন্গষ্যানাম কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ |” তাহাবা'কর্তব্যবোধে রাজধি জনকের ন্যায় 
'নিষ্ধামভাবে ঝাঙ্জশাসন ও প্রজাপালন করিয়া যুগপৎ নিষ্ষাম কন্মান্থরাগিতা ও 
সংসার বৈবাগ্যের আদশ দেখাইয়! গিয়াছেন। তাহার। ছিলেন প্রকৃত কশ্মযোগী। 
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তাহার! যাহ কর্তব্য বুবিতেন, 'কামসংকল্পবিবজ্জিত” হইয়াই তাহা! করিতেন ; 

সুতরাং তাহাদের যোগিত্ব বা সন্ন্যাসিত্ব নষ্ট হইত না। 
অনাশ্রিতঃ কশ্মফলং কাধ্যং কর্ম করোতি যঃ। 
সসঙ্গ্যাসী চ যোগী চন নিবগ্লিনচাক্রিয়ঃ ॥ 
গীতা-””৬।১ 
হৃখ-ছুঃখে-- লাভ-অলাভে--" জক্-পরাজয়ে সর্ধবাবস্থাতেই তাহাদের সমত্ববুদ্ধি 
জিক্ষুপ্ন থাকিত; অতএব তীহারা বাহাতঃ বিষয়াসক্ত হইলেও প্রকৃতপক্ষে 
বিষয়বিমুক্তই ছিলেন। 
ধর্মজগতে মতস্ত্েন্্র নাথ বা মীন নাথ অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন । 

তথাপি তীহার অভাবনীয় পতন ঘটিয়াছিল। কদলীরাজো গমন পূর্বক তিনি' 
নারীপ্রেমে আসক্ত হইয়া বিষয়ে বিজড়িত হুইয়! পড়িয়াছিলেন। যোগী হইয়া 
তনি ভোগী হইয়াছিলেন ₹:.কামনা-বাসনার দাস হইয়া! ঘোর সংসারাসক্ত হইয়া 
পড়িয়াছিলেন। মতস্তেক্্র নাধে্ দৃষ্টান্ত হইতে আমরা এই শিক্ষা পাই যে, 
ইন্জরিয় জয় কর! নিতাস্ত সহজ নহে। কামনা-বাসনার অগ্নিকণ! অনেক সময়, 

তেক্র্রিয় যোগী বা তাপসের অস্তঃকরণে লুক্কায়িত থাকে; পরে বিষয়ের 

স্পর্শে আদিবার স্থযোগ পাইলে উহা প্রধূমিত হইয়া ক্রমশঃ জেলিহান জিহবা 
বিস্তার করিয়া বিষয়ভোগে লিপ্ত হয় এবং সাধকের অধঃপতন ঘটায় । শান্্র-পুরাণ- 
ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। স্থতরাং মৎস্তেন্্র নাথের অধঃপতনে' 
বিশ্মিত হইবার কারণ নাই । 

গোরক্ষ নাথ ছিলেন একজন সিদ্ধ যোগী । এই সিদ্ধ মহাপুরুষ চিরভাম্বর' 

জ্যোতিক্ষরূপে ধর্মাকাশে বিক্াজ করিতেন। তিনি ছিলেন মহাযোগী মত্স্টেন্্র 
নাথের যোগ্যতম শিষ্য । বহুদিন &রুর চরণ দর্শনে বঞ্চিত গোরক্ষ নাথ অনেক 
সন্ধান-অনুসন্ধানের পর জানিতে পারিলেন যে তদীয় গুরুদেব কদলীরাজ্যে নারী- 
প্রেমাসত্ত ও কদলীরাজ্যের সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়। অবস্থান করিতেছেন। এই 
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সংবাদে তিনি অত্যন্ত মন্্াহত হইয়া গুরুদেবের উদ্ধারমানসে কদলীরাজ্যে 
গমন করিলেন । কি ভাবে তিনি মতস্টেন্ত্র নাথের উদ্ধারসাধন করেন তাহা 
ইতিপূর্বে বিত হইয়াছে। 

ত্বকীয় ঘোগমহিমা-প্রভাবে কদলী মায়ামুগ্ধ গুরুর উদ্ধারসাধন করিয়া! গোরক্ষ- 
নাথ গুরুভক্তির যে উজ্জল দৃষ্টাস্ত দেখা ইয়াছেন তাহা অতুলনীয়। যোগ্য শি্তের 
যোগ্য কাজই তিনি করিয়াছিলেন। গুরুর শক্তি এখানে শিস্তের শক্তির নিকট 
পরাজয় শ্বীকার করিল। ইহাতে মতস্েন্্র নাথের লঙ্জিত হইবার কোন 
ক্ষারণই ছিল না। বরং পুত্রের পাগ্ডিত্য যেমন শিক্ষকের-_অন্থজের জ্ঞানগরিম। 
যেমন অগ্রজের--পুজের প্রতিভ1 যেমন পিতার সম্মান ও আনন্দ বৃদ্ধি করে, 
সেইরূপ গোরক্ষ নাথের অপূর্ব ফোগমছিম। ও চরিত্র মাধুর্য গুরু মতস্তেন্্র নাথের 
গৌরব ও সম্মান অধিকতর বাড়াইয়া দিয়াছিল। সাধনজগতেও সিদ্ধিললাভ 
করিতে হইলে পুরুষকারের একান্ত প্রয়োজন। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন--. 
“উদ্ধরেদাত্মনাআ্বানং”। মান্থুষের জীবনে উন্ম্-পতন অবস্তভ্ভাবী। স্থতরাং 
পতনে হতাশ হইবার কারণ নাই, এবং পতিতের প্রতি ত্বণ। ব1| বিজ্রপ 
প্রদর্শন করিবার হেতু নাই। অধঃপতিত পুনঃ উখিত হইতে পারে--যন্দি 
তাহার থাকে ধৈর্য্য, অধ্যবসায় ও পুকুষকার। সাধনমার্গে ও অধ্যাত্মিক 
জগতেও ইহা সত্য। মতস্তেব্ত্রনাথই তাহার জলত্ত দৃষ্টাস্ত। 

আমরা নান! প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি যে, যোগিরাজগণ একদা 
নিপুণতার সহিত রাজ্যশাসন--দক্ষতার সহিত সৈন্য পরিচালন এবং অপত্য- 
নির্বিশেষে গ্রজাপালন করিয়া! সাংসারিক জীবনেও প্রভূত ধনমান্যশঃ অর্জনে 
সমর্থ হইয়াছিলেন এবং পবিত্র আদর্শ জীবন, যাপন করিয়া লোকশিক্ষার 
সহমত! করিয়াছিলেন । ইহ! এঁতিহাসিক শ্্য । 

৭ম অধ্যায়ের ও তৎপূর্বববস্তা অধ্যায়সমূহের আলোচনা হইতে বুঝ। গেল যে, 
নাথাচার্ধ/গণ সর্ববভূত হিতেরত” হইয়া 'জগদ্ধিতায়' জীবন উৎসর্গ করিয়া যেমন 
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ধর্শজগতে বিজয়কেতন উড্ডীন করিয়াছিলেন, সেইরূপ বৈষয়িক জীবনেও 
দক্ষতার সহিত ও নিস্পৃহভাবে রাজদণ্ড পরিচালনা করিয়া জ্ঞান ও কর্দের 
অপূর্ব্ব সমন্বয় সাঁধনপূর্ববক প্রর্কত সন্ন্যাসীর চরম আদর্শ সর্বজনসমক্ষে তুলিয়া 
ধরিয়াছিলেন। লোকচিত্ে তীহারা ধর্মের ও কর্দের যে প্রেরণা জাগাইয়া- 
ছিলেন তাহা আজও অতীতের অন্ধকার ভেদ করিয়া সুদূর গগনে অবস্থিত 
ধরবনক্ষত্রের ন্তায় ক্ষীণ আলোকরশ্মি বিকীরণ করিতেছে । সেই রশ্মিসাহায্যে, 
কত পথভ্রাস্ত মানব জীবনে পথের সন্ধান পাইতেছে। কিন্তু যাহার! একদা 
ধর্দরাঁজ্যে একচ্ছত্র সম্রাটুরূপে বিরাজ করিতেছিলেন এবং ধাহার1 সংসারে 
ভোগলালসা-বিনিমুক্ত সংসারী সাজিয়া অন্থুপম ত্যাগের বাণী বিশ্ববাসীকে, 
শুনাইয়। গিয়াছেন, তাহারা আজ কোথায়? বিধাতার অলঙ্ঘনীয় নিয়মে, 
তাহারা আজ কালকবলে নিপতিত--তীহাদের' গগনম্পর্শা গৌববস্তস্ত আজ, 
ভূলুন্ঠিত। তাই ইংরাজ কবি গাহিয়াছেন :--. 
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অর্থাৎ" রাজদণ্ড কিন্বা সিংহাসন 
একদিন লভিবে পতন 1--. 
১** ০** ( প্রতিধ্যনিশ বৈশাখ, ১৩৬০ বাং), 
তাহারা পরলোকগত হইলেও, তাহার] যে মহৎ আদর্শ রাখিয়া! গিয়াছেন 
তাহার অন্গবর্ভন করিলে তাহাদের অধঃপতিত বংশধরগণ অন্থপ্রাণিত হইবে 
এবং পূর্ববপুকুষগণের মহিমোজ্জল ও গৌরবময় এভিহা তীহাদের হৃদয়ে নূতন 
শক্তি সঞ্চার করিবে ॥। যেমন-- 
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অষ্টম অধ্যায় 


যোগিজাতির বর্ণবিচার 
বর্ণভেদের উৎপত্তি 


আদি মাঘ নরলম্বভাব বন্তমান্নষের জীবন যাপন করিত। তাহাদের সমাজ, 
বর্ম, শিল্প, বাণিজ্য কিছুই ছিল ন|। ক্রমবিকাশের ফলে তাহাদের আকৃতি 
এ প্রকৃতির উন্নতি সাধিত হইতে থাকে এবং দৈহিক সামাজিক ও নৈতিক 
প্রয়োজনের তাগিদে তাহাদের মধ্যে কালক্রমে সমাজ, ধর্ম, কৃষি, শিল্প ও 
বাণিজ্য গড়িয়! উঠে। সমাজ গঠিত হইলে সমাজ রক্ষার জন্য ধর্মের বা 
নৈতিক নিয়মের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য সামাজিক 
প্রয়োজনেই ক্রমশঃ প্রবপ্তিত হয়। সমাজব্যবস্থার স্থিতি, পুষ্টি ও সংরক্ষণ জন্য 
এবং কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতির সম্প্রসারণ ও সংগঠন নিমিত্ত কালে বিভিঃ 
প্রকৃতির লোকের আবশ্যক হয়। সমাজ, স্ব হইলে গ্রাম, নগর ও দেখ 
গড়িয়া উঠিতে লাগিল; দেশরক্ষার জন্য ও” দেশবানীকে চালিত, পালিত 
নিয়ন্ত্রিত করিবার নিমিত্ত বাজার অধীনে বাজ গঠিত হুইল। সমাজ যখ। 
এইরূপ জটিল আঁকার ধারণ করিল, তখন সমাঁজরক্ষা, দেশরক্ষ1 ও ধর্ম্মরক্ষা 
কাজে বিভিন্ন প্রকৃতিবিশিষ্ট বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন কম্ করিবার প্রয়োজ 
হইল। সমাজের বা দেশের জনসাধারণ সমাজ, ধশ্ম ও দেশের প্রতি তাহাদে 
কর্তব্য ও দায়িত্ব লন্বদ্ধে সজাগ হইয়া স্ব স্ব প্রকৃতি অনুসারে কর্ধব্যের ভা 
গ্রহণ করিল এবং সমাজ ধর্মরক্ষার উপযোগী বিভিন্ন প্রকারের কাজ বাছি 
লইল। এই প্রকারে প্রকৃতি অনুসারে কর্মভেদ এবং কন অচুলারে শ্রেণীতে 
কালক্রমে গড়িয়া উঠিল এবং সমাজে বদ্ধমূল ঠা । 

এধানে একট! কথ! বলিয়া রাখি । জগৎ সত্ব, রজঃ) তমঃ--এই ত্রিগুণাত্ম€ 
মানুষের প্রকৃতিও এই ত্রিগ্ণের সংমিশ্রণে গঠিত । পূর্ব পূর্ব জন্মের পা' 


বাজগুরু বোগিবংশ 8৪৭ 


পুণ্যজনিত সংস্কার মানুষের জন্ম হইতে জন্মাস্তরে সংক্রমিত হয়। এই 
সংস্কারই প্রকৃতি। এই সংস্কার মানুষের পহজাত। সংস্কার ব! প্রকৃতির 
বিরুদ্ধে মান্ধষের কোন কাজ করিবার শক্তি নাই। বরঞ্চ তাহার অনুগমন 
করাই মানুষের ধর্ম । 
মানুষের প্রকৃতি ভ্রিগুণাত্মিকা। সাত্বিক প্রকৃতির লোকের ধন্ম সাত্বিক 
অর্থাৎ সত্য, সরলতা, অমানিতা, ক্ষমশীলতা, নিলেশভিতা ইত্যাদি ভাহার 
ধর্ম; রাজনলিক প্রকৃতির লোকের ধন্দ রাঁজসিক অর্থাৎ প্রতৃত্, ক্ষমতা, 
প্রতিপত্তি, স্থখসম্পদ্‌ ইত্যাদি লাভের উদ্দেশ্যে কশ্ম করাই তাহার ধশ্ম ; আর 
তামপিক প্ররুতির লোকের ধশ্ম তামসিক অর্থাৎ অত্যধিক নিদ্রা, আলম্ত, 
ভয়, মুঢ়তা ইত্যাদি কাধ্যই স্বভাবসিদ্ধ। 
জগতে সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক--" এই ভিন শ্রেণীর মানুষ দেখিতে 
পাওয়া যায়। গুণভেদ অনুসারে মান্থষের কম্মভেদ হইয়া থাকে । এই গুণভেদ 
ও কণ্মভেদ অনুসারেই নান; বুর্ণের সৃষ্টি হইয়াছে ।-_ 
চাতৃর্বণ্যং ময় হুষ্টং গুণকশ্ব বিভাগশঃ। গীতা--৪।১৩। 
চতুর্ববর্ণ বলিতে বুঝায়-_ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, টৈশ্য ও শৃদ্র-- এই চারি বর্ণ। 
প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রে দেখা যায়, প্রাানকালে কোন বর্ণভেদ ছিল না, তখন একই 
বর্ণ ছিল। মহাভারতে আছে-_ 
ন বিশেষোইস্তি বর্ণানাম্‌ সর্ধং ব্রহ্মমিদং জগৎ। 
্রহ্ষণ! পূর্ববস্থষ্টং হি কর্মভিবর্ণতাং গতম্‌ ॥৷ 
একবর্ণমিদং পূর্ববং বিশ্বমাসীদ্‌ যুধিষ্টির 
কর্মক্রিয়। বিশেষেণ চাতুর্বপ্যং প্রতিষ্ঠিতম্‌॥। 
অর্থাৎ পুরাকালে ভারতবর্ষ বর্ণৰিভাগ ছিল না। কালক্রমে এক বর্ণেরই 
মানুষগণ গুণকর্দানুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত ও শুত্র__ এই চারিবর্ণে বিভক্ত 
হইয়্াছে। *একবর্ণমাসীৎ পুরা" অর্থাৎ পুরাকালে একটি মাত্র বর্ণ ছিল-. 
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তাহ! ব্রাহ্মণ। এই ব্রান্মণ হইতে কালে মানুষের গুণ ও ক্ধের ভেদানুসারে 
অপব তিন বর্ণের হৃষ্টি হয়। 

এক্ষণে উল্লিখিত চতুর্ববর্ণের গুণ ও কর্মের কিঞ্চিৎ আলোচন! করা যাক। 
ব্রাহ্মণের মধ্যে সত্ব গুণের প্রাধান্ত ; স্থতরাং তাহার কম্মও সাত্বিক। অধ্যয়ন, 
অধ্যাপনা, ধর্মানুশীলন, ধর্মপ্রচীর, শান্ত্রোপদেশ ইত্যাদি ত্যাগমূলক কার্যযই 
তাহার ধশ্ব। ক্ষত্রিয়ের মধো কিঞ্চিৎ সত্বগুণের এবং বেশীর ভাগ রজংগুণের 
প্রাধান্ত; স্বতরাং তাহার কশ্মও বাজদিক। দেশের শান্তিরক্ষা, বহিঃশতক্রর 
আক্রমণ হইতে দেশরক্ষা, যুদ্ধবিগ্রহাদিই তাহার কর্দ। বৈশ্ঠের মধ্যে রজ:- 
গুণের আধিকা ও তমংগুণের অল্পতা বিচ্যমান। রুষিবাণিজ্যাদি দ্বারা দেশের' 
ধনবৃদ্ধি করাই তাহার কর্ম্ম। শূতদ্র তমোগুণাপন্ন। কায়িক শ্রমের দ্বার] অন্ত 
তিন বর্ণের সেব1 করিয়া তাহাদিগকে স্ব স্ব কর্তব্যনাধনে সহায়তা করাই শূত্রের 
কর্ম। পৃথিবীর সকল দেশের ও সকল জাতির মধোই এই চারি বর্ণের অস্তিত্ 
আছে। এই চারি বর্ণের মিলিত কণ্ম ব্যতিরেক্ষে কোন দেশের শাস্তি-শৃহ্ালা 
অক্ষুপ্নি থাকিতে পাঁরে না এবং সমাজের, দেশের ও বাষ্ট্রের কৃপ্টি-পু্ি-বুদ্ি 
সম্ভবপর হয় না। 

উপরোক্ত চারি বর্ণের উৎপত্তি সম্বন্ধে শান্থে উক্ত আছে--. 

্রাহ্মণোইস্ত মুখমাসীৎ বাহ্রাজন্তকঃ কৃতঃ। 
উরু তস্য বদ্বৈশ্ঃ পদ্ত্যাং শুত্রোইজায়ত ॥| ( খখেদসংহিতা ) 

অর্থাৎ হুষ্টিকর্ত! ব্দ্ষার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ ; বাহ হইতে ক্ষত্রিয় ; উরু হইতে 
বৈশ্য এঘং চরণ হইতে শুত্রের উৎপত্তি হয়। ইহার অর্থ--ক্রহ্ষা মুখ ব্যাদন 
করিলে ব্রাহ্মণ বহির্গত হয়; তাহার বাহু বিদীর্ণ করিয়! ক্ষত্রিয় বহির্গত হয় 
উরু ভেদ করিয়া বৈশ্ঠের জন্ম হয় এবং পরযুগনভেদ করিয়া শর বহিরত হয়। 

উদ্ধৃত গ্লোকটার মধ্যে ষে বূপক অর্থ নিহিত আছে তাহ। এই." ব্রাহ্মণ 
কর্তব্য অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা । ইহা মুখের বাধা; সুতরাং ক্রাহ্মণ সৃষ্টিকর্তা 
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বাজগ্তরু ষোগিবংশ ৪৪৯ 


মুখম্বরূপ। দেশরক্ষ! যুদ্ধবিগ্রহাদি ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য । ইহ বানুবলের উপর 
নির্ভর করে বলিয়! ক্ষত্রিয় সৃষ্টিকর্তার বাহুম্বূপ। কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যাদি দ্বার! 
দেশের সম্পদ বৃদ্ধি করা বৈশ্ের কর্তব্য । ইহাতে দেশ হইতে দেশাস্তরে--- 
স্থান হইতে স্থানাস্তরে গমনাগমন প্রয়োজন হইয়৷ পড়ে । উক্ষযুগলের শক্তি 
বাতিরেকে এই শ্রমসাধা কাধ্য সাধিত হইতে পারে না; স্ৃতরাৎ বৈপ্ঠ 
সষ্টিকর্তীর উরুত্বরূপ। অপর তিন বর্ণের সেবা শুদ্রের কর্তব্য । পদঘুগলের 
সাহাষ্য ব্যতীত দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্জগ সকল সময় যেমন স্ব ত্ঘ কাধ্য করিতে পারে 
না, সেইরূপ শৃদ্রের সেবা ব্যতীত অন্য তিন বর্ণের লোক নিজ নিজ কর্তৃব্যসাধন- 
পূর্বক সমাজের মঙ্গলসাধনে সমর্থ হয় না। চরণযুগলের উপর নির্ভর না 
করিয়া দেহ ীঁড়াইতে পারে না। তত্রপ শুক্রের সেব ব্যতিরেকে সমাজও 
টিকিতে পারে না। স্থতরাং শৃন্রের উৎপত্তি স্ুষ্টিকর্তীর চরণযুগলে 'মারোপিত 
হইয়াছে। এই রূপক অর্থ তইতেও বুঝা! গেল-_বর্ণভেদ কর্মগত ; বংশগত 
নহে। রন 

খণ্থেদ হিন্দুদের প্রাচীনতম গ্রন্থ । গীতা ও অন্যান্য শাস্ব ইহার অনেক পরে 
রচিত ও প্রচারিত। প্রাচীনকালে বর্ণভেদ ছিল না তাহা প্রথমেই উক্ত 
হইয়াছে । কিন্ত খখেদ হইতে উদ্ধত প্লোকে দেখা যাইতেছে যে, প্রাচীনকালে 
্রাহ্মণা্দি চতুর্বর্ণের কৃষ্টি হইয়াছিল। স্থতরাং রক্ষণশীল পঞ্ডিতগণ ব্রহ্মার মুখ 
হইতে ব্রাহ্মণের, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়ের. উৎপত্তি ইত্যাদি--উদ্ধৃত ক্লোকের 
এইরূপ অর্থ করিয়া বর্ণভেদ জন্মগত করিয়া ফেলিয়াছেন। কিন্তু আমাদের 
বক্তব্য এই যে, এ লোকটা খখেদ-সংহিতা হইতে উদ্ধৃত হইলেও উক্ত খখেদের 
তান প্রাচীন নহে। সমাজে 'র্র্ণভেদ প্রথা প্রচলিত হইবার পরে উহা রচিত 
হইয়। খখেদ সংহিতায় স্থানলাভ করিয়াছে । সামাজিক প্রয়োজনে পরবত্তাঁ যুগে 
বর্ণভেদের সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু তখন উহা জন্মগত ছিল না--গুণগত ও 
কম্ধগত ছিল। 
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আমর] ইতিহাসে দেখিতে পাই, আধ্যেরা যখন ভারতে আগমন করেন, 
তখন এই দেশে অনারধ্যেরা বাদ করিত। আধ্য ও অনাধ্যদদের যুদ্ধকাহিনী 
আমরা ইতিহাসে ও পুরাণে পড়িয়া! থাকি । বহুদিন যুদ্ধের পর অনার্ধগণ যুদ্ধে 
পরাস্ত হইয়া আর্ধাদের বশত! স্বীকার করে। এই অনাধ্যগণই পরে শুত্র 
নামে অভিহিত হইয়া হিন্দুসমাজে স্থান লাভ করে। আধর্গণ বিজিত 
'অনাধ্যদিগকে দাসত্বে নিয়োজিত করেন। এইভাবে গুণকণশ্মাছুলারে চতুর্বব্ণের 
প্রবর্তন হয়। 

প্রাচীন যুগে বান্ধণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শৃদ্র--এই চতুর্বর্ণের বিভাগ ছিল 
সত্য, কিন্তু বর্ণসমূহের মধ্যে কোন হিংসা, দ্বেষ, ত্বণা বিদ্যমান ছিল না 
এবং তাহাদের মধ্যে কোন সামাজিক প্রত্তিবন্ধকতাও ছিল ন!। এ সকল 
বর্ণের মধ্যে বৈবাহিক আদান-প্রদান প্রচলিত ছিল। প্রত্যেক বর্ণই সমাজ- 
দেহের অপরিহ্বাধ্য অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হইত, এবং প্রত্যেক বর্ণের কাঁধ্যকেই 
সমান মর্ধ্যাদা দেওয়া হইত। এই বর্ণভেদ* “গুণগত ও কর্মগত ছিল বলিয়া 
একই বণের বা পরিবারের বিভিন্ন ব্যক্তি এবং একই পিতার সম্ভানগণ' শ্ব 
স্ব গুণকম্মানুসারে কেহ বান্ধণত্বের, কেহ ক্ষত্রিয়ত্বের, কেহ বৈশ্যত্বের এবং 
কেহ শুত্রত্বের অধিকারী হইত। ইহার প্রমাণ ব্যাস, বশিষ্ট, বিশ্বামিত্, 
বাল্মীকি প্রমুখ খধিগণ। ধাঁবরকন্তার গর্ভজাত হইয়াও মহামতি ব্যাস 
গুণকর্দানসারে জগৎপুজ্য খষি হইয়! ব্রাহ্ষণ বলিয়া সম্মানিত হইয়াছিলেন ; 
বশিষ্ট ও বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় হইয়াও ব্রাহ্ষণত্ব লাভ করিয়াছিলেন ; এবং চ্যবন। 
খধির কুলাঙ্গার দস্থা পুত্র বত্বাকর সাধন ও তপস্ঠাপ্রভাবে ব্রাহ্মণত্ব ল 
করিয়া মহামুনি বাল্সীকি নামে খ্যাত হইয়াছ্িঃলন। “সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, 
কলি-- এই চারি যুগেই বহু ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত ও শৃদ্রজাতীয় লোক সৎকর্ণ ও 
সদাচার ছার! ব্রা্ষণ হইয়াছিলেন,-- শাপ্থে তাহার ভূরি ভূরি প্রম্থাণ বিষ্যমান 
'আছে।” বাযুপুরাণে দেখিতে পাই £--- 
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পুক্রোগৃত্স্যমদন্তাপি শ্ুনকো যস্য শৌনকঃ। 
্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াশ্চৈব বৈশ্াঃ শৃত্রান্তৈবচ ॥ 
এতস্ত বংশে সম্ভৃতাঃ বিচিত্রৈঃ কন্মভিদ্বিজাঃ || 
গৃৎস্তমদ জনৈক ক্ষত্রিয়; তাহার পুত্র শুনক এবং শুনকের পুত্র শৌনক। 
এই শৌনক ক্ষত্রিয়বংশসভ্ভূত হইলেও তাহার পুত্রগণ বিভিন্ন কম্ধান্থসারে 
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শৃদ্র জাতিতে পরিণত হইয়াছিল। 
এই প্রাচীন সমাজব্যবস্থার আমলে ব্রাহ্ষণের ছেলে চিকিৎসক, ক্ষত্রিয়ের 
ছেলে অধ্যাপক, বৈশ্টের ছেলে সেনানায়ক এবং শুদ্রের ছেলে শান্ত্রকারক 
হইতে পারিত, তাহাতে কোন ধাধা ছিল ন1। 
এখন যেমন ব্রাহ্গণত্ব জাতিগত হইয়৷ পড়িয়াছে, পুরাকালে সেরূপ ছিল ন1। 
মহাভারতে বণিত আছে-_ 
শোৌচাচারস্থিতঃ সম্যগ, বিৎসাশী গুরুপ্রিয়ঃ। 
নিতাব্রতী সত্যপূরঃ স বৈ ব্রাহ্মণ উচাতে ॥ 
সত্যং দানমথ। দ্রোহ আনৃশংস্যৎ ভ্তরপ স্বণা। 
তপশ্চ দৃশ্ততে ঘত্র স ব্রাহ্মণ ইতি ম্মৃতঃ ॥ 
অর্থাৎ “বাহা ও আত্যস্তর এই বিবিধ শোচ ও সদাচারে ধিনি সম্যগঞ্পে 
অবস্থিত যিনি যজ্ঞশিষ্টভুক্‌-- ধাহীর সেবা ও অকপট ভক্তিতে গুরুজন প্রসন্ন 
থাকেন--নিতাব্রতপরায়ণতা ধাহার ত্বভাব-- আর যিনি কায়মনোবাক্যে সত্য 
প্রতিপালন করিয়া থাকেন তিনিই ত্রান্ষণ। সত্য, দান, অহিংস, অনৃশংসভা, 
লজ্জা, সর্ববভৃতে দয়া এবং তপস্যা যাহাতে দেখিতে পাওয়া যাঁয় তিনিই ব্রাঙ্মণ 
বলিয়! স্বতিশান্ত্ে নিদ্দি হইয়াছেন।”” (সনাতন হিন্দু) 
উপরোক্ত গুণাবলী যাহার মধেছ দৃষ্ট হইত তিনিই বর্ণনি্বিশেষে ব্রাহ্মণ 
বলিয়া সমাদৃত হইতেন। এ সকল গণ না থাকিলে এবং অধায়ন অধ্যাপনাহীন 
হইলে ক্রাহ্মণও শুদ্র বলিয়। পরিগণিত হইতেন ₹- 
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যে৷ হু নধীত্য দ্বিজো বেদমন্তত্র কুক্কতে শ্রমমূ। 
স জীবন্লেব শূত্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ || মন্ধু 
অর্থাৎ ষে ব্রাঙ্গণ বেদ অধ্যয়ন না করিয়া অন্তবিধ শ্রম করিয়া থাকেন 
তিনি জীবদ্দশাতেই লবংশে শুত্রত্ব প্রাপ্ত হন। শাস্ত্রা্গসারে বিচার করিলে 
বর্তমান যুগে প্রকৃত ব্রাহ্মণ নাই বলিলেও অতুযুক্তি হয় না। 
গুণ ও কর্মই যে বর্ণের নির্দেশক ছিল তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ শাঞ্ে 
দেখিতে পাওয়া যায় £-.. 
শুত্রোইপি শীলসম্পন্ো গুণবান্‌ ব্রা্মণোভবে। 
ব্রাহ্মণোহপি ব্রিয়াহীনঃ শৃত্রাৎ প্রত্যবরে! ভবেখ ॥ 
অর্থাৎ শুত্রও যদি শীলসম্পন্ন হয় তাহা হইলে সে গ্রণবান্‌ ব্রান্ষণ বলিয্: 
সম্মানিত হইবে এবং ব্রাহ্মণ ক্রি্লাহীন হইলে শূত্র অপেক্ষা অধম বলিয় 
পরিগণিত হইবে। 
ন জাতি: পুজ্যতে রাঁজন্‌ গুণাঃ কল্যাণকারকাঃ। 
চগ্ডালমপি বৃত্তস্থং তং দেবাঃ ব্রান্ষণং বিছুঃ ॥ গৌতমসংহিতা। 
অর্থাৎ জাতি পৃজনীয় নহে; গুণই কল্যাণকর । চগ্তালও যদি ধর্মকর্ম 
অহ্ষ্ঠান করিয়া সছুত্তিসম্পন্ন হয়, তাহ! হইলে তাহাকে দ্েেবগণ ব্রাহ্মণ বলিয়' 
্বীকার করেন। 
ন জাত্যা৷ ব্রাহ্মণশ্চাত্র ক্ষত্রিয় বৈশ্ঠয এব চ। 
ন শুত্রো ন চ বৈ প্রেচ্ছো ভেদিতঃ গুণকন্মরভিঃ॥ শুক্রনীতি। 
অর্থাৎ জাতির দ্বার নহে, গুণকর্মের নাহি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ঠ, শৃদ্র বা 
সেচ্ছ নির্ণাত হইয়া থাকে। 
ক্রিয়াহীনশ্চ মূর্থশ্চ র্বধ্মাবিবজ্দিত। 
নির্দায়ঃ সর্ববভূতেষু বিপ্রশ্গ্ডালঃ উচ্যতে ॥ 
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অর্থাৎ ক্রিয়াকাগুহীন, মূর্খ, ধর্জ্ঞানশৃন্ত, প্রাণিগণের প্রতি নির্দয় ব্যক্তি 
জাতিতে ব্রান্ধণ হইলেও তাহাকে চণ্ডাল বলিতে হইবে। 
বৈষ্বশাস্ত্রেও আমরা দেখিতে পাই £--7 
চগ্ডালোহপি দ্বিজশ্রেষ্ঠ: হরিভক্তিপবায়ণঃ | 
হরিভক্তিবিহীনস্ত দ্বিজোহপি শ্বপচাধমঃ ॥ 
অর্থাৎ হরিভক্তিপরায়ণ ব্যক্তি চণ্ডাল হইলেও দ্বিজোত্বম; আর হরিভক্তি- 
বিহীন ব্যক্তি ব্রাহ্মণ হইলেও তিনি চণ্ডালেরও অধম। 
কৃষ্ণ না ভজিলে ছিজ নহে কদাঁচিত 
পুরাণে প্রমাণ এই শিক্ষা আছে নীত। শ্রীচৈতন্তমজল । 
অর্থাৎ কুষ্ণচভজনবিহীন ব্যক্তি দ্বিজপদবাচ্য হইতে পারেন না। পক্ষান্তরে 
ঘেকোন জাতির লোক কৃষ্চভঞ্জন করিলে তিনি দ্বিঙ্ত্বের অধিকারী হইতে 
পারেন । 
উপরোক্ত আলোচনাসমূ হইতে দেখা গেল যে, গুণ ও কর্্রভেদেই বর্ণ- 
বিভাগ হইয়াছিল এবং বর্ণ জাতিগত বা ব্গত ছিল না । যেকোন বর্ণের ব 
জাতির লোক সদ্গুণের অনুশীলন ও সৎকর্ের অনুষ্ঠান করিয়া ব্রাঙ্গণত্বের 
অধিকারী হইতে পারিত। ইহাতে যেমন কর্মের মর্যাদা দেওয়া হইত 
তেমনি সকলেই মানসিক ও দৈহিক উৎকর্ষ সাধন দ্বার] সমাজে শ্রেষ্ঠত্ব লাভের 
হ্ুযোগ পাইত। 


জাতিভেদ্ ও অস্প্‌ শ্যতা 
পৌরাণিক যুগে লমাজের লোকসংখ্যা যখন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে 
লাগিল--জীবনযাত্রা যখন আরও জটিল আকার ধারণ করিল--জীবন ধারণের 
উপযোগী আরও নৃতন নৃতন দ্রব্য উৎপাদনের প্রয়োজন ও চাহিদা ক্রমাগত 
বাড়িতে লাগিল, তখন মানুষের সামাজিক মধ্যাদা লাভের এই স্বাধীনতা 
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সঙ্কুচিত হইতে আনুস্ত করিল। সামাজিক শৃঙ্খলা বক্ষার জন্য তখন স্বস্ব 
রুচি ও প্রবৃত্তি অনুসারে বৃত্তিনির্বাচনের স্থবিধা কাহাকেও দেওয়া আর 
সম্ভবপর হইল না। স্থতরাং ব্রান্মণত্ব, ক্ষত্রিয়ত্ব ও টৈশ্বত্ব আর গুণকর্মগত না 
থাকিয় বংশগত ও কালে জাতিগত হইল এবং শান্্ও তদন্ছসারে রচিত ও 
সামাজিক অনুশাসন বিধিবদ্ধ হইল। অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, যাগ-যজ্ঞ-পুজা-তপন্ত: 
ব্রাহ্মণের, যুদ্ধবিগ্রহাদি ক্ষত্রিয়ের, কৃষি-বাণিজা, গোরক্ষার্দি বৈশ্ঠের, অপর 
তিন বর্ণের সেবা শৃত্রের নিদ্দিষ্ট বর্ণগত ধর্ম হইয়! দাড়াইল। এইকপে শান্ত 
শাসিত হিন্দুসমাজে বৃত্তি বর্ণগত ও ক্রমে জন্মগত হইয়া উঠিল। পুরুষাঙগক্রমে 
একই বৃত্তি অনুসরণ করাতে এক দিকে যেমন শিল্লোৎপাদিকা বুদ্ধির উত্কধ 
সাধিত হইতে লাগিল, অন্য দিকে তেমনই সেই সেই বৃত্তি বংশগত হইয়া উঠিল, 
বৃত্তি অস্ুপারে বংশ হইতে জাতি গঠিত হইল এবং কালক্রমে জাতিভেদ প্রথার 
প্রচলন হইল এবং কম্মকার, কুস্তকার, ্বর্ণকার, তৈলকার, স্থন্্রধর, তন্তবায়, 
মোদক, বারুজীবী প্রভৃতি বহুবিধ জাতি ক্রমশঃ গড়িয়া উঠিল। সমাজের 
মঙ্গলের জন্যই জাতিভেদ প্রথার প্রবর্তন করিতে হইয়াছিল। কোন জাতি বা 
সমাজকে অবনমিত করিবাঁর হীন উদ্দেশ্য ইহার মূলে ছিল না। বর্তমান যুগে 
জাতিভেদ নিন্দিত ও স্বণাস্থচক হইলেও ইভা ঘ্বণামূলক নহে। সমাজের 
ংগঠন ও সংহতির জন্য ইহার প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছিল। 

অস্পৃশ্ঠতার যে বিষময় ব্যাধি হিন্দুসমাজদ্েহকে পঙ্গু করিয়! দিয়াছে, তাহা 
জাতিভেদ হইতে উডভৃত হইয়াছে । অস্পৃশ্যতার অবশ্তন্তাবী ফলে বহুসংখ্যক 
লোক ধর্দশাস্তর গ্রহণ করিয়া হিন্দুলমাজকে দুর্বল করিয়া দিয়াছে । তাহার 
শোচনীয় পরিণাম আমর1 এখন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে হাড়ে হাড়ে অনুভব করিতে 
পারিতেছি। অখণ্ড ভারতের অঙচ্ছেদ এঁ অস্পৃশ্ততাবূপ বিষক্রণের স্থদুর- 
প্রসারী পরোক্ষ প্রতিক্রিয়া তাহাতে সন্দেহ নাই। নানক, চৈতন্ত প্রমুখ মহা" 
পুরুষগণ-_বিশেষতঃ চৈতন্তদেব এবং নাথ-গুরুগণ জাতিভেদ রহিত করিয়া 
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অল্পৃশ্ঠতা দৃবীকরণে যথালাধ্য চেষ্টা করিয়াও সফলকাম হইয়া যাইতে পারেন 
নাই। এই আগাছা সমাজের দর্ববদেহে শিকড় চালাইয়া দিয়া বদ্ধমূল হইয়া 
পড়িয়াছে। শ্রীচৈতন্তদেব ও নাথ-গুরুগণ জাতিভেদ মানিতেন না। তাহারা 
জাতি-ধন্দ-নিব্বিশেষে সকলকেই প্রেম বিতরণ করিয়! কোলে টানিয়া লইতেন। 
“পাষগুদলনে' আছে £--. 
বৈষ্ণব দেখিয়া যেবা জাতিবুদ্ধি করে 
তাহার সমান পাপী নাহিক সংসারে ॥ 

ইহাতে জাতিভেের প্রতিই পরোক্ষভাবে দ্বুণা প্রদর্শন কর] হইয়াছে। হিন্দু- 
ধর্ম পরম উদ্ধার ধশ্ম। তাহাতে অস্পৃশ্যতাঁর স্থান ছিল না; তথাপি হিন্দুসমাজে 
কিরূপে অস্পৃশ্যত1 প্রবেশ করিয়াছে, তাহারই কিঞ্চিৎ আলোচন৷ করিতে চাই । 
অধায়ন, অধ্যাপনা, জ্ঞানালোচনা যখন জাতিগতভাবে ব্রাহ্ষণের একচেটিয়া 
হইয়া উঠিল, তখন এ দকল কাধা নিজেদের মধ্যে নিবদ্ধ রাখিবার জন্য যেমন 
তাহাদের মধ্যে চেষ্টা চলিতে লাগিল, তেমনি সন্মান-গ্রতিপত্তিলাভের বাসনা ও 
প্রতৃত্বপ্রিয়তা তাহাদের উত্তরোত্তর বাড়িয়া গেল। তারপর এ সকল কাধ্যে 
বাহ শুচিত৷ রক্ষা করিবার প্রয়োজন হইল এবং উহ রক্ষা করাও তাহাদের পক্ষে 
সহজও ছিল। বাহ্‌ শুচিতার দিকে অধিকতর ঝেণক দেওয়াতে ব্রাদ্ষণ ক্রমশঃ 
্রাহ্মণত্ব হারাইয়া একেবারে নৈষ্টিকী হইয়া উঠিল। ব্রাহ্গণেতর অন্যান্ জাতির 
লোকেরা- জীবন ধারণের জন্য যাহাদিগকে শ্রমের কাজ গ্রহণ করিতে হইয়াছিল 
তাহারা বাহ্াাচার ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করিতে অসমর্থ হওয়াতে 
ব্রাহ্মণদের স্বণাভাজন হইয়া পড়িল। এইরূপে ব্রাহ্মণগণ বছুসংখ্যক জাতিকে 
অল্পৃশ্ত ও পতিত করিয়া দুরে সরাইয়া দিলেন এবং সমাজের ঘোর অনিষ্টসাধন 
করিলেন। যে ব্রান্ষণ একদিন হিন্দুসমাজের কর্ণধার ছিলেন, তাহারা এখন 
পৃথক্‌ এক জাতিতে পরিণত হইলেন-_শম, দম, তিতীক্ষা ইত্যাদি গুণ হারাইয়। 
ফেলিলেন এবং নানা কুসংস্কার ও সংকীর্ণতা তাহাদের চিত্তে প্রবেশ করিল 
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প্রভুত্বপ্রিয় ও ক্ষমতালোলুপ ব্রাহ্মণ সম্মান ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করিবার জন্ত 
অনেক উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। “সেই উদ্দেশে তাহারা বিভিন্ন 
জাতির উৎপতি সম্বন্ধে নানা অলীক গল্প রচনা করিয়া জাতিভেদের সমর্থন 
করিলেন এবং ব্রাক্ষণেতর জাতীয় লোকদিগের মনে ভয়-ভক্তি-শ্রদ্ধা উৎপাদনের 
চেষ্টা করিতে লাগিলেন--এমন কি ভগবানের বক্ষে ভূগুপদ্চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া 
ব্র।ঙ্ষণকে ভগবানেরও উপরে স্থাপন করিতে প্রয়াসী হইলেন,--এইকবপ অসংখ্য 
অলীক শান্ত্রবচন দ্বারা তাহারা ব্রাহ্মণজাতির মহিমা, প্রাধান্য ও প্রতৃত্ব চিরস্থায়ী 
করিতে সমর্থ হইলেন। ক্ষমতালোলুপ ব্রান্ষণ গুরুতা ও পৌরোহিত্যবূপ 
ছুইটা সুদৃঢ় লৌহশৃঙ্খলে অপর দকলকে শৃঙ্খলিত করিয়া তাহাদিগকে ক্রীতদাস 
'অপেক্ষাও অধম মানবে পরিণত করণাস্তর আপন প্রতৃত্ব ও প্রাধান্য দৃঢ়তর 
করিলেন ।” (নাথধর্ম”-_যৌগিসখা, ১৩৫৮ মাঘ)। এইরূপে ব্রাহ্মণ আদর্শচাত 
হইয়া হিন্দুসমাজকে ধ্বংসের পথে ঠেলিয়! দিলেন। শ্রমের কার্ধ্য সমাজের পক্ষে 
'অপরিহাধ্য হইলেও ইহা তেমন মর্ধযাদ] পাইল না বরং দ্বণ্য ও নিন্দনীয় হইল। 
শ্রমশিল্প অন্ুনরণকারী বহু জাতি সমাজের নিম্স্তরে স্থানলাভ করিল এবং বনু 
জাতি অনাচরণীয় ও অস্পৃশ্ত বলিয়া পরিগণিত হইল । হিন্দুসমাজের পরিচালক 
ও নিয়ামক ব্রাহ্মণগণ এইরূপে কতকগুপি জাতির কপালে অনাচরণীয়তার ও 
অস্পৃশ্ততার তিলক পরাইয়! দিয় তাহাদিগকে দাবাইয়া বাখিলেন। মূল কথা 
প্রকৃত ব্রাঙ্গণত্থের অভাবে ত্রাঙ্গণের অধঃপতন হইল এবং ব্রাঙ্গণের অধঃপতনেই 
হিন্দুষ্তাতির অধঃপতন আরম্ভ হইল। অস্পৃশ্য, ও অনাচরণীয় বলিয়া বহুকাল 
লাঞ্চিত, অপমানিত, উতৎ্পীড়িত ও অত্যাচারিত হওয়ার ফলে এ নকল নিগৃহীত 
জাতির আত্মচেতনা ও আত্মপম্মানবোধ তিরোহিত হইল---তাহাদের অস্তরাত্মা 
সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল এবং নিজের অভৃষ্ট বা ভাগ্যের উপর দোষারোপ করিয়াই 
'ভাহারা সন্তষ্ট রহিল। এই কারণেই মেরুদণ্ডহীন হিন্দুজাতি বিশ্বের দরবারে 
আর খাড়া হইয়া দঈাড়াইতে পারিল না। মুললমান মৌলভীগণ ও খৃষ্টান 
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মিশনারীর1 হিন্দুসমাজের এই অস্প্শ্ততার বদ্ধ, দিয়া ঢুকিয়! হাজার হাজার 
লোককে মুসলমান ও খ্রীষ্টান করিয়া ফেলিল। 

১৯০১ সালের সেম্সাস্‌ রিপোর্টের অধ্যক্ষ মাননীয় রিজলী সাহেব লিখিয়াছেন-- 
পূর্ববঙ্গের অনুমান এক কোটী পাঁচ লক্ষ মুসলমান হিন্দুসমাজের পোদ ও নমঃ- 
শূদ্র--এই ছুইটী শ্রেণী হইতে গিয়াছে ।” বুঝুন, কি ভীষণ ব্যাপার! তাই 
আজ বাঙ্গালা দেশে দেখিতে পাই সমগ্র হিন্দুর সংখ্যা ২ কোটী ২২ লক্ষ, আর 
মুলমানের সংখ্যা ২ কোটা ৭৮ লক্ষ। (আনন্দবাজার হইতে উদ্ধৃত)। 

মান্দরাজের লর্ড বিশপ হোয়াইট হেড. সাহেব ইংলগ্ডের “17,6155005 
09711” পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন--“যদি আমরা ভারতবর্ষের পাচ কোটি 
অস্পৃশ্য জাতির লোককে খ্রীষ্টান করিতে পারি, তাহা হইলে তাহারা আমাদের 
শক্তি বৃদ্ধি করিবে। অপ্পৃশ্যদিগকে খ্রীষ্টান করিতে পারিলে ভারতের অন্যান্ত 
শু্রদিগকে শ্রীষ্টান করিবার স্থবিধা হইবে ।” 

এইরূপে হিন্দু তাহার জাপন ভাইকে পর করিয়াছে, আর মুসলমান ও 
্বীষ্টানগণ তাহাদিগকে আশ্রয় দিয়া নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করিয়াছে । এই 
অস্পৃশ্ঠতা দুরীকরণমানসে নাথাচার্যযগণ সংগ্রাম ঘোষণা করিয়াছিলেন এবং 
সাম্য-মৈত্রী-প্রেমের ব।ণী সকলকে শুনাইয়াছিলেন! চৈতন্তদেব আচগ্ডাল 
সকলকেই প্রেম বিতরণ করিয়াছিলেন । স্বামী বিবেকানন্দ অস্পৃশ্ঠতার বিরুদ্ধে 
দণ্ডায়মান হইয়াসকলের সমান অধিকাঁর উচ্চকঠে ঘোষণা করিয়াছিলেন । এ যুগের 
মহামানব মহাত্মা গান্ধী অস্পৃশ্যতা দূব কবিবার জন্য জীবনপাত করিয়া গিয়াছেন। 
ছুঃখের বিষয় মহাপুরুষগণের চেষ্টা সম্যকূরূপে ফলবতী হয় নাই। তাই এই 
মহাপাপ সমাজ হইতে বিদুরিত করিবার জন্য ভারত সরকার আইন পাশ 
করিয়াছেন। আইনের লগুড় মাথায় না পড়িলে আমাদের চৈতন্য সঞ্চার হইবে 
ন1। তৃক্কার কামালপাশার আইনের মুগ্ডর ভারতেও আবশ্তক। 

উচ্চ-নীচ, ছোট-বড় এই বৈষম্য তুলিয়া দিতে হইবে। ধাহার! সত্যিকার 
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ব্রাহ্মণ, এ কর্তব্য তাহাদেরই। তথাকথিত ছোটবাই সমাজবৃক্ষের গোড়া, 
স্থতরাং গোড়া কাটিয়া দিলে, আগ! টিকিবে কেমন করিয়া? গোড়া আগাকে 
ধারণ করিম আছে বলিয়াই বৃক্ষের বৃক্ষত্ব। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন £-- 


আগা বলে আমি বড়, তুমি ছোট লোক । 
গোড়া হেসে বলে, ভাই, ভাল তাই হোক ॥ 
তুমি উচ্চে আছ ব'লে গর্বে আছ ভোর । 
তোমারে করেছি উচ্চ--এই গর্ব মোর ।। 


বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে--কলকঞ্জা যন্ত্রপাতির যুগে-হিন্দুর সমাজবন্ধনে 
আবার ভাঙ্গন ধরিয়াছে। বিজ্ঞানবলে এখন অল্প লোকের পরিশ্রমে বু দ্রব্য 
উৎপাদিত হইতেছে 3 স্ৃতরাংণবন্ত লোক কর্মহীন হওয়াতে বেকার সমস্থ! 
বাড়ি গিয়াছে । অতএব জাতিগত বুত্তি অবলম্বন করিয়] থাক! আর সম্ভবপর 
হইতেছে না। জাতিবর্ণ-ধন্ম এখন লোপ পাইজে বসিয়াছে। যোগ্যতা ও 
পটুতা থাকিলে ইচ্ছানুসারে যে কোন বৃত্তি গ্রহণ করিবার পথে কোন বাধাই 
এখন নাই। ব্রাহ্মণ শূত্রবৃত্ি, শৃদ্র বৈশ্ঠবৃতি, ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণবৃত্তি গ্রহণ করি- 
তেছে। স্থজ্্রধর কম্রকার হইয়া লৌহ পিটাইতেছে--মালাকার তত্তবায় হইয়! 
ব্ত্রব়ন করিতেছে--ব্রাহ্মণপুত্র সেলুন খুলিয়া ক্ষৌরকার্য্য চালা ইতেছে--বৈগ্য- 
কায়স্থ-পুত্র ল্ডী রাখিয়া বস্ত্র ধোলাই করিতেছে । এই অন্ন-সমস্যার দিনে 
চাটুজ্জে-বাড়ুজ্জে-মুখুজ্জের বিনামার দোকানের এবং ভট্টাচার্যের পাটার 
দোকানের অভাব নাই। অর্থ-সমস্তা তথ] বেকার-সমস্তাই ইহার একমাত্র 
কারণ। এই আপদ্কালে বৃত্তিভেদ করিলে চলিবে না। যুগধারার সহিত 
আমাদিগকে খাপ খাওয়াইয়! চলিতে হইবে । 


যোগধন্ম প্রচারক নাথাচাধ্যগণের বংশধর শৈব-যোগিগণও অন্তান্ত শ্রেণীর 
গা সামাজিক পরিবর্তনের ফলে জাতিতে পরিণত হইয়! পড়িল। জীবিক। 
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অঞ্জনের তাড়নায় তাহারাও শুধু যোগচষ্চা ও যোগধন্ম প্রচারে নিরত থাকিতে 
পারিলেন না; বরং স্ব স্ব রুচি, প্রবৃত্তি ও যোগ্যতা অনুসারে বিভিন্ন বৃত্তি অবলম্বন 
করিলেন। তীহারাও ক্রমশঃ আদশভরষ্ট হইয়া অধঃপতিত হইলেন; কিন্তু 
আদর্শচ্যুত হইয়াও তাহার] নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিয়া ব্রাঙ্ষণের পদানত 
হইয়া পড়েন নাই। ব্রাঙ্ষণশাসিত হিন্দুমমাজে যোগিগণের এই অনমনীয়ত! 
শুধু ব্রাহ্মণের কেন-- ব্রাঙ্মণাশ্রিত অন্যান্ত জাতিরও ঈর্ষা উৎপাদন করিল; 
অতএব যোগীদের উপর সামাজিক দমন নীতি চলিতে লাগিল-- তাহাদিগকে 
নানা সামাজিক অধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার আয়োজন হইল এবং তাহাদের 
উপর অনেক রকমের কঠোর বিধিনিষেধ আরোপিত হইল। ব্রাহ্মণদের এই 
অত্যাচার ও অবিচার হিন্দুসমীজের অনেক জাতিকেই অন্প-বিস্তর সহা করিতে 
হইয়াছিল । বিগত ১৩৫৯।১০ই পৌষ তারিখে কলিকাতীয় বঙ্গীয় কায়স্থসভার যে 
অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতে উক্ত সভার সহ সভাপতি এবং সাধন! ওঁষধালয়ের 
অধাক্ষ ডাঃ যোগেশচন্দ্র ঘোষ, এম-এ মহাশয় তাহার ভাষণে ব্রাহ্মণ অত্যাচারের 
যে চিত্র অন্ন করিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ নিয়ে উদ্ধৃত হইল £-- 

এ ্রাহ্মণেরা আমাদিগকেও শূদ্ররূপে বিবেচনা করিতেন এবং ইহার 
ফলে ক্ষত্রিয়গণের বথার্থ বংশধররূপে আমাদের প্রাপ্য নানা শ্যাষ্য অধিকার 
হইতে আমরা বঞ্চিত হইয়াছিলাম। আমরা তৎকালে যজ্ঞোপবীত ধারণ 
করিতে পারিতাম না... ...। এমন কি ব্রাহ্মণের দেবতার মতই আমাদের 
হাঁতে পর অন্ন গ্রহণ করিতেন নাঁ। উর্দদেহিক ক্রিয়ার ক্ষেত্রেও মৃত্যুর পর ত্রিশ 
দিন অতিবাহিত না হইলে আমরা শ্রাদ্ধ কর্মের অধিকারী ছিলাম না। শাস্ত্রের 
তথাকথিত ন্তাসরক্ষকগণ আমাদের পক্ষে সংস্কৃত কলেজে প্রবেশাধিকার ও শাস্ত- 
পাঠ নিষেধ করিয়1 রাখিয়াছিলেম । আমাদের পুরাঙ্গনাগণের নামের অক্তে 
“দেবী” শব্ধ ব্যবহারও নিষেধ ছিল। তাহাদিগকে একটা সকু্ঠ “দাসী” শব্দে 
সন্তষ্ট থাকিতে হইত । ঈশ্বরের নামে এই সকল ও অন্তান্ত বিধিনিষেধ 
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'আমাদের উপর আরোপিত হইয়াছিল ও কড়াকড়ি ভাবে এগুলি প্রতিপালিত 
হইত। ইহার জন্য শুধু কঠোর ত্রাহ্মণ/শাসনই নহে, আমাদের নিজেদের 


কুসংস্কারও দায়ী ছিল ... ...1” 
( ঘুগাস্তর” ১১ পৌধ, ১৩৫৯) 


ব্রাহ্মণ্যশাসনের কঠোরতা যোগীরাঁও বেশ ভালভাবেই অনুভব করিয়াছে। 
তাহারা কোন কালেই ব্রাহ্ষণের অধীনতা ত্বীকার করে নাই ৰলিয়। ব্রান্ষণ্য 
যোগীদের শান্ত্রীয় ও ধম্মীয় অধিকারে হস্তক্ষেপ করিতে পারে নাই। যোগীর! 
আবহমান কাল হইতে বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া আসিতেছে--নিজের! 
দ্েবপৃজা করিতেছে দেবতার ভোগ নিবেদন করিতেছেস্ জননে মরণে 
চিরদিনই ব্রাহ্মণবৎ দশাশোৌচ পালন করিয়া! আসিতেছে । অনাচবণীয় শৃদ্র 
বলিয়া অন্যায়ভাবে বিবেচিত ও আচরিত হইলেও যোগীর। কখনও নিজদিগকে 
শূদ্র বলিয়া স্বীকার করে নাই। লংস্কৃত কলেজের টোলবিভাগে এবং কোন 
কোন দেবমন্দিরে যোগীদের প্রবেশাধিকার ব্রাঙ্গণ কর্তৃক নিষিদ্ধ হইলেও 
তাহার! উহ গ্রহ করে নাই। বছ যোগিছাত্র ব্রাহ্মণচালিত বিভিন্ন টোলে 
বা চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত অধ্যয়নপূর্ব্বক একাধিক উপাধি লাভ করিয়া কৃতবিদ্ 
ইইয়াছেন এবং যোগীরা বহু মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া শ্বহস্তে উহাদের উপাস্য 
দেবতার সেবাপূজা৷ করিয়৷ আসিতেছে। কঠোর দারিদ্র্যবশতঃ যোগিজাতি অনেক 
সময় ব্রাঙ্গণ্য অত্যাচার অবশ্য নীরবে সহ করিয়াছে । সামাঞ্জিক নির্যাতনে ও 
রাঁজ-অতাচারে তাহার! অনেক স্থলে যজ্জোপবীত পরিত্যাগ করিলেও 
শান্বনিদিষ্ট ব্রাহ্মণাচার পরিত্যাগ করে নাই। ব্রাহ্মণশাসিত বজদেশে যোগীদের 
এই তেজস্বিতা ও নির্ভীকতা প্রশংসনীয়। 

যোগিজাতির পুনরদ্খানের আন্দোলন 

্রান্ষণ ও যোগীর মধ্যে প্রতিযোগিতা ও প্রতিতবশ্িতা বুকাল হইতে 

গলিয়। আসিতেছে । কায়ম্থ, বৈদ্ প্রভৃতি জাতির স্তায় যোগিজাতিও ব্রাদ্দণ 
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কর্তৃক নিপীড়িত ; তারপর রাঁজকোপে পতিত হইয়া তাহারা আরও নিধ্যাতিত 
হইয়াছিল। কায়স্থ-বৈছ্যের মত তাহাদের অর্থশক্তি ও বিদ্যাবল থাকিলে নানা 
প্রতিকূল অবস্থা! সত্বেও হয়তো৷ যোগীর! টলিত না। সমাজের অন্যায় অবিচার 
যখন ধৈর্যের দীমা অতিক্রম করিতে লাগিল তখনই বহুদ্দিন ধরিয়া নির্যাতিত 
যোগীদের মনে আত্মপ্রতিষ্টা ও আত্মোন্নতি লাভের বলবতী চেতন! জাগিয়৷ 
উঠিল। তাহাদের জন্মগত অথচ লুগ্ত ব্রাহ্মণত্বর অধিকার পুনরুদ্ধারের জন্ম 
যোগীদের মধ্যে নব-জাগরণের সাড়া দেখা দিল এবং অচিরকাল মধ্যে এই জাগরণ 
আন্দোলনে পরিণত হইল। এই আন্দোলনের ইতিহাস ও তাহার বিকাশ 
গ্রন্থের নবম অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে; স্থতরাং পুনরুক্তি নিশ্রয়োজন। ন্বগীয় 
মনিমোহন, রামকুমার, কৃষ্ণচন্দ্র, বিষুন্দ্র গ্রমুখ স্বজাতিপ্রাণ ব্যক্তিগণ এই 
আন্দোলনের নেতৃত্ব করিয়াছিলেন। তাহাদের এই আন্দোলনের ফলে ১২৭৯ 
সালে বঙ্গীয় ব্রাহ্গণ সমাজের পণ্ডিতকুল-চুড়ামণিগণ--১২৮৪ সালে ফরিদপুর 
জিলার অস্তর্গত রাজনগরের কাজ! বলরাম সেনগুপ্ত মহোদয্ের সভাপতিগণ এবং 
১২৯০ সালে বদ্ধমানের মহায়াজাধিরাজ বাহাদুরের সভাপতিবুন্দ ফোগিজাতির 
ব্রাহ্মণত্ব স্বীকার করিয়! উপবীত গ্রহণের ব্যবস্থা প্রদান করেন। এই আন্দোলনের 
ঢেউ স্থুদূর কাছাড় পর্যন্ত বিস্তারলাভ করে। এইব্ধপে যোগিজাতির মধ্যে 
উপবীতের বহুল প্রচলন হইতে লাগিল এবং আত্মবিস্বত জাতির মনে আবার 
আত্মচেতন জাগিয়া উঠিল। পরবর্তাঁ যুগে শ্বগীঁয় হরিমোহন নাথ, অরবিন্দ- 
বন্ধু নাথ, অন্বিকাচরণ নাথ, শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ নাথ, বিহ্যাবাচপ্পতি 
প্রমুখ স্বজাতিবান্ধবগণ এই আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করিয়! তুলেন। 
ব্রা্মণ্যগোড়ামি ও ব্রাহ্মণাধিপত্যের বিরুদ্ধে এইরূপ জাতীয় আন্দোলন বোধ 
হয় যোগিজাতির মধ্যেই প্রথম সুরু হইয়াছিল। ধোগীদের আন্দোলনের 
বিশেষত্ব এই যে, তাহারা শুধু স্বাধিকার লাভ করিতে যত্বুপর ছিল না; সম্দশা- 
পর অন্তান্ত অধংপাতিত জাতিদের প্রতিও তাহার! হস্তগ্রনারণ করিয়! তাহা- 
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দ্িগকে সমৃদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছে। শ্রীযুক্ত যোগেশবাবু তাহার উল্লিখিত 
ভাষণের আর এক স্থানে একটা সুন্দর যুগোপযোগী কথা বলিয়াছেন-_-“***.. 
সামাজিক "অধিকার ও স্থবিধ। সম্পফ্িত ব্যাপারে আমাদের হিন্দুসমাজের প্রতোক 
নরনাবীই শ্ব স্ব বৃত্তিনিব্বিশেষে অতঃপর যাহাতে নিজকে ব্রান্ণ মনে করে 
তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে...... ।” ক্রান্মণত্ব অর্থে মন্ধুত্যত্ব বুঝায়; সুতরাং 
ব্রাহ্মণত্ব লাভের অধিকার সকলেরই আছে। যোগিজ্াতির আন্দোলনের মৃখ্য 
উদ্দেন্যও ছিল ইহাই । তাহার! নিজের! যেমন ত্রাহ্মণত্বের দাবী করিয়াছে, 
ব্রাঙ্মণেতর অন্তান্ত জাতির মনেও ব্রাহ্মণত্ব লাভের অভিলাষ জাগাইতে চেষ্টা 
করিয়াছে । অধঃপতনের পক্ষে নিমজ্জিত অন্তান্য জাতিকেও টানিয়। তুলিতে 
তাহারা চেষ্টা করিতে বিরত হয় নাই। যোগিকজ্াতির এই পন্তিতোদ্ধারের 
মনোভাব সত্যই ব্রাহ্মণোচিত। যোগীদের আন্দৌলনের দৃষ্টাস্তে অনুপ্রাণিত 
হইয়া ব্রাহ্ষণ্যশাসনে নিম্পেষিত ও অবিচারে নির্যাতিত অন্তান্য জাতিরাঁও 
স্বাধিকার লাভের উদ্দেশ্টে ব্রাহ্মণবিরোধী আন্দেংলন আরম্ভ করিয়া দিল-_ 
তাহারাও বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। তাই কবি বলিয়াছেন--. 

যারে তুমি নীচে ফেল, সে তোমারে বাধিবে যে নীচে। 

পশ্চাতে রেখেছ যাবে, সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে॥ 

( রবীন্দ্রনাথ) 
মোটকথ। যোগিজাতির এই আন্দোলনের অন্থকরণে বৃ জাতি যে 
"মান্দোলন আরম্ভ করিয়াছিল তাহ অস্বীকার করিবার যোনাই। উপবীত 
আন্দোলনের শ্ত্রপাত ধোঁগিদ্দিগকে উপহাস উপদ্রব অনেক কিছুই সহ করিতে 
হুইস্াছিল; কিন্তু এ উপহাস-উপভ্রবকারীরাই আবার নিজেদের মধ্যে উপ- 
বীতের আন্দোলন কবিয়াছিলেন--এ দৃশ্ঠ অযরা চোখে দেখিয়াছি । 

আন্দোলনের হোমানল জলিতেই লাগিল। তারপর ৬অববিন্দবন্ধু নাথ 
মহাশয় ১৩১১ সালে যোগিসখা পত্রিকার প্রচলন করিয়া এবং শ্রীযুক্ত রাধাগো বিশদ 
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নাথ, এম-এ, বি্যাৰাচষ্পতি মহাশয় ১৩১৭ সালে আসাম-বঙ্গ যোগি-সমশ্মিলনীর 
প্রতিষ্ঠা করিয়া! আসাম ও বঙের যোগিগণের মধ্যে সঙ্ঘশক্তি জাগাইয়া 
জাতিটাকে সংবদ্ধ করেন। উহার ফলে দেশবিভাগের পূর্বে যোগিজাঁতি সত্যই 
একটা আতত্মপ্রতিষ্ঠিত শক্তিশালী জাতি বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। শিক্ষার 
বছুল প্রচলনে এবং সন্তাব, প্রীতি ও একতার বাণী প্রচারের ফলে জাতিটা 
ন্থসংহত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু দেশবিভাগের অবশ্যন্তাবী ফলম্বরূপে জাতি 
ছিন্নভিন্ন হইয়া! পড়াতে ইহার সজ্ঘশক্তি হাস পাইয়াছে। 

যোগিজাতির ব্রাক্ষণত্বের অধিকার এবং উপবীত গ্রহণের ন্যাষয দাবী সমধিত 
হইয়াছে । যোগিজাতির ধশ্মপরায়ণতা, নিরীহতা, সরলতা, পরোপকারিভা, 
উদ্দারতা, নিভ্দকতা, তেজস্থিতা প্রভৃতি গুণাবলী ইহাদের ব্রাহ্মণোচিত চকিন্্ই 
সমর্থন করে। তাছাড়া অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, সংস্কৃতাঙ্গরাগ, চিকিৎসানৈপুণ্য, 
চিন্তাশীলতা, বুদ্ধিমন্তা, প্রেমগ্রবণতা প্রভৃতি কশ্ম ও গুণ ইহাদের উত্তরাধিকার- 
স্প্রে প্রাপ্ত ব্রাঙ্গণোচিত সংস্কতিরই প্রমাণ। অতএব যোগিজ্জাতি ব্রাঙ্ষণভূক্ত 
তাহাতে সন্দেহ নাই। 


বিরুদ্ধবাদিগণের মত খগুন 


যোগিজাতির ত্রাক্ষণত্ব খ্যাতনাম। পণ্ডিতমণ্ডনী কর্তৃক প্রমাণিত ও স্বীকৃত 
হইলেও অনেকে এই জাতিকে ব্রাহ্মণবর্ণভূক্ত বলিয়া মানিতে চাহে না। কেহ 
বলে ইহার! অহিন্দু--কেহ বলে অস্ত্যজ,__কেহ বলে ইহাদিগকে বৌদ্ধ- আবার 
কেহ বলে ইহারা বিশেষ ধর্মস্প্রদায় হইতে উদ্ভূত আধুনিক জাতি। এই সকল 
বিরুদ্ধ মত আমরা খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিব । 

ভারতবর্ষের কোন্‌ জাতির উৎপত্তির পিছনে কওটুকু এঁতিহাসিক তথ্য 
মাছে জানি না। আমরা দেখাইয়াছি বৈদিকযুগে জাতিভেদ ছিল ন। পুরাণে 
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উপপুরাণেই নান! জাতির এবং উচ্চ-নীচ অনেক জাতির রক্তসং মিশ্রণে বিভিন্ 
সম্কর বা অন্তাজ জাতির উৎপত্তির বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। একটা! 
এঁতিহাপসিক সত্য আমরা এখানে বলিয়া রাখি। ভারতবর্ষ মুসলমানের ও ইংরাজের 
অধীন হওয়ার পর থেকে উচ্চ-নীচ বহুজাতির সহিত টৈদেশিক নান। জাতির 
সঙ্গমে বিভিন্ন জাতির উৎপত্তি হইয়াছে । প্রকৃত আধ্যশোণিত কত জনের, 
ধমনীতে কতটুকু প্রবাহিত আছে তাহা বলা কঠিন। মুল কথা এখনকার 
সকল জাতিই অল্প-বিস্তর সঙ্কর বা অন্ত্যজজ জাতি। মৌলিকত্ব কাহারও অক্ষুণ্ন 
নাই। বিভিন্ন শাস্ত্র হইতে যোগিজাতির উৎপত্তি বিষয়ক বু প্রমাণ উদ্ধৃত 
করিয়া আমরা গ্রস্থের প্রথম অধ্যায়ে দেখাইয়াছি যে, এই জাতি পবিত্র জাতি-- 
ইহারা অস্ত্যজ নহে--ইহারা ত্রাঙ্মণ। বিভিন্ন জাতীয় স্ত্রী-পুরুষের সঙ্গমে যোগি- 
জাতির উৎপত্তি হয় নাই স্তরাং যেগিজাতি সঙ্করবর্ণ নহেন এবং কোন 
প্রকার সাকঙ্বর্যদোষেও কলুষিত নহেন।৮ এই জাতির রুদ্রোত্পত্তি শাস্্রবিহিত 
ও চির প্রসিদ্ধ। এই জন্য ইহার! নিজদিগকে রুদ্রজত্রাহ্গণ বলিয়াও পরিচয় দিয়া 
থাকেন। অতএব যোগিজাতি মৌলিক জাতি। পুরাণ রচিত হইবার পূর্বেও 
যোগিজাতির অস্তিত্ব ছিল; স্থতরাং যোগিজাতি আধুনিক নহে। পুরাণাদি 
শাস্ত্রেও প্রাচীন হিন্দুপমাঞ্জে প্রচলিত আচার-নীতি, সংস্কার-সংস্কৃতি, ধর্্ম-কর্ম 
ইত্যাদির বর্ণনা শান্ত্রকারগণ দিয় গিয়াছেন। এ সকল বর্ণনা হইতে সন-তাবিখ- 
বর্ষ আমর আবিষ্কার করিতে না পারিলেও গ্রাচীনকালের লোকদের ধন্ম-শিক্ষা- 

ংস্কৃতি সমন্বিত একট! ইতিহাসের সন্ধান পাইতে পারি। প্রাচীনকালের 
ধন্ম, সাহিত্য ও ভাবাঁদর্শের ধ্বনি আমরা পুরাণাদিতে শুনিতে পাই। অতএব 
পুরাণাদি শান্তর রচিত হইবার বনু পূর্ব থেকেই যোগিজাতির অস্তিত্ব ছিল এবং 
তাহাদের রুপ্রির ও চিস্তার একটা ধারা! যে চলিয়। আসিতেছিল তাহাও সহজে 
অন্থমেয়। ধোগিঙ্জাতির এই ইতিহাস মানুষের অজ্ঞাত থাকিলেও বা জ্ঞানগম্য 
ন| হইলেও অতীত তাহার স্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে £--. 
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যাহাদের কথা ভূলেছে সৰাই 

তুমি (অতীত) তাহাদের কিছু ভোল নাই। 

বিস্ৃত যত নীরব কাহিনী 

স্তম্ভিত হয়ে বও । (রবীন্দ্রনাথ) 
যোগিজাতি অত্রাঙ্ষণ এইরূপ ভ্রান্ত ধারণা অগ্যাপি যাহারা পোষণ করেন, 
তাঁহাদের প্রতি আমাদের বক্তব্য এই । আমা পূর্বের দেখাইয়াছি-__-যোগিজাতি 
ব্রাঙ্মণশীসিত হিন্দুসমাজে থাকিয়াও চিরকালই ব্রাহ্মণের অধীনত অস্বীকার 
করিয়া বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড সম্পাদন করিয়া আসিতেছে । তাহাদের এই তেজন্থিতা 
ও নিরভাঁকতা ব্রাঙ্গণোচিত। তাহারা আবহমান কাল হইতে ব্রাক্ষণের ন্যায় 
দশাশৌচ পালন করিয়া আসিতেছে, নিজেরাই পৌরোহিত্য সম্পাদন করিয়া 
থাকে, দেবদেবীর পৃজ। করে, স্বহস্তে পাচিত ভোগ দেবদেবীকে নিবেদন 
করে, প্রণব মন্ত্র উচ্চারণ করে, চিরকালই স্ত্রী-পুরুষের নামান্তে বিশেষতঃ 
ক্রিয়াকলাপ উপলক্ষে যথাক্রন্ধম “দেবী” ও “দেবনাথ” উপাধি ব্যবহার করে £ 
শালগ্রামশীল স্পর্শ ও পুজা করে, বু দেবমন্দিরের অধিকারী ও পৃঙ্জক হইয়া 
স্বহত্তে পূজাচ্চন। সম্পাদন করে-- টোল বা চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া বেদাদি শাস্ 
অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করে। এই সমস্ত অধিকার অব্রান্ধণের অধিকার নহে। 
তাহার! ব্রাহ্মণ ন। হইলে ত্রান্গণপ্রধান সমাঁজে এই সকল ব্রাহ্মণোচিত আচার ও 
অধিকার পালন ও লাভ করিতে সমর্থ হইত না। যোগিজাতি ভিন্ন অন্ত কোন 
জাতি এই সকল ব্রাঙ্গণোচিত আচার গ্রহণ করিতে সাহসী ও সমর্থ হয় নাই। 
তাছাড়া সামবেদ অন্থসারেই যোগীর! ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন করিয়া! থাকে। 
সামবেদে একমাত্র ব্রাহ্মণেরই অধিকার । এতত্তিন্ন যোগীদের সাধারণ উপার্ধি 
নাথ” শ্রেষ্ঠতুবাচক। অতএব যেখুগিজাতি অহিন্দু নহে--অব্রাঙ্ষণ নহে-- 
তাহারা ব্রাহ্মণবর্ণভৃক্ত ; তাহা না হইলে তাহার। ব্রাহ্মণের সমকক্ষতার 
জন্ত কখনই সমর ঘোষণা করিত না। তাই কর্ণেল উপেন্দ্রনাথ মুখাজ্জি 
তঃ 
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মহাশয় তাহার '[051058 [২5০৪" (ধ্বংসোন্ুখ জাতি) নামক গ্রন্থে বলিয়া 
[গিয়াছেন £-- 

“1229 ৮৮০৪] 75৮০] 135৮5 05750 €0 12151 11710 81) ০০0131631 
+/10]) 01১৩ 13151021155 1580 10055 2506 1551) 5০915550050 ০01 1172 19.০8 (1781 
£1617 07851775753 12 150 529 1511091 10 10590 01 0৩ 13181800178, 

অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের উৎপত্তি অপেক্ষা যোগিঞাতির উৎপত্তি কোনও অংশে 
হীন নহে-_এ বিষয়ে যোগীদেন দৃঢ় বিশ্বান না:থাকিলে তাহার! কখনই ব্রহ্মণদের 
সহিত বিরোধ করিতে সাহসী হইত ন1। 

উপরোক্ত যে সকল আচার যোগীরা পালন করিয়া আমিতেছে, তাহাতেই 
প্রমাণিত হয় যে তাহাবা ব্রাহ্মণবর্ণভুক্ত । অধ্যাপক কালীপ্রসন্ন দাশ গুপ্ত, এম-এ 
মহাশয় তাহার “হিন্দুসমাজবিজ্ঞান” গ্রন্থের এক স্থানে বলিয়াছেন £-- 

“বিবাহ, শ্রাদ্ধ, অশোৌচপালন এবং অন্তান্ত ধম্ম ও সামাজিক ক্রিয়াদি কেহ 
বৈশ্তোচিত, কেহ বা শুদ্রোচিত বিধানে সম্পন্ন, করিয়া থাকে । কৃচিৎ্ কেহ 
ব্রাহ্ষণোচিত কি ক্ষত্রিয়োচিত আচারেও করে। এই সব অনুষ্ঠানাদি চারিটি 
বর্ণের অনুরূপ চারি প্রকারের মাত্র বিহিত হইয়াছে,-সুতরাং ইহার কোনও 
না কোনও বিধান অনুসারেই সকলকে চলিতে হইবে। বর্ণবিভাগের নিয়মে 
মূলতঃ ইহারা কোন্‌ বর্ণের মধো পড়ে, ইহা হইতেই তাহা বুঝা যায়।”» এই 
লক্ষণ অনুসারে বিচার করিলে যোগিঙ্গাতি যে ব্রাহ্মণ বর্ণের অন্তর্গত তাহাতে 
আর সন্দেহ থাকে না। 

কোন কোন স্থানে যোগীরা* আচী র্রষ্ট হইয়া শৃদ্রবৎ প্রতীয়মান হইয়। থাকে 
সত্য; কিন্তু অন্রসদ্ধিৎহথ্সমালোচক ও গবেষক কুসংস্কারবজ্জিত হইয়া যদি 

অন্সন্ধান করেন তবে দেখিতে পাইবেন, রাজকোপ, কঠোর দরিদ্ুতা, অজ্ঞতা, 
পারিপাশ্থিক অন্য জাতির চাপ ও নিম্পেষণ, পৌরোহিত্য ও গুরুতা ব্যবসায়ী 
ব্রাহ্মণদের প্রোপেগাগ্ডা, বৃত্তিসমন্ত্া ইত্যাদি বহুবিধ কারণ যোগিগণের আচার 
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্রতার মুলে বিদ্যমান রহিয়াছে । আমরা পূর্বে বলিয়াছি, যোগিঙ্কাতি 
কম্মিনকালে ব্রাহ্মণের আধিপত্য বা অধীনত শ্বীকার করে নাই। ইহাই তাহাদের 
বৈশিষ্ট্য । এই মূল সূত্রটি ধরিয়া গবেষণা! করিলে দেখিতে পাওয়া ধাইবে--যোগি- 
চাতি অজ্ঞ, দরিদ্র ও শুদ্রবৎ প্রতীয়মান হইলেও তাহারা এ বৈশিষ্ট্যটুকু হারায় 
সাই । একদেশদর্শা সমালোচক ও গবেষকগণ এই মূল স্ুত্রটি ধরিবার ও 
বুঝিবার চেষ্টা না করিয়া যোগিজাতির সম্বন্ধে অন্ধের হাতী দেখার মত 
স্কীর্ণ ও পক্ষপাতদছুষ্ট অভিমত প্রকাশ করিয়া এই জাতির প্রতি অবিচার করিয়া 
ধাকেন। অন্তান্ত অনেক জাতির ম্তায় যোগ্িজাতির অনাচরণীয়ত| প্রধানতঃ 
রূহ্ষণ্য অত্যাচারের ফল। ব্বর্ণকার, স্তত্রধর, স্থবর্ণবণিক, বৈশ্যসাহ৷ প্রভাতি 
কতিপয় জাতির বুত্তিগত কোন জঘন্তত1 না থাকিলেও ব্রাহ্মণ্য অন্ুশাসনের ফলেই 
হারা অনাচরণীয় বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে । হিন্দুসমাজের নিয়ামক ও 
পরিচালক ব্রাহ্মণগণ উদারদুষ্টিসম্পন্ন হইলে অনেক জাতিকে লাঞ্ছিত হইতে 
£ইত ন1 ও তাহাদের ন্তাধ্য সামাজিক অধিকারও নষ্ট হইত না। কিন্তু স্থখের 
বিষয় শ্বাধীন ভারতে অবস্থার মৌড় ফিরিতেছে। অবস্থার চাপে পড়িয়া 
কলেই রক্ষণশীলতা ও জাতিগত বিদ্বেষবুদ্ধি পরিত্যাগ করিতেছে। কালে 
য়তে। জাতির বালাই লইয়া! ঝগড়। বিবাদ করিতে হইবে না। 


যোগ্িজাতি মৌলিক জাতি 


যোগিজাতি যে আধুনিক জাতি নহে-মৌলিক জাতি, এ সম্থন্ধে এই গ্রন্থের 
প্রথম অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করিয়াছি । স্থপ্রাচীন কালে ভারতবর্ষে 
একমাত্র ত্রান্ণ বর্ণই ছিল। তাহার খর ব্রাহ্মণ বর্ণ হইতে ক্রমশঃ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, 
ও শুদ্র-এই তিন বর্ণের উৎপত্তি হয়। ক্রাদ্ষণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র যথাক্রমে 
জনবল, বাহুবল, ধনবল ও শ্রমবলের প্রতীক। এই চাঁবি বর্ণের মানুষই 
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জগতের সর্বত্র পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। আমরা! পূর্বে ইহা বর্ণনা করিয়াছি । বেদি 
প্রাচীন শাস্ত্রে যোগিজাতির স্বতন্ত্র কোন উল্লেখ না থাকিলেও যোগিজাতি থে 
প্রথম বর্ণ ব্রাহ্মণের অন্তর্গত, তাহা আমর] পুনরায় দেখাইতে চেষ্টা করিব। 
ধন্মমতানুসারে ত্রান্ধণগণ কালক্রমে ছ্বিধাবিভক্ত হইয়া পড়িলেন। তাহাদের 
মধ্যে কুচিগুণানুসারে কেহ কেহ বেদের কম্মকাণ্ডের পক্ষপাতী হইয়া পড়েন। 
তাহারা যাগযজ্ঞাদি অনুষ্ঠানকে ধশ্ম বলিয়া গ্রহণ করিলেন এবং অধিকতর পণ; 
সঞ্চয়ের বাসনাহেতু যাগষজ্ঞ সম্পাদনকালে দেবতাদের উদ্দেশে পশুবলি এমন কি 
নরবলি দিতেও অভ্যস্ত হইয়৷ উঠিলেন। ইতিহাসে আছে-_-আদিমধুগে ভারত- 
বর্ষে আর্য এবং অনাধ্য বা আদিম অধিবাপীদের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধ 
পরান্ত হইয়া “বহুতর অনাধ্য ও আদিম অধিবাসী আধ্যসমীজে মিলিয়া মিশিথ! 
যায়। আর্্যের] অনাধ্যদের আচরিত অনেক ধশ্মমত গ্রহণ করেন এবং 
অনাধ্যেরাও আধ্যদের আচবিত বহু মত স্বীকার করিয়া লয় । অনাধ্যেরা বাক্ষম 
ও ষক্ষপূজায় পশুবলি দিত। কন্মকাণ্ড-পরায়ণ ব্রাহ্মণের! ক্রমে ক্রমে অনাধা- 
সেবিত পশুহিংস! নিজেদের ধন্মমতে গ্রহণ করিয়া যাগষজ্ঞে পশুহুত্যা করিতে 
অভ্যস্ত হইলেন) পরিশেষে এমন কি নরবলি দিতে অভ্যাস কবিলেন।” 
সাধারণ লোকেরাও বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া বেদের কন্মকাণ্ড অবলম্বন 
করিয়া চলিতে লাগিল। বেদবাদী ব্রাহ্মণের! স্বর্গলাভের প্রলোভন দেখাইয়৷ 
ব্রাঙ্গণেতর জাতিকে ও সাধারণ লোকদিগকে কন্মকাগুবিহিত যাগযজ্ঞে এবং 
পশুবলি ও নরবলিতে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। এইরূপে বেদের কন্মকাণ্ডের 
অনুগামী ব্রাহ্মণের ক্রমশঃ হিংসাপরায়ণ হইয়া উঠিলেন। এইজন্য গীতায় 
ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ এই হিংসা ও কামনামূলক কর্মকাণ্ডের নিন্দা করিয়া অজ্জুনকে 
নিফাম কন্মযোগের অনষ্ঠান করিতে উপদেশ. দিয়াছেন £-- 
যামিমাং পুম্পিতাং বাচং প্রবদস্ত্য বিপশ্চিতঃ। 
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্তদস্তীতি বাদিনঃ | 
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কামাত্মনঃ ম্বর্গপরাঃ জন্ম কর্মফলপ্রদাম্‌। 
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বধ্য গতিং প্রতি ॥ 
ভোগৈশ্বধ্য প্রসক্তানাং তয়াপহ্ৃত চেতসাম্‌। 
ব্বসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিনীয়তে ॥ 
অর্থাৎ “হে পার্থ, অশ্লবুদ্ধি ব্যক্তিগণ বেদের কশ্মকাণ্ডের স্ব্গাদি ফল প্রকাশক 
গ্রীতিকর বাক্যে অন্ুরক্ত ;$ তাহার? বলে বেদোক্ত কামা কন্মাত্মক ধশ্ম ভিন্ন আর 
কিছু ধন্ম নাই ; তাহাদের চিত্ত কামনা-কলুষিত, ব্বর্গই তাহাদের পরম পুরুষার্থ। 
ভাতাবা ভোগৈশ্বধ্য লাভের উপায়ম্বরূপ বিবিধ ক্রিগ়্াকলাপের প্রশংসাস্থুচক 
আপাতঃ মনোরম বেদবাক্য বলিয়া থাকে; এই সকল শ্রবণ বমণীয় বাক্যন্বার! 
অপহৃতচিত্ত, ভোগৈশ্বর্যে আসক্ত ব্যক্তিগণের কাধ্যাকার্ঝ নির্ণাঘনক বুদ্ধি স্থির 
খাকিতে পারে না (ঈশ্বরে একনিষ্ঠ হয় ন1)1% 
(শ্রীজগদীশচন্দ্র ঘোষ, বি-এ সম্পাদিত শ্রগীতা হইতে অনুবাদ গৃহীত ) 
অপর পক্ষে “ব্রাঙ্গণদের হধ্যে ধাহারা অতিবুদ্ধিমান্‌ ও জ্ঞানানুশীলনকারী 
ছিলেন, তীহারা কম্মকাঁগড ত্যাগ করিয়া এই অখিল ত্রহ্মাণ্ড কিরূপে উৎপন্ন হইল, 
কে ইহা উৎপাদন করিল, সেই বিশ্বকারণের স্বূপই ব1] কিবূপ--এই সমস্ত অতি 
ভর্ব্বোধা ও নিগুঢ বিষয়ের তত্বান্ুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন এবং যুক্তিপরম্পর৷ 
অবলম্কন করিয়া একমাত্র অদ্বিতীয়ন্বব্ূপ বিশ্বকারণের অস্তিত্বজ্ঞান উপার্জন 
করিলেন। এই বিশ্বকারণকে তাহারা কেহ পরমাত্মা, কেহ পরমত্রন্গ, কেহ ব৷ 
ভগবান বলিয়] নামকরণ করিলেন। এই পরমতত্বজ্ঞান সর্ধবনাধারণের বোধগম্য 
ছিল না; ধাহার] অপেক্ষাকৃত অধিক বুদ্ধিমান্, চিন্তাশীল ও বিচক্ষণ ছিলেন, 
উাহারাই তাহ! উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাহার! উপনিষদ্‌ ও দর্শনশাস্ত্র গ্রণয়ন 
করিয়াছিলেন। এই দার্শনিক তত্ববঞ্দীদের মধ্যে এক সম্প্র্না় ছিলেন যোগ- 
ধশ্মীবলম্বী। তাঁহার! যোগবলে ব্রহ্মলাক্ষাৎকার লাভ করিয়া প্রকৃত ত্রাক্ধণ-পদবাঁচ্য 
হইলেন। যোগসাধন কৰিতে হইলে অহিংস ও নিরামি্ষাশী হইতে হয়। তাহারা 
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হিংসামূলক কম্মকাণ্ডের ও যাগযজ্জঞের এবং জীবহিংসার বিরোধী হইয়া অহিংসাঃ 
পরমধন্ম-- এই অহিংস ধশ্ম প্রচার করিতে লাগিলেন।” ইহারাই পরে যোগি 
ব্রাহ্মণ ম্বামে£্ুঅভিহিত হন। 

যোগশাশ্ম সদাচার বিষয়ক প্রামাণিক গ্রন্থ । যিনি যোগী হইবার ইচ্ছ 
রাখেন না, তিনি পূণ সদাচারী হইতে পারেন না। শম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম 
প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি-- ষোগের এই আটটি অঙ্গ । ইহাবে 
রাজযোগবো অষ্টাযোগ বলা হইয়া থাকে । আবার অহ্িংসা, সত্য, অন্ত 
(পরদ্রব্যে স্পৃহাশুন্যতা ), ব্রহ্মচর্ধযা (কায়মন বাক্যদ্বারা মৈথুন ত্যাগ ) এব 
অপরিগ্রহ ( কাহারও দান বা উপহার গ্রহণ না কর) ইহাদের নাম যম। শৌচ 
সম্তোষ, তপং, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর প্রণিধান__- এই কয়েকটীকে নিয়ম বলে । উদ 
আটটি অঙ্গের মধ্যে সকলের পৃর্বেব ঘম এবং যমের মধ্যে সর্বাগ্রে অহিংসার উন্নে 
রহিয়াছে । মনে হয় সদাচার ও যোগের প্রথম সোপান--অহিংসা । যে ব্যবি 
অহিংসক নহে, সে যোগী বা] সদাচারী হইতে পারে ন।। এই অষ্টাঙ্গযৌগে সিদি 
লাভ করিতে পারিলে চিত্ত শুদ্ধ-স্ফটিকবৎ নিম্মল হয় এবং চিত্ত নিম্মল হইলে 
আত্মন্বরূপ ব৷ ব্রহ্মজ্ঞান উহাতে প্রতিভাত হয়। যোগসিদ্ধ পুকরুষের চিত্ত বিষয় 
কামনা বিমুক্ত হইয়া নির্বাত প্রদেশস্থিত দীপশিখার ন্যায় ভগবচ্চিন্থা 
স্থির-লক্ষা থাকে £-- 

যথা দীপো। নিবাতস্থো নেঙ্গতৈ সোপমা ম্বৃতা। 
যোগিনোষতচিত্তন্ত যুগ্ততো! ষোগমাত্মনঃ ॥॥ (৬১৯ গীতা) 

যোগসাধন ছুফর হইলেও ইহ1 ব্যতীত চিত্তশুদ্ধি হয় না এবং চিত্ত শুদ্ধ 7 
হইলে ভগবৎ সাক্ষাৎকার ঘটে না। ভগবানকে পাইবার জন্ত এবং আত্ম 
উপলব্ধি করিতে যে সকল যোগিব্রাহ্মণ শোগচর্ধ্যা করিতেন তাহারাই পরবতী 
কালে যোগী নামে পরিচিত হইয়া যোগিজাতিতে পরিণত হন। ৬ছুলালচন্ত্র না' 
চৌধুরী বিদ্যাভূষণ প্রণীত “রুদ্র ব্রন্মণজাতি গ্রস্থের ভূমিকায় বিখ্যাত সমাড 
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সংস্কারক পণ্ডিতপ্রবর দিগিক্দ্রনারায়ণ ভট্টাচাধ্য বিদ্যাভৃষণ মহাশয় লিখিয়াছেন--. 
'ব্রাহ্মণগণই সাধনপ্রণালী ও উপাসনাভেদে যথাক্রমে জ্ঞানী, কন্ধর্ণ, যোগী ও 
ভক্তরূপে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছিলেন ।” 

কন্মকাগুবাদী ব্রাঙ্ণগণ ধশ্মের নামে পশুবলি ও পশুমাংম ভোজন অভ্যাস 
করিতে করিতে হিংসাপরায়ণ হইয়৷ উঠিলেন। ধন্মের আদর্শগত এই পার্থক্য- 
হেতু যোগিত্রাঙ্ষণ ও বৈদিকক্রাঙ্গণগণের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইল । ধণ্ম লইয়া 
বিরোধ ও শোণিতপাতের দৃষ্টান্ত অন্তান্ত দেশের ন্যায় ভারতবর্ষেও বিরল নহে। 
«“অবনীমণ্ডলে ধন্মনিবন্ধন যত যুদ্ধ, যত যন্ত্রণা, যত নরহত্যা ও যত রক্তপ্রবাহ 
প্রবাহিত হইয়াছে, এত আর কিছুতেই হয় নাই। শ্রীষ্টানের ক্রুসেড ও মুসলমানের 
ধর্মসংগ্রাম স্মরণ করিলে এখনও হৃদয় কম্পিত হইতে থাকে । হিন্দু ও বৌদ্ধ- 
দিগের চিরবদ্ধ বিসম্বাদে বৌদ্ধধন্মকে ভারতবর্ষ হইতে নির্বাসিত করিয়া দিয়াছে । 
যুক্তিবিরোধী, বিদ্বেষী, স্বমতাঁসক্ত ধন্ম প্রচারকেরা এমনই ক্রোধান্ধ ও হতবুদ্ধি হয় 
যে, সেদিনও ভারতভূমি নগ্ঘশোণিতে অভিষিক্ত হইয়াছিল। অনতি প্রাচীন 
শৈব ও বৈষ্ণব সম্প্রদীয়ে যেরূপ ঘোরতর বিসম্বা্র উপস্থিত হইয়াছিল, পূর্ববকালীন 
বৈদিকত্রাঙ্ণণ ও যোগিব্রান্মণদের মধ্যেও তদন্থব্ূপ বিরোধ ও বিছেষ সংঘটিত 
হইয়াছিল ।”* ধশ্মসংক্রান্ত বিরোধের ফলে যোগিব্রাক্ষণগণ বৈদ্িকক্রাহ্মণগণের 
সংশ্বব ত্যাগ করিয়া যোগধন্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। তাহারা সম্প্রদায় 
নিব্বিশেষে সকলকেই যোগশিক্ষা দিতেন । এইরূপে গুরুগিরি করিবার ফলে 
তাহাদের ধশন্ম নাথধশ্ম বলিয়া অভিহিত হয়। "নাথ' শবের অর্থ গুরু । গুরুগিরি 
করিলেও তাহাদের ব্রান্মণত্ব যায় নাই-_ যেমন অধুনাতন ত্রাক্ষণ গোম্বামীগণের 
যায় না। 

উপরোক্ত আলোচনা হইতে দেখা গেল, যোগিজাতি মূলতঃ ব্রান্মণ। 
ব্রাহ্মণের এক ধিভাগ যোগমার্গাবলম্বী হইয়৷ যোগিত্রান্ধণ বা যোগী নামে আখ্যাত 
হন। যোগধন্ম অতি উদার । বৈদিক ব্রান্ধণগণ শূদ্রদিগকে বেদপাঠের অধিকার 
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দেন নাই; কিন্তু যোগিগণ যোগসাধনার চাবিকাটি তাহাদের নিজেদের কাছেই 
রাখিয়া দেন নাই । তাহারা বর্ণ ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলকেই যোগশিক্ষা 
দিতেন এবং ব্রহ্মজ্ঞান লাভে উহ্বাদ্দিগকে সহায়তা করিতেন। 

যোগখশ্মের উত্তবকাল-_ বদিকষুগ । ইহার প্রবর্তক ধোগেশ্বর মহাদেব। 
বেদও মহাদেবকে সর্বজ্ঞানের আধার ও সর্বজ্ঞ মহারুদ্র বলিয়া কীর্তন 
করিয়াছেন । যোগশান্ত্র তাহারই কথিত। এ সকল কথা আমর! দ্বিতীয় অধ্যায়ে 
বলিয়াছি। যোগধশ্ম হইতে কালে কিরূপে শৈবধম্ম ও নাথধম্দম উৎপত্তি লাভ 
করে তাহাও দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা বুঝাইতে চেষ্টা কবিয়াছি। নাম ভিন্ন 
হইলেও যোগধশ্ম, শৈবধশ্ম ও নাথধন্ম ভত্বতঃ একই । শিব হিংশ্্র ব্যাপ্ত্রের চ্ধ 
বসনরূপে ধারণ করিয়াছেন-_- ভয়ঙ্কর বিষধর সর্পকে দেহে স্থান দিয়'ছেন-- 
স্বজনের অবজ্ঞেয় ভক্ম দেহে লেপন করিয়াছেন-_ অসামান্য রূপযৌবনসম্প্র| 
ধশ্বর্যাশালিনী গৌরীকে উতঙ্ষে বসাইয়াও নিধ্বিকারচিত্তে ধ্যানস্তিমিতলোচনে 
বিরাজ করিতেছেন-_ ভযসম্কুল ও সকলের পরিক্তযাজ্য শ্মশীনকেই ধ্যানের 
প্ররুষ্ট স্থান বলিয়া নির্বাচন করিয়াছেন। শিবের 'রজতগিরিসন্নিভঃ প্রশান্ত 
মৃণ্তিতে সাম্য, ধত্রী, প্রেম, বৈরাগা, অন্তঃশ্ুদ্ধতা, নিব্বকারতা-_-এই গুণগুলিই 
ফুটিয়া উঠিয়াছে । হিংসা, ভয়, ক্রোধ, দ্বণা, অবজ্ঞ1, কামলা-বাসনা, গর্ব-অহঙ্কার 
গ্রভৃতি উৎ্কট ও নিরুষ্ট বৃত্বিগুলি যেন শিবমৃত্তিতে একেবারে শুব্ধ হইয়! 
গিয়াছে। এই জন্তই বোধ হয় যোগিগণ শিবকে আদর্শরপে গ্রহণ করিয়া 
যেগধশ্মের উদ্তাবকত্ব তাহার উপর আরোপ করিয়াছেন; সুতরাং যোগধন্দের 
নামাস্তর শৈবধশ্মের একট] সার্থকতা পাওয়া গেল। 

প্রাচীনকালে প্রচারিত যোগনাধনের প্রণালীগুনি স্ুদংবন্ধ ছিল বলিয়! মনে 
হয় না। ইহ! শ্রুতির ন্তাপ়ই গুরুশিষ্য-পরষ্পর] চলিয়া আদিতেছিল। যখন 
্রাহ্মণাধন্ম ও বৌদ্বধন্মর এতছুভয়ের মধো সমন্বয়পীধনের "প্রয়োজন হইয়াছিল, 
তখনই সম্ভবতঃ ইহ! শান্ত্রাকারে প্রকাশিত হইয়া থাকিবে । গুরু গোরক্ষ 
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নাথই শবধ্ম্ম বা নাথধন্মের সংস্কারক । যোগসম্বন্বীয় ভীহার অনেক গ্রন্থের 
নাম শুনিতে পাওয়! যায়। নাথাচাধ্যগণের এধ্যে তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাপেক্ষা 
যোগৈশ্রর্যশালী ছিলেন বলিয়া বণিত আছে। কিন্তু তাহার আবির্ভাবকাল ও 
সময় সম্বন্ধে প্রত্বতাত্বিক ও এঁতিহাসিকগণের মধ্যে মতভেদ দেখিতে পাওয়া 
যায় । বিভিন্ন গবেষকের মতাঙ্থসারে গোরক্ষ নাথের সময় পড়ে ৫ম হইতে 
১৫শ খ্রীষ্টাব্ের মধো। বঙ্গদেশে নাথধম্মের প্রবর্তনকাল তৃতীম্ম কি চতুর্থ 
্ীষ্টাব্ব। বৈদিকযুগের শেষ সময়ে যখন বেদের প্রাণহীন কর্মকাণ্ড ও নিঠুর 
পশুবলির প্রতি লোকের বিভৃষ্ণ জন্মিল, তখন উপনিষদের খমিগণ অহিংসার 
বাণী প্রচার করিতে লাগিলেন। এই সময়ে বেদ-বিরোধী জৈনধন্ও 
বৌদ্ধধম্মের উদ্ভব হইল । ট্জনধশ্মের প্রবর্তক ২৪ জন তীধ্স্কর মধ্যে 
খযভ, পার্থনাথ ও মহাবীর-- এই তিন জনের নামই সমধিক উল্লেখ- 
যোগা। ইহারা যোগিগুরুগণের নিকট যোগধশ্মে দীক্ষিত হইয়া যোগাচাধ্য 
হইয়াছিলেন। বৌদ্ধধন্মের* প্রতিষ্ঠাতা ও প্রচারক নেপালের ক্ষত্রিকুমার 
শাক্যসিংহও যোগিগুরুর নিকট যোগশিক্ষা করিয়াছিলেন। যোগিগুরুগণের 
দীক্ষার ফলে “এইভাবে হিন্দুযোগী, ব্রাঙ্গণযোগী, বৌদ্ধযোগী, জৈনযোগী, 
ক্ষত্রিয়যোগী, বৈশ্তযোগী, শুদ্রযেগী প্রভৃতি বছুশ্রেণীর যোণী ছিলেন।* 
শৃক্যসিংহ বেদ না মানিলেও বৌদ্ধমন্ত্রে বৈদিক প্রণবমন্ত্রের সন্গিবেশ করিয়া- 
ছিলেন। যোগধশ্মের বা নাথধন্মের অহিংস ধর্মহ তিনি প্রচার করিয়াছিলেন। 
তিনি তথাকথিত ব্রাঙ্গণগণের প্রাধান্য ত্বীকার করিতেন না এবং জাতিভেদ 
মাঁনিতেন না । এই জন্য ব্রাঙ্গণগণ তত্প্রচারিত ধশ্মের বিরোধী হইলেও এবং 
তাহার ধন্মকে “পাষণ্তীধর্ম'” বলিয়া নিন্দা করিলেও জনসাধারণ বুদ্ধের সাম্য ও 
অহিংসামূলক ধর্মই দলে দলে গ্রহণ করিতে লাগিল। পরে রাঁজশক্তির 
সহায়তায় বৌদ্বধশ্শ ভাবতময় ও ভারতের বাহিরেও ছড়াইয়| পড়িল। 
ব্গদেশেই বৌদ্ধধশ্মের প্রাবল্য সর্বাপেক্ষা অধিক অনুভূত হইয়াছিল। 


৪৭৪ বাজগুরু যোগিবংশ 


বাঙ্গালার কেহ অবৌদ্ধ ছিল বলিয়া! জানা যায় না। বৌদ্ধধর্শের প্রাবনে যথন 
ব্রাহ্মণাধর্ম ভাসিয়া যাইবার উপক্রম হইল, তখন শ্রীমচ্ছস্করাচার্ধা কম্মনক্ষেত্রে 
অবতীর্ণ 'হইলেন। শঙ্করাচার্ধ্য যোগী গোবিন্দ নাথের নিকট যোগ শিক্ষা 
করিয়াছিলেন। শক্করদিগ্িক়্ গ্রন্থে তাহার উল্লেখ আছে। এদিকে নাথ- 
গুরুগণও এই ধন্ম পঙ্কটকালে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন না। বিশেষ করিয়া 
মৎন্তেন্দ নাথ ও তাহার স্থযোগ্য শিষ্য গোরক্ষ নাথ পরম যোগধম্ম” 
ভারতের সর্বত্র প্রচার করিতে লাগিলেন । তাহার! জাতিভেদ মানিতেন না। 
“্যত্র জীব তত্র শিব”--ভগবান্‌ সর্বভূতে সমভাবে বিরাঁজিত--সর্ধব জীবের 
ভিতর এক অক্ষয়, অব্যয় পরমাত্মা বিরাজ করিতেছেন--এই পরম ও চরম 
সাত্বিক জ্ঞান তাহার] লাভ করিয়াছিলেন এবং তাহাই প্রচার করিয়াছিলেন । 
নাথগুরুগণের সামা, মৈত্রী ও প্রেমের উদার বাণীতে আরুষ্ট হইয়া বৌদ্ধ, 
অবৌদ্ধ, মুসলমান, স্পৃশ্ত, অস্পুস্ঠ সকলেই নাথধন্মের ছায়াতলে আশ্রম্ম গ্রহণ 

করিয়াছিল । ইহারা সকলেই “নাথ এই বিশেষর্বজ্জঞাপক উপাধি ধারণ করিয়। 
কালে নাঁথধশ্ম ও নাথযোগীদ্িগকে আরও শক্তিশালী করিয়! তুলে । আধ্যগণ 
ধন্ম ও কৃষি দিয়া যে কত বিভিন্ন ধশ্মের বিভিন্ন জাতিকে নিজেদের অঙ্গীভূত 
করিয়া লইয়াছিলেন তাহার সংখা নাই। নাথাচাধ্যগণও সেই আদর্শে 
অনুপ্রাণিত হইয়া এই উদার ধশ্ম প্রচার করিয়াছিলেন । 

রবীন্দ্রনাথ গাহিয়াছেন ১-- 
কেহ নাহি জানে, কাহার আহ্বানে, কত মান্থুষের ধার] । 
দুর্বার শ্রোতে, এল কোথা হ'তে, সমুদ্রে হলো হারা ! 


হেথায় আধ্য হোথা অনাধ্য 
হেথায় দাবিড় চীন & 
শক হুন দল পাঠান মোগল 


এক দেহে হ'লে লীন || (ভাবততীর্ঘ) 
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নাথগুরুগণ রুষ্টি, ধর্ম ও জ্ঞান দিয়া যে বিভিন্ন জাতিকে তাহাদের অতুদার 
বিশাল বাহুপুটে স্থান দিয়াছিলেন তাহাতে তাহাদের হিন্দুত্ব ও ব্রাহ্গণত্বই 
প্রকাশ পাঁয়। উপরোক্ত নাথধোগিগণই বঙ্গের নাথজাতি বা ফোগিজাতি 
এবং মৎস্তেন্্র নাথ, গোরক্ষ নাথ, চৌরলী নাথ প্রমুখ ধন্মাচার্ধগণ তাহাদের 
পূর্ব্বপুরুষ। 

নাথধন্মাচাধ্যগণের ও শঙ্করাচার্ষের অবিশ্রান্ত প্রচাবের ফলে হিন্দুধম্ম ও 
বৌদ্ধধন্মের মধ্যে একটা সমন্বয় সাধিত হইল। বৌদ্ধরাজগণের পতনের 
পর বৌদ্ধধর্মের পতন ঘটিল; নূতন ভাবে সংস্কৃত হইয়। ব্রাহ্ষণাধশ্ম আবার 
নবজীবন লাভ করিল এবং ব্রাহ্গণগণের ও হিন্দুরাজাদের প্রাধান্। ও প্রতুত্ব 
আবার আস্তে আস্তে বাড়িয়া উঠিল। তখন হিন্দুরাজগণ যোগী ও বৌদ্ধদিগের 
প্রতি অমান্সষিক অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। সেই অত্যাচারের ফলে বহু 
বৌদ্ধ স্বধ্ম ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণের প্রভৃত্ব স্বীকার পূর্বক হিন্দুসমাঙ্জে 
প্রবেশ করিয়া আত্মরক্ষা" করিল। যোগীরা ও বৌদ্ধগণের মধ্যে যাহারা 
ব্রাহ্ণগণের প্রাধান্ত স্বীকার করে নাই তাহাদিগকে হিন্দুরাজ1 ও ব্রাহ্ধণগণ 
নিক শ্রেণীতে স্থান দিলেন । বাজা ও ব্রাহ্মণের কোপানলে পড়িয়া যোগিগণ 
এইরূপে অধঃপতিত হইলেন । বাঙ্গালা দেশের যোগীরাঁও রাজা বল্লালসেনের 
কোপে পড়িয়া ছুর্দশা গ্রস্ত হুইয়। পড়িয়াছিলেন। এত অত্যাচার ও উৎপীড়ন 
সত্বেও যোগিগণ ব্রাহ্মণের অধীনত স্বীকার করে নাই-- তাহা পূর্বেই 
উক্ত হইয়াছে। 

যোগিজাতি ধর্মসন্প্রদায় হইতে উদ্ভুত কেহ কেহ এইবূপ মত প্রকাশ 
করিয়া থাকেন। মতন্তেন্্ নাথ, গোরক্ষ নাথ প্রভৃতি নাথ-গুরুগণের ধন্মশিষ্যের। 
নাথ-্সম্প্রদায়ে পরিণত হইফ্াছিলেন, তাহা ইতিপূর্বে দেখাইয়াছি। উক্ত 
নাথগ্ুরুগণের আবির্ভাবের বহু পুর্ব হইতে অর্থাৎ বৈদিক যুগ হইতে যোগীর। 
যোগধশ্ম প্রচার করিয়াছিলেন এবং দার্শনিক যুগ হইতেও যোগধন্ম ব 
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শবধন্খের প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়খছিল তাহাও প্রদশিত হুইয়াছে। 
অতএব যোগজাতি অতি পরবর্তী যুগে ধর্মগন্প্রণায় হইতে উদ্ভৃত বোধ 
হইলেও ইহারা! মৌলিক জাতি। আধুনিক জাতিসমূহের মূল অনুসন্ধান করিলে 
দেখিতে পাওয়! যাইবে যে তাহারা কোন গোত্র, বংশ, গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় 
হইতে উদ্ভূত। তবেকেহ কিছু দিন আগে এবং কেহ কিছু দিন পশ্চাতে। 
শাক্যসিংহের পূর্বেও যেমন বহু সাধক বুদ্ধ হইয়াছিলেন-_ যীশ্ুতরীষ্টের পূর্বেও 
যেমন বহু ক্রিশ্চিয়ান বিদ্যমান ছিলেন-__ হজরত মহম্মদের পূর্বেবেও যেমন আরও 
অনেক নবি ছিলেন, সেইরূপ মতস্তেন্্র নাথ, গোরক্ষ নাথ, চৌরঙ্গী নাথ প্রমুখ 
নাখাচাধ্যগণের পূর্বেও বহু যোগাচাধ্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই কল 
স্থপ্রাচীন যোগাচাধ্য বর্তমান যোগিজাতির উদ্ধতন পূর্বপুরুষ । 


যোগীর! বৌদ্ধ নহে 


কোন কোন প্রত্বতান্বিক ও এঁতিহাঁদিক যোগীন্দিগকে বৌদ্ধ আখ্যা দ্রিতেও 
ছাড়েন নাই । বৌদ্ধধর্ম ও নাথধর্মের মধ্যে সাদৃশ্য আছে বটে। বৌদ্ধদ্রগের 
মধ্যেও যোগাঁচাধ্য ছিলেন। যৌগীরা শিবের উপাসক, বৌদ্ধের নিরঞ্চনের 
উপাসক। ফলে উভয়েই ব্রন্মের উপাঁপক। উভয় ধশ্মেই হিংসা ও জাতিভেদের 
স্থান ছিল না। আধুনিক থিয়সফিষ্ট সোসাইটার ন্যায় বৌদ্ধধর্মের ও নাথধম্মের 
আচার্যগণ হিন্দু, মুসলমান ইত্যাদি সকল সম্প্রদায়ের শিক্ষেচ্ছু ব্যক্তিগণকে 
যোগধন্ম শিক্ষা দিতেন । যোগবলে ব্রক্মজ্ঞান লাভ করিবার পর তাহাদের 
জাতিপাতি জ্ঞান থাঁকিত না। তাহার জাতিবর্ণ ও সাম্প্রদ্দায়িক গণ্ডীর বহু 
উদ্ধে উঠিয়া যাইতেন এবং তখন তীহারাই প্রকৃত ব্রাঙ্মণপদবাচা হইতেন | 
নাথাচাধ্যগণ হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের মধো একট] সমন্বয় সাধন করিয়াছিলেন-- 
এ কথা আমরা পূর্ব বলিয়াছি। প্রবাসী পত্রিকার ১৩৫১, মাঘ সংখ্যায় যোগা- 
নন্দ ব্রহ্মচারী লিখিয়াছেন-_ “মতন্তেন্্র নাথ, গোরক্ষ নাথ প্রভৃতি সিদ্বাগণ হিন্দু 
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ও বৌদ্ধ উভয়েরই ধর্মগুরু। বৌদ্ধ-ধশ্মগ্রস্থে তাহারা বৌদ্ধ এবং হিন্দু-যোগ- 
গ্রন্থে তাহারা হিন্দু ধর্মগুরু বলিয়া অভিহিত। তাহারা সর্বধন্ম সমন্বয়কারী 
ছিলেন। যোগসাধন। কালে তাহার] যোগী, প্রেমভক্ভি প্রকাশে বৈষ্ণব» 
সৎবর্মাস্শীলনে বৌদ্ধ, জৈন ও খ্রীষ্টান।* ধণ্ম সমন্বয় করিতে হইলে সমন্বয় 
কর্তীকে অবশ্ নিজধন্মের কিছু ত্যাগ করিতে এবং পরধন্মের কিছু গ্রহণ করিতে 
হয়। জ্ঞান ও বিচারশক্তিবলে উভয় ধন্মের সারাংশ মিলাইয়া মিশাইয়া ধন্মের 
এক নূত্বন রূপ দিতে হয়। এই কারণেই হয়তো নাথধন্মেেও উহার অন্ুবত্তী 
যোগিজাতিতে কিঞ্চিৎ বৌদ্ধপ্রভাব সঞ্চারিত হইয়া থাকিবে । মোগলধুগে এইবপ 
ধন্ম পম্ময়ের চেষ্টা হইয়াছিল । আল্লোপনিষদ্‌ নামে একখানা উপনিষদ্‌ এ সময় 
রচিত হইয়াছিল বলিয়! শুনা যায় । মোগলসম্রাট আকবরের ইলাহিধন্মণ এইরূপ 
স্মন্বর চেষ্টারই ফল। অন্যান্য ধম্মের মূল নীতিগুলি আকবর ইলাহিধম্রে্ গ্রহণ 
করিয়াছিলেন । গুরু নানকও হিন্দু ও মুসলমান ধশ্মেরি সমন্বয় সাধন করিতে এই- 
রূপ চেষ্ট। করিস্নাছিলেন। হিন্মু-মুললমান উভয় ধন্মের লোকই নানকের ধন্ম্ গ্রহণ 
করিয়াছিল। এইভাবেই শিখসম্প্র্ায়ের উদ্ভব হুইয়া৷ শিখজাতির অভ্যুদয় হইল। 
হিন্দুসমাজের কোন কোন স্থানে দরিয়াগীর” “সত্পীর', “মাণিকপীর” ইত্যাদি 
গীর পয়গম্ধরের গান, ছড়া ও পৃজ! প্রচলিত আছে। দেশের তৎকালীন অবস্থ! 
বিবেচনায় প্রবল মুসলমান ধন্মের কবল হইতে হিন্দুধশ্ম'কে বাচাইবার জন্য এইরূপ 
উপায় অবলম্বনের হয়তো প্রয়োজন হইয়াছিল ; যেহেতু মুললমান শুধু সাম্রাজ্য 
বিশ্তার ও রাজত্ব করিতেই ভারতবর্ষে এসেছিলেন ন'--অন্যান্ত ধশ্মের লোপ- 
সাধন করিয়া ইস্লাম ধর্মের প্রতিষ্ঠা করাও তাহাদের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। 
মুনলমানের একাস্তকী চেষ্টা সত্বেও সনাতন হিন্দুধর্মের সুদৃঢ় ভিত্তি শিথিল 
ন| হইলেও তদানীস্তন ধন্মণচাধ্য্ণণকে ধর্মরক্ষার্থ দেশকাল বিবেচনা করিয়া 
আচাবু-নীতির কিছুটা ওলট-পালট করিতে হইয়াছিল। বর্তমান হিন্দুধন্মের উপর 
মুমলমানী প্রভাব কিছু কিছু পরিলক্ষিত হইলেও, হিন্দুধশ্ম যেমন মুসলমান ধণ্ম 
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হইতে বিভিন্ন, সেইরূপ শৈবধন্মবা নাথধঘ্ম বৌদ্ধধন্ম হইতে বিভিন্ন। মৎ- 
স্যন্দ্র নাথ ও গোরক্ষ নাথ বৌদ্ধজগতেও শৈবাচার্ধ্য ও নাথগুরু বলিয়াই শ্বীকৃত 
ও পূজিত হুইয়াছিলেন__ এ কথা আমরা চতুর্থ অধ্যায়ে বিস্তারিত ভাবে আলো- 
চনা পূর্ব্বক প্রমাণ করিয়াছি। অতএব যোগিজাতি বৌদ্ধ নহে। যোগিজাতি 
বৌদ্ধ হইলে অন্তান্ত জাতিও বাদ পড়ে না। বৌদ্ধধন্মের প্রাবলো বঙ্গদেশে 
হিন্দুধম্মের অস্তিত্ব লোপ পাইয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বাঙ্গালীর পূর্বব- 
পুরুষ সকলেই বৌদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। বঙ্গদেশে বেদজ্ঞ খাটি ব্রাহ্মণ ন! পাওয়াতেই 
আদিশুরকে কান্যকুজ (বর্তমান কনোজ ) হইতে ব্রাঙ্গণ আনাইতে হইয়াছিল-_ 
ইহা ইতিহাসের কথা। 
কঠোর দারিপ্র্যবশতঃ এবং পারিপাশ্িক অবস্থার চাপে যোগিজাতির সামা- 
জিক উন্নত অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয্রাছে সত্য। অর্থ ও শিক্ষা আজকাল পামীজিক 
মধধ্যাদার মাপকাটী। যোগিসম!জে এই ছুই বস্তরই অভাব। প্রধানতঃ এই কারণে 
তাহারা কোন কোন স্থলে সমাজের অনেকটা নিষ্মীস্তরে নামিয়! পড়িয়াছে এবং 
আগেকার সম্মান ও প্রতিপত্তি হারাইয়াছে। কিন্তু “একদা এই প্রবল পরাক্রাস্ত 
'যোৌগিজাতি বঙ্গদেশে ও পুর্ববভারতে প্রভূত্ব করিয়া গিয়াছেন। ইহারা রাজাদের 
"গুরু ছিলেন, সন্ন্যাসী হইলেও ধর্মযুদ্ধাদিতে যোগ দ্রিতেন, আবার দর্শনের গ্রন্থ 
«ও পদছ্যাদি রচনা করিতেন । বংপুর, ময়মনসিং, বাখরগঞ্জ, নোয়াখালি, ঢাকা, 
'্রিপুরা প্রভৃতি অঞ্চলে এখনও লক্ষাধিক * যোগীর বাস থাকিলেও তাহাদের 
পূর্বগৌরব অক্ষপ্ন নাই। দারিদ্র্যবশতঃ উচ্চশিক্ষায় বঞ্চিত হইলেও তাহাদের 
মধ্যে তিন সহশআ্াধিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারবী আছেন। গ্রাসাচ্ছাদ্দনের 
'নিমিত্ত এখন ইহারা তত্তবায়,। মনিহারী, চুণ বিক্রয় প্রভৃতি ব্যবসায় অবলগ্বনে 
বাধ্য হইয়াছেন।” ( নাখপন্থ-বিশ্ববিদ্ভাসংগ্রহ-_ ডক্টর শ্রীমতী কল্যাণী মল্লিক) 
.* ১৯২১ সালের সেন্সাস্‌ অঙ্থসারে & সকল জিলার ফোগিজাতির সংখ্যা 
প্রায় দুই লক্ষ ত্রিশ হাজার । 
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রাজকোপে পতিত এবং ব্রাঙ্ষণশাসিত সমাজের নিগ্রহভাজন হইয়া যোগি- 
ভাতি উতৎ্কট বুত্তিসমস্তার সম্মুখীন হইল। এইরূপ বৃত্তিসমন্তা উপস্থিত হইলে 
এক বর্ণের লোক অন্ত বর্ণের বৃত্তি গ্রহণ করিতে পাঁরে--শাস্ত্রে এরূপ বাবস্থ। 
আছে। এই ব্যবস্থা শাস্ত্রে আপদ্ন্ম”ঁ নামে অভিহিত হইয়াছে । এই 
আপদ্ধন্মান্ুমারে দুস্থ ও দুর্গত যোৌগিজাতি জীবিকাঞ্জনের জন্য গ্রধানতঃ সহজ 
অথচ অতি প্রয়োজনীয় বস্ত্র বয়নবুত্তি গ্রহণ করিতে বাধ্য হইল। 

স্ানভেদে যোগিজাতির মধ্যে আকুতি প্রকৃতিগত, আচারগত ও ব্যবপায়- 
গত ভেদবিভেদ লক্ষ্য কৰিয়াও অনেকে এই জাতিকে অন্তযজ ও শ্রেচ্ছ বলিতেও 
কুন্ঠিত হন না। এই সকল একদেশদশী গবেষক যে।গিজাতির এতিহা ও 
প্রাচীন ইতিহাস সম্যকরূপে আলোচনা করিবার ক্রেশ স্বীকার না করিয়া এই 
প্রাচীন জাতির বিশাল সমাজদেহের কোন্‌ অঙ্গে সামান্ত একটু ক্ষত আছে 
তাহারই উপর ভিদ্তি করিয়া একটা সাধারণ মন্তব্য গ্রকাঁশ পূর্বক এই জাতির 
প্রতি অবিচার করিয়া থাকেন। একটা ধারণা মনে বদ্ধমূল করিয়া গবেষণা 
করা চলে না। আমর? বু উদাহরণ ও অভিমত সংগ্রহ করিয়া পূর্ব পূর্বব 
অধ্যায়ে দেখাইয়াছি--ঘোগিজাতি অতি উন্নত জাতি--ইহারা অন্তাজ বা সঙ্কর 
তি নহে । আমরা আরও বিস্তারিত ভাবেই দেখাইয়াছি নাথ গ্ররুগণ 
দেবতার ন্তায় পূজিত হইতেন এবং তাহাদের পূজার জন্য অনেক মন্ত্রও রচিত 
হইয়াছিল। ইহা হইতে প্রমাণিত হয়--নাথযোগিগণ সর্বত্র ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও 
শ্রেষ্ঠ বিবেচিত ও সম্মানিত হইতেন। 

ধন্মের অতি স্ুমৃহৎ আদর্শ নাথগুরুগণ অনুসদ্ণ ও প্রচার কবিতেন। 
“সর্ববখন্থিদং ব্রহ্গ”--“তত্বমমসি'-এইকবপ মহতী বাণী প্রচার করিয়া তাহারা 
্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবার জন্ত সকলকে উদ্‌বুদ্ধ করিতেন। তাহাদের চিত্ত ধর্ম ও 
সমাজের সন্ধীর্ণ গণ্তীর মধ্যে নিবদ্ধ ছিল না। তাহারা সর্বদাই পরম ও চরম 
সত্যের অন্বেষণে ব্যস্ত থাকিতেন। 
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মাত৷ চ পার্বতী দেবী পিতা দেবে! মহেশ্বরঃ | 
বান্ধবাঃ শিবভক্তাশ্চ স্বদেশ তুবনত্রযম্‌॥ 
এইবপ ব্রদ্গজ্জানেরই উহারা ছিলেন ধারক ও বাহক। গীতায় ভগবান্‌ 
শ্রীকষণ বলিয়াছেন £-- 
অহমাত্ম। গুড়াকেশ সর্বভূত।শয়স্থিতঃ | 
অহমাঁদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামস্ত এব চ।। ১০২০ গীত।। 
অর্থাৎ ভগবান্‌ পরমাত্মারূপে সর্বভূতের' অস্তঃকরণে অবস্থিত) তিনিই 
ভূতগণের আদি, মধ্য ও অন্ত। তিনি সর্বব্যাপী । গীতার অন্যত্র আছে-_ 
সর্ববভূতস্থমাত্মানং দর্বভূতানি চাত্মনি | 
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্ম! সর্বত্র লমনুশু্নঃ || ৬২৯ গীতা।। 
অর্থাৎ ধিনি যোগযুক্ত তিনি সর্বভূতের মধ্যে আত্মাকে এবং আত্মাতে 
সর্ধবভূতকে সমানভাবে দর্শন করিয়া থাকেন। 
নাথগুরুগণ গীতার এই চরমতত্বেব সাধক ছলেন। তাহারা ভেদজ্ঞান 
পর্বতোভাবে পরিবজ্জন্‌ করিয়াছিলেন এবং সর্বজীবের ও সর্ববপদার্থের মধ্যে 
ভগবৎ সত্বার উপলব্ধি করিতেন। অতএব তাহারা “জাতিবর্ণ ও সম্প্রদায়ের 
বহু উদ্ধে উঠিয়া যাইতেন। তাহারাই ছিলেন প্রকৃত ব্রাহ্মণপদবাচা |” 
“একমাত্র বিশুদ্ধ চরিত্রই ব্রাক্ষণত্বের লক্ষণ। চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত কেহই 
ব্রা্ষণ হইতে পারেন না। যিনি ক্রোধ ও মোঁহের অতীত, অহিংসক ও 
জিতেন্দ্রিয় তিনিই ব্রাঙ্ষণ। ঘিনি সর্বভূতে সমদশী-- সকলকেই আত্মবৎ 
জ্ঞান করেন, তিনি+ অন্য কর্ম করুন বা না করুন, তিনিই ব্রা্ছণ। যিনি দয়ালু 
ক্ষমাবান্‌, সরল, চরিত্রবান, তিনিই ব্রাহ্মণ। ইহা ব্যতীত অপরে ব্রাহ্মণ নহে।* 
যোগস্তপে! দমো দানং ব্রতংশৌচং দয়! স্বণা । 
বিদ্যাবিজ্ঞানমান্তিক্যমেতদ্‌ ব্রাহ্মণ লক্ষণম্‌1। বশিষ্টসংহিতা। 
অর্থাৎ যোগ, তপঃ, দম, দান, ব্রত, সদাচার, দয়া, ঘণ! (সরলতা), বিদ্যা 


বাজগুরু যোগিবংশ ৪৮১ 


(পরমার্থ বিষয়ক বিদ্যা), বিজ্ঞান (ভগবৎ স্বরূপ ও তাহার বিভ্ৃতির উপলব্ধি) এবং 
আস্তিক (পরমেশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে দৃঢ়বিশ্বাস)-_-এই গুলিই ব্রাহ্মণের লক্ষণ । 
উপরোক্ত স্ত্রগুলি ধরিয়! বিচার করিলে দেখ! যায় নাথগুকগণ শুদ্ধচিত্ত, 
চরিত্রবান, জিতেন্দ্রিয়, সমদর্শী, হিংসাছ্বেষ-বিবঞ্জিত, ক্ষমাশীল, দয়াশীল এবং 
সর্বহিতে রত ছিলেন? সুতরাং তাহারা এবং তাহাদের বংশধরগণ ত্রাঙ্মণ। 
ক্ষ গযোগিজাতির বর্ণবিচার” প্রবন্ধ রচনায় নোয়াখালির প্রবীণ সমাজ- 
নেতা শ্রীযুক্ত ভারতচন্দ্র নাথ, উকিল মহাশয় উপদেশ ও উপকরণ দিয়া এবং 


শ্থলবিশেষে নংশোধন করিয়া দিয়] যথেষ্ট সাহাধ্য করিয়াছেন। তজ্জন্ত তাহার 
নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। গ্রন্থকার । 


৩১ 


নবম অধ্যায় 


অখণ্ড ভারতের যোগিজাতির উত্থান-পতন ও 
জাগরণের ইতিহাস 


১৮৬১ খৃষ্টীয় শতাববীর ৫ই জাহ্থয়ারী তারিখে স্বনামখ্যাত বিদেশীয় পণ্ডিত 
1. 3. 17. 70983০0 সাহেব [০০৪] 45815100 9০০1517 01 099 07751 
€. 1761570 লজ্ঘের অধিবেশনে "০৪০৩ ০15 73001151 897)১০1” শীর্বক একটি 
প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধের এক স্থানে তিনি প্রসঙ্গক্রমে লিথিয়া- 
ছিলেন--+5৩৩া (০ ০1701 10 13515197 0 9830157 23 1১৩ 17096 
3010106 10)5 07115000য 8700 1১6151০0003 105 13:81)0780108]1 2150 
980881558০1 অর্থাৎ নাথপস্থীরা বা সন্ন্যাসধন্মীঁরা গোড়া ব্রাহ্গণ্যধর্দ এবং 
প্রগতিশীল সৌগতধর্দ্বর মিলনসেতুর কার্য করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। 
উক্ত প্রবন্ধপী আলোচ্য সনের ]০52779] ০ [২০55] £881500 9০০1515 ০ 
57551 01810 & 1157৭ পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। উক্ত গ্রবন্ধে 
মতন্যেন্্র নাথ ও গোরক্ষ নাথ সম্বন্ধীয় কিঞ্চিৎ আলোচনাও ছিল এবং মৎস্টেন্ 
নাথের একখানি ও গোরক্ষ নাথের তিনধানি চিত্রও উহাতে প্রকাশিত 
হইয়াছিল। 

উক্ত প্রবন্ধে খুব সম্ভব হড্সন্‌ সাহেবই সর্বপ্রথম [351787) (নাথপনথ) 
সম্বন্ধে আলোচনার শ্বৃত্রপাত করিয়াছিলেন। এদেশীয় পণ্ডিতমগ্ডলীর মধ্যে 
মহামহোপাধ্যায় হরগ্রসাদ শীন্্ী যহাশয়ই সর্বপ্রথম হড়সন্‌ সাহেবের উক্ত লেখা 
হইতে প্রেরণা লাভ করিয়া এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও আলোচন1 আরম্ভ করেন, 
এবং হডসন্‌ সাহেবের 91থা?কে নাথপস্থ' নামে অভিহিত করেন। 
তৎপর তিনি 'নাথপন্থ' সম্বন্ধে অনেক তথ্য আবিষ্ষার করেন। তীহার 
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অনুকরণে দেশীয় অনেক এঁতিহাসিক, প্রত্বতাত্বিক ও পুরাতত্ববিদ পণ্ডিত 
এসন্বদ্ধে বনু গবেষণ। ও আলোচনা করিয়াছেন। বিদেশীয় পণ্ডিত গ্রীগ্নাসন 
সাহেব সর্বপ্রথম উত্তরবঙ্গের বঙ্গপুর জিলা হইন্তে নাথ-গ্রাম্যগীতিকা সংগ্রহ 
করিয়া ১৮৭৮ ইংবাজিতে এপিয়াটিক মোসাইটির পত্জিকায় প্রকাশ করিলে পর 
এ সম্বন্ধে এ দেশীয় পণ্ডিতদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে বিদেশীরাই 
এ দেশবাসীর পথ-প্রদর্শক। 

যাহা হউক প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতমগ্ডলীর অনুসন্ধানের ফলে নিঃসন্দি 
রূপেই জান গিয়াছে যে, মোটামুটা সহম্রাধিক বৎসর পর্বের নাথযোগীদের 
এসিয়াব্যাপী খ্যাতি ছিল। এই নাখ-সম্প্রদণায় ধশ্মজগতে অতি উচ্চ স্থান 
অধিকার করিয়াছিলেন। এমন কি নাথ-সম্প্রদায় গুরু-সম্প্রদায় বলিয় খ্যাতি” 
লাভও করিয়াছিল । “বর্তমান নাথবংশ বা ফোগিজাতি যোগমার্গের খষিদিগের 
ংশজাত বলিয়া কথিত” ( দৈনিক বন্থমতী--২২শে জুন, ১৯৫৩ ইং )। নাথপন্থী 
সন্নযাসীর! উর্ণনিশ্মিত সুত্র ধাঞ্খণ করিয়া থাকেন। এই স্ুত্রকে ইহারা “সেলী, 
বলেন। ইহারা অঙ্গুলি পরিমিত এক প্রকার কৃষ্ণ পদার্থ পরিয়া থাকেন, 
ইহাকে তীহারা না বলেন। যোগী-সম্প্রদ্দায় “মেখলা”, “বিষ্টি” “সেলী” ও 
“বিশতি, দেহে ধারণ করিয়া থাকেন। ইহাদের অনেক পরিভাষা আছে। 
ইহারা মধ্যাদীকে “বেলা”, গুরুশব্দে শব্দ", ধাঁনকে “ভিবী', সম্তোষকে 'ভূক্তি” 
বলেন। গোরক্ষপন্থীর! “আদেশ' শবে নমস্কার” ও উপদেশ" বুঝিয়া থাকেন। 

ডক্টর শ্রীকল্যাণী মল্লিক, এম, এ; পি, এইচ, ডি, বলেন-- “প্রায় সহম্রাধিক 
বৎসর পূর্বে নাথ-সম্প্রদায় নামক যোগীদের ভারতব্যাপী খ্যাতি ছিল। এই 
যোৌগিগণের আসমুদ্র হিমাচল গতিবিধি থাকায় তাহাদের কীত্তি ও কাহিনী 
ভারতের বিভিন্ন গ্রদেশে অদ্াপি কমান (নাথপন্থ--১ পৃঃ )। তিনি আরও 
বলেন-- “নাথযোগীরা কর্ণের উপাস্থি ভেদ করিয়া ধাতু বা গণ্ডারের শুঙ্গনিম্মিত 
কুগুল ধারণ করিয়া! অপরাপর যোগী হইতে নিজেদের স্বাতন্ত্রা রক্ষা করেন। কর্ণ- 
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ভেদ হার! ফোগজ সিঞ্িলাভ হয় ও পরমাত্মাদর্শন হয় বলিয়া কুগুলের অপর 
নাম দর্শনী। কানফাটা যোগীরা কর্ণের কোমল নিয়ভাগ ছেদন করেন। 
গ% জজ ঞ্চ-কুগ্ডল ব্যতীত হন্তে পিত্ৃলাদ্দির বলয়, গলায় হিংলাঁজ ও আশাগুরী 
নামক মাল1 এবং রুত্রাক্ষের মালাধাবণ রীতি আছে। ইহ] ব্যতীত গলার 
সেলী নামক উর্ণ উপবীতে শিংনাদ নামে ছুই তিন অঙ্গুলি পরিমাণ কৃষ্ণব্ণ 
শিংএর বংশীধারণ গীতি আছে । এই শিংনাদ পবিভ্রী নামক বলয়াকার দ্রবা 
হইতে লশ্ষিত হয়। এই শিংনাদ ও পবিত্রী জগৎকারণের প্রতীকরূপে যোগীর৷ 
ধারণ করেন। গৈরিক বা শ্বেতবন্্ ধারণ, জট। ধারণ ব! মুণ্ডিত মস্তক হওয়া 
এবং ললাটে ব্রিপুণ্ড ধারণ নাথযোগীদের মধ্যে প্রচলিত । লাধনের নিমিত্ত ধুনি 
ও চিবুকভার ন্যস্ত করিবার জন্থা আচল নামে খঞ্জষষি ব্যবহৃত হয়। দণ্ড এ 
শিখা ধারণ ইহাদের মধ্যে প্রচলিত আছে। পাগুবেরা মৃত আত্মীয়ের পিও- 
ধান সময়ে গগ্ডারচম্ম নিশ্মিত পাত্রে জলদান করেন, তাই গণগ্ডারের চশ্মকে 
ইহারা পবিজ্র মনে করেন। ক %& * স্বাপ-প্রশ্বাসের সংখ্যাদি হইতে 
শুভাশুভ ফল নির্ণয়, কবচ ওধধাদ্দি বিতরণ ইহাদের মধ্যে দেখা যায় । শিব- 
ক্লাত্রিতে ও নাগপঞ্চমীতে যোগীদের বিশেষ উৎসব হয়। অন্নবিতরণ যোগীদের 
গৌরবের ব্ষয়। যোগীদের ইঠ্টমন্ত্র শিব-গোরক্ষ, উহাদের দীক্ষাকাল পৌষ 
হইতে চৈত্র মাস পর্যন্ত প্রশস্ত। কোন যোগীর মৃত্যু হইলে তাহাকে সমাধিস্থ 
কর! হয়; তৎপূর্ব্বে হিন্দুত্বের বৈশিষ্ট্যন্বরূপ যুখাগ্সি করীর গ্রথ! আছে। মুসল" 
মানেরাও যোগীদের নিকট দীক্ষ| গ্রহণ করিতেন। একত্রে আহারাদি ন' 
করিলে নাগপঞ্চমীর দিন হিন্দু ও মুসলমান যোগীরা একত্রে গৃগা” গীত গাহিয়া 
ভিক্ষা করেন। *্ * * শিবরাত্রিতে গোরক্ষগীত গাওয়া হয়। পু গজ + 
মহাসিদ্ধেরা গাহুস্থযধন্ম পালন করেন না; তাহার! অবধৃত, জ্ঞানই তাহাদের 
দণ্ড তন্সয়ত1 যোগরূপ, শ্যত্রই তাহাদের উপবীত, পরমাত্মায় স্িতিই তাহাদের 
সন্ধ্যা। এই পরমাত্মা হৈতাদ্ৈত্যের সগুণ-নিগুণের অতীত, তিনি বিশ্বোভীর্ 
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ও নাথশ্বরূপ। নিজের সহিত এই পরমাত্মার একত1 উপলব্ধিই নাথপস্থে 
আদর্শ। শান্ত্রপাঠ দ্বারা কেবল জ্ঞানার্জন বা অন্রপযুক্ত বহু শি্য গ্রহণ 
নাথগ্ুরুর আদর্শ নহে। মহাজ্ঞান অর্থাৎ যোগযুক্ত জ্ঞান লাভ করিয়া কায়াসাধন 
দ্বারা অজর অমরত্থ প্রাপ্তি নাথগণের প্রেয়” ( নাখপন্থ--১৯ হইতে ২৩ পৃঃ )। 
ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে অতি প্রাচীনকাল হইতে বহুসংখ্যক নাখযোগী 
বসবাস করিতেছেন। এখনও গুজবাট, কাথিয়াবাড়, বিহার, উড়িস্যা, বাজ 
পুতনা, মধ্য গ্রদেশ, যুক্ত প্রদেশ গ্রভৃতিতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অনেক নাথযোগী 
ব্রাহ্মণাদি বর্ণের জনগণের--এমন কি বাজরাজোড়াদের গুরুপদে এবং বিভিন্ন মঠ- 
মন্দিরাদির মোহাস্তপদে অধিষ্ঠিত আছেন (তৃতীয় অধ্যায় দ্রই্ব্য)। বিহার 
প্রদেশের নাথযোগীদের সাধারণ উপাধি গোসাই, অর্থাৎ গোস্বামী । গোসাই 
বলিলেই এ সব অঞ্চলে নাথযোগীদেরে বুঝায় । মানভূম, বীরভূম, গাজীপুর, 
হাঁপরা, গয়া, পাটনা, কাশী প্রভৃতি অঞ্চলের ব্হুসংখ্যক যোগীর পৈতৃক ব্াবসায় 
গ্ররুতা কাধ্য। অনেকে রঙ্গিন স্থতার মালা ও অলঙ্কার প্রস্তুত কারয়া বিক্রী 
করিয়া থাকেন। এ সব অঞ্চলের অধিকাংশ নাথযোগী ভিক্ষা উপলক্ষে ভারত- 
ভ্রমণ করেন। দলবদ্ধ হইয় ইহারা ভারতের বাহিরে নেপাল, তিব্বত পধ্যস্ত 
গমনাগমন করেন। ইহাদের পক্ষে প্রথম! স্ত্রীর মৃত্যুতে দ্বিতীয়বার দার-পরিগ্রহ 
নিষিদ্ধ। গুজরাট, কাথিয়াবাড় অঞ্চলের অনেক নাথযোগী অবিবাহিত জীবন 
যাপন করেন। নেপালের যোগিজাতি সম্বন্ধে নেপাল ভ্রমণকাবী শ্রগো পেন 
নাথ দত্ত “পশ্চিম নেপালে” শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন--* “একদল যোগী এ সৰ 
মন্দিরের পুঞ্জারী। প্রত্যেকের বয়স কুড়ি ব্সরের নীচে ও অবিবাহিত, এদের 
পাচ বসব অবধি পুজার অধিকার আছে। কাল পুরণের পরে অবশ্ঠ এদের 
বিবাহ কদধিতে অনুমতি দেওয়1 হয়। তখন আর একজন তরুণ যোগী এদের 
স্থান অধিকার করেন” ( রধিবাসরীয় আনন্দবাঞ্জার পত্রিকা ২৪শে আশ্বিন, 
১৩৬০ বাং, ১২ পৃঃ)। 
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গুজবাট, কাথিয়াবাড় অঞ্চলের ষে সব নাথযোগী বিবাহ করিয়৷ সংসাবংশ্ধ 
পালন করেন তীহাদের প্রায় সকলেই নিরক্ষর কৃষিজীবী বা ভিক্ষোপজীবী। 
প্রয়াগ অঞ্চলের যোগীদের সকলের উপবীত নাই। ইহার কারণ সম্বন্ধে 
তাহারা বলেন, পূর্বে ভারতের সকল প্রদেশের যোগিজাতির উপবীত ছিল, 
মধ্য যুগে এই জাতির পক্ষে উপবীত হইতে নাদবিন্ুু শ্রেষ্ঠ ধারণ! হওয়ায় 
খনেক স্থলে যোগীরা উপবীত ত্যাগ করিয়া নাদবিন্দু ধারণ করেন পরে 
নাদবিন্দুও ত্যাগ করিয়া একমাত্র রুদ্রাক্ষের মালাকেই উপবীত ও নাদবিন্দুর মত 
সম্মানের চক্ষে দেখেন । ইহারা এবং ম্ধ্যভারত ও যুক্তপ্রদেশের এই মতাবলঙ্গী 
যোগীরা আবার উপবীত গ্রহণ করিতেছেন। গোরক্ষপুর অঞ্চলের যোগীদের 
কর্ণে কুণ্ডল ও গলদেশে নাদবিন্দু আছে। অখণ্ড পাঞ্জাবের কোন কোন 
অঞ্চলের যোগীরা ভরথরি নামে অর্থাৎ ভর্তৃহরি সম্প্রদায় নামে পরিচিত 
এ সব অঞ্চলের নাথদের মধ্যে অনেকের পীর উপাধি দৃষ্ট হয়। মুম্লমান 
জনসমাজের উপর নাথদের প্রভাব বিস্তারই ইস্তার কারণ (১)। 

উড়িষ্যায়ও অনেক নাথের বান আছে। কক্কণ প্রদেশে আজকাল ইহাদের 
ংখ্যা অল্প। পর্ত,গীজগণ যখন সালসেট অধিকার করেন তখন তাহারা কানেড়ী 
( 157007525) গুহাতে বহছুসংখ্যক নাথযোগী দেখিয়াছিলেন। তাহারা নাকি 
তথায় যোগাচারী নাথযোগীদের তিন হাজার গুহ! দেখিয়াছিলেন। বোম্বাই 
অঞ্চলের নাথদের মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্য। অতি অল্প । গোপীচন্দ্র সম্বন্ধীয় বিলাপ- 
গীতিকা গোপীযস্ত্রের সাহায্যে মর্মস্পর্শী ভাষায় গাহিতে পারেন এমন যোগী 
থুব কম পাওয়৷ যাইবে । 

পেশোয়ার, লাহোর, অমৃতসহর, আম্বালা, রোটাস, কিরাণা, কাথিওয়াবাড় 
প্রভৃতি অঞ্চলে এখনও নাথযোগীদের বেশ, প্রভাব-প্রতিপত্তি আছে । বেরারে 
অনেক নাথযোগীর বাস। ইহাদের অধিকাংশই গৃহী, তাহাদের সংযোগী বলে। 

(১) 9০০1৪] [০০70৩ 05০৬ 2, 1934 7 
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দাক্ষিণাত্যের নাসিকে যে সব নাথষোগী বাস করেন তাহারা ধরম নাথ ব। ধর্ম 
নাথকে গুরু বলিয়। গ্রহণ করেন। কচ্ছদেশীয় ইতিকথায় দেখ! যায় সেখানকার 
নাথেরা খুব পরাক্তাস্ত ছিলেন। প্রায় তিন শত বৎসর পূর্ববে পশ্চিম 'কোটেশ্বর 
এবং পূর্বাঞ্চলের আজপালে ইহাদের প্রসিদ্ধ আখড়া ছিল। জুনাগড়ের এক 
দল নাথসন্ন্যাপী ইহাদের এই “আখড়া ছিনাইয়া লইয়াছিলেন। ধিনোধরের 
যোগীরা তথাকার পাহাড়ের নিয়ে স্থরক্ষিত মঠে বান করেন। মঠের আশে- 
পাশে ইহাদেব থাকিৰার স্থানও আছে। 

আদিতে নাথষোগীরা শৈব ছিলেন। ইহার! ষোগের সহজ মতে উপাসন। 
করেন। গোরক্ষপন্থীরা হঠযোগের মতে উপাসনা করেন। নাথযোগীদের শিব 
গোত্র । ইহার! দশাশৌচ পালন করেন। মৃতদেহ ষোগাননে বসাইয়া মুখাগ্নি 
করতঃ সমাধিস্থ করেন। নাথযোগীদের মধ্যে কয়েকটি গোত্র দেখিতে পাওয়! 
যায়, ষথাঁ-কশ্যপ, মীন, সত্য, গোরক্ষ, আই, আদিটতৈরব, বীর। সাধারণতঃ 
নাথেরা আপনাদিগকে এ সব গোত্রের বলিয়া পরিচয় দেন। বটুক গোত্রের 
নাথ জুনাগড়ে আছে। বাঙ্গাল দেশের নাথদের মধ্যে প্রায় সবই কশ্প বা 
আই গোত্রের । “বৌদ্ধধশ্মের প্রভাব ক্রমশঃ লুপ্ত হইলেও এখনও বঙ্গদেশে নাথ 
উপাধিধারী যোগিজাতি তাহাদের স্বাধীন অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছেন। নাথধর্মের 
জীবনীশক্তির ইহাই সর্ববাপেক্ষ। উত্তম প্রমাণ” (নাথপন্থ--১৫ পৃঃ)। 

আসাম-বাঙ্গাল। (পাকিস্থান সহ) ভিন্ন ভারতের অন্থান্ত প্রদেশের নাথযোগী- 
দের সামাজিক সম্মান এখনও ব্রাহ্মণদের সমকক্ষ । কোথাও কোথাও ইহাদের 
সম্মান ব্রাহ্মণদের সামাজিক সম্মানের অনেক উচ্চে। জনসাধারণ ইহাদের এক 
শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বলিয়া সম্মান করেন এবং মাননীয় নাথযোগিগণকে ইহারা নাথজী, 
নাথ-মহারাজজী, মোহাত্তজী, মোহণস্ত মহাবাক্গজী, নাথবাবা প্রভৃতি লম্মান- 
হুচক সম্বোধন করিয়! থাকেন। ডক্টর শ্রীকল্যাণী মল্লিক, এম, এ; পি, এইচ, ভি, 
বলেন---“একদ1 এই প্রবল পরাক্রাস্ত যোগিজাতি বঙ্গদেশে ও পূর্বভারতে প্রভূত্ব 
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কবিয়া,গিয়াছেন। ইহার! রাজাদের গুরু ছিলেন। *%ঞ্জ* পূর্ববভারত ব্যতীত 
পশ্চিমভারতেও নাথধশ্মের যথেষ্ট বিস্তার ও গ্রতিপত্ভি হইয়াছিল"? (নাঁথপন্থ)। 

বল্লালী-অত্যাচারে আপাম-বাঙ্জালার ধষোগিজাতির অবস্থা শোচনীয়; কিন্তু 
সাধারণভাবে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের নাথদের বর্তমান অবস্থাও সস্ভোষজনক 
নহে। সমাজের অধিকাংশ লৌক নিরক্ষর ও দবিপ্র হওয়ায় এবং ইহার! বিভিন্ন 
শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়! পড়ায় প্রত্যেক প্রর্দেশের যোগিজাতি দুর্ববলতাগ্রন্ত ভইয়া 
পড়িয়ছেন। শিক্ষা, দীক্ষা, আচার, ব্যবহার, বীতিনীতিতে তাহারা দিন দিন 
বল্প।লী-অত্যাচারে উৎগীড়িত আসাম-বজের ফোগিজাতির ম্যায় হীন হইয়া 
পড়িতেছেন এবং ক্রমশঃ যোগিজনোচিত আচার ব্যবহার হইতে স্মলিত হওয়ায় 
ইহাদের অনেকের গুরুতা বাবসায় ব্রাহ্মণদের করতলগতঃহইতেছে। 

এই দরিদ্র ছুর্বধল নিরক্ষর সমাজকে সজ্ঘবদ্ধ করিম়। সমবেতভাবে আধ্যাত্মিক 
আত্মোন্নতির ও সমাজোন্নতির প্রচেষ্টা করা শুধু প্রয়োজনীয় নহে, একান্ত 
অপরিহাধ্য । বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন প্রদেশে এই" আন্দোলন আরম হইয়াছে, 
ইহাও নিঃসন্দেহে আনন্দের বিষয়। জাতির যধ্যে একতা, সপ্ভাব ও প্রীতি 
স্থাপনের জন্য এলাহাবাদ হইতে “যোগেন্দ্র' নামক মাসিক একটি হিন্দী পত্তিকা 
প্রকাশিত হইতেছে। শ্রীমোহননাথ শন্মা ইহার সম্পাদক ও শ্রীজয়নাথ 
যোগেশ্বর ইহার সঞ্চালক। বিহারপ্রাস্ীয় গোম্বামীলভার প্রতিষ্ঠা করিয়া 
বিহার ও ইহার প্রতিবেশী অঞ্চলের যোগিজাতি আত্মোক্নতি ও সমাজোন্নতির 
চেষ্টা করিতেছেন। মধাগ্রদেশের যোগিঞ্জাতি সংযুক্ত প্রান্তীয় বাধা (ক্রাহ্মণ) 
মহাসভা প্রতিষ্ঠা করিয়া শ্বজাঁতি-হিতকর কাধ্য করিতেছেন। ইহাদের 
চেষ্টায় অখিল ভারতীয় যোগেশ্বর মৃহাসভার প্রতিষ্ঠাও হইয়াছে । কিন্তু অখিল 
ভারতীয় যোগেশ্বর মহাসভার কাধ্য খুব 'নস্থগতিতে চলিতেছে বলিয়া মনে 
হয়। ইহার কর্তৃপক্ষ জাতিগঠনে প্রত্যেক প্রদেশের তীক্ষদৃতি আকর্ষণ করিয়া 
কার্যকরী পন্থ। অবলম্বন করিবেন বলিক্কা আমরা আশা করি, অন্যথায় ভারতের 
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বিভিন্ন প্রদেশের যোগিজ্াতির মধ্যে আঙাম-বঙ্গের বল্লালী-অত্যাচারের শোচনীয় 
অবস্থা ঘটিবার আশঙ্কা! কম নহে। 
ভাবুতের বিভিন্ন প্রদেশের নাথযোগিগণের মুখপাত্রগণ আসাম-বঙ্গ যোগি- 
সম্মিলনী ও ইহার মুখপত্র যোগিসথার সংবাদ অবগত হইয়া সানন্দে আমাদের 
সহিত জাতিগঠন সন্বন্বীয় ব্যাপারে সহযোগিতা করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ 
করিয়াছেন এবং ভারতের যোগি-জনসাধারণকে একটি সঙ্ঘের পতাঁকা'তলে 
সমবেত করিয়। সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাধ্য করার গ্রয়োজনীয়তাঁও ত্বীকার করিয়া এ 
সম্বন্ধে যাবতীয় বিধিব্যবস্থা প্রণয়ন করারও প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন । আমেদাবাদেষ 
মোহাস্ত শ্রীধনন্থথ নাথ মহাশয় আসাম-বঙ্গ যোগি-সন্মিলনীর সাধারণ সম্পাদক 
শ্রীপ্রমথনাথ নাথ, বি-এ মহাশয়ের নিকট ৮।১২।৪৫ তারিখে লিখিয়াছিলেন-- 
“কঃ * ক অখিল ভারত নাথযোগি-সন্মেলন প্রতিষ্ঠার যে প্রস্তাব আপনি 
করিয়াছেন, তাহাতে আমার পূর্ণ সহান্ভূতি আছে। জাতির উন্নতিবিধায়ক 
এইরূপ প্রতিষ্ঠানের কার্যে আমি সর্বাস্তঃকরণে সহায়তা ও সহযোগিতা প্রদর্শন 
করিতে পর্বদাই প্রস্তত আছি। কক কক * আমি আহমেদাবাদের মানেক নাথ 
গদির মোহাস্ত। আহমেদাবাদে আমার প্রচুর ভূসম্পত্তি আছে। আমার জ্বোষ্ঠ 
ভ্রাত৷ মোহাস্ত শ্রীমনন্থথ নাথজী কাঁথিয়াবাড়ের অন্তর্গত জুনাগড় ষ্রেটের একজন 
জায়গীবদার । আমার জনৈক আত্মীয় মহামান্ত যোধপুর মহারাজের রাঁজগুরুপদে 
'অধিষ্ঠিত আছেন। তিনি যোধপুর সিটির অন্তর্গত মহামন্দির সিটির জায়গীরদার 1", 
বিহারের ভোমটাদ হইতে পণ্তিত জগন্নাথ গোত্বামী শ্রদ্ধেয় গ্রমথবাবুকে 
১1৪18৭ তারিখে লিখিয়াছিলেন--প্ %  * শুনিয়াছি বাজগুরু যৌগি- 
ংশ গ্রন্থে আমাদের জাতির উৎপত্তি বিষয়ক বিবরণ আছে । আপনি অনুগ্রহ- 
পূর্বক শীগ্র এই গ্রন্থ পাঠাইয়া দিবেন।” গত গঞ্জ ক তিনিআবাম 
লিখিয়াছিলেন--“প্রয়োজনের সময় আপনার প্রেরিত ঝাজগুরু যোগিবংশ পাইয়া 
খুব উপকৃত হইয়াছি।৮ 
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শ্রীধনস্থখ নাথ কাথিয়াবাড় হইতে ৩০৫।৪৭ তারিখে আবার শ্রদ্ধেয় 
প্রমথবাবুকে লিখিয়াছিলেন--“যোগেন্ছ্র পরিচালনে আপনাদের সহযোগিতা 
চাই । * * *% 'যোগেন্দ্র? পত্রিকার প্রকাশ করার জন্ত রাজগুরু যোগিবংশ গ্রন্থের 
হিন্দী অন্গবাদ করিয়াছিলাম। & * & আমর! এই গ্রন্থের হিন্দী অন্বাদ প্রকাশ 
করিতে চাই। আপনি গ্রস্থকারের অস্থমতি সংগ্রহ করিয়া দ্রিবেন। এই গ্রন্থও 
একখানি পাঠাইৰেন।” (ইংরাজী ভীষায় লিখিত পত্রের সংক্ষিঞ্ধ মশ্মানুবাদ )। 

বিগত ১৯৩৫৩ তারিখে আহম্মপাবাদ হইতে মোহাস্ত ধনস্থখ নাথজী 
প্রমথবাবুকে যে পত্র দিয়াছেন তাহাতে তিনি বাঙ্গালাদেশের সন্ত্রস্ত ও শিক্ষিত 
পরিবারবর্গের এক তালিক। চাহিয়া পাঠাইয়াছেন। উক্ত তালিকা তাহার 
নিকট ষথাসময়ে প্রেরিত হইয়াছে । তাহার বিবাহযোগ্য পুত্র ও কনা ছুইই 
আছে। বাঙ্গালাদেশে পুত্রকন্তার বিবাহ দিয়! এই দেশের যোগিগণের সহিত 
সম্বন্ধ স্থাপন তাহার অন্তরের বাসন। বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ভিন্ন ভাষাভাষীদের 
মধ্যে ব্যাপকভাবে ঠববাহিক আদানপ্রদান সহজ ও *ম্তবপর নহে। 

দেশবিভাগের ফলে বঙ্গদেশ দ্বিধাবিভক্ত হইয়াছে । স্বজাতিবহ্ল 
জিলাসমূহ--ঢাকা, বরিশাল, নোয়াখালি, ময়মনসিং, চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা এক্ষণে 
পূর্ববপাকিস্তানের অন্তর্গত। উত্তরবঙ্গের জিলাসমূহের অধিকাংশই পূর্বব- 
পাকিস্তানের অস্ততভুক্ত; স্থৃতরাং এ সকল জিলার যোগিজাতি বর্তমানে ভিন 
দেশের অধিবাপী। আমবা উহাদের সহিত মিলন-সুত্র অক্ষুপ্ণ রাখিতে চেষ্টা 
করিলেও কালে তাহাদের সহিত আমাদের বিচ্ছেদ ঘটিবেই। একাস্ত আপন 
জন হইয়াও তাহার! অনাত্মীয় হইয়! পড়িবে । শিক্ষা, সংস্কৃতি, ভাষ! ও বাস্্রীয় 
অধিকার বিভিন্ন হইলে, তাহাদের সহিত আমাদের ঘনিষ্টতা ক্রমশঃই লোপ 
পাইবে । উহাদের সহিত অবাধ মেলা-মেশার জযোগ সঙ্কুচিত হইয়া আসিতেছে-- 
বৈবাহিক আদানপ্রদানও বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে? স্থতবাং সমাজদেহের 
যে একট! মোট অংশ ভবিষ্যতে ছিন্ন হইয়া! পড়িবে তাহাতে সন্দেহ নাই। 
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প্রীহট জিলার অনেক শ্বজাতি ভাইকেও আমর! এইরূপে হারাইব। আসামের 
সহিত সংযোগস্থত্রও যেন শিথিল হইয়! পড়িতেছে। প্রচার ও আন্দোলনের 
অভাবই ইহার প্রধান কারণ। অবাধ গমনাগমনের অস্থৃবিধাহেতু স্গ্রচার ও 
আন্দোলন ব্যাহত হইয়াছে। তাছাড়া স্বাধীন ভারতে বিভিন্ন রাষ্ট্রের 
অধিবাসীদের মধ্যে মিলনস্পৃহ ও সম্প্রীতির ভাবটা ৪ যেন আগের চেয়ে মন্দীভূত 
হইয়া পড়িয়াছে। 

উপরোক্ত বাধা ও অন্তরায় সত্বেও আমাদিগকে বুহত্তর যোগিসমাজ 
গঠনোদ্দেশ্টে ভারত ইউনিয়নের বিভিন্ন রাষ্ট্রের যোগিগণের সহিত সংযোগস্থত্র 
প্রতিষ্ঠার ও ঘনিষ্ঠত। স্থাপনের চেষ্ট। করিতে হইবে। অধিল-ভারত নাথ-সশ্মেলন 
-_এইক্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া সর্বভারতীয় আন্দোলন চালাইতে হইবে। 
কিন্তু ভাষাভেদ আমাদের মিলনপথে প্রবল বাধারূপে দগ্ডায়মান রহিয়াছে । 
বলা-বাহুল্য হিন্দী বাষ্টভাষা ও সর্বভারতীয় ভাষারূপে পরিগণিত হইলে এই 
বাধা অপসারিত হইবে । ছুঃখের বিষয়, ভারত ইউনিয়নের অন্তান্ত রাষ্ট্রের 
কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তি মিলনের হস্ত প্রসারিত করিলেও, ভাষার বিভিন্নতা হেতু 
আমর] তাহাদিগকে টানিয়া লইতে পারিতেছি না। সুতরাং বৃহত্তর উদ্দেশ্য 
সাধনমানসে হিন্দী আমাদের একাস্ত শিক্ষণীয়। 

ব্যক্তি বা সমাজের উন্নতিন দুইটি দিক আছে, যথা, (১) বাহ্‌ উন্নতি এবং 
(২) আভ্যন্তর উন্নতি। সকল প্রকারের কার্যকরী শিক্ষালাভ এবং ভোগস্থখ- 
স্বাচ্ছন্দ্যাদি সম্বন্ধীয় উদ্নতিই বাহা উন্নতি এবং ধর্ম, সত্য, ত্যাগ, সংযম, 
পরার্থপরত। প্রভৃতি বিষয়ক উন্নতিই হইল আভ্যন্তর উন্নতি। মুষ্টিমেয় ত্যাগী, 
ংযমী, সংসার-যাতনা-মুক্ত, নিবৃত্তিপন্থী, অসাধারণ ব্যক্তি বাহ্‌ উন্নতিকে উপেক্ষা 
করিয়! আভ্যস্তর উন্নতিসাধনে সমর্দ হইলেও সাধারণ নরনারী এবং তাহাদের 
সমহিশ্বরূপ জাতির পক্ষে উহা অসম্ভব বলিতেই হুইবে। সমাজের সাধারণ 
নরনারী অভাব-অনটনের প্রেরণায় এবং আত্মরক্ষার তাড়নায় বাহ্‌ উন্নতিক 
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দিকে ধাবিত হইতে বাধ্য হয় । এজন্য তাহার] আভ্যন্তর উদ্নতিসাধনে অক্ষম। 
কিন্ত আভ্যাস্কর উন্নতি অগ্রাহা করিয়া ঘে সব সমাজ বাহ্‌ উন্নতিলাভ করিয়াছে 
তাহাদের শাস্তির পথেও নানাবিধ বাধাবিত্ব উপস্থিত হইতে দেখ! গিয়াছে। 
এ সব কারণে নিঃসন্দেহে বলা যায় ষে সংসারী যোগিগণের পক্ষে নকল সমস্যার 
সমাধান এবং 'শাস্তি প্রতিষ্ঠার জন্য বাহা ও আভ্যাস্তর উভয়বিধ উন্নতিসাধনের 
চেষ্টা করা শুধু প্রয়োজনীয় নহে--একান্ত অপরিহার্য্য। 

এ সম্দ্ধে কুমিল্লা! ভিক্টোরিয়া কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ শ্রীপাদ বাধাগোবিন্দ 
নাথ, এম-এ বিদ্যাবাচম্পতি মহোদয় বলেন, 

“আমাদের জাতীয় এঁতিহা গৌরবময় হইলেও আমরা যদি অযোগ্য হই, 
কেবল এঁত্িহাই আমাদিগকে গৌরবমণ্ডিত করিতে পাবিবে না। আত্মোন্লতির 
চেষ্টায় তাহা! আমাদিগকে প্রেরণ! ষোগাইতে পারে মাত্র, উৎসাহ দান করিতে 
পারে মাত্র। গৌরবময় এঁতিহৃকে স্থৃতিপথে জাগ্রত রাখিয়। সেই এতিহের 
উপযুক্ত উত্তরাধিকারী দি আমরা হইতে না 'পারি, তাহা হইলে এতিহ্ের 
দোহাই দিয়! পূর্বপুরুষের মধ্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মৌখিক দাবী হইবে 
বিড়ম্বন। মাত্র। আমাদের এঁতিহোর মূল স্তস্তটী ছিল, একটি সরস সজীব 
পুষ্পিতফলিত কল্পতরুবিশেষ--তাহা ছিল আধ্যাত্মিকতার কল্পতরু। সেই 
কল্পতরুকে আশ্রয় করিয়া, সেই কল্পতরুর মধুময় রসে পরিলিঞ্চিত ও পরিপুষ্ট 
হইয়াই আমাদের পূর্বপুরুষদের শিক্ষা, সংস্কৃতি, আচার ব্যবহারাদিরূপ লতিকা 
মনোরম চাকচিক্য ধারণ করিয়াছিল; পুণ্পে ফলে পরিশোভিত হুইম্ম! অথগ্ড 
ভারতের এবং ভারতের বাহিরেরও অনেক স্থানের সতৃষ্ণ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে 
সমর্থ হইয়াছিল। লতিকার সঞ্জীবনী শক্তির উৎস সেই কল্পতরুকে বাদ দিয়া 
কল্পতরুতে বেঠিত লতিকার অন্থকরণে কোনও লতিক1 দ্বারা যদি আমরা 
“আমাদিগকে সজ্জিত করিতে চাই, তবে তাহা হইবে প্রাণহীন দেহের মতন 
নিবর্থষ আত্মপ্রবঞ্চনা! মাত্র ।” 
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আসাম-বাজালার € পুর্ববপাকিস্তানসহ ) যোগিজাতির 


মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাল 


বাঙ্গালা দ্রেশে ( পূর্ববপাকিস্তানসহ ) যোগিজাতির আগমন সম্ভবতঃ তৃতীয় 
শরীষ্টাব্দে। 

প্রতিষ্ঠালাত্ত সম্ভবতঃ ৪র্থ হইতে ১১৫৮ থুং অন্ব। 

বল্লালী-অভ্যাচারকাল-- ১১৫৯ হইতে ১১৮৫ খুঃ অব । 

অধঃপতনকাল-- ১১৫৯ হইতে ১৮৭৫ খুঃ অব্দ। 

আসামে যোগিজাতির আগমন-্ ১১৫৯ হইতে ১১৮৫ খুঃ অব্দ। 

পুনরুথানের সুচনা-- ১৮৭৬ খুঃ অব । 

ব্দদেশীয় যোগিজাতির সামাজিক সংস্থান, পুরুষানুক্রমিক রীতিনীতি, 
ক্রিয়াকলাপ, প্রচলিত কিন্বদস্তী প্রভৃতি পর্যালোচন করিয়! প্রসিদ্ধ এতিহাসিক 
বুকানন সাহেব বলেন--গ্িয বংশে রাজা গোপীচন্দ্র ( গোবিন্দচন্দ্র ) গন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন, সেই বংশীয় বলেশ্বরগণের রাজত্বকালে এই ধোগী সম্প্রদায় সম্ভবতঃ 
তাহাদের পৌরোহিত্যে নিযুক্ত ছিলেন। ইহারা পালবংশীয় বৌদ্ধরাজগণের 
সহিত পশ্চিমভারতবর্ষ হইতে বজদেশে আসিয়। বাস করেন ( বিশ্বকোষ" 
১৬শ ভাগ, যু-রোচ্য )। বিদেশীয় গুপিদ্ধ এতিহাসিক হামিপ্টন সাহেব বলেন-- 
“পালরাজারা ৮ম হইতে ১০ম থৃষ্টীয় শতাব্দী পর্য্যস্ত বঙ্গদেশে রাজত্ব করিয়া- 
ছিলেন। ইহার! যোগিজাতিকে খুবই শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। ইহাই অত্যন্ত, 
সম্ভবপর যে এই পালরাজগণের রাজত্বকালে সাধারণে যুগী নামে কথিত যোগি- 
জাতি বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়! বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন । নাথেরা 
শৈৰযোগীদের বংশধর এবং ইহারা, সম্ভবতঃ শৈবধন্মপ্রধান বারাঁণলীর নিকট 
হইতে বাঙ্গালায় আদসিয়াছিলেন। ইহা একাপ্ণ সম্ভবপর যে এই জাতি 
স্বেচ্ছাচারী রাজার কোপানলে পড়িয়া হিন্দুসমাজে নিয়াসন লাভ করিয়াছিলেন 
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(50)701951651 19০1৮ ০0 ০95 089 ০£ 01510158018 105 11. 7501], 
।০7 2 1901) খ্যাতনামা! বিদেশীয় এতিহাসিক গ্রীয়ার্সন সাহেব বলেন, 
«গোরক্ষ নাথ ও তাহার সম্প্রদায়স্থ যোগিগণ পশ্চিম ভারতবর্ষ হইতে বঙ্গদেশে 
আগমন করিয়াছিলেন। মাঁণিকচন্দ্র রাজার সময় ইহারা টশৈবলক্ষণাক্রান্ত 
ছিলেন” (মাণিকচন্দ্র রাজার গান)। আমরা ২য় অধ্যায়ে দেখাইয়াছি যে 
নীথেরাই শৈবধর্মের প্রবর্তক। তাহা হইলে শৈবধর্-গ্রধান বারাণসীর বা 
তন্নিকটবস্তা স্থান হইতে যোগিজাতি বঙ্গদেশে এবং ভারতের অন্থান্ত প্রদেশে 
ছড়াইয়! পড়িয়াছিলেন বলিয়াই মনে হয়। 
এখন দেখা যাউক যোৌগিজাতি কোন সময়ে সর্বপ্রথম বঙ্গদেশে আনিয়াছিলেন। 
বুকানন সাহেব বলিয়াছেন পালবংশীয় রাজাদের সময় (৮ম হইতে ১০ খৃঃ অব: 
যোৌগিজাতি ব্গদেশে আসিয়াছেন। এ কথা দ্বারা তিনি যদি ইহাই বুঝাই 
চাহেন ষে এ সময় যোগিজাতি সর্বপ্রথম বঙ্গদেশে আসিয়াছেন, তাহা হইনে 
তাহার উক্তি আব! বিচারসহ বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। কারণ আমর 
€ম অধ্যায়ে দেখাইয়াছি যে নাথেরা ও বৌদ্ধেরাই বাঙ্গালা ভাষার জনক, এব 
বাঙ্গালারূপের উদ্তবকাল ৫ম খুঃ অব্দ । নাথসিদ্ধা মীন নাথ বাঙ্গালা ভাষার আদি 
লেখক এ সম্বদ্ধে মতভেদ নাই। তাহ হইলে মীন নাথ ও ত্তাহার সম্প্রদায়ে 
লোকের] ৪র্থ খুঃ অবের পূর্বেই ব৷ ৪র্থ থুঃ অন্দে সর্বপ্রথম বাঙ্গালাদেত 
শুভ পদার্পণ করিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে লন্দেহ থাকা বাঞ্ছনীয় নহে । অব 
ইহার পরেও যোগিজাতি বাহির হইতে দলে দলে বাঙ্জীলাদেশে আসিয়াছিলেন 
প্রাচাবিষ্ঠামহার্ণৰ নগেন্দ্রনাথ বস্থ বলেন-- “বৌন্ধপ্রভাবের সময়ও এ 
যোগী সম্প্রদায়ের প্রাধান্য লোপ হয় নাই। ঞ্ক * * বাজা গোপীচন্দ্রঃ মাঁণি: 
চন্দ্র প্রভৃতি রাজগণপ্রসঙ্গে যোগিগুরু হইতে দীক্ষাপগ্রাপ্তির প্রমাণ পাওয়া যা: 
বৌদ্ধ-প্রাধান্তের সময়ে সম্ভবতঃ বঙ্গবাসী যোগিগণের আচারহীনতার সুত্রপ 
হয়। অথবা বৌস্ধপ্রাধান্তের হাস ও হিন্দুর্দের পুনরত্যুদয় ঘটিলে বৌদ্ধবিছে 


বাজগুরু যোগিবংশ ৪৯৫ 


হিন্দুগণ কর্তৃক ব্রাঙ্গণ্যধর্মের প্রতিষ্ঠাকল্পে ব্রাহ্মণ পুরোহিতের সম্মান বৃদ্ধি এবং 
নাথ-গুরুগণের সম্ত্রম বিনষ্ট হয়” (বিশ্বকোষ--১৬শ ভাগ, যু-রোচ্য )। 

যোগিজাতি বজদেশে দীর্ঘকাল প্রতভৃত্ব করার পর ( ৪র্থখুঃ অর্ধ হইতে 
১১৫৮ খৃুঃ অব ) রাজা বাল্লাল সেনের অত্যাচারে (১১৫৯--১১৮৫ খুঃ অব) 
এই জাতির অধঃপতন আরম্ভ হয়। লক্ষণ সেনের আমলে (১১৮৫--১২*৬ খুঃ 
অব) মুসলমানেরা বাঙ্গালাদেশের একাংশ অধিকার করেন। মুসলমানরাজ 
গ্রতিষ্ঠিত হওয়ায় একটু লাভ হইল এই যে তথাকথিত উন্নত ও উচ্চহিন্দুর! 
তথাকথিত অন্বন্নত 'ও নিম্সহিন্দুদদের উপর যথেষ্ট জুলুম করিতে পারে নাই। 
বাল্লালের অত্যাচারে উৎপীড়িত নাথের| মুসলমানদের সহিত সখ্যতা স্থাপন 
করিয়া! আত্মরক্ষার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। সেই জন্যই দেখা যায় মুসলমানদের 
অনেক ধর্মমন্দির নাথ কর্তৃক সংস্কৃত হইয়াছে । পাওুয়ার কয়েকটি ধ্বংসপ্রাপ্ত 
মস্জিদ লালকালোয়ার নাথ পুনঃ সংস্কার করাইয়া দিয়াছিলেন (4১৪৪০ 
[২5৪59৪7০159 ৬০1, 39. 185৩ 302 )। 

বল্লাল সেনের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়।৷ বঙ্গীয় শৈবনাথের৷ অনেকে 
ব্গদেশ ত্যাগ করেন, এবং অবশিষ্ট অনেকে ছদ্মবেশে আত্মরক্ষার চেষ্টা করেন। 
ফলে বাঙ্গালার শৈবধম্ম লুপ্তপ্রায় হইয়া ফ্লাড়াইল এবং প্রেমাবতার গৌরাঙ্গ- 
হ্ন্দবের প্রেমের বন্তায় বাঙ্গালাদেশে বৈষ্ণবপ্রাধান্ত স্থাপিত হইতে লাগিল। 

আমবা বল্লালচরিতের বিবরণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি যে স্বেচ্ছাচাঁরী 
রাজসিংহ বল্লালই এই জাতির সর্ধনাশসাধন করিয়াছেন, এবং এই জাতির 
আচাধ্যদের শাপে বল্লাল সেনেরও সর্বনাশ সাধিত হইয়াছে। 

“কম্মিংশ্চিৎকালে পদ্মাক্ষী বল্লালদয়িত। পুরা । 
শঙ্করং পৃজিতং তত্র মহাস্থানমুপাগতা ॥ ১ 


কোনও সময়ে বল্লাল-দগহ়িত পল্মাক্ষী শঙ্করের পূজার নিমিত্ত সেই মহাস্থানে 
উপস্থিত হইলেন। ন্বর্ণ-রৌপ্য নিম্মিত বন্থবিধ ভ্রব্, শঙ্করের অন্ত আত-পজ, 


৪৯৬ রাজগুরু যোগিবংশ 


গৃহীত্বা বছত্রব্যানি হৈমানি রজতান চ। 

আতপত্রঞ্চ দেবস্য দেবাশ্চ কর্ণপালিকাম্‌।॥ ২ 

গ্রালদ্বিকাঞ্চ কটকং কিরীটং কঠভূষণম্‌। 

অঙ্গদং কক্কণং সারশনঞ্ণ নৃপুরাদিকম্‌।॥ ৩ 

বস্ত্রাণি চ মহাহণি পতাকাঞ্চ ধবজানি চ। 

যজ্জ-স্ত্রাণি গন্ধানি নানোপকরণানি চ॥| ৪ 

অচ্চয়ামাদ দেবং সা দেবীং চস পুরোহিতঃ। 

নৈবেছ্ৈ শ্তরলঙ্কারৈশ্ছত্রেণ চ পরং মুদা ।॥। ৫ 

পৃজয়িত্বা গতাদেবী সারহা হয়নং বরম্‌। 

পুবোহিতঃ স্থিতস্তত্র দ্রবানামংশকাজ্কয়া ॥ ৬ 

স মহাস্তং ধর্মগিরিং বলদেব উবাচ হ। 

ভবস্ত দেছি মে ভাগং মত্প্রাপ্যমচিরেণ তভোঃ || ৭ 

তচ্ছতত্বা তদ্চঃ স্থানাধিপং স গ্রত্যুবাচ তম্‌। 

অদদাম ন কশ্মৈচিৎ ভাগমেব কদাচন। ৮ 

আতো৷ ন দগ্যাম্‌ ভবতে গচ্ছ গচ্ছ গৃহং ব্রজ। 

ইং তাভ্যামতৃত্তত্র বাকৃপারুত্যং কিয়ৎক্ষণম্‌।| ৯ 
শঙ্করীর জন্য কর্ণপালিকা, প্রালঘ্িকা, কটক, কিরীট, কভূষণ, অঙ্গদ, কম্কণ, 
সারশন, নৃপুরাদি বহুমূল্য বস্ত্র, ধবজ পতাকা, হজ্ঞন্ত্র ও গন্ধাদ্দি বিবিধ উপকরণ 
বার] পল্মাক্ষী শস্করের পূজা করিলেন এবং রাজপুরোহিত দেবীর পূজ1 করিলেন । 
ছত্রালঙ্কারাদি বিবিধ উপহার দ্বারা পুজ্তা সমাপন করিয়] দেবী পদ্মাক্ষী যানা- 
রোহণে চলিয়া গেলেন, কিন্তু পূজোপকরণাদির অংশলাভের আশায় রাজ- 
পুরোহিত সেই স্থানে অবস্থান করিলেন। ১-৬ 

রাজপুরোহিত বলদেব মহাছুভব ধন্মগিরিকে বলিলেন, “আমার প্রাপ্য অংশ 

আমাকে শীন্ত প্রদ্ণান করুন| এই কথা শুনিয়া মন্দিরাধ্যক্ষ বলিলেন, “আমি 
কোনও সময়ে কাহাকেও ভাগ দেই নাই; স্থৃতরাং তোমাকেও দিব না। যাও, 


রাজগুরু যোগিবংশ ৪৯৭ 


বলদেবন্ততঃ ক্রুদ্ধ! দেবলেশং শশাপহ। 
নিপতধ্বমরেঃ মূঢ় ন তে ভদ্রং ভবিষ্যাতি । ১০ 
শুত্বা তদ্দেবলেশস্ত্বং ক্রোধয্লেচ্ছাননাননঃ। 
বলদেবং গগুদেশে চপটেন ব্যতীতড়ৎ ॥ ১১ 
আদিশৎ ব্যায়তান্‌ শিশ্যান্‌ এষোপপার্ধ্য তামিতি | 
ততন্তে পুরুষাশ্চন্রুঃ গুরোরাজ্ঞাপ্রপালনম্। 
বলদেবস্ততোহগচ্ছদ্রতন্ন পতি সন্নিধিম্‌ ॥ ১২ 
আছগ্যোপান্তং যথাবুত্তং নুপে সর্ববমচীক থৎ। 
পার্ষদা ব্রাহ্মণাশ্চাপিচক্তুস্তন্ত সমর্থনম্‌।। ১৩ 
বলদেবস্ত বাক্যস্ প্রোচুশ্চ দণ্ডাতাৎ গিরেঃ। 
এবং বিজ্ঞায় রাজানাবপমানং পুরোধসঃ। 
মান! স গ্রজজ্ঞাল বহ্ছিন] পটলং যথা | ১৪ 
নির্বাস্ততাং ধন্মগিরি রাষ্টরান্নেস্বগণৈঃ লহ। 
ইতি রাজা কুদ্রানাগমন্থশাৎ দগ্ুনীয়কম্‌ || ১৫ 


বাও তুমি গৃহে চলিয়া যাও ।”” এইব্ধপে সেই স্থানে উভয়ের মধ্যে কিয়ৎক্ষণ 
বাগ.বিতণ্ড! চলিতে লাগিল। অতঃপর বলদেব ক্রুদ্ধ হইয়া ধন্মগিরিকে এই 
বলিয়া অভিসম্পাত দ্দিলেন £-_-“রে মুঢ়, তোর সর্বনাশ হইবে, তোর যঙ্গল 
হইবে না” ৭--১০ 

ইহ শুনিয়া ভ্রোধে দেবলেশ ধশ্মগিরির বদন শ্লেচ্ছের বনের ন্যায় হইল । 
তিনি বলদেবের গণ্ডদেশে চপটাঘাত করিলেন এবং তাহাকে এ স্থান হইতে 
অপসারিত করিয়া দিবার নিমিত্ত বলবান্‌ শিষ্তদিগকে আদেশ করিলেন। 
শিশ্তগণও গুরুর আদেশ প্রতিপালন »করিল। তারপর ব্লদেব সেই স্থান হইতে 
ভ্রতবেগে বল্লালবাজ-সমীপে গমন করিয়া আগ্ঘোপাস্ত সমস্ত বিবরণ জ্ঞাপন 
কৰিলেন; পার্ধদ ব্রাহ্ধণগণও বলদেবের বাক্যের সমর্থন কবিয়া গিরিকে দণ্ড- 
বিধান করিবার জন্ত বলিলেন। তখন রাজা স্বীয় পুরোহিতের অপমানের বিষক্ক 

৩২ 


৪৯৮ বাজগুরু ষোগিবংশ 


নিধিগুণানাং স্বজনৈকবন্ধুং 
সত্য বিধাতুদ্বিজব্ধ্যবাকাম্‌। 
চকার বাষ্ট্রাৎ স বহিষ্কৃতং তং 
গণেন সার্ধং কিল বাজসিংহঃ ॥ ১৬ 
( বল্পাল-চরিত, ৭ম অধ্যায়। ) 
বল্লাল-চরিতের উত্তরথণ্ডে বল্লাল কর্তৃক যোগিজাতি ও স্বর্ণ বণিক জাতির 
অধঃপতন নিম্রূপ বণিত আছে-- 


“স্বর্ণ-বণিজে। রাজ্যে ছুঃশীলা ধনগব্বিতাঃ। 
কুর্ববস্তি স্ম ছ্বিঙজাতীনাং রাজ্ঞশ্চ মানলাঘবম্‌ ॥ ৭ 
ততঃ সংক্ুদ্ধো! মতিমান্‌ ছূর্বব_তুদমনোত্তমঃ | 

বভৃব যত্ববান্ত্ডেষাৎ শ(সনায় হুপোতমঃ || ৮ 
স্থবর্ণবণিজাং শ্বামী বল্পভানন্দনামকঃ। 

আসীন ষ্টে! ধন-শ্রেষ্ঠো রাজদ্রোহী চ গবিবতঃ || ৯ 


অবগত হুইয়৷ অগ্নিলংযোগে শুষ্ধ তৃণের ন্যায় ক্রোধে প্রজ্জলিত হইয়া দগুনায়ক 
রুদ্রনাগকে আদেশ কৰিলেন, “ম্বগণসহ ধশ্মগিরিকে আমার রাজ্য হইতে নির্বাসিত 
করিয়া দাও ।” ১০--১৫ 


স্বজনৈক-বন্ধু গুণনিধি বাঁজ-নিংহ বল্লাল ত্বগণসহ ধন্মগিরিকে রাজ্য হইতে 
বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। ১৬ 


( অধ্যক্ষ বাধাগোবিন্দ নাথ, এম, এ, কৃত অন্থবাদ ) 

বলাল সেনের রাজ দুষ্ট-্বভাব স্থবর্ণ-বণিকেরা ধনহেতু অহস্কত হইয়া! ব্রান্মণ- 
গণের ও বাজার মানহানি করিতে লবগিল। ৭। তাহাতে ছুষ্টদমন-নিপুণ 
বুদ্ধিমান নৃপবর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার্দিগের শাসনের জন্য বত্ুবান হুইলেন। 
৮। বল্পভানন্দ নামে স্থবর্ণ-বণিকর্দিগের এক দুষ্টস্বভাব অধিপতি অত্যন্ত ধনী 
হওয়াতে গব্বিত হইয়া বাজদ্রোহী হইয়াছিল। ৯। তাহাতে বল্লাল বাজা 


বাজগ্ররু ষোগিবংশ ৪৯৯ 


তৎসকাশং ততো দৃূতো বাজ্ঞ। তেন চ প্রেষিতঃ। 
শাপন-পত্র-দানেন বশীকরণমিচ্ছত্য 1। ১০ 
এতস্মিন্নস্তরে কালে রাজ্যে ছিজ্ঞাতিভিঃ সহ। 
বভূব টবরভাবশ্চ যোগিনাং বাজ্যবাসিনাং || ১১ 
অথ শিবচতুর্দশ্তাং নিশীথে শঙ্করন্য চ। 

জটেশ্বরন্ত পুক্জার্থং বুলোকাঃ সমাগতাঃ || ১২ 
বলদেব ভট্ট নামা রাজ-পুরোহিত স্তদ]। 
কাম্যপৃজন-কন্মার্থং রাজ্ঞোহসৌ সমুপস্থিতঃ || ১৩ 
বহু বত্বানি বৈ দৃষ্ট। যোগিরাজ উবাচ তম্‌। 

যদ্‌ যদ্‌ দ্রব্যাণি অন্রৈব উপস্থিতানি পৃজনে। 
রাজ্ঞো বা অপরেষাং বা নিত্যকা ম্যব্রতাদিষু। 
যোগিভোগ্যানি পৃজান্তে নান্তেষামধিকারিতা || ১৪।১৫ 


শাননপত্র দ্বার তাহাকে বশীভূত করিতে ইচ্ছা করিয়া তাহার নিকট দূত 
প্রেরণ করিয়াছিলেন। ১০ 

এই সময়ের মধ্যে (বল্লাল সেনের ) রাজ্যে ব্রাঙ্ষণদিগের সহিত রাজ্ান্থ 
যোগিজাতীয় ব্যক্তিগণের শত্রুতা জন্মিয়াছিল। ১১। একদ1 শিবচতুর্দশী তিথিতে 
দ্বিতীয় প্রহর রাত্রির সময়ে জটেশ্বর মহাদেবের পৃজার জন্ত অনেক লোক 
আগমন করিয়াছিল | ১২। এ সময়ে বলদেব ভট্ট নামক রাক্জার পুরোহিত 
রাজার কাম্যপূজাদানের জন্য উপস্থিত হইয়াছিল। ১৩। (তাহার নিকট) 
অনেক রত্ব দেখিয়া যোগিরাঁজ তাহাকে বলিলেন---“এই স্থানে রাজ। বা! অপর 
কোন লোকের নিত্য (প্রত্যহ করণীয় ), কাম্য (ন্বেচ্ছাপূর্বক করণীয় ), অথবা 
ব্রত প্রভৃতিতে করণীয় পুজার জন যে যে দ্রব্য উপস্থিত কর! হইয়াছে, ১৪ । 
পূজা শেষ হইলে সেইগুলি যোগীদিগেরই প্রাপ্য হইবে; অন্ত কাহারও (এ 
সকল ত্রব্যে) অধিকার নাই" । '১৫। ইহা শুনিয়া বলদেব রুক্ষভাষায় তাহাকে 
বলিলেন, হে যোগিরাজ, পবের দ্রব্য ও সম্পত্তি প্রভৃতিতে লোভ করিও ন। ॥ 


৫০৩ বাজগুরু যোগ্িবংশ 


এতঙচ্ছ ত্বা বলদেবঃ প্রোবাচ তীক্ষভাষয়।। 

লোভঃ ম! কুরু ষোগীশ পরদ্রব্যধনাদিষু ॥ ১৬ 

আবক্তচক্ষুর্যোগীন্দ্রশ্চকার বাক্যপীড়িতঃ। 

সবলেন বলদেবং তৎসকাশাঘ্বহিস্কৃতম্‌ | ১৭ 

বলদেব-স্ততোইগচ্ছৎ সংরুদ্য রাজসন্নিধৌ। 

আছ্যন্তমবদৎ সর্ববং যথাসাববমানিতঃ | ১৭ 

রাজাস্থা ব্রাহ্মণাঃ সর্ব্বে মত্বা তদবযানিতাঃ । 

অভিযষোগং তত শ্চত্রু-ধাগিনাং শাসনায় চ॥॥ ১৮ 

এতঙদাকর্ণ্য স রাজা ক্রোধাক্কে] ঘূর্ণলোচনঃ | 

ুষ্টানাং দর্পচূর্ণায় প্রতিজ্ঞা মকরোত্তদা।| ২০ 

--সেনরাজধংশজে! বল্লালঃ প্রত্যভিজানিতোইহম্। যদি ছুঃশীলান্‌ হিরণা 

বণিজঃ অধমজাতীয়ানাং মধ্যে ন গণয়িষ্যামি, বল্লভানন্দস্য দুবাত্মনঃ সমুচিত 
দগ্ডবিধানং ন করিষ্যামি, ধণ্মগব্বিভানাং ভগুযোগিনাঞ্চ উত্লাদনং ন করিষ্যামি, 
তদ1 গো-ব্রাঙ্ষণ-যোধিতাদি-ঘাতেন যানি পাতকানি ভবিষ্যানি, তানি মে ভবিষ্য- 
স্তীতি। অন্ধরাজস্য শতপুত্রবিনাশায় ভীমসেনো যাদৃশীং প্রতিজ্ঞামকরোং 
এতেষাং সম্বন্ধে প্রতিজ্ঞা মে তাদৃশী জ্ঞাতব্যা। এভিঃ সহ অদ্যাবধি 
একালনোপবেশনম্ড এতেধাং দানাদি গ্রহণং, যজন-যাঁজনাঁদ্িকং, সাহাষ্যমাত্রং ব| 
যে করিষ্যস্তি, তেইপি পত্তিত1 ভবিষ্স্তীতি। অতএব প্টস্থত্রা্দি ধারণং ব্যর্থম। 


১৬। যোগিরাজ ( বলদেবের ) এই বাক্যে মন্মাহত হইয়া চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া 
বলদেবকে স্বয়ং বলপূর্বক তাহার সমীপ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। ১৭। 
তাহাতে বলদেব রোদন করিতে করিতে রাজার নিকট গেলেন এবং যেরূণে 
€ষোগিরাজ কর্তৃক) অপমানিত হইয়াছিলেন, সেই সমস্ত বৃতাস্ত আদ্যোপান্ত 
বলিলেন | ১৮। অনস্তর বাজ্যবাসী সমস্ত ব্রাঙ্গণ সেই বলদেবের অপমানে 
( আপনাদিগকেও ) অপমানিত মনে করিয়া যোগিদিগের শাসনের জন্ ( রাঁজার 
নিকট ) অভিযোগ করিলেন। 





বাজগুরু যোগিবংশ ৫০১ 


পূর্ববন্মাৎ স মহারাজে। কুত্রজান্‌ ব্রা্গণান্‌ প্রতি । 
দানত্যাগাঘ্বীতরাগঃ ত্ব-পিতৃশ্রান্ধবাসরে || ২১ 
পুরোহিতস্তাপমানাৎ ক্রোধারকঃ প্রথরোদিতঃ। 
বল্পভানন্দ-সম্বন্ধাৎ প্রথমং যঃ প্রকাশিতঃ ॥ ২২ 
অথ[সৌ রাজা বল্লালঃ ক্রোধাবেশ: বিকম্পিতঃ। 
চকাস শপথং তস্যাং সভায়াং পার্ষদান্বিতঃ || ২৩ 


তাহ। শুনিয়া সেই রাঞ্জ৷ ক্রোধে অন্ধ হইয় চক্ষুদ্বপ্ন ঘৃণিত করিয়া তখনই 
ষ্টদিগের দর্প চূর্ণ করিবার জন্ত প্রতিজ্ঞ করিলেন। ২০। রুদ্র হইতে উৎপন্ন 
ব্রাহ্ণণগণ (আশ্রম যোগিগণ ) বাজার পিতৃশ্রাদ্ধের দিবস দান গ্রহণ করিতে 
স্বীকার করেন নাই বলিয়া তিনি পূর্ব হইতেই তাহাদিগের উপর অনন্থষ্ট 
ছিলেন ২১। স্ৃতরাং বল্লভানন্দের স্দ্ধে (ব্যবহারে ) প্রথমতঃ প্রকাশিত 
তাহার ক্রোধরূপ ক্ু্য এক্ষণে নিজপুরোহিতের অপমানে তীব্রক্ূপে উদ্দিত 
হইল। ২২। অনন্তর বল্লাল বাজ ক্রোধাবেশ হেত কম্পিত কলেবর হইয়! 
সেই সভায় সভাসদ্গণের নিকট এইবূপ শপথ করিলেন, ২৩।-__“আমি সেন 
রাঁজবংশজাত বল্লাল নামে বিখ্যাত। যদি ছুষ্ট স্ুবর্ণবণিকদিগকে অধম জাতির 
মধ্যে পরিগণিত না করি, ছুরাত্মা বল্লভানন্দের সমুচিত দণ্ড বিধান না করি, ও 
ধশ্মাচরণ দ্বার অহঙ্কৃত ভণ্ড যোগীদিগের বিনাশ-সম্পাদন না করি, তাহা হইলে 
গো, ব্রাহ্ষণ ও স্ত্রী প্রভৃতি হত্যা করিলে যে নকল পাপ হইয়! থাকে, সেই সকল 
পাপ যেন আমার হয়।** অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রের শত পুন্র বধ করিবার জন্ত 
ভীমসেন যেব্ধপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, এই সকল জাতির বিষয়ে আমারও 
সেইরূপ প্রতিজ্ঞা জানিবে। অগ্য হইতে যাহার] এই সকল জাতীয় লোকদিগের 
সহিত এক আসনে উপৰেশন, ইহাদিগের দান প্রভৃতি গ্রহণ, পৃজ1 পৌরোহিত্য 
প্রভৃতি, অথবা কেবল সাহাধ্যও করিবে, তাহারাও পতিত হইবে।”” উক্ত 
বলাল-চরিতশ-গ্রন্থের পরিশিষ্টাধ্যায়ে শীতাস্বর নাথের শিবোত্তর প্রাপ্তি, বল্লালের 
প্রতি তাহার অভিশাপ এবং বল্লালের অগ্রিকুণ্ডে প্রাণ বিসঙ্জন সন্বগ্ধে নিয়রূপ 
বণিত আছে,-_ 


৫০২, বাজগুরু যোগিবংশ 


ততো যেন প্রকারেণ বল্লালে। নিধনং গতঃ। 
আগ্মদাহন-যোগেন স্বজনৈঃ সহ তচ্ছগু॥ ১৪ 
আপীতদ্রাঞ্ামধ্যে চ নাথপীতান্বরাখ/কঃ | 
পূর্বস্মা্ররনাথেন গুরুবৎ সোহপি পৃজিতঃ || ১৫ 
ততত্তদ্রাজকন্তায়া বরলক্ষণনিশ্চয়ে। 

যোগী পিতাম্ববোহবাদীৎ বাকৃসিছ্ধো! জোতিষী তথা | ১৬ 
এতয়োর্বরকনায়োবিবাহ-্মিলনং যদ্দি। 
বিবাহবালরে কন্া বৈধবং যাস্তাতি ঞ্ুবম্‌1॥ ১৭ 
এতচ্ছ-ত্বা মহারাজো ভূয়োহপি চাষ্টত্রাঙ্ষণান্‌। 
আদেশমকরোদে তল্লক্ষণ-জ্ঞানকারণম্‌ ॥ ১৮ 
ততত্তে ব্রাহ্মণাঃ সর্ধ্বে জ্যোতিঃশান্্রবিশাবদাঃ | 
অক্রবন্‌ বরকন্তয়োঃ সর্ববলক্ষণমৃত্তমমূ | ১৯ 
তেষাং যুক্ত্য1 তু সংরুধ্য পীতান্বরং সুতো] নুপঃ। 
দদৌ তদ্বরকন্তয়োব্বিবাহং ব্রান্মণাজ্ঞয়া || ২০ 


তাহার পর বল্লাল যেরূপে অগ্নিদাহদ্বার1 ম্বজনবর্গের সহিত বিনাশপ্রাগ্র 
হইয়াছিলেন, তাহা শুন। ১৪। তীহার রাজ্যের মধ্যে পীতান্বর নাথ নামে 
€( একজন ) যোগী ছিলেন; রাজা তাহাকে পূর্ব হঈতেই গুরুবৎ পৃ করিতেন। 
১৫। অনস্তর ( একদ] ) সতাবাদী, জ্যোতির্বেত্া, যোগী গীতাম্বর বল্লাল-রাজ- 
কন্টার বরের লক্ষণ পরীক্ষা করিয়! বলিলেন--১৭। যদি এই বরকন্তার বিবাহ- 
দ্বারা মিলন হয়, তাহা হইলে কন্যা বিবাহ-দিবসেই নিশ্চয় ঠবধব্য দশ! প্রাণ্ধ 
হইবে। ১৭। মহারাজ ইহ। শুনিয়া বরের লক্ষণ নির্ণয় করিবার নিমিত্ত 
গুনর্বার আট জন ব্রাহ্ষণকে আদেশ করিলেন । ১৮। অনস্তর জ্যোতিধ-শান্- 
নিপুণ সেই সকল ব্রাহ্ধণ বর ও কন্তারংসকল লক্ষণই ভাল বলিলেন । ১৯। 
পরে রাজা সেই সকল ব্রাহ্মণের পরামর্শে গীতাম্বরকে কারাগারে আবদ্ধ করিয়া 
ক্রাঙ্মণদিগের অনুমতি লইয়া সেই বর ও কন্যার বিবাহ দিলেন। ২০। 


রাজগ্তরু যোগিবংশ ৫০৩ 


কিমাশ্চধ্যং তদ। রাত্রাবুদ্ররাময়-হেতুনা। 

বৈদ্ধেন বঞ্জিতো! ভূত্বা লেভে তু মরণং বরঃ ॥॥ ২১ 
ভীতশ্চ বিশ্মিতো রাজা তুর্ণং মুমোচ যোগিনম্‌। 
সস্তোব্য বিবিধৈঃ স্ভোত্রৈঃ পুরস্কৃত: যথোচিতম্।। ২২ 
ততঃ পীতাম্বরোহবাদীৎ কিং মে কাধ্যং ধনাদিন]। 
মহৃং শঙ্করসেবার্থং দেহি ভূমিস্ত কিঞ্চন |২৩ 
এতচ্ছ-ত্থ! স বল্লালঃ গ্রহৃষ্ট ৷ যোগিনে তদা। 
প্রচুরাং ভূমিসম্পত্তিং দদৌ তদ্দেবনামিতাং ॥২৪ 
এতস্ততে গতে কালে বিরোধো যোগিভিঃ সহ। 
যদজায়ত তদ্রাজ্যে বিস্তবাৎ পূর্ববস্থচিতঃ। 
পীতান্বরো মানহীনঃ অতো যোগিগণৈঃ নহঃ। 
অপমানাগ্নি দগ্ধোইসৌ দদে ৭ শাপং তদা নৃপে ॥ ২৫1২৬ 


কি আশ্চর্য)! সেই রাত্রিত্েই বর উদরাময় ( ওলাউঠা ) বোগে বৈদ্য- 
বজ্জিত হইয়া (বৈগ্েরা অসাধ্য রোগ বলিয়া ত্যাগ করাতে) মরণপ্রাপ্ত 
হইলেন। ২১। (তাহাতে ) রাজ ভীত ও বিস্মম্নাপন্ন হইয়া! সেই যোগীকে 
নানাবিধ স্ব স্ততি দ্বারা সন্তষ্ট ও যথোচিত পুরস্কার করিয় শীঘ্রই কারামুক্ত 
করিলেন। ২২। অন্তর পীতাম্বর বলিলেন, আমার ধনরত্বে কি প্রয়োজন? 
কেবল শঙ্করের সেবার জন্য আমাকে কিছু ভূমি দান করুন। ২৩। সেই বল্লাল 
রাজা ইহা শুনিয়া অতান্ত হ্ৃষ্ট হইয়! যোগীকে তখনই তাহার দেবতার ( শঙ্করের) 

অনেক ভূসম্পত্তি প্রদান করিলেন । ২৪। 


এইব্ূপে কিছুকাল গত হইলে, যখন বল্লালের রাজ্যে ধোগীদিগের সহিত 
বিরোধ উপস্থিত হইল, যাহ] পূর্বে বিস্তৃতরূপে বণিত হইয়াছে । ২৫। তখন 
পীতাম্বর এ কারণে যোগীদিগের* সহিত মানহীন হওয়াতে অপমানানলে দগ্ধ 
হইয়া! রাজাকে 'শাপ দিলেন--- ২৬। যেব্ধপ আমি ম্বগণ সহিত অপমানানলে 
দগ্ধ ও দণ্ডিত হইলাম, সেইরূপ রাঁজাও স্বগপণের সহিত জলস্ত অগ্নিতে দগ্ধ 
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বথাপমানদগ্ষোহসম্মি দণ্ডিতশ্চ গণৈঃ সহ। 

ভবিষ্যাতি তথা দগ্ধঃ স্বগণৈ জব লদগ্লিনা।॥ ২৭ 
দণ্ডিত যোগিনঃ সর্বের রাজ্যত্যাগেন নিষ্কৃতাঃ। 

০ কচিত্বিষ্স্তি কৃচ্ছেণ শুদ্রবৎ বণিতং পুরা || ২৮ 
অথ ব্্ষাস্তরে প্রান্তে দৈবচক্রাৎৎ সুদারুণাৎ। 
বিক্রমপুবমধ্যে চ রামপাল গ্রামে তদা। 

বায়াদুম্‌ নাম প্রেচ্ছোহসৌ যুদ্ধা্থং স্থলমীগতঃ || ২৯ 
যযৌ যুদ্ধে চ বল্লালঃ বিপক্ষসম্মুখং তথা । 

প্রণমা মাতরং শ্ত্রীভ্যো দত্বালিঙ্গন চু্বনম্‌।| ৩০ 
ন্রিয়োইক্রবংস্ত রাজানং বাস্পাকুলিত-লোচনৈঃ। 
যদিস্যাদশিবং যুদ্ধে কিং নো! নাথ গতিস্তদা ॥ ৩১ 
ততোইবদসৌ রাজা সংচুষ্বযালিঙ্গ্য তাঁঃ পুনঃ | 
দুবাত্ব-যবনাদ্ধন্মং দতীত্বং রক্ষিতুঞ্চ বৈ। 

শ্রেয়া মৃত্যু যুম্মাকং চিতাদাহেন নিশ্চিতম্‌।' ৩২ 








হইবে। ২৭। (যাহা হইক ), যোগীরা সকলে দণ্ডিত হইয়া রাজ্যত্যাগপুর্ববক 
নিস্তার পাইলেন; (কিন্তু) কেহ কেহ অতি কষ্টে শৃদ্রের ম্যায় (রাজ্যে) 
রহিলেন, ইহা পূর্বেই বণিত হইয়াছে। ২৮। 

অনস্তর ( যোগীদিগের সহিত বিরোধের পর) এক বংসর অতীত হইলে, 
দারুণ দৈববশে বিক্রমপুরের অন্তর্গত রামপাল নামক গ্রামে বায়াছম নামে 
এক ফ্রেচ্ছ (বল্লালের সহিত ) যুদ্ধ করিতে আমিগেন। ২৯। বাল্লাল, মাতাকে 
প্রণাম এবং স্ত্রীদিগকে আলিঙ্গন ও চুষ্ধন করিয়া শত্রুর অভিমুখে যুদ্ধযাত্রা 
করিলেন । ৩০। তাহার স্ত্রীগণ অশ্রপূর্ণনয়নে তাহাকে কহিলেন, “নাথ ! যদি 
যুদ্ধে কোন অমঙ্গল ঘটন। হয়, তাহা হইলে আমাদের গতি কি হইবে?” ৩১। 
অনস্তর সেই রাজ! তাহাদিগকে পুনর্বার চুম্বা ও আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, 
“ছুবাত্ব। যবনের হস্ত হইতে ধন্ম ও সতীত রক্ষা করিবার জন্য চিতাতে দগ্ধ 
হইয়। মরাই তোমাদিগের পক্ষে নিশ্চয় শ্রেয়ঃ। ৩২। তোমরা পুর্বব হইতেই 
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কপোত-যুগলং দৃতং মমামজলস্মচকম্। 
পূর্ব-প্রত্তত-চিতায়াং দৃষ্টেব মরণং ঞ্বম্‌ ॥ ৩৩ 
ইত্যুক্ত। স চ বঙ্গেশো! জগাম সময়ং যথা। 
বভৃব বিজয়ী শ্লেচ্ছৈঃ সংগ্রামে তত্র তৈঃ সহ ॥॥ ৩৪ 
হ্বসৈন্ৈঃ স্বজনৈ স্তত্র বিজয়োন্মত্ব-ভূপতিঃ। 
অনবধান-যোগেন কপোতে ন্বগৃহৎ গতৌ।। ৩৫ 
বিহঙ্গ-মিথুনং দৃষ্ট। কৃতাস্ত-দূতসন্সিভম্‌। 
রাজ্ান্তঃপুরচারিণ্যশ্চন্রুঃ প্রাণবিমোচনম্।। ৩৬ 
রপক্ষেত্রাতততে] রাজা আগত্য নিজমন্দিরম্‌ । 
দদর্শ ক্ষণমাত্রেণ সর্্বনাশং সুহুঃসহম্।। ৩৭ 
দৃষটিমাত্রেণ স ক্ষিথন্ত ৭ ক্ষিপ্ত তু পাবকে। 
আত্মানং, সর্ধবসন্তাপং মুমোচ স্ত্রীগণৈঃ সহ ॥ ৩৮ 
বল্লাল-চরিতম---পরি শিষ্টম্‌। 


চিতা গ্রস্তত করিয়া বাখিবে; যদি আমার কোন অমঙ্গল হয়, তাহা হইলে 
এক ফোড়া পায়র! দূত হইয়া তোমাদিগের নিকট উপস্থিত হইবে, তাহা দেখিলেই 
তোমব! ( চিতায় পড়িয়1) নিশ্চয় মবিবে |” ৩৩ । এই বলিয়। সেই বঙ্গেশ্বর যুদ্ধে 
যাত্রা করিলেন, এবং তথায় দেই স্লেচ্ছদিগের সহিত যুদ্ধে জয়ী হইলেন। ৩৪। 

সেখানে রাজ! নিজ নৈম্ত এবং অনুচরবর্গের সহিত জয়োন্মত হইয়া রহিলেন ; 
€ এদ্রিকে ) তাহার পায়রা ছুইটী অনবধানতাবশতঃ তাহার গৃহে ফিরিয়া গেল। 
৩৫। যমদূতের ন্যায় সেই পক্ষীযুগল দেখিয়া রাজার অস্তঃপুরবাদিনী রমণীগণ 
( চিতানলে ) প্রাণত্যাগ করিল। ৩৬। অনস্তর বাজ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে নিজ গৃহে 
প্রত্যাবর্তন করিয়া, ক্ষণকালের মধ্যেই অতীব অস্হা সর্বনাশ (হইয়াছে ) 
দেখিলেন। ৩৭। উহ দেখিয়াই তিনি ক্ষিপ্ত হইয়া, শীপ্রই আপনাকে অগ্রনিতে 
নিক্ষিপ করিয়া, স্ত্রীদিগের সহিত সকল সন্তাপ মোচন করিলেন । ৩৮ 

পণ্ডিত শশিভৃষণ ভট্টাচাধ্য কত অন্থবাদ। 
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জনশ্রুতি এই যে রাজা বল্লাল সেনের অত্যাচারে উতপীড়িত হইয়।৷ একদল 
যোগিজাতি আত্মরক্ষার জন্য ( ১১৫৯--১১৮৫ থুঃ অঃ ) বঙ্গদেশ হইতে 
আপাম উপত্যকায় আসিয়া.সব্বপ্রথম গোয়ালপাড়া জেলার যোগীগোফায় আশ্রয় 
লইয়াছিলেন। 

তত্পর ইহার! তথ! হইতে ক্রমশঃ বংশবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আসাম উপত্যকার 
অন্যান্য জিলায় ছড়াইয়া পড়িয়াছিলেন। বর্তমান পাকিস্তানের শ্রীহট ও 
আসাম রাজ্যের কাছাড় জিলার যোগিজাতির পূর্ববপুরুষের। ত্রিপুরা জিলার 
টাদপুর ও লাকশাম হইয়া উক্ত ছুই জিলায় প্রবেশ করিয়াছিলেন। আসাম 
উপত্যকার এবং কাছাড় শ্রহট্রের বর্তমান ধোগিজাতি ইহাদেরই বংশধর। 
অধঃপতিত অবস্থায় ইহাদের মোটামুটা আট শত বৎসর কাটিক়াছিল। এই 
স্থদীর্ঘকাল বঙগদেশ ও আসামের যোগিজাতির ইতিহাস লোকসমাজে লুগ্ডপ্রায় 
হইয়া পড়িয়াছিল। কলিকাঁত৷ সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ভরতচন্দ্র শিরোমণ 
মহোদয় ১২৭৯ বঙ্গাব্ধের ১২ই চন্র তারিথে সর্বপ্রথম যোগিঞ্জাতিকে শ্রেষ্ট 
জাতি বলিয়া এক ঘোষণ। প্রকাশ করেন। তৎপর আলোচ্য সনের ২১শে 
চৈত্র তারিখে আন্দুলমৌহিয়াড়ীর জমিদার ৬ব্রজেন্্র কুণ্ড চৌধুরী মহাশয়ের 
ভবনের এক শ্রাদ্ধসভায় সমাগত পণ্ডিতগণ যোগিজাতির জন্ম অতি উতৎকরুষ্ঠ 
বলিয়। সাব্যস্ত করেন এবং পণ্ডিতপ্রবর ভরতচন্দ্র শিরোমণি সম্পাদিত যোগি- 
হস্কারব্যবস্থা ও আগম-সংহিতা নামক গ্রন্থের বিবরণ পণ্ডিতম্গুলী কর্তৃক 
আলোচিত, বিচারিত ও শ্বীকৃত হয়। তৎপর ১২৮০ বঙ্গাঝের ১৫ই বৈশাখ 
দিবসে পাইকপাড়ার মহারাণী কাত্যায়নীর ভবনে বধূ ছোটরাণীর শ্রাদ্ধ উপলক্ষে 
নবদ্বীপ ও অন্তান্ত নানাস্থানের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণ সমবেত হইয়াছিলেন। 
এ সভায়ও উপরোক্ত সভার বিষয়াদি আলোচিত ও পুনঃ স্বীকৃত হয় এবং 
পগ্ডিতমগ্ডলী সর্বসম্মতিক্রমে এক ভাষপত্রে যোগিজাতিকে শ্রেষ্ঠ জাতি বলিয়া 
ঘোষণা করেন। এ সব বিভিন্ন বিবরণ ও ভাষপত্রার্দি এবং আগম-সংহিতার 
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বচনাদি একজ্রে 'যোগিসংক্কার-ব্যবস্থা ও আগম-সংহিভা” নামে প্রকাশিত 
হইয়াছিল । ইহ] ১৮৬৭ সালের ২৫ আইন অন্কসারে ২১/৬/১৮৭৬ ইংবাজীতে 
৫৪৮ নম্বরে বঙ্গীয় সরকার বাহাদুর হইতে রেজিষ্টাবী কর! হইয়াছিল ।, এই ক্ষু 
পুস্তকথানিই এই জাতির পুনরুখানের প্রথম সোপানস্বরূপ। ৬কুষ্ণচন্দ্র নাথ, 
৬মনিমোহন নাথ, ৬বিষুচন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য প্রমুখ নাথাচার্যযগণই এই প্রাথমিক 
আন্দোলনের নে'তা ছিলেন । 
তৎপর প্রধানতঃ ইহাদ্দেরই চেষ্ঠায় ফরিদপুর জিলার লোনসিংহ গ্রামের 
সাত জন ম্বজাতি ১২৮৪ সালের ২৪শে ফান্তন তারিখে আপাম-বাঙ্গালার যোগি- 
জাতির মধ্যে সর্বপ্রথম উপনয়নসংস্কার গ্রহণ করেন। অধাপক ডাঃ বেণী- 
মাধব বড়ুয়া বলেন--" ক ঞ্ক * বিগত ইংরাজী ১৯১০ সন হইতে বাঙ্গালার 
সর্বত্র সকল ধন্মাবলম্বীর ও সকল সমাজের মধ্যে জাগরণের প্রবল উদ্দীপনা 
দেখা দিয়াছে । আমার বলিবার উদ্দেশ্য নয় যে, ঠিক এই সময়ে বাঙ্গালায় সর্বব- 
প্রথম বিশেষতঃ আপনাদের, সমাজ্জে উপনয়নের প্রশ্ন উঠিয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে 
ইহার বনু বৎসর পূর্ববেই আপনাদ্িগের মধ্যে এই উদ্দীপনার সঞ্চার দেখা যায়। 
যে সময় আপনাদ্িগের মধ্যে উপবীত গ্রহণের প্রশ্ন উঠে তখনও ন্তাশনেল 
ংগ্রেস বা জাতীয় মহাসভ। প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, (বঙ্গীয় ফোগিসমাজের মন্মস্থল, 
প্রাণস্পন্দন ও গতিবিধি )। 
উক্ত উপনয়ন সংস্কার মহোৎসব সম্পাদন পূর্বক নৌকাযোগে ফিরিবার পথে 
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বামকুমার ন্যায়রত্ব ও কৃষ্ণচন্দ্র নাথ মহাশয়ঘয় গোয়ালন্দের 
নিকটে পল্মায় নৌকাডুবিতে প্রাণ বিসর্জন দিয়াছিলেন। অপরাপর সঙ্গীগণ' 
দৈবান্রগ্রহে কোনও প্রকারে প্রাণরক্ষা! করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মনিমোহন- 
জীবনীতে এ নন্বন্ধীয় বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। 
ঢাকা বিক্রমপুরের যোগিজাতি রাজনগরের বাকা! রাজবল্লভের তদানীস্তন 
ংশধরগণের নিকট উপবীত গ্রহণের অনুমতি চাছিলে ১২৮৪ সালের »ই শ্রাবণ 
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'ভারিখে তাারা রাজসভার সম্মতি লাভ করিয়া উপবীত গ্রহণ করিতে আরম্ত 
করেন। ১২৮৪ সালে ৬বিষুচন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য মহাশয় বর্ধমানাধিপত্তির নিকট 
এ সম্বন্ধে আবেদন করিয়! সফলকাম হইয়াছিলেন। এভাবে প্রাপ্ত বিভিন্ন স্থানের 
অন্গমতিপত্্র মুদ্রিত করিয়া ভট্টাচার্য মহাশয় আসাম-বাঙ্জালার স্বজাতিবন্ল 
স্থানে প্রেরণ করেন। এমনই ভাবে সমাজ-সংস্কারের কথা আসাম-বাঙ্গালার 
প্রায় সর্বত্র রাষ্ট্র হইয় পড়িয়াছিল। বিভিন্ন স্থানে নৃতন উৎসাহে বিচ্ছিন্নভাবে 
সভা1-সমিতি হইতে লাগিল । নানাবিধ বাধাবিপত্তির মধ্য দিয়! কোন কোন 
স্থানে উপনয়নসংস্কারও হইতে লাগিল। পূর্ববঙ্গ ও আসামের যোগিঙ্জাতির 
মধ্যে সর্বপ্রথম কাছাড়ের ৬রামচরণ নাথ মাঝারভুঞা মহাশয় উপনয়ন সংস্কার 
গ্রহণ করিয়াছিলেন। তখন আপাম-বাঙ্গালার যোগিজাতির মধ্যে কোনও 
অথণ্ড সঙ্ঘ বা জাতীয় বার্তা প্রচারের কোনও সংবাদ পত্র ছিল ন।। ১৩১১ 
বাঙ্গালার বৈশাখ মাস হইতে যোগিসখ]1 মাসিক পত্রিক] প্রকাশ করিয়া ৬অববিন্দ 
বন্ধু নাথ (২৪ পরগণা) মহাশয় জাতির মহৎ কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন। 
তখন হইতে জাতীয় সংবাদাদি যোগিসখায় প্রকাশিত হইতে লাগিল। ইহা 
দ্বার বিভিন্ন স্থানের যোগিজাতির মধ্যে মিলনের পথ ক্রমশঃ স্থগম হইতে 
লাগিল। ১৩১৪ বাঙ্গালার ফান্তন মাসে কলিকাতার ভবানীপুরের কৃষ্ণচন্দ্র নাথ 
মহাশয়ের বাড়ীতে আহত একটি সভায় শ্রদ্ধাম্পদ রাধাগোবিন্দ নাথ, এম-এ, 
বিদ্যাবাচস্পতি মহোদয় আসাম-বাঙ্গালার যোগিজাতিকে সজ্ববদ্ধ করার প্রস্তাব 
করিলেন। উপস্থিত সকলেই মুক্তকণ্ে এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন । দয়াময় 
ভগবান হয়ত অলক্ষিতে থাকিয়া বলিয়াছিলেন--তথাস্ত” । ১৩১৫ বাঙ্গালায় 
শ্ীরাধাগোবিন্দ বাবু কুমিল্ল1 ভিক্টোরিয়া কলেজের অধ্যাপকের কার্যে যোগদান 
করেন। কলিকাতায় যাহার সুচনা ভগবত কৃপায় কুমিল্লাতে তাহারই পূর্ণ 
পরিণতি ঘটিয়াছিল। রাধাগোবিন্দের আহ্বানে ১৩১৭ বাঙ্গালার ৬ই কাতিক 
তারিখে সমগ্র আসাম-বঙ্গের প্রতিনিধি ও দর্শকগণ কুমিল্লাতে সমবেত হইয়া 
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তাহারই সভাপতিত্বে আসাম-বঙ্গ যোগি-সম্মিলনী গঠন করেন। ১৩১৮ বাঙ্গালার 
কাত্তিক মাস হইতে উক্ত সশ্মিলনীর মাসিক মুখপত্ররূপে 'যোগিসন্দিলনী পত্রিকা” 
প্রকাশিত হয়। বাধাগোবিন্দবাবু ইহার প্রথম সম্পাদক ছিলেন। 

কুমিল্লাতে আসাম-বঙ্গ যোগি-নশ্মিলনীর €২) প্রথম বাধিক অধিবেশন 
আহ্বান করা খুবই যুক্তিযুক্ত হইয়াছিল। কুমিল্ল। বর্তমান পূর্বব-পাঁকিস্তানের 
ত্রিপুর1 জিলার সদর ষ্টেনন। সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে যত শ্বজাতির বাস এক ত্রিপুরা 
জিলাতে তদপেক্ষ! দশ বার ভাজার বেশী শ্বজ্জরাতির বাস। পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গে 
যত স্বজাতির বাস ত্রিপুরা জিলার সংলগ্ন শ্রীহট ও কাছাড় ছ্গিলাতে প্রায় তত 
স্বজাতির বান। পূর্ববঙ্গের ( বর্তমান পূর্ব-পাকিস্তান ) যোগিজাতির সংখ্যা 
পশ্চিমবঙ্গের প্রায় পাঁচ গুণ অধিক ছিল এবং আসামের যষোগিজাতির সংখ্যা 
পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম তিন গুণ অধিক ছিল। আসাম-বাঙ্গালার যোগিঞ্াতির মোট 
সংখ্যার প্রায় অদ্ধেক লোক ত্রিপুরা জিলা এবং ইহার সংলগ্ন নোয়াখালি, 
চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, শ্রীহট ও কাছাড় জিলার আধিবাপী ছিলেন। এখনও 
এই সংখ্যা যথেষ্ট হ্রাস পাইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। পূর্ববঙ্গ ও উত্তরবজ 
এখন ইসলামিক পূর্ববপাকিস্তান রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ায় সেখানে হিন্দুর বসবাস 
অন্থবিধাজনক হইয়া পড়িয়াছে। সেজন্য অনেক ত্বজাতি এ সব অঞ্চল ত্যাগ 
করিয়া পশ্চিমবঙ্গে, আসামে ও ভারতের অন্ঠান্ত রাজ্যে প্রায় সর্বহারা হইয়া 
আসিয়া পড়িতেছেন। সেঞ্ন্ত এ সব স্থানের স্বজাতির সংখ্যা পূর্ববাপেক্ষা কিছু 
হাস পাইতেছে। বর্তমানে আমরা ছুইটি রাষ্ট্রের অধিবাী হইলেও আমরা 
একই পরিবারভূক্ত জনগণের মত পূর্বের ন্তায় সঙ্যবদ্ধভাবে আনাম-বঙ্গ যৌগি- 
সম্মলনীর অধীনে থাকিয়া আমাদের উন্নতি চিস্তা করিব ইহাই সম্মিলনীর 
একাস্ত কামা। কুমিল্লার রর নিকর্টে উতিহাসপ্রসিদ্ধ লালমাই ময়নামতীর টাল্লা 


(২) অতঃপর সম্মিলনী বণিতে আপসাম-বঙ্গ যোগি-সন্মিলনীকেই বুঝিতে 
হইবে। 
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অবস্থিত। ইহা নাথসিদ্ধাদের কর্ম্মকেন্দ্র ছিল। এখানে নাথাচারধ্য জালন্দর 
বা হাড়িপা নাথ রাজ গোপী্টাদ বা গোবিন্দচন্দ্রকে দীক্ষা দান করিয়াছিলেন। 
কাছাড় এবং শ্রীহট্র জিলার করিমগঞ্জ মহকুমার একাংশ ভিন্ন এ সব স্বজাতি- 
বহুল জিলাগুলি এখন পাকিস্তান রাষ্ট্রে অবস্থিত। 

আসাম-ব্গ যোগি-সম্মিলনীর ধারাবাহিক ইতিহান আলোচনা করিলে দেখা 
যায় যে ইহ] নিজের গণ্ডী দিন দিন বৃদ্ধি করিয়া দেশের ও কালের পরিবর্তন 
অনুসারে নিজের মতবাদ ও কার্ধযধারার পরিবর্তন করিয়া সমাজের বিভিন্ন 
মতাবলম্বী জনগণকে ইহার বিশাল ক্রোড়ে টানিয়া লইতেছে। ইহ] নিজের 
শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিবার হীন স্বার্থপরতা পরিহার করিয়া সমগ্র হিন্দুসমাজ তথা 
সমগ্র দেশের কার্যে ও চিন্তায় সহযোগিতার হস্ত প্রসারণ করিয়া আসিতেছে। 
শিক্ষা ও কন্মের গুণে যোগ্যত। অর্জন করিবার চেষ্ট1 না করিয়া কেবল পূর্বব- 
পুরুষগণের মহিমা গাহিলে প্রতিষ্ঠা লাভ করা সম্ভবপর নহে, এই কঠোর সত্য 
সম্মিলনী উপলব্ধি করিতে পারিয়৷ সেইভাবে কাধ্য করিতেছে। সম্মিলনী বনু 
বাধাবিস্ব অতিক্রম করিয়া আজ চত্বারিংশ বর্ষে শুভ পদাপ্পণ করিয়াছে। 
নিয়ে ইহার বিগত কয়েক বরের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল-.. 

“নবজীবনের সন্কটপথে 
হে তুমি অগ্রগামী 
তোমার যাত্রা সীমা মানিবে না 
কোথাও যাবে না থামি।” 
--রবীন্দ্রনাথ 

১। প্রথন বার্ষিক অধিবেশন :--১৩১৭ বাঙ্গালার ৬ই কান্তিক বর্তমান 
পাকিস্তানের ত্রিপুরা জিলার কুমিল্লা সহরে শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ, এম-এ, 
বিষ্তাবাচম্পতি মহাশয়ের সভাপতিত্বে সশ্মিপনীর প্রথম বাঁধিক অধিবেশন হয়। 
সভায় প্রায় পাঁচ শতাধিক দর্শক ও প্রতিনিধি সমবেত হইয়াছিলেন। প্রত্যেক 
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জিলা হইতে অন্ততঃ দুই জন সদস্য লইয়া ইহার সাধারণ সমিতি গঠিত হয়। 
রাধাগোবিন্দবাবু ইহার সভাপতি ও ভশ্রীদাম চন্দ্র ভৌমিক, সম্পাদক নির্ববাচিত 
হন। আর একটি প্রস্তাবে জাতির উৎপত্তি ও অবস্থা ইত্যাদি সর্বসাধারণকে 
জানাইবার জন্য রাধাগোবিন্দের সম্পাদকতায় বঙ্গীয় যোগিজাতি' নীমক 
একখানি পুক্তিক! প্রকাশের সিদ্ধান্ত হয়, এবং তদচুসারে কাধ্যও হয়। এই 
সভার জন্য কোন অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হয় নাই। 

২। দ্বিতীয় বাব্ষিক অধিবেশন :--১৩১৮ বাঙ্গালার ২৫শে আশ্বিন 
ঢাকা বিক্রমপুরের আরিয়ল্‌ গ্রামের শ্রীবনমাঁলী নাথ মহাশয়ের বাড়ীতে 
নোয়াখালির ৬কষ্ণস্ুন্দর মজুমদার, বি-এল, মহাশয়ের সভাপতিত্বে দ্বিতীয় বাধিক 
অধিবেশন হয়। অভার্থন! সমিতির পক্ষ হইতে সম্পাদক শ্রীঅদ্বিকাচরণ নাথ 
বি-এল, মহাশয় সকলকে অভ্যর্থনা করেন। সভায় প্রায় এক সহম্্র দর্শক ও 
প্রতিনিধি সমবেত হইয়াছিলেন। সর্বপ্রথম যোগিজননেতা। ৬বিষুচন্দ্র নাথ 
উট্টাচাধ্য মহাশয়ের মৃতাতে শোক প্রকাশ করাহয়। তৎপর স্বজাতি ও 
স্বদেশের উন্নতিজনক কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। আলোচ্য বর্ষে প্রচারকাধ্যের 
ফলে জাতির মধ্যে এক নৃতন জাগরণের সাড়৷ পড়িয়াছিল। ফলে অনেক স্থানে 
জাতীয় সঙ্ঘ স্থাপিত হইয়াছিল। 

১৩১৮ বাঙ্গালার কান্তিক মান হইতে যোগি-মশ্মিলনী” নামক সশ্মিলনীর 
মাসিক মুখপত্র প্রকাশ কর হয়, এবং সম্মিলনীর চেষ্টার ফলে এই জাতির দরিদ্র 
ছাত্রদের জন্য গভর্ণমেণ্ট হইতে বিশেষ বৃত্তির ব্যবস্থা হয়। 

৩। তৃতীয় বাধিক অধিবেশন :-_-১৩১৯ বাালার ১৫ই কান্তিক 
ফরিদপুর জেলার টেংরা নামক স্থানে শ্রীজগবন্ধু নাথ ও শ্রীরুষ্ণবন্ধু নাথ 
মহাশয়দ্বয়ের বাড়ীতে গোয়ালপাড়ার ৬হরিপ্রসাদ নাথ মহাশয়ের সভাপতিত্বে 
উক্ত অধিবেশন হয়। 

সভায় শিক্ষাবিস্তার, বিভিন্ন সমাজে আদান প্রদান, বাল্যবিবাহ দূরীকরণ, 
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জেলা-সমিতি, পলী-সমিতি ও ছাত্রাবাস স্থাপন প্রভৃতি তেরটা প্রস্তাব 
আলোচিত ও গৃহীত হয়। এই সভার প্রস্তাবানুসারে শ্বজাতীয় অংশীদারদের 
অর্থে শঙ্কর প্রেস স্থাপিত হয় (১)। 

৪। চতুর্থ বারবিক অধিবেশন :--১৩২* বাঙ্গালার ২র! কান্তিক তারিখে 
চট্টগ্রাম সহরে বদ্ধমানের ডাঃ ৬জগচ্ন্দ্র নাথ মহাশয়ের সভাপতিত্বে উত্ত 
অধিবেশন হয়। সভায় প্রায় পনরশত প্রতিনিধি ও দর্শক উপস্থিত ছিলেন। 
অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষে সভাপতি শ্রীধনঞয় নাথ এবং সম্পাক ৬হরিমোহন নাধ 
মোক্তার সকলকে অভ্যর্থনা করেন। এই সভায় সর্বপ্রথম উপনয়ন সংস্কার 
গ্রহণের প্রস্তাব গৃহীত হয়। এতদ্যতীত ম্বজাতি ও ম্বদেশের কল্যাণকর 
উনিশটা প্রস্তাব আলোচিত ও গৃহীত হয়। 

৫। পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশন £-_ ১৩২১ বাঙ্গীলার পৌষ মাসে নোয়া- 
থালি জিলার ফেনী শহরে চট্টগ্রামের ৬বংশীবদন নাথ, উকীল মহাশয়ের সভা- 
পতিত্বে সম্মিলনীর ৫ম বাধিক অধিবেশন হয়। এই সভায় ৮হরিমোহন নাথ, 
মোক্তার মহাশয় সম্মিলনীর স্থায়ী সম্পাদক নির্বাচিত হইয়াছিলেন এবং শ্বজাতি 
ও হ্বদেশের উন্নতিজনক কয়েকটি প্রস্তাব আলোচিত ও গৃহীত হয়। এই 
অধিবেশনের জন্য কোন অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হয় নাই। 

৬। বন্ঠ বার্ষিক অধিবেশন £--১৩২২ বাঙ্গালার আশ্বিন মাসে কুমিল্লার 
নাথ-ছাত্রাবাসের ছাত্রদের চেষ্টায় নিয়মরক্ষ! মানসে চট্টগ্রামের ৬হবিমোহন 
নাথ, মোক্তার মহাশয়ের সভাপতিত্বে কুমিল্ল। সহরে উক্ত অধিবেশন হইয়াছিল। 
সভায় স্বজাতি ও গ্বদেশের কল্যাণকর নানাবিধ আলোচন! হয়। 


(১) রাধাগোবিন্দবাবু প্রমুখ কয়েকজন অংশীদার এই প্রেসটি সম্মিলনীকে 
দান করিয়াছেন। ইহাতে রাধাগোবিন্দের মোটামুটা আট শত টাকার অংশ 
ছিল। 
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৭। জপ্তম বাষিক অধিবেশন ২-_ ১৩২৩ বাঙ্গালায় ৭ম বার্ষিক 
অধিবেশনের কাধ্য বন্ধ ছিল। এ সমগ্ন সম্মিলনীর প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম সভাপতি, 
শ্রবাধাগোবিন্দ নাথ মহাশয় নানা কারণে ইহার সংশ্রব ত্যাগ করেন; ফলে, 
সশ্মিলনীর প্রতি স্বজাতি-সাধারণের আস্থা শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল বলিয়। 
মনে হয়। 

৮। অষ্টম বার্ষিক অধিবেশন £-- ১৩২৩ বাঙ্গালার পৌষ মালে 
ময়মনসিংহ জিলার নেত্রকোণা সহবে চব্বিশ পরগণার ৬অরবিন্দবন্ধু নাথ 
মহাশয়ের সভাপতিত্বে ৮ম বাধষিক অধিবেশন হইয়াছিল । সভায় প্রায় চারি শত, 
দর্শক ও প্রতিনিধি সমবেত হইয়াছিলেন। অভার্থনা সমিতির সভাপতি, 
শ্রীমহেশচন্দ্র নাথ, বি-এল, উকীল ও সম্পাদক শ্রীযুধিষ্টির নাথ মহাশয়ছ্বয় সকলকে 
অভার্থনা করেন। 

এই সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে ধোগিসখাকে সম্মিলনীর মুখপত্র করা হয় এব 
শ্রঅন্বিকাচরণ নাথ, বি-এল মহাশয় সশ্মিলনীর কাধ্যনির্বাহক কমিটীর সভাপজি 
নির্বাচিত হইয়াছিলেন। এ সময় যোগিসথার পরিচালকগণকে সম্মিলনীর 
কাধানির্ববাহক কমিটীর সদস্য শ্রেণীভুক্ত কর হয় । 

৯। নবম বাবিক অধিবেশন 2--১৩২৫ বাঙ্গালার ২র! কাত্তিক তারিখে 
কলিকাতার রামমোহন লাইব্রেরীতে নোয়াখালির শ্রীভারতচন্দ্র নাথ, উকীল 
"মহাশয়ের সভাপতিত্তে সম্মিলনীর নবম বাষিক অধিবেশন হইয়াছিল। সভায় 
সমবেত দর্শক ও প্রতিনিধির সংখ্য প্রায় এক সহম্র হইয়াছিল । অভ্যর্থন। সমিতিক 
সভাপতি শ্রানরেন্দ্রনাথ দালাল, জমিদার, বি-এল ও সম্পাদক শ্রীইন্দুভৃুষণ নাথ 
মহাঁশয়দ্বয় সকলকে অভ্যর্থনা করেন। সভায় গৃহীত প্রস্তাবাবলীর মধ্যে লম্মি- 
লনীর পূর্ব নিয়মাবলীর স্থলে পরিবদ্ধিত, পরিবন্তিত ও সংশোধিত নিয়মাবলী 
গ্রহণ প্রস্তাবটিই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 

১০। দশম বাধিক অধিবেশন 2-- ঢাকা জিলার বিক্রমপুরে আচার্ধচ 


৬৩ 
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১৪ তুর্দানা বাষিক অধিবেশন 2 --১৩৩০ বঙ্গাকের ১৩ই ও ১৪ই 
কাণ্তিক তারিখে বাখরগঞ্জ জিলার ঝালকাঠি বন্দরে গোয়ালপাড়ার ৬হবেন্ 
নারায়ণ নাথ মহাশয়ের সভাপতিত্বে উক্ত সভা হয়।৮ অভ্যর্থনা সমিতির 
সভাপতি শ্রীরাধাবল্পভ হালদার ও সম্পাদক ৬বঙ্গ বিহারী হালদার সকলকে দাদর 
স্ভাধণ জ্ঞাপন করেন। আচার্ধ্য ৬প্রফুল্লচন্ত্র রায়, অধ্যাপক ডাঃ ৬বেনীমাধক 
বড়ুয়া, ব্যারিষ্টার নিশীথচন্দ্র সেন প্রমুখ বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ মনীষিগণ এই সভায় 
উপস্থিত হইয়া আমাদিগকে উতপাহিত করিয্বাছিলেন। এই সভায় যে সক 
প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল সেগুলির মধ্যে অস্পৃশ্ততা বর্জন, যোগিজাতিকে 
অন্ুরূত তালিকাভূক্ত না করার ভন্ত গভর্ণমেন্টকে অনুরোধ জ্ঞাপন, এবং 
ভারতের যোগিজাতির মধ্যে একতাস্থাপন উদ্দেশ্যে নিখিলস্ভারত ষোগি- 
সম্মিলনী গঠন প্রন্তাবই বিশেষভাবে উল্লেখযোগা | 

১৫। পঞ্চদশ বাধিক অধিবেশন £--১৩৩১ বাঙ্ালার ১৩ই ও ১৪ই 
পৌষ তারিখে মুশিদাবাদ জিলার বিশাল সাগর দীঘির ধারে ব্রান্ষণী গ্রামে 
৬রসরাজ নাথ কবিরাজ মহাশয়ের অর্থব্যয়ে নোয়াখালির ৬কৃষ্ণনুন্দর মজুমদার, 
বি-এল মহাশয়ের সভাপতিত্বে উক্ত অধিবেশন হয়। সভায় প্রায় পাচ শত 
দর্শক ও প্রতিনিধি সমবেত হইয়াছিলেন। অভ্র্থন!? সমিতির সভাপতি 
শ্ীসতীশচন্দ্র গঙ্গোপাধায় এবং সম্পাদক শ্রীগ্রমথনাথ নাঁথ, বি-এ সকলকে সাদর 
অভার্থনা জ্ঞাপন করেন। এবার অনেক ভিন্ন জাতীয় বিশিষ্ট ভন্রুলোক অভ্যর্থনা, 
সমিতির সদন্য শ্রেণীভুক্ত হইয়া অধিবেশনের কার্যে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। 
গৃহীত প্রশ্থাবাবলীর মধ্যে শিক্ষার জন্য বিদেশধাত্রীকে সমাজে গ্রহণ, প্রত্যেক 
জিলায় যোগমঠ স্থাপন, সশ্মিলনীর পক্ষ হইতে প্রতি বৎলর বঙ্গীয় রাষ্ত্রীয়মভায় 
ও হিন্দুসভায় ছুই জন হিসাবে প্রতিনিধি প্রেরণ, মাদকন্ব্য বঙ্জন প্রস্তাবই 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 

১৬। ষোড়শ বাধষিক অধিবেশন £--১৩৩২ বাঙ্গালার ১৪ই ও ১৫ই 
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আহিন তারিখে বর্ধমান জিলার দ্াইহাটে শ্রীরঘুনাথ নাথ ও শ্রীরাধিকা প্রসাদ 
নাথ মহাশয়ছয়ের চেষ্টায় ও অর্থব্যয়ে চট্টগ্রামের ৬হবিমোহন নাথ, মোক্তার 
মহাশয়ের সভাপতিত্বে উক্ত অধিবেশন হয়। সভায় প্রায় ছয় শত,দর্শক ও 
প্রতিনিধি সমবেত হইয়াছিলেন । অভ্যর্থন! সমিতির সভাপতি শ্রীরজনীকাস্ত 
নাথ ও সম্পাদক শ্রীপ্রমথনাথ নাথ, বি-এ মৃহাশয়ছুয় সকলকে অভ্যর্থনা করেন। 
গৃহীত প্রস্তাবাবলীর মধ্যে দেশবন্ধু চিস্তরঞ্রন, বাগ্ীবর স্বরেন্দ্রনাথ প্রমুখ 
রাষট্রনৈতাগণের ম্ৃৃতাীতে শোক প্রকাশ, ব্রদ্ষচধ্যাশ্রম স্থাপন, “যোগিনখা”র 
কভারের উপর প্রতিষ্ঠাতা ৬অরবিন্দবন্ধ নাথ মহাশয়ের নাম মুদ্রণ ঢাকার 
শ্রীঅঘিকাচরণ নাথ মহাশয়কে "আচার্য? উপাধি দাঁন প্রস্তাবগুলিই বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগা । 

১৭। সগুদশ বার্ষিক অধিবেশন ২--১৩৩৩ বঙ্গাব্দের ১লাও ২র1 কাত্তিক 
তারিখে হাওড়া জিলীর রামবাজাতলায় স্থপ্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীনরেন্দ্রনাথ দালাল, 
বি-এল মহাশয়ের সভাপতিত্বে উক্ত অধিবেশন হইয়াছিল। অভ্যর্থনা সমিতির 
নভাপতি শ্রীইন্দুভৃুষণ নাথ ও সম্পাদক শ্রীশশিতৃষণ নাথ মহাশয়দ্ধয় সকলকে নাদর 
অভ্যর্থন! জ্ঞাপন করেন। গৃহীত গ্রন্তাবাবলীর মধ্যে মুললযান কর্তৃক অপহৃত! 
চট্টগ্রামের যশোদান্বন্দরীকে সমাজে পুনগ্রহণ, খোগিজাতির কুৎ্স। রটনাকারী 
পণ্ডিত শ্যামাচরণ কবিরত্বের বিরুদ্ধে মানহানির মোকর্দমা আনয়ন, যোগিসখার 
কভাবের উপর সন্মিলনী-প্রতিষ্ঠাতার নাম মুদ্রণ এবং সন্মিলনীর নিয়মাবলীর 
সংশোধন প্রস্তাবই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 

১৮। অষ্টাদশ বাধষিক অধিবেশন £--১৩৩৪ বাঙ্গালা ২১শে ও ২২শে 
আশ্বিন কাছাড় জিলার নরসিংহপুর গ্রামে ২৪ পরগণার ভূষণচন্দ্র নাথ, এম-এ, 
বি-টি মহাশয়ের সভাপতিত্বে উক্ত অধিবেশন হইয়াছিল। দুই শতাধিক মহিলাসহ 
সভায় প্রায় পাচ হাজার দর্শক ও প্রতিনিধি সমবেত হইয়াছিলেন। ডেপুটা 
ম্যাজিষ্ট্রেট রায় মহেন্দ্রনাথ দে চৌধুরী, রায় অঘোর নাথ অধিকারী প্রমুখ বন্ধ 
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ংখ্যক ভিন্ন জাতীয় বিশিষ্ট ব্যক্তি সভায় উপস্থিত ছিলেন। অভ্যর্থনা সমিতির 
সভাপতি ভদীননাথ লক্কর, মোক্তার এবং সম্পাদক ৬গোলকচন্দ্র নাথ বড়ভৃঞ| 
সকলকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। সভায় গৃহীত প্রস্তাবাবলীর মধ্যে 
পণ্ডিত শ্তামাচরণ কবিরত্বের বিরুদ্ধে মোবর্দমা দায়ের করা (১), শিক্ষা, সন্ধ্যা 
আহ্ছিক প্রভৃতি বাধ্যতামূলক করা, ম্বজাতিসেবার পুরস্কারস্বরূপ ৬হরিমোহন 
নাথ, মোক্তার মহ্াশয়কে নাথবন্ধু উপাধি দ্বার! ভূষিত কতা, 'ভারতমাতা? বহির 
লেখিক1 মিস মেয়ো ও মিঃ পিলচারের ভারতবিরোধী জঘন্য মিথ্য৷ উক্তির প্রতি 
ঘ্বণ! প্রকাশ প্রস্তাবই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । আজ পধ্যস্ত সম্মিলনীর যতটা 
অধিবেশন হুইয়াছে সেগুলির মধ্যে এই অধিবেশনই ছিল সর্বাপেক্ষা] বিরাট 
অধিবেশন । 

১৯। উনবিংশ বাধিক অধিবেশন --কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের 
অধ্যক্ষ ও সশ্মিলনীর প্রতিষ্ঠাতা শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ, এম-এ, বিদ্যাবাচস্পতি 
মহাশয়ের সভাপতিত্বে ১৩৩৫ বাঙ্গালার ৯ই এবং ১০ই কাত্তিক তারিখে খুলনা 
সহরের টাউন হলে উক্ত অধিবেশন হয়। সভায় প্রায় দেড় হাজার দর্শক ও 
প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। সম্মিলনীর জন্মদাতা শ্রীরাধাগোবিন্দ নান কারণে 
লম্মিলনীর ৭ম বর্ষে ইহার সংশ্রব ত্যাগ করেন এবং ১৯শ বাধিক অধিবেশনের 
লভাপতিরূপে পুনরায় সম্মিলনীতে যোগদান করায় জাতির প্রাণে নৃতন আশার 
সঞ্চার হয়। আচার্ধ্য প্রফুল্রচন্দ্র প্রমুখ কয়েকজন বঙ্গমাতার শ্রেষ্ঠ সন্তান উক্ত 
অধিবেশনে যোগদান করিয়াছিলেন । 

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীমহানন্দ সরকার এবং সম্পাদক শ্রীশরচ্ন্্ 
নাথ, বি-এল মহাশয়ন্বয় সকলকে সাদর অভ্র্থনা জ্ঞাপন করেন। সভায় গহীত 


(১) উক্ত দিদ্ধাস্ত অনুসারে চট্টগ্রাম আগ্ালতে কবিরত্বের বিরুদ্ধে মামলা 
দায়ের করা ভইয়াছিল। বিচারপতি কবিরত্বের কাধ্যের তীত্র নিন্দা করিয়া 
আইনের আওতায় পড়ে না বলিয়া কবিরত্বকে মুক্তি দিয়াছিলেন। 
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প্রস্তাবাবলীর মধ্যে দেশের স্বার্থরক্ষার জন্য সাইমন কমিশন বর্জন করা, দেশের 
রাষ্ট্রনীতিতে যোগদান করিয়। দেশকে স্বাধীন করার চেষ্ট1 করা, শ্রেণী ও বংশগত 
পৌরোহিত্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন করা, যোগিসখার ব্যক্তিগত স্ববীন মত 
প্রকাশের স্থযোগ দেওয়া, সম্মিলনীর পূর্ববনিয়মাঁবলীর পরিবর্তে সর্বজনম্বীকূত 
নৃতন নিয়মাবলী গ্রহণ প্রস্তাবই বিশেষভাবে উল্লেখযোগা । এই সভায় সমাজে 
বিধবা বিবাহ হওয়া উচিত কি না তৎসম্বন্ধে প্রথম আলোচনা হয়। 

২০। বিংশ বাধিক অধিবেশন 2-_ ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের ১৩৯ এবং ১৪ই 
পৌষ তারিখে নদীয়া জিলার ভেড়ামার! নামক গ্রামে কাছাড়ের ৬দীননাথ নাথ 
লম্বর, মোঁক্তীর মহাশয়ের সভাপতিত্বে উক্ত অধিবেশন হইয়াছিল । অভ্যর্থন। 
সমিতির সভাপতি ৬শশিভূষণ নাথ সাহা ও সম্পাদক শ্রীপ্রমথনাথ নাথ, বি-এ 
সকলকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। সভায় গৃহীত প্রস্তাবাবলীর মধ্যে 
পশ্চিমদেশীয় স্বজাতিগণের সঙ্গে মিলনস্ত্র স্থাপনের ব্যবস্থা করা, স্বজাতীয় 
গুরু-পুরোহিতগণকে সমান্তবের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া হিন্দুমমাজের যে কোনও 
আচাববান ব্যক্তিকে দীক্ষা দিতে ও তাহাদের €পৌরোহিত্য করিতে আহ্বান 
করা, সম্মিলনীকে অনধিক তিন মাসের মধো গভর্ণমেন্ট হইতে রেজিষ্টারী করিয়া 
লওয়।, জাতীয় তথ) আবিষফারের জন্ত পালিভাষায় অভিজ্ঞ একজন শ্বজাতিকে 
নেপালে প্রেরণ করার প্রস্তাবগুলিই বিশেষভাবে উল্লেখষোগা। প্রবীণগণের 
সহিত তরুণগণের মতভেদের ফলেই আলোচ্য অধিবেশনস্থলে জমিদার শ্রীনলিনী 
কিশোর রায়, বি, এস-সি মহাশয়ের সভাপতিত্বে আপাম-বঙ্গ যোগি-যুবসজ্ঘের 
প্রথম বাধিক অধিবেশন হয়। শ্রীইন্দুভূুষণ নাথ মহাশয় ইহার কাধানির্বাহক 
কমিটার প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন। এই অধিবেশনের প্রায় 
সমস্ত বায়ভার ৬শশিভূষণ বাবু ও ,তাহাঁর অগ্রঞ্জ জানকী বাবু বহন করেন। 

২১। একবিংশ বার্ষিক অধিবেশন £-- ১৩৩৭ বাঙ্গালার ১৭ই ও ১৮ই 
আশ্বিন তারিখে ২৪ পরগণার নৈহাটীতে আচাধা অস্থিকাচরণ নাথ, বি-এল 


২০ রাজগুরু যোগিবংশ 


মহাশয়ের সভাপতিত্বে উক্ত অধিবেশন হয়। সভায় প্রায় পাচ শত দর্শক ও 
প্রতিনিধি সমবেত হইয়াছিলেন। '্মভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ৬অরবিন্দ বু 
নাথ মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে সহঃ সভাপতি শ্রীভবেন্দ্রলাল নাথ, বি, এস-দি ও 
সম্পাদক শ্রীমাশুতোষ নাথ সকলকে অন্যর্থনা করেন। কাছাড় শ্রীহট্রের 
যোগিজাতিকে অনুন্নত শ্রেণীভুক্ত করার জন্ত নিজকে যোগিজাতির প্রতিনিধি 
এই মিথ পরিচয় দিয়] শ্রীহট্রের শ্রযোগেশচন্ত্র নাথ, বি-এল সাইমন কমিশনের 
(নিকট যে সাক্ষ্য দিয়াছিলেন, সভায় তাহার তীব্র প্রতিবাদ কর] হয়। সম্মিলনীকে 
তিন মাসের মধ্যে গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্রারী করিয়া লওয়ার প্রস্তাবও উক্ত 
অধিবেশনে গৃহীত হইয়াছিল । এই অধিবেশনের সঙ্গে শ্রীপ্রমথনাথ নাথ, বি-এ 
মহাশয়ের সভাপতিত্বে আসাম-বঙ্গ যোগি-যুবসজ্যের ২য় বাধষিক অধবেশনও 
₹ইয়াছিল। 

২২।৮দ্বাবিংশ বাষিক অধিবেশন £-_ ১৩৩৮ বঙ্গাবের ১১ই ও ১২ই 
পৌষ তারিখে নোয়াখালি জিলার চৌমুহনী বন্দরে বেগমগঞ্জ হ্কুল-প্রাঙণে 
সম্মিলনীর ২২শ বাধিক অধিবেশন বিরাট আড়ম্বরের সহিত সম্পন্ন হয়। 
৬অববিন্দবন্ধু নাথ মহাশয় সভাপতির আগন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। জমিদার 
/নবেন্দ্রকিশোর নায় ও শ্রীক্ষেত্রমোহন ভৌমিক, বি-এল যথাক্রমে অভ্যর্থন৷ 
সমিতির সভাপতি ও সম্পাদক ছিলেন। নির্বাচিত সভাপতি মহাশয় চৌমুহনী 
রেলষ্টেশনে পৌছিলে সহম্রকঠে বিবিধ জয়ধবর্নতে সর্বদিক গুতিধ্ধনিত হইয়া 
'উঠিগ্বাছিল। সাত শত ন্বেচ্ছাসেবকবাহিনী, নেতৃবৃন্দ ও জনসাধারণ রেলষ্টেসনে 
উপস্থিত হইয়! সভাপতি মহাশয়কে অভ্যর্থন৷ জ্ঞাপনপূর্বক বিপুল জনতা 
স্থশুঙ্খলভাবে একটা শোভাবাত্রী দল গঠন করিয়া তাহাকে সভাস্থলে লইয়া 
গিয়াছিলেন। শোভাযাত্রার সঙ্গে হস্তী, অশ্ব, মোটরযান ও দেশীয় ব্যাড বাদ্য 
ছিল। সম্মিলনী সভাপতির প্রতি এই রাজোচিত সম্বর্ধন! প্রদর্শন এই সর্বপ্রথম । 
সভায় দশ সহআ্াধিক জনসমাগম হইয়াছিল। সর্বপ্রকারের সুশৃঙ্খল বিরাট 


রাজগ্রু যোগিবংশ ৫২১ 


আয়োজন, এত অধিক জন-সমাগম, এতগুলি নুস্থকাঁয় বলিষ্ঠ উচ্চশিক্ষিত 
যোগিযুবকের একত্রে সম্মিলন, সভাপতি মহাশয়ের অভার্থনা ও ইহার বিরাট 
স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী সম্মিলনীর ইতিহাসে অভূতপূর্ব দর্শনীয় এবং, বিস্ময়কর 
ব্যাপার ছিল। 

সভায় গৃহীত প্রস্তাবাবলীর মধো সম্মিলনীর বাধিক অধিবেশনের নির্বাচিত 
সভাপতিকে পরবর্তী বৎসরের স্থায়ী সভাপতিব্পে গণ্য করা, বয়নশিল্পীদের 
সজ্ঘবদ্ধ করিয়। নিখিল-ভারত তন্তবায়-সজ্ঘ গঠন করা, দেশীয় স্ৃতা দ্বার! নিজের 
প্রস্তুত কাপড় বাবসার সম্বন্ধীয় প্রস্তাবই বিশেষভাবে উল্লেখযোগা। এই অধি- 
বেশনের সঙ্গেক্ররামচরণ নাথ, এম-এ, বি-এল মহাশয়ের সভাপতিত্বে আলাম- 
বঙ্গ যোগি-যুবসজ্ঘের ৩য় বাধিক অর্থবেশন হষ্টয়াছিল। 

২৩। ত্রয়োবিংশ বাধিক অধিবেশন $--এই অধিবেশন হয় নাই 
€ ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ )। 
৬২৪। চতুর্ধিংশ বাঝিিক অধিবেশন 2--১৩৪০ বাঙ্গালীর ১৫ ও ১৬৯ 
আশ্বিন তারিখে শ্রীপ্রমথনাথ নাথ, বি-এ মহাশষের উদ্যোগে নদীয়ার চুয়াডাঙ্গার 
টাউন হলে কুমিল্লার ভিক্টোরিয়া কলেজের অধাক্ষ শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ, এম-এ, 
বিদ্যাবাচস্পতি মহাশয়ের সভাপতিত্বে উক্ত অধিবেশন হইয়াছিল । শ্রীজগদীশচন্ত্র 
সরকার, বি-এল, উকিল ও শ্রীতারাপদ পণ্ডিত যথাক্রমে অভ্যর্থনা সমিতির 
সভাপতি ও সম্পাদক ছিলেন। সভায় গৃহীত প্রন্তাবাবলীর মধ্যে শ্রীহট্র ও 
কাছাড়ের যোগিঙ্জাতিকে আনাম গভর্ণমেণ্ট অনুন্নত জাতির তালিকাভূক্ত করার 
তীত্র গ্রতিবাদ জ্ঞাপন, নারীহরণ ও নারীধর্ষণের প্রতিকারকল্পে কঠোর আইন 
প্রণয়নের জন্য সরকার বাহারের দৃষ্টি আকর্ষণ, এবং শ্রীশরচ্চন্দ্র নাথ, বি-এল 
(খেলনা), শ্রীন্থরেশচন্ত্র নাথ মজুমদারু (কাছাঁড়), শ্ীপ্রমথনাথ নাথ, বি-এ (নদীয়া), 
শ্রীরামচরণ নাথ, এম-এ, বি-এল (বরিশাল), শ্রীসতাকুমার নাথ মজুমদার 
(ময়মনসিংহ) মহাঁশয়গণকে লইয়া ফোগিসখার সম্পাদকসজ্ঘ গঠন প্রন্তাবই 


৫২২ , রাজগুরু যোগিবংশ 


বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । এই অধিবেশনের সঙ্গে শ্রীশরচ্চন্দ্র নাথ, বি-এল 
মহাশয়ের না আমাম-বঙ্গ যোগি-যুবলজ্ঘের ৫ম বাধিক অধিবেশন হয়। 
বঙ্গের স্সস্কান'আচার্ধ্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় এই অধিবেশনে শুভাগমন করিয়া 
ইহার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। বু মুসলমান ও ভিন্ন জাতীয় হিন্দুমুবক 
স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর অস্তভূক্তি হইয়! অধিবেশনকে সাফল্যমপ্ডিত করিয়ীছিলেন। 

বিশেষ অধিবেশন 2--আসাম গভর্ণমেন্ট সুরমা উপত্যক1 বিভাগের 
[ শ্রুহট (১) ও কাছাড়] যোগিজাতিকে অন্রন্নত জাতির তালিকাভূক্ত করায় 
সমগ্র জাতির পক্ষ হইতে ইহার তীব্র প্রতিবাদ কর! হয়। বনুসংখ্যক আবেদন 
নিবেদন প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়। নিয়ে দুইখানি নিবেদনের অবিকল নকল 
প্রদত্ত হইল £ 

আগসামবাসী নাথ-যোশিগণের “ভাগ্য-বিপর্ধ্যয়” শীর্ষক নিবেদনে 
বলা হইয়াছে-- 

১৩৪০ বাং ১৬ই ফাল্তুনের আনন্দবাজার পত্রিকায় দেখা গেল যে, আসাম 
নির্বাচকমগ্ডলীর মণপ্যে সদস্যপদ লইয়া খুব মতভেদ ঘটিয়াছে, এবং এ বিষয় 
মীমাংসার জন্য কামরূপের ডেপুটী কমিশনারের সভাপতিত্বে একটি আলোচনা- 
সভা হইয়াছিল। তছুপলক্ষে এসোসিয়েটেভ, প্রেসের সংবাদে প্রকাশ, “এখন 
সমন্য। হইতেছে এই যে, স্কৃত ও নাথ সম্প্রদায়কে (আপামের) অন্তন্নূত 
সম্প্রদায়ের পর্যায়ে ফেলা হইবে কি না। আর যদি ফেলা হয় উহারা সংরক্ষিত 
আসনের অধিকারী হইবে কি না। বিবয়টী উভয় সম্প্রদায়ের মীমাংসার জন্য 
পাঠান হইয়াছিল। জানা গিয়াছে যে, তাহারা অনন্ত শ্রেণীর অস্তভূক্তি 
থাকিতে চাহেন। লোক-গণনার স্থপারিন্টেভেন্ট ইহাদের “হিন্দু বহির্ববর্তী 
শ্রেণী' এই আখ্যা দিয়াছেন ।” 


(১) বর্তমান পাকিস্তানের শ্রীহট্র জেলা পূর্ববে আসাম গভর্ণমেন্টের স্থরম! 
উপত্যকাবিভাগের অধীনে ছিল। 


রাজগুরু ষোগিবংশ ১৫২৩ 


এসো সিয়েটেড, প্রেমের এই সংবাদ সম্পূর্ণ ত্য কি না তাহা কোঁন সরকারী 
কাগজপত্রে প্রকাশ ন! হওয়৷ পর্যাস্ত সঠিক জানা যাইতেছে লা। যদি ইহ! সত্য 
হয় তাহ! হইলে আসামবাসী যোগি-সম্প্রদায়ের পক্ষে ইহ] নিদারুণ বিড়ম্বনা সন্দেহ 
নাই। কারণ আমর! যতদূর জানি তাহাতে ইতঃপূর্বেে আমাম গেজেটে অনুন্নত 
শ্রেণীর যে তালিক! বাহির হইয়াছিল তাহাতে যোগী বা নাথ-সম্প্রদায়ের কোন 
উল্লেখ ছিল না। সম্ভবতঃ ইতঃমধো আসামবাপী যোগিগণের কোন স্বয়ং সিদ্ধ 
অভিভাবক বোধ হয় ব্যক্তিগত প্রয়োজনে, আসামী নাথ যোগীদিগকে কেবলমাত্র 
অন্ধন্নত শ্রেণীতূক্তির ব্যবস্থা করিয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই--তাহীদিগকে একেবারেই 
“হিন্দু বহির্বব্তী শ্রেণী” করিয়। নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। 

কয়েক মাস পূর্বে, বঙ্গবাসী নাথযোগিগণ, কলিকাতা গেজেটে আপনািগকে 
অনুন্নত শ্রেণীভুক্ত দেখিয় তুমূল আন্দোলন ও তীব্র প্রতিবাদ আরন্ত করিয়াছেন 
এবং খুব সম্ভব এ যাবৎ বঙ্গের বিভিন্ন স্থান হইতে বোধ হয় শতাধিক প্রতিবাদ- 
পত্র সরকারী দপ্তরে প্রেরিত হইয়াছে। এসোপিয়েটেড প্রেসের এই সংবাদ 
পাইয়া অতঃপর আপামবাসী যোগিগণও আর নীরব থাকিতে পারিবেন না। 
আসামের কোন স্থানের কে বা কাহারা ব্যক্তিগত প্রয়োজনে আসামবাশী 
যোগিগণের ললাটে যে কলঙ্ককালিম লিপ্ত করিয়াছেন তাহা যখন সত্য প্রিয় 
সরল আসামবাসী যোগিগণ আকন্মিক অশনিপাতের মত অবগত হইবেন তখন 
নিশ্চয়ই তাহার। নিশ্চিন্ত না থাকিয়া প্রত্যেক বাড়ী হইতে, গ্রাম হইতে, জেলা 
হইতে এবং সমগ্র আসাম হইতে এই অসন্মান ও বেদনার তীব্র প্রতিবাদ আরম্ত 
করিতে অগ্রসর হইবেন। 

যোগিজাতির উচ্চ সম্মানের আদর্শ লইয়। ইতঃপূর্ববে আসাম-বঙ্গ যোগি- 
দশ্মিলনীর দ্বাদশ অধিবেশনে নওগী। জেলায়, ত্রয়োদশ অধিবেশনে কামরূপ! 
জেলায়, এবং অষ্টাদশ অধিবেশনে কাছাড় জেলায়, সমগ্র আমামবাশী যোগি- 
গণের যে অসামান্য উতৎ্দাহ দেখা গিয়াছে, এবং আসামের বয়োবৃদ্ধ ও জ্ঞানী 
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প্রবীণ জননেতা ন্বর্গায় হরিপ্রসাদ নাথ, শ্রীযুক্ত হবেন্দ্রনারায়ণ নাথ এবং শ্রীযুক্ত 
ীননাথ লঙ্কর মহাশয়দিগকে যথাক্রমে আসাম-বঙ্গ যোগি-সম্মিলনীর তৃতীয় 
অধিবেশনে, চতুর্দশ অধিবেশনে ও উনবিংশ অধিবেশনে সভাপতিবূপে ওজস্িনী 
ভাষায় যে ভাবে যোগিজাতির উচ্চজাতিত্বের ঘোষণা করিতে শোন। গিয়াছে; 
যে আনামবামী নব্য নেতাগণের মধ্য হইতে শ্রীযুক্ত স্থরেশচন্ত্র নাথ মজুমদার 
মহাশয় “রাজগুরু যোগিবংশ” প্রচার করিয়া আসাম ও বঙ্গের সমগ্র যোগিজাতির 
মুখধোজ্জল করিয়াছেন; এবং বল্লালী বিকৃত নীতির ফলে বঙ্গবাসী যোগিগণের 
সর্বনাশ হইলেও যে আনামের যোগিসম্প্রদায় আপনাদের জাতীয় স্বাতন্ত্র্য ও 
মধ্যাদ। অক্ষুপ্ন রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, সেই আসামবাসী যোগিগণের মধ্য 
হইতে আজ যে কেহ কেহ কোন এক অঙ্জান। মরীচিকার অনুসন্ধানে আপনা- 
দিগকে অনুন্নত শ্রেণীতুক্ত করিয়৷ সমগ্র যোগিঞ্জাতির আত্মমম্মান বিসঙ্জন 
দিবেন ইহ] সহজে বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। 

হে আমাদের আসামবাসী যোগিবন্ধুগণ, আপনাদের মধ্যে ধাহারা অনুন্নত 
পর্যযারতুক্ত হুইম্ আপনাদের নিজের এবং বঙ্গবাপী যোগিভ্রাতাগণের মধ্যে 
(বিচ্ছেদ ঘটাইয়া আপামস্বঙ্গ যোগি-সম্দিলনীর উদ্দেশ্য ও আদর্শ পণ্ড করিতে 
উদ্যত হইয়াছেন, যাহারা বিরাট হিন্দুপমাজ হইতে বহিভূত হইয়া যোগি- 
জাতিকে এক অভূতপূর্ব অদ্ভুত জাতির পধ্যায়তুক্ত করিতে কৃতসম্বল্প হইয়াছেন 
তাহাদের এই মন্মাস্তিক অপকাধ্যের প্রতিকারের জন্য গ্রামে গ্রামে, জেলায় 
€জলায় এবং সমগ্র আসামে সভা করিয়া আপনাদের তীব্র প্রতিবাদ আসাম 
সরকারকে জ্ঞাত করিতে বিলম্ব করিবেন না। 

বিনীত-_ 

শ্রীমন্বিকাচরণ নাথ, বি-এল, সভাপতি, আসাম-বঙ্গ যোগি-সশ্মিলনী, ঢাক|। 
শ্রীহরিমোহন নাথ, যোক্তার, সম্পাদক, আসাম-বঙ্জ যোগি-সম্মিজনী, চট্টগ্রাম। 
শ্রঅরবিন্ববন্ধু নাথ) এফ-টি-এস, বেনারস। শ্রীনবেন্দ্রনাথ দালাল, এডভোকেট, 
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হাইকোট্ট, কাউন্সিলার কলিকাতা কর্পোরেশন । শ্রীপাচকড়িলাল নাথ, বি-এল, 
এডভোকেট, হাইকোর্ট, কলিকাতা, সভাপতি, বিফন্ম ফাইনান্স কমিটী, 
কলিকাতা । শ্রীক্ষেজ্রন'থ দালাল, এম-এ) বি-এল, ম্যানেজিং ডাইবরেক্টার, নাথ- 
ব্যাক্ক, ক্লিকাত1। শ্রাভৃষণচন্দ্র নাথ, এম-এ, বি-ই-ডি, সংনঙ্গ আশ্রম, পাবন1। 
প্রীষতুবর নাথ, বি-এল, উকীল, কলিকাতা। শ্রীশশীকুমার ভৌমিক, উকীল, 
আনাম-বঙ্গ ষোগি-সম্মিলনীর প্রতিনিধি-সভ1| ও রিফম্ম ইমারজেন্সি কমিটীর 
সভাপতি । শ্রীহরেন্দ্রনাথ নাথ, বি-এল। শ্রীইন্দুভৃধণ নাথ । শ্রীপ্রমথনাথ নাথ, 
বি, এ। শ্রীশচীন্দ্রকুমার বায়, জমিদার, নোয়াখালী । গ্রুচন্রশেখর ভৌমিক, 
বি-এল, এডভোকেট) কলিকাতা হাইকোর্ট । শ্রীভবেন্দ্রলাল নাথ, বি-এসসি, 
কলিকাত|। শ্রীরামচরণ নাথ, এম-এ, বি-এল, বরিশাল। শ্রীউপেন্দ্রন্দ্র নাথ, 
কলিকাত]। শ্রীনবেন্দ্রকুমার ভৌমিক, বি-এল, উকণল, কলিকাতা । শ্রীস্থবেন্ত্রনাথ 
নাথ, কলিকাতা । শ্রাগীতাচরণ দেবনাথ ভট্রাচার্ধা, কলিকাতা । 
“আসামবাসী যোগিগ্ণের প্রতি” শীর্ষক নিবেদনে বল! হইয়াছে 
“আপনার| সকলেই অবগত আছেন যে, প্রস্তাবিত শাসন-সংস্কারে বাঙ্গালা 
ও আসাম প্রদেশের হিন্দুগণকে--বর্ণ-হিন্দু ও অবনত হিন্দু--এই ছুই ভাগে 
বিভক্ত কর! হইয়াছে । ইতিপূর্ববে গভর্ণমেন্ট ঘোষণা করিয়াছিলেন যে বঙ্গ ও 
আসামের নাথগণ বা যোগিজাতি অবনত হিন্দু-শ্রেণীর তালিকাভুক্ত হইবার 
যোগ্য । কিন্তু আলাম-বঙ্জগ যোগি-সশ্মিলনী ও সমগ্র ব্গবাসী যোগিগণের তীব্র 
প্রতিবাদে বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট বাঙ্গালার যোগী বা নাথদিগকে উক্ত অবনত হিন্দুর 
তালিক। হইতে খারিজ করিয়া বঙ্গীয় যোগিজাতির প্রতি স্থবিচাঁর করিয়াছেন । 
আমাম গভর্ণমেণ্ট এধাবৎ আসামবালী কাছাড় ও শ্রীহট্রের যোগীদিগকে হিন্দু 
বহিভূর্ত-শ্রেণীর (17155. [1৩7০৮ 0530 ) তালিকা হইতে খারিজ করেন 
নাই। তজ্জন্ত সম্মিলনীর গত চুয়াডাঙ্গা! অধিবেশনের ১৬ প্রস্তাব অনুসারে, 
সম্গিলনীর স্থায়ী সভাপতি শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ নাথ, এম-এ, বিস্তবাচস্পাতি 
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মহাশয় ১লা ফেব্রুয়ারি তারিখে সম্মিলনীর তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়া৷ আসাম 
গভরমেণ্টকে একথানি পত্র দিয়াছিলেন; সম্প্রতি ৯ই ফেব্রুয়ারি তারিখে 
আসাম গভণমেণ্টের বিফশ্ম অফিসার উক্ত পত্রের উত্তর দিয়াছেন। (নিয়ে 
পত্রথানি অবিকল মুব্রিত করা হইল।) উক্ত পত্রের মন্ত্র এই যে,--“আসামের 
নাথগণের অবস্থা সম্বন্ধে আপনি যে মত প্রকাশ করিয়াছেন আমি তাহ। গ্রহণ 
করিতে প্রস্তত নহি। অধিকন্ত আসামবাসী যোগীদের পক্ষে আপনার যে কিছু 
বলিবার অধিকার আছে এ কথাও আমি শ্বীকার করিতে পারি না। যেহেতু 
আসামের নাথদিগের মধ্যে অনেকেই আপনার অভিমতকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার 
করিয়াছেন। আর একটি কথা এই যে, আগামী সপ্তাহে শিলং সহরে অবনত 
শ্রেণীর লোকদের একটা সভা আহত হইবে, উহাতে যোগদান করিবার নিমিত্ত 
অনেক বিশিষ্ট নাথ ভদ্রলোক ওসঘন্ধে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছেন ।” 

আপামবালী যোগিগণের উপর, আসাম-বঙ্গ যোগি-সম্মিলনীর অধিকার 
অস্বীকার করিতে কে বা কাহার! যে আসাম গভর্ণমেন্টকে পরামর্শ দিয়াছে তাহা 
অগ্যাপি আমরা অবগত নহি। কিন্তু আসাম গভর্ণমেণন্টের এইরূপ অন্তায় অভি- 
মতের ফলে আলসাম-বঙ্গ যোৌগি-সন্মিলনী বিশেষভাবে অপমানিত মনে করিয়াছেন। 
হইতে পারে, আসামের কয়েকজন ব্যক্তি ব্যক্তিগত স্বার্থ সাধন উদ্দেশ্তে সম্মিলনীর 
অধিকার ও উপদেশ অগ্রাহা করিয়াছে এবং আপনাদিগকে আসামবাশী যোগি- 
গণের স্বয়ং প্রতিনিধি মনে করিয়া অনুন্নত শ্রেণীভুক্ত হইবার জন্য আসাম গভর্ণ- 
মেণ্টের নিকট আবেদন করিয়াছে কিন্ত আসামের সমগ্র যোগিজাতি যে এইনূপ 
জন কয়েক ব্যক্তির পরামশ গ্রহণ করিয়া! এবং আপনাদিগকে অবনত শ্রেণীভুক্ত 
করিয়া বাঙ্গালার যোগিগণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে চাহিবেন ইহা আমরা আদ 
বিশ্বাস করিতে পারি না। কারণ সম্মিলনীর প্রায় প্রত্যেক অধিবেশনে বাঙ্গালার 
যোগিগণের সহিত আসামবাসী যোগিগণ, জাতীয় উন্নতির আশা, উদ্দেশ ও 
সামাঞ্জিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় সম্পূর্ণ একমত ছিলেন এবং এখনও আছেন। ধর্মে, 
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কর্শে, সামাজিক মর্যাদায় বঙ্গবাসী যোগিগণের সহিত আসামবাসী যোগিগণের 
কোন পার্থক্য নাই। উভয় প্রদেশের প্রতিনিধিগণ প্রায় পচিশ বৎসর যাবৎ 
একযোগে যোগিজাতির উন্নতিকর আন্দোলন করিয়া আসিতেছেন। আজ 
কাহারও কোন প্রলোভনেই এতদ্দিনকার প্রতিষ্ঠিত একতা বিচ্ছিন্ন হইতে পারে 
না। আনামের যাহার এইরূপ বিচ্ছেদ ঘটাইয়! আসামবাসী যোগিগণের 
ললাটে কলঙ্ককাঁলিম! লিপ্ত করিতে অগ্রসর হইতেছে, আসামবাসী যোগিগণ 
কোন প্রলোভনেই তাহাদের নেতৃত্ব স্বীকার করিবেন না। 

আসাম গভণমেণ্টের ভ্রম অপনোদনের জন্, বঙ্গ ও আসামের যোগিঙ্গাতির 
মধ্যে একতা রক্ষার জন্য, আসাম-বঙ্গ যোগি-সন্মিলনীর মধাদ! অক্ষৃপ্ন রাখিবাঁর 
জন্য, এবং সর্বোপরি আসামবাসী যোৌগিগণকে হিন্দু-সাধারণের অস্তভূ্তি 
রাখিবার জন্ত, আপনারা অবিলদ্বে গ্রত্যেক গ্রামে, প্রতোক নগরে, প্রত্যেক 
জেলায় সভা আহ্বান করিয়৷ রিফম্ম অফিসারের মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ করিয়। 
প্রশ্তাব গ্রহণ করুন এবং আসাম গভর্ণমেণ্টকে বুঝাইয়া দিন যে, আসাম-বঙ্গ 
যোগি-সম্মিলনীই আসাম ও বঙ্গের যোগিজাতির একমাত্র সাধারণ সামাজিক 
প্রতিষ্ঠান এবং আসামবাসী যোগিগণের পক্ষে কথ| বলিবার সম্পূর্ণ অধিকার 
আসাম-বঙ্গ যোগি-সম্মিলনীর আছে, এবং আঁসামবাপী যোগিগণ কোন 
প্রলোভনেই সাধারণ বর্ণ-হিন্ু হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়৷ অনুন্নত শ্রেণীভুক্ত হইতে 
চায় না। 

এ নকল সভায় গৃহীত প্রস্তাব ও প্রতিবাদ সমূহ আসাম গভর্ণমেন্টের রিষশ্ম 
অফিসারের নিকট এবং আসাম-বঙ্গ যোগি-সম্মিলনীর সম্পাদকের নিকট পাঠাইয় 
সম্মিলনী ও সমগ্র যোগিজাতির সন্ত্রম রক্ষা করুন--ইহাই আমাদের বিনীত 
নিবেদন | ইতি--- * 

বিনীত আসাম-বঙ্গ যোগি-সশ্মিলনীর পরিচালক সমিতির সদশ্তগণ-_- 
প্রীরাধাগোবিন্দ নাথ, গ্রানরেন্ত্রনাথ দালাল, শ্রীচন্দ্রশেখর ভৌমিক, প্রীইন্দুভূষণ 
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নাথ, শ্রীপ্রমথনাথ নাথ, শ্রীন্থরেশচন্দ্র নাথ মজুমদার, শ্রীশরচ্চজ্্র নাথ, শ্রাউপেন্দ্রচন্্ 
নাথ, ভ্রীরামচরণ নাথ । 
ব. 8--[ বিফশ্ম অফিসারের পত্রের অবিকল নকল (নু৪৩ 0০০5) ]. 
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আমাদের যোগিজাতি এ সব আবেদনে বিশেষভাবে সাড়া দিয়াছিলেন । 

এ মমন্ত অবিচারের প্রতিকারের জন্য সম্মিলনীর ওয়াকিং কমিটীর নির্দেশে 
প্রন্থরেশচন্দ্র নাথ মজুমদার মহাশয়ের উদ্যোগে ও তাহারই সভাপতিত্বে শ্রীহট্রের 
ভাড়াউড়া নিবাসী ৮নবীনচন্দ্র নাথ মহাশয়ের বাড়ীতে ১৩৪১ বাঙ্গালার ১৮ই. 
আষাঢ় তাবিখে এক সভা হয়। দে সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে ১৬ই ভান্রি তারিখে 
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শ্রৃহট্রের সিংহবীজজ গ্রামে আচার্য অন্বিকাচরণ নাথ, বি-এল মহাশয়ের সভাপতিত্বে 
আলাম-ব্গ যোগি-সম্মিলনীর এবং শ্রীহট্রের ৬লোকনাথ নাথ মহাশয়ের সভা- 
“তিত্বে স্থুরমা! উপত্যকা (শ্রীহট্র, কাছাড় ) যোগি-সম্মিলনীর এক একটি বিশেষ 
ধিবেশন হইয়াছিল । প্রথমোক্ত সভায় অভ্যর্থনা! সমিতির সভাপতি লোকনাথ 
- থ ও সম্পাদক শ্রীস্থুবেশচন্দ্র নাথ মজুমদার মহাশয়ন্বয় সকলকে অভ্যর্থন। 
: নট১)। উভয় সভায় সরকার বাহাদুরের কাধ্যের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া 
+ম্তাব গৃহীত হয়। সঙ্যবদ্ধ চেষ্টার ফলে গভর্ণমেণ্ট ষোগিজাতির নাম অঙ্গস্নত 
জাতির তালিকা হইতে খারিজ করিতে বাধ্য হন (আসাম গভর্ণমেণ্টের শাসন 
স্কার বিভাগের ১৯৩৫ ইং ১লা মাচ্চ তারিখের ২৪০০--০১ এফ--আর নম্বর 
3 ২৪০২--.০৩ এফ-আর নং আদেশ দ্রষ্টব্য )। 
এই আন্দোলনের নেতাগণের মধ্যে এলোচনমণি নাথ, ৬রাজেন্দ্রলাল নাথ,» 
/ছুলালচন্দ্র নাথ চৌধুরী, ৬গোেলকচন্দ্র নাথ বড়ভূঞগ প্রমুখ শ্বর্গাঁয় নেতৃবৃন্বেক্ 
নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 


এ সময় আন্দোলন পরিচালনার অর্থার্দি সংগ্রহের জন্য শ্রীন্ুবেশচন্্র নাথ 
জুমার মহাশয়ের সভাপতিত্বে “স্থরমা ভেলি নাথ ইমারজেন্সি ভাগার* প্রতিষ্ঠিত 
ইয়াছিল ( যোগিসধা--কাত্িক ১৩৪১ বাং, ২২৫ পৃঃ )। 

২৫1 পঞ্চবিংশ বাধিক অধিবেশন 2-- ১৩৪২ বঙ্গাব্দের ৭ই ও ৮ই7 
বৈশাখ তারিখে বগুড়া মহরের টাউন হলে জমিদার শ্রীনবেন্দ্রনাথ দালাল, বি-এল' 
মহাশয়ের সভাপতিত্বে উক্ত অধিবেশন হয়। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি 
দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, বি-এল, উকিল ও সম্পাদক ৬নীলকণ পণ্ডিত সকলকে 
অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। এই অধিদবশনের সঙ্গে হাইকোর্টের এডভোকেট 
ধজ্জশেখর ভৌমিক, বি-এল মহাশয়ের সভাপতিত্বে আসাম-বঙ্গ যোগি-যুব- 


(১) যোগিসখা--কাপ্তিক, ১৩৪১বাং, ২১৭ পৃঃ। 
৩৪ 
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সঙ্যের ৬ষ্ঠ বাষিক অধিবেশন হইয়াছিল। সভায় স্বজাতি ও স্বদেশের উদ্নতি- 
জনক নান1 বিষয় আলোচন! হইয়াছিল। 

২৬। বড়বিংশ বাধিক অধিবেশন £-- আপামের দরং জিলার মঙ্গলদৈ 
মহকুমার ঘোড়াবান্ধা গ্রামে ১৩৪২ বঙ্গাব্দের ২৯শে ও ৩০শে চৈত্র তারিখে 
নোয়াখালির শ্রীচন্দ্রশেখর ভৌমিক, বি-এল, এাড ভোকেট মহাশয়ের নভাপতিত্বে 
উক্ত অধিবেশন, এবং কাছাড়ের শ্রীন্থরেশচন্দ্র নাথ মজুমদার মহাশয়ের সভা- 
পতিত্বে আসাম-বঙ্গ ফোগি-যুবলজ্বের ৭ম বাধিক অধিবেশন হয়। সভায় প্রায় 
তিন হাজার স্বজাতিঃ শতাধিক বিশিষ্ট ভিন্ন জাতি, এবং প্রায় শতাধিক মহিলা 
সমবেত হইয়াছিলেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীনবীনচন্দ্র ডেকা, সহঃ 
সভ।পতি শ্রীহলিরাম নাথ ও সম্পাদক শ্রীফোগেন্দ্রনাথ ভূঞা মহাশয়গণ স্বেচ্ছা 
সেবক, প্রতিনিধি, দর্শক প্রভৃতি সমভিব্যাহারে এঁক্যতান বাদন সহকারে সভাপতি 
মহাশয়হয়ের অভ্যর্থনা করেন। সম্মিলনীর এবারকার অধিবেশনের বিশেষত্ব এই 
যে নৃতন নির্বাচনে সম্মিলনী প্রায় সম্পূর্ণভাবে নবীনদের হাতে আসিয়া পড়ে। 
নবীনদের প্রতি প্রবীণদের যে অবিশ্বাস তাহ! এবার প্রায় সম্পূর্ণভাবে দৃবী ভূত তয়। 

২৭। সপ্তবিংশ বাবিক অধিবেশন £-_ ১৩৪৩ বাঙ্গুলার ১৩ই ও 
১৪ই চৈত্র তারিখে কামরূপ জেলার সরভোগ গ্রামে জমিদার শ্রীনরেন্দ্রনাথ 
দালাল (২৪ পরগণা) মহাশয়ের মভাপতিত্ত্বে উক্ত অধিবেশন হয়। মহিলাগণসহ 
সভায় প্রায় এক হাজার লোক সমবেত হইয়াছিলেন। উক্ত অধিবেশনের 
সন্ধে শ্রীহট্রের ীহূর্গাচরণ নাথ মহাশয়ের সভাপতিত্বে আসাম-বঙ্গ যোগি-যুব- 
সঙ্মঘের ৮ম বাধিক অর্ধিবেশনও হইয়াছিল। অভ্যর্থন। সমিতির সভাপতি 
শভোগরাম নাথ মহাশয়ের নেতৃত্বে এক জনসজ্ৰ এঁক্যতান বাদন সহকারে 
সভাপতি মহাশয়গুয়ের অভ্র্থন! করেন। নির্বাচিত সভাপতি শ্রদ্ধেয় নরেন্দ্রবাবু 
ধ্রথম দিনের সভার পর বিশেষ কারণে বিদায় গ্রহণ করা, শ্রীচন্দ্রশেখর ভৌমিক, 
বি-এল মহাশয়ের সভাপতিত্বে ২য় দ্রিনের কাধ্য শেহ হয়। 
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২৮। অষ্ঠাবিংশ বার্ষিক অধিবেশন £-_ আচাধ্য অস্থিকাচরণ নাথ, 
বি-এল (ঢাকা) মহাশয়ের সভাপতিত্বে ১৩৪৫ বাঙ্গালার ৩রা ও ৪ঠা বৈশাখ 
তারিখে চট্টগ্রাম হরে উক্ত অধিবেশন হয়। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি 
নাথবন্ধু এহরিমোহন নাথ ও সম্পাদক শ্রীরমেন্্রমোহন নাথ, বি-এল, উকীল 
মহাশয়দ্বয় সকলকে অভ্যর্থন করেন। সভায় গৃহীত প্রস্তাবালীর মধ্যে সম্মিলনীর 
প্রতিষ্ঠাদিবব পালন, বস্ত্রশিল্প ও কুটারশিল্লের উন্নতির জন্ট প্রচারকার্ধ্য করা 
এবং বয়নশিল্পের পুনরুদ্ধারমানসে ভ্রাম্যমান বয়নবিগ্ভালয়ের প্রতিষ্ঠার জন্য 
সরকারী দৃষ্টি আকধণ কর! ইত্যাকার প্রস্তাবগুলিই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
এই অধিবেশনের সঙ্গে গোয়ালপাড়ার শ্রীযুক্তা অবল! নাথ, বি-এ মহাশয়ার 
সভানেতৃত্বে আসাম-বঙ্গ যোগি-যুবসজ্যের ৯ম বাধিক অধিবেশন হওয়ার কথা 
ছিল, কিন্তু তিনি সভায় উপস্থিত হইতে ন৷ পারায় শ্রীহট্রের উকিল শ্রীহলধর 
ভৌমিক, বি-এল মহাশয়ের সভাপতিত্বে উক্ত অধিবেশন হয়। 

২৯। উনত্রিংশ বার্বিক অধিবেশন £-_-১৩৪৫ বাঙ্গালার ২৫শে ও ২৬শে 
চৈত্র তারিখে গোয়ালপাড়া জিলার লক্ষ্্রীগঞ্জ বাজারের খুটাখাট গ্রামে কাছাড়ের 
শ্রস্ঘরেশচন্দ্র নাথ মজুমদার মহাশয়ের সভাপতিত্বে ২৯শ বাধিক অধিবেশন এবং 
চট্টগ্রামের শ্রীদেবেন্দ্রকুমার নাথ মহাশয়ের সভাপতিত্বে আসাম-বঙ্গ যোগি-যুবসজ্ঘের 
১ম বাধিক অধিবেশন হয়। অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক ৬যোগেন্দ্রন্দ্র নাথ 
মহাশয়ের নেতৃত্বে অভ্যর্থন৷ সমিতির সদস্যগণ, প্রতিনিধি, দর্শক এবং তিন শতাধিক 
স্বেচ্ছাসেবকসহ এক্যতান বাদন সহকারে নীনাবিধ ধ্বনি ও কুললক্ষ্মীদের 
হুলুধ্বনির মধ্যে সভাপতিদ্বয়কে অভ্যর্থনা করা হয়। সভায় প্রায় চারি হাজার 
জনসমাগম হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্য। পাঁচ শত হইবে। এই 
অধিবেশনে ধত অধিক সংখ্যক স্বর্জীতীয় এবং অপর জাতীর মহিলা যোগদান 
করিয়াছিলেন সম্মিলনীর আর কোন অধিবেশনে সেরূপ দেখ যায় নাই। সভায় 
গৃহীত প্রস্তাবাবলীর মধ্যে যে সব ন্বজ্াতি ভিন্ন ধণ্ম গ্রহণ কবিয়াছিলেন, 
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তাহারা বা তাঁহাদের বংশধরগণ যথাযোগ্য শুদ্ধিকাধ্য করিয়া! এই জাতির 
অস্তভূ-্ত হইতে পারিবেন এই প্রস্তাবটিই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 

ত্রিংশ বাৰবিক অধিবেশন :--১৩৪৭ বঙ্গাব্দের ১৮ই ও ১৯শে জট 
তারিখে বংপুর জিলার শাখারিপাড়া গ্রামে শধ্যাপক শ্রীরামচরণ নাথ, এম-এ, 
বি-এল মহাশয়ের সভাপতিত্বে সম্মিলনীর ৩০শ বাধিক অধিবেশন হইয়াছিল । 
সভায় পাচ শতাধিক লোক উপস্থিত ছিলেন। অভার্থন সমিতির সভাপতি 
শ্রীরাসবিহাবী নাথ এবং সম্পাদক শ্রীহ্থকুমার নাথ মহাশয়ছয়ের নেতৃত্বে একদল 
স্বেচ্ছামেবক ও নেতৃবৃন্দ ভূতছড়া বেলষ্ট্রেলনে হইতে সভাপতি মহীাশয়কে 
যথাযোগ্য সম্বদ্ধনা সহকারে সভাস্থলে লইয়া আসেন। এই সভায় যে সব প্রস্তাব 
গৃহীত হইয়াছিল সেগুলির মধ্যে নিখিল-ভারত যোগি-সম্মিলনী গঠন উদ্দেশ্ে 
শ্রীন্দ্রশেখর ভৌমিক, বি-এল, শ্রীস্থবেশচন্দ্র নাথ মজুমদার, শ্রীরেবতীমোহন 
ভৌমিক, বি-টি, অধ্যাপক শ্রীরামচরণ নাথ, এম-এ, বি-এল, শ্রীভবেন্দ্র লাল নাথ, 
বি, এস-সি এবং শ্রীহরিপ্রসাদদ নাথ মহাশয়গণকে লইয় একটি অস্গসর্ধীন সমিতি 
গঠনের প্রস্তাবই উল্লেখযোগ্য । 

৩১। একত্রিংশ বাবিক অধিবেশন 2--১৩৪৮ বাঙ্গালার ১৭ই ও ১৮ই 
জ্ঞষ্ঠ তারিখে ঢাক! জিলার শিবালয়ের বিশাল যমুনা-সৈকতে উক্ত অধিবেশন 
হয়। খুলনার শ্রীশরচ্চন্দ্র নাথ, বি-এল, উকিল মহাশয় সভাপতির আসন অলঙ্কত 
করিয়াছিলেন। অভ্র্থনা সমিতির সভাপতি, লম্পাদক, অন্যান্য সদস্যবুন্ন, 
স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী এবং প্রতিনিধি ও দর্শকগণ যথাযোগ্য সম্বর্ধনা সহকারে 
সভাপতি মহাশয়ের অভ্যর্থনা করেন। সভায় প্রায় আট শত প্রতিনিধি ও দর্শক 
যোগদান করিয়াছিলেন। সভায় গৃহীত প্রস্তাবাবলীর মধ্যে ভারতের কুটীর- 
শিল্পের প্রধান বন্ত্র বয়নশিল্পের প্রসার বৃদ্ধি ব্যবস্থা! করা, বাঙ্গালাদেশের স্কুলে 
বালকদের সহিত বালিকাদের সহশিক্ষার আইন রহিত করা, এবং ঢাকা জিলার 
দাঙ্গায় দুর্গত শ্বজাতিদের অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা করার প্রন্তাবই উল্লেখযোগ্য । 


বাজগ্ুরু যোগিবংশ »* ৫৩৩ 


এই অধিবেশনের লঙ্গে চট্টগ্রামের শ্রীযুক্তা মহামায়া দেবীর মভানেতৃত্বে আসাম- 
বঙ্গ যোগি-যুবসজ্বের ১২শ বাধিক অধিবেশন হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু অনুমতি 
লওয়ার ক্রুটীতে পুলিশ আপত্তি উত্থাপন করায় এই অধিবেশন হয় নাই”। 

৩২। দ্বান্তিংশ বার্ষিক অধিবেশন £-- ১৩৪৮ বাঙ্গালায় পৃথিবীব্যাপী 
প্রলয়ঙ্কর মহাযুদ্ধের ফলে অন্নাভাব, বস্্রাভাব প্রভৃতি বিশ্বব্যাপী হাহাকারের 
মধ্যে এই অধিবেশন হয় নাই। 

৩৩। ত্রয়ত্রিংশ বাধষিক অধিবেশন $--( ১৩৪৯ বাং) উপরোক্ত 
কারণে এই অধিবেশনও হয় নাই। 

৩৪। চতুত্রিংশ বাধিক অধিবেশন £-_ (১৩৫০ বাং) উপরোক্ত কারণে 
এই অধিবেশনও হয় নাই। 

৩৫। পঞ্চত্রিংশ বাধষিক অধিবেশন 2--১৩৫১ বাঙ্গালার ২বা চৈত্র 
তারিখে নাথবন্ধু /হবিমোহনের জন্মভূমি চট্টগ্রামের ভোমখালী গ্রামে তাহার 
বৎসরান্ত সপিগীকরণ শ্রাদ্ধৰাসরে আচার্য শ্রঅস্থিকাচরণ নাথ, বি-এল (ঢাকা) 
মহাশয়ের সভাপতিত্তে উক্ত অধিবেশন হইয়াছিল। সভায় গগনবিদারী বিবিধ 
জয়ধ্বনি, মঙ্গলস্ুচক বাছ্যধবনি এবং অবিরল পুম্প ও লাঞ্জ বর্ষণের মধ্যে সশ্মিলনী- 
সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ নাথ, বি-এ মহাশয় নাথবন্ধুর মর্মরমুত্তির আবরণ 
উন্মোচন করেন। সভায় গৃহীত প্রস্তাবাবলীর মধ্যে নাথবন্ধু প্রমুখ কয়েকজন 
স্বজীতিহিতৈষীর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ, কারারুদ্ধ যুগাবতার মহাত্মা গান্ধীর 
যুক্তিতে আনন্দ প্রকাশ, কারারুদ্ধ অন্তান্য দেশকশ্মিগণের মুক্তির দাবী, বঙ্গীয় 
সরকারের সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে বঙীয় মাধ্যমিক শিক্ষাবিলেন প্রত্যাহার দাবী 
এবং শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত ( আনন্দবাজার--পৃঙ্জানংখ্য।, ১৩৫১ 
বাং) যোগিজাতির মর্যাদা-হানিকর ও গ্লানিকর 'মুক্তি' প্রবন্ধের তীব্র প্রতিবাদ 
সম্বন্ধীয় গ্রস্তাবগুলিই উল্লেখযোগ্য । 


৩৬। যড়ত্রিংশ বাধিক অধিবেশন $--১৩৫২ বঙ্গাব্দের ৯ই ও ১০ই 
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কাণ্তিক তারিখে বরিশাল জিলার কাউখালি বন্দরে অধুনালুগ্ত স্থপ্রসি, 
নাথব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডাইরেক্টার শ্রীক্ষেত্রনাথ দালাল, এম-এ, বি-এ' 
(নোয়াখালি ) মহাশয়ের সভাপতিত্বে উক্ত অধিবেশন হইয়াছিল। ৮ভ্যর্থন 
সমিতির সভাপতি অধ্যাপক শ্রীরামচরণ নাথ মহাশয় সকলকে অভ্যর্থনা করেন 
এক বিরাট জনসজ্ঘ সভাপতি মহাশয়কে লইয়া বিবিধ জয়ধ্বনি পূর্বক বন্দ 
প্রদক্ষিণ করেন এবং বিপুলভাবে তাহাকে অভ্যর্থনা করেন। সভায় গৃহীত 
প্রস্তাবাবলীর মধ্যে বস্ত্র ও স্তা সমস্যার সমাধানে যথাযোগ্য সহায়তা করা 
তাতশিল্পের উন্নতির ব্যবস্থা করা, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অধিবাসীবুন্দের 
সাআাজ্যবাদীদের হস্ত হইতে মুক্তিলাভের প্রচেষ্টাকে সমর্থন, আঙ্জাদহিন্দ ফৌজে 
বিচার-ব্যবস্থা স্থগিত রাখার জন্ত গভর্ণমেণ্টকে অন্রোধ জ্ঞাপন এবং অনধিব 
ছুই মাসের মধ্যে আপগাম-বঙ্গ যোগি-সন্মিলনীকে গভর্ণমেন্ট হইতে রেজিষ্টারী 
করিয়] লওয়ার প্রস্তাবই উল্লেখষোগায। এই শেষ প্রস্তাবটি ১৩৩৬ বাঙ্গালা 
ভেড়ামারা! অধিবেশনে, ১৩৩৭ বাং নৈহাটি অধিবেশনে, এবং ১৩৫২ বা 
কাউখালি অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইলেও অত্যান্ত পরিতাপের বিষ 
সম্মিলনীর বর্তৃপক্ষ দীর্ঘ তেইশ বৎসরেও ইহা কার্যে পরিণত করিতে পারে; 
নাই। 

বিশেষ অধিবেশন 2--বিশ্বব্যাপী নিদারুণ অস্বাভাবিক পরিস্থিতির জঃ 
কাউখালি অধিবেশনের পর সম্মিলনীর আর কোন বাধিক অধিবেশন হয় নাই 
সেজন্য সম্মিলনীর সাধারণ কাজকম্ম অচল প্রায় হইয়া পড়িয়াছিল এবং ইহা 
মাসিক মুখপত্র যোগিসখা পত্রিকা বন্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। তারপর দেশ 
বিভাগের ফলে (ভারত ও পাকিস্তান) বঙ্গদেশ'৪ আসাম দ্বিধাবিভক্ত হইয় 
পড়ে। ন্থতরাং দেশবিদেশের স্বজাতি-সাধারণের সঙ্গে সশ্মিলনীর যোগস্থঃ 
ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। এসব সমস্যার সমাধান, জাতিকে এই প্রতিকৃৎ 
অবস্থায় সঙ্ঘবদ্ধ করণ, সম্মিলনী ও োগিসথাকে পুনরুজ্জীবিত করণ এব 


রাজগুরু যোগিবংশ ৫৩৫ 


লোকগণনা, বাস্তহারা সমস্যা ও আইন-নসভার আসন্ন নির্বাচনে আমাদের 
কর্তবা নির্ধারণের জন্য বিগত ২১/১/৫১ ইংরাজি তারিখে কলিকাতার ইউনি- 
ভারসিটি ইনষ্রিটিউট হলে; কুমি্া ভিক্টোবিয়া কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ শ্রীরাধা- 
গোবিন্দ নাথ, এম-এ, বিদ্যাবাঁচম্পতি মহোদয়ের সভাপতিত্ে সশ্মিলনীর একটা 
বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। সভায় তিন সহত্রাধিক পুরুষ এবং পাঁচ শতাধিক 
মহিল1 সমবেত হইয়াছিলেন। জমিদার শ্রীনরেন্দ্রনাথ দালাল, বি-এল মহাশয় 
সভার উদ্বোধন করেন । এই সভার ফলে সম্মিলনীর অচলপ্রায় অবস্থা ঘচল হইল 
এবং ১৩৫৮ বাং বৈশাখ হইতে যোগিসখা গ্রত্রিকাও গ্রকাশিত হইতে লাগিল। 
উ খান-পতন জগতের চিরস্তন নিয়ম | যে যোগিজাতি একদা সমাজে বরণীয়্ 
হইয়াছিল, কালের অলজ্ঘনীয় নিয়মে সেই জাতির পুনরায় অবনতি ঘটিয়াছিল। 
সুতরাং সামাজিক মান-মর্যাদা হারাইয়া যোগিজাতি হিন্দুমাজে লাঞ্ছিত 
হইতেছিল। বাজকোপ তাহাদের এই লাঞ্চনা ও অধঃপতনের কারণ বলিয়া 
তাহারা রাজা বল্লাল সেনের উপর দোষারোপ করিয়! থাকে। রাজার সন্তোষ 
বা অসন্তোষ একটা জাতির ভাগানিয়ন্ত্রণে ষে অনেকটা সমর্থ তাহাতে সন্দেহ 
নাই; কিন্তু একট। জাতির অধঃপতনের প্রধান কারণ হইল তাহার আদর্শভষ্টতা 
ও চরিভ্রহীনতা। বল্লাল সেনের আমলে ত্যাগী যোগী ভোগী হইয়া পড়িম্নাছিল। 
যোগ্যতা ভারাইয়া লোভী, গবিবিত, স্বার্থপর ও ক্ষমতালোলুপ হইয়াছিল। ইহার 
প্রমাণ আমর। “বল্লাল চরিত" বণিত ধশ্মগিবির চরিত্রে পাইয়া থাকি । দীর্ঘকাল 
এইরূপ অধঃপতিত অবস্থায় কাটাইয়া ষোগিজাতির মধ্যে আবার উত্থানের চেষ্টা 
লক্ষিত হইল। অবনতির পক্ষে নিমজ্জিত থাকিলেও আভিজাত্যবোধের অগ্নি 
স্ষুলিজ ইহাদের অস্তঃকরণে বিদ্যমান ছিল। সেই ক্ফুলিঙগই পুনঃ তাহাদিগকে 
উদ্বোধিত ও অন্গপ্রীণিত করিল। কৃতিপয় সমাজহিতাকাজ্ষী ও চিন্তাশীল ব্যক্তি 
অগ্রণী হইয়া এই জাতির উদ্ধারকল্পে আত্মনিয়োগ করিলেন । তরবর্ধি ষে প্রচেষ্টা 
ও আন্দোলন এই জাতির মধ্যে প্রবন্তিত হইয়াছে, তাহার ফলে দীর্ঘ দিনের 
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এঅবদাদ কাটাইয়! যোগিজাতি আবার জাগিয়া উঠিল। উন্নতির পথে তাহারা 
এক্ষণে অনেকখানি আগাইয়া গিয়াছে। তাহাদের মনে এখন আত্মচেতনা 
জাগিয়াছে ও উন্নতিলাভের বলবতী বাপন] ও চেষ্টা তাহাদের মধ্যে পরিলক্ষিত 
হইতেছে । শু পূর্ব-পুরুষের গৌরব ঘোষণ! করিয়! কোন ব্যক্তি বা জাতি বড় 
হইতে পারে না। “সংলারে সেই ঝড় হয় ঝড় গুণ যার” আদর্শে স্থির থাকিয়া 
যোগিজাতি যদি যোগ্যত| অর্জনে সমর্থ হয়, তাহা হইলে তাহারা আরব 
মুকি-সংগ্রামে জয়লাভ করিতে পারিবে সন্দেহ নাই। 


দশম অধ্যায় 
ভারতবর্ষে যোগিজাতির সংখ্যা (১) 


১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে ইংবাজ গভর্ণমেণ্ট এদেশে লোকগণনার গ্রথ! সর্বপ্রথম 
প্রবর্তিত করেন। ইংরাজ সরকারের পূর্ববে এদেশে লোকগণনার প্রথা ছিল না। 
লোকগণনার ফলে প্রত্যেক জাতি আপনাদের স্ত্রী-পুরুষের সংখ্য। জানিতে 
পারে; প্রত্যেক দশ বৎসরে তাহাদের সংখ্যার কি পরিমাণ হ্বাসশবৃদ্ধি হইল 
এবং শিক্ষাদি বিষয়ে জাতির উন্নতি বা! অবনতি কি পরিমাণ হইল তাহাও 
বুঝিতে পারে। ১৮৭১ খুঃ অব হইতে প্রতি দশ বৎসর অস্তর এক একবার 
ভারতে লোকগণনা হইয়া যাইতেছে। পূর্বে এ প্রথা প্রচলিত ছিল ন1 বলিয়া! 
পূর্বকালে কোন্‌ জাতির সংখা! কি পরিমাণ ছিল সমাক জানিবার উপায় নাই। 
তবে প্রাচীন ভারতের *যোগিজাতির প্রভাব-প্রতিপত্তির কথা পর্যালোচনা 
করিলে মনে হয় পূর্ববকালে ইহাদের সংখ্যা অল্প ছিল ন1। প্রসিদ্ধ বিদেশীয় 
এঁতিহাদিক টেলবয়েজ হুইলার সাহেব বলেন--পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা প্রবর্তনের পূর্বে 
নাথেরা ধর্ম চি্ত| করিয়া পবিভ্রজীবন যাপন করিতেন। প্রাচীনকালে ইহারা 
খ্যায় অল্প ছিলেন না (ভারতবরধ, ব্রন্মদেশ ও নেপালের সংক্ষিধ ইতিহান-_ 
১১৬ পৃঃ, পাদটাকা )। 

প্রত্যেক লোকগণনার পর ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট প্রত্যেক জাতি সম্বন্ধে 
অনাবশ্যকভাবে ভ্রমপূর্ণ অথবা অসম্পূর্ণ একট বিবরণ প্রকাশ করিতেন। ইহা 
লৌকগণনার বিষয়ীভূত নহে । এইরূপ প্রথ৷ অন্ত কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় না। 





ইংরাঁজ গভর্ণমেন্ট জাতি-সংঘাত হেষ্টি করিয়! ভারতীয় সমাজকে ছিন্নভিন্ন করতঃ 


(১) এখানে ভারতবর্ষ বলিতে ভারতবর্ষ ও পাকিস্তান এই উভয় বাষ্রকেই 
বুঝিতে হইবে। 


৫৩৮ রাজগুরু যোগিবংশ 


নিজদের শাসন কায়েম করারই পণুশ্রম করিয়াছিলেন । “04515 50 7515” 
অর্থাৎ ভেদবিভেদ স্থষ্টি করিয়া শাসন করাই ছিল তাহাদের লক্ষা। 

ইংরঙ্গ গভর্ণমেণ্ট ১৮৭১, ১৮৮১, ১৮৯১, ১৯০১, ১৯১১১ ১৯২১১ ১৯৩১ এবং 
১৯৪১ ইংরাজিতে এক একবার করিয়া মোট আট বার ভারতে লোকগণন: 
করিয়াছেন। এ সব সরকারী বিবরণী হইতে যোগিজাতি সম্বন্ধীয় সংগৃহীত 
তথ্য নিয়ে উদ্ধৃত করা হইল । বিশ্বব্যাপী মহাযুদ্ধের জন্য ১৯৪১ ইংরাক্সীর লোক- 
গণনার রিপোর্ট প্রকাশিত হয় নাই। 

১৯৪৭ ইংরাজীর ১৫ই আগ ভারতবর্ষ দেশটিকে দুই ভাগে বিভক্ত করা 
হইয়াছে; ফলে একটি ক্ষুদ্র অংশ পাকিস্তান এবং বৃহৎ অংশ ভারতবর্ষ নামে 
খ্যাত হইয়াছে । এই অধ্যায়ে বিভিন্ন সনের লোকগণনায় ফেলব বিবরণ উদ্ধৃত 
করা হইয়াছে, সেসব বর্তমানের পাকিস্তান সহ অখণ্ড ভারতবর্ষের বিবরণ 
বলিয়া ধরিতে হইবে। যথা--আসাম বলিতে বর্তমান পাকিস্তানের শ্রীহট্ট জিলা 
সহ, বঙ্গদেশ বলিতে বর্তমান পাকিল্তানের পূর্ব সহ.( পূর্বব-বঙ্গ ও পশ্চিমব্জ ), 
পাঞ্জাব বলিতে পূর্বব ও পশ্চিম পাঞ্জাব ইত্যাদিরূপে বুঝিতে হইবে। 

এই অধ্যায়ের শেষভাগে যে সারাংশের তালিক। প্রদত্ত হইয়াছে তাহাতে 
দেখা যাইবে ষে কোন কোন গণনায় আমাদের সংখ্যা বিশেষভাবে হ্রা 
পাইয়াছে। ইহার প্রকৃত কারণ অন্কসন্ধান করিয়া জানা গিয়াছে যে অনেক 
স্থানের যোগিজাতির পুরোহিতশ্রেণী নিজদিগকে যোগিজাতি পরিচয় না দিয়া 
ব্রাহ্ষণজাতি বলিয়া লোকগণনার কাগজে লিখাইয়াছেন। এ সম্বন্ধে আসাম ও 
বজদেশের পুরোহিত শ্রেণীর কার্যই আদশস্থান দখল করিয়াছে । আসাম 
উপত্যকার কয়েক সহমত যোগিজাতি অপর জাতির উষ্কানিতে উৎসাহিত 
হইয়া জলাচরণীয় হইবার লোভে জাতির নাম গোপন করতঃ আপনাদিগকে 
কলিতা জাতি বলিয়া লোকগণনায় পরিচয় দিয়াছেন। শিবসাগর জিলাই উক্ত 
কাপুরুষেচিত কার্যের কেন্দ্রভূমি। উত্তরবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গের কোন কোন 


রাজগুরু যোগিবংশ ৫৩৯ 


অঞ্চলের যোগিঙ্জাতি আজও আত্মগোপন করিয়া থাকেন এবং কোন কোন 
অঞ্চলের ধোগীরা আপনাদিগকে বৈরাগী ( ঠবষ্চব ) জাতি বলিয়া পরিচয় দিয়! 
ভিক্ষা করিয়া বেড়াইয়া কালযাপন করেন। লোকগণনার কাগজপত্রে ইহার 
অনেকেই নিজদিগকে যোগিজাতি বলিয়! পরিচয় দেন নাই ৷ ডাঃ সুকুমার সেন 
বলেন--“নাথপন্থী সন্্যাপী ও শ্রাবক একদা বাংলাদেশের সর্বত্র ছিল। 
উত্তরবঙ্গ ছাড়া অন্যত্র এরা সাধু হলে বাউল-দরবেশ-বৈষ্ণবদের সঙ্গে মিশে 
গেছেন; গৃহস্থ হলে ত্বত্ত “জুগী' জাতিতে পরিণত হইয়াছেন” ( কল্যাণশ্র 
১৩৫৫ বাং, শারদীয়া সংখ্যা, নাথপন্থ্ের দিশ! )। 

গোরক্ষপন্থী নাথযোগী সম্প্রদায়ের মধ্যে কখনও প্রাদেশিক বাবদান ছিল, 
না। তাহারা ম্বভাবত:ঃই পরিব্রাজক । সাধননঙ্ীতের ছড়া গাহিয়া ইহারা 
ভিক্ষা করিয়৷ বেড়াইয়| থাকেন। ইহাঁদের অনেকেই বৈষয়িক কার্ষোর ধার ধারেন 
না। ভ্রারিত্রযবশতঃ অনেক স্থানের যোগিজাতি শিক্ষায় বঞ্চিত । লোকগণনার 
ব্যাপারে ইহাদের আগ্রন্থের অভাব স্থুবিদিত। অশিক্ষার ফলে ইত্যাকার 
নান। কারণে যে সংখ্য। হাস হইয়াছে সে সম্বন্ধে সন্দেহ কব! উচিত হইবে না। 

আমরা ভারতবর্ষের ( পাঁকিস্তানসহ ) যে হিসাব সংগ্রহ করিয়াছি তাহা 
অসম্পূর্ণ। সমগ্র বিবরণ সংগ্রহ করা সময় ও বায় সাপেক্ষ। আমরা সমগ্র 
ভারতের (পাকিস্তানসহ ) যোগিজাতির মোট সংখ্যার মধ্যে মোটামুটি 
আট লক্ষ প্জাতির সন্ধান পাইয়াছি। সমস্ত বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারিলেও 
সমগ্র ভারতে ঘোগিঙ্াাতির মোট সংখ্যা নির্ধারণ কর! স্বকঠিন সন্দেহ নাই। 
কিন্ত স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস বলেন--“ভারতবর্ষে বিশ লক্ষ কবীরপন্থী, আট: 
লক্ষ নানকপন্থী, পঞ্চাশ লক্ষ নাথপন্থী, প্রায় ছুইক্রৌড় রামায়ৎ ও তুলসী- 
রাষী, এক লক্ষ দাহৃপন্থী, পঞ্চাশ লক্ষ নাগাপস্থী এবং প্রায় পাচ ছয় ক্রোড় 
অন্যান্ত পস্থীর] শ্বাসে প্রশ্বাসে নামজপ আজও করিতেছেন” €( অখ গু-লং হিতা--- 
«ম থণ্ড, ১ম সং, ১৫৪ পৃঃ )। 
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নির্ভরযোগ্য কোন্‌ বিবরণের সহায্যে তিনি উক্ত সংখ্যা নিণয় করিয়াছেন 
জানি না। যে ৫* লক্ষ নাথপন্থী শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম জপে ব্যস্ত, তাহার! 
সম্ভবতঃ বিষয়-বিরাগীই হইবেন। যদি "তাহাই হয়, তবে বিষয়-বাসনালিপু 
গৃহী যোগীর সংখ্যা কত? 

অথগ্ড বাঙ্গালাদেশের এবং আপামের যোগিজাতির মধ্যে পূর্ববঙ্গের 
যোগিজাতি সংখ্যায় ও সম্মানে উচ্চ আসন দখল করিয়াছিলেন । দারিদ্র্য বশত: 
উচ্চশিক্ষায় বঞ্চিত থাকিলেও পূর্ববঙ্গের তিন সহজআ্রীধিক বিশ্ববিষ্ভালয়ের উপাঁধি- 
ধারী ছিলেন। পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান যোগিজাতির সংখ্যা পাঁচ 
লক্ষাধিক হইবে বলিয়া মনে হয়। পাকিস্তান রাষ্ট গঠিত হওয়ার পর পূর্ববঙ্গ বা 
পূর্ব্বপাকিস্তান হইতে দলে দলে যোগিজাতি পশ্চিমবঙ্গ ও আনামের বিভিন্ন স্থানে 
আসিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছেন। আপামের বর্তমান সংখ্য। ছুই লক্ষার্দিক 
হইবে বলিয়া অনুমিত হয়। তাহ হইলে পশ্চিমব্গ, পূর্ববঙ্গ ও আসামের বর্তমান 
যোগিজাতির সংখ্যা ঈাড়ায় মোটামুটি সাত লক্ষ। , 


আসামে যোগিজাতির সংখ্য। 
€ আসাম গভর্ণমেণ্টের ১৮৭১ সালের সেম্সাস্‌ রিপোর্ট হইতে সংগৃহীত ) 


জিলা যোগী কাটুনী(১) মোট 
গোয়ালপাড়। ৬৮৮৫ ৮২২৬ ১৫১১১ 
কামরূপ ৫৩১৪ ৮৩৯৩ ১৩৭০৭ 
দর ৯৬০ ০ ৮৪৯৫ ১৮০৯৫ 


(১) আলাম উপত্যকার যোগিজাতির মধ্যে যাহারা গুটাপোকা প্রতিপালন 
করে এবং তাহা হইতে উৎপন্ন সুতা কাটে "তাহাদিগকে কাটুনী বলিয়া উদ্লেণ 
কৰা হইয়াছে । ব্যবসায় হিসাবে এক জাতির মধ্যে এক্ূুপ বিভাগের কোন 
€যৌক্তিকতা দেখা যায় না। 


রাজগুরু যোগিবংশ * ৫৪১ 
জিল যোগী কাটনী মোট 
' মওরগী ১৬৬৪ ১৪৭৪৬ ১৬৪১ 
শিবসাগর ৪০৯০ ১৩০৯ * ৫৩৯৯ 
আসাম উপত্যকার মোট ২৭৫৫৩ ৪১১৬৯ ৬৮৭২২ 
শ্রৃহট্ট ও কাছাড়ের মোট সংখ্য। ৯৩৩৫০ 
' আসাম প্রদেশের সর্বমোট ১৬২০৭২ 





১৮৮১ সালের €লাকগণনায় আসামের যোশিজাতি 


(আসাম গভর্ণমেন্টের ১৮৮১ সালের সেন্সাস্‌ বিপোর্ট হইতে সংগৃহীত ) 











জিল। পুরুষ নী মোট 
কাছাড় ৪৪৮৩ ৩৯৯২ ৮৪৭৫ | 
শ্রীহট ৪২১৬৬ ৪০০০৪ ৮২১৭০ 
স্থরমা উপত্যকার মোট * ৪৬৬৪৯ ৪৩৯৯৬ ৯০৬৪৫ 

জিলা যোগী কাটুনী মোট 
গোয়ালপাড়া ১৪৭৩১ ৮ ১৪৭৩১ 
কামরূপ ৩৪১ ১৯৩৪৮ ১৯৬৮৯ 
দরং ১৭৯৩৭ ১৭৯৩৭ 
নওগ৷ ৭০১২ ১৬৬০৯ ২৩৬২১ 
শিবসাগর ৫৪০৪ ৫৪৯৪ 
লক্ষ্মীমপুর ৫৪৯ ৫৪৯ 
আপাম উপত্যকার মোট ২২০৮৪ ৫৯৮৪৭ ৮১৯৩১ 
আসাম প্রদেশের সর্বমোট রি ১৭২৫৭৬ জন 


£ আলোচ্য সনে কাছাড় জিলার শিলচর মহকুমার সংখ্া--৫৫০ জন এবং 
হাইলাকান্দি মহকুমার সংখ্যা ৩৪২৫ জন ছিল। 
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১৮৯১ সালের লোকগরণনায় আসামের যোগিজাতি 
( আসাম গভর্ণমেণ্টের ১৮৯১ সালের সেন্সাস্‌ রিপোর্ট হইতে সংগৃহীত ) 


জিল! 
কাছ্ছাড় 
শ্রাহ্ট 
'গোয়ালপাড়। 
কামকব্ধপ 
দর 
নওগ! 
শিবসাগর " 
লক্ষ্মীমপুর 
অন্যান্য জিলা 
আসাম প্রদেশের সর্বমোট 


মোট সংখ্যা 
১১১৬৩ জন 
৭৭৩৯২ ১১ 
১৩৯৬৭ ১, 
১৭৪০৬ ১ 
১৮৭৯৫ ১১ 
২১৭৯২ ১, 
৬২২১ ১ 

৯৪৮ ১১ 


৬২ ঠ 





১৬৭৭৪৬ 


১৯০১ সালের লোকগণনায় আসামের যোগ্সিজাতি 
(আসাম গভর্ণমেন্টের ১৯০১ সালের সে্সাস্‌ রিপোর্ট হইতে সংগৃহীত ) 


জিল। পুরুষ 
কাছাড় ৫ ৭৫৫ 
শ্রীহট ৩৯৬১৩ 
'গোয়ালপাড়। ৬৯০৪ 
কামরূপ ৮৬৩৬ 
বরং ৮৫৪২ 
নগর ৩৩৪ 


শিবসাগর ৩৪২৪ 


রী 


৫২৯৩ 
৩৯৩০২ 
৬৯৯০ 
৮৮১৮ 
৮৫০৮ 
৭৭১১ 
২৮৬৭ 


মোট 
১১০৪৮ 


৭৮৯১ ৫ 
১৩৮০৪ 
১৭৪৫৪ 
৯৭০৫০ 
১৫০৪৫ 
৬২৭৯১ 





বাজগুরু যোগিবংশ 

জিল। পুরুষ রী মোট 
লক্ষমীমপ্পুর ৭২৪ ৬৮৫ * ১৪০৯ 
লুলাই পাহাড় ৪ ৮৫ ৪ 
উত্তর কাছাড় ১০৫ ১০ ১১৫ 
লাগা পাহাড় ৩ ১ ৩ 
খাসিয়া জয়স্তিয়। পাহাড় ১৩ ২ ১৫ 
গারো পাহাড় ৮ ৫ ১৩ 
আলাম গ্রদেশের সর্বমোট ৮১০৬৫ »- ৭৯১০১ ১৬০১৬৬ 


অণিপুর করদবাজ্যে পুরুষ_-১ জন মান্ত্র। 


১৯১১ দালের*লোকগণনায় আসামের যোগিজাতি 


৫৪৩ 


( আসাম গভর্ণমেন্টের ১৯১১ সালের সেন্সাস্‌ রিপোর্ট হইতে সংগৃহীত ) 


জিলা পুরুষ 
কাছাড় ৬২৭৮ 
শ্রীহট ৪০৪৩৩ 
খালিয়! জয়স্তিয়] পাহাড় ৫৮ 
নাগ পাহাড় ৯ 
লুসাই পাহাড় € 
গোয়ালপাড়া ৮৩০২ 
কামকধপ ৯৩৮৯ 
গরুং ৯০৮৪ 
নগুগা ৮৪৬৬ 


স্ত্রী 


৫৭১৫ 


৩৮৭০৯ 


১৭৯১৪ 


৯৪৪৭ 


৪৯০৭ 


৮৫৮১ 


মোট 
১১৯৯৩ 
৭৪১৪২ 
৬৬ 

৯ 

৫ 
১৬২১৬ 
১৮৮৩৩ 
১৩৯৪১ 


১৭৬৪৭ 
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জিল। পুরুষ রী মোট 
শিবলাগর ৩৩৫১ ২৯৭৩ ৬৩২৪ 
লক্ষ্মী মপুর ৭৮৮ ৬৭৮ ১৪৬৬ 
গারো পাহাড় ১৪ ৯ ১৪ 
আসাম প্রদেশের মোট ৮৬১৬৮  »77৭৮৯২৬ »-7 ১৬৫০৯৪ 


আলোচ্য সনে মণিপুর করদ রাজ্যে কেবল পুরুষের সংখা! তিন জন মাত্র। 

আসামে প্রত্যেক এক হাজার পুরুষের মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যা--১১১ জন) 
প্রত্যেক এক হাজার স্ত্রীলোকের মধ্যে শিক্ষিতার সংখ্যা--৫ জন। প্রত্যেক 
এক হাজার পুরুষ ও স্ত্রীলোকের মধ্যে শিক্ষিতের সংখাযা--১৮ জন | প্রত্যেক 
এক হাজার পুরুষের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষিতের সংখ্যা--৩৫ জন। প্রত্যেক এক 
হাজার স্ত্রীলোকের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষিতা নাই। 

১৯২১ ইং সালের সেন্দাসে আসামের যোগ্িজাতির সংখ্যা 

( আনাম গভর্ণমেণ্টের ১৯২১ সালের সেন্সাস রিপোর্ট হইতে সংগৃহীত ) 

(১) প্রতি জেলার লোকসংখ্যা ঃ-- যে জেলায় আমাদের স্বজাতীয় যত 
লোক আছেন তাহা নিম্নে লিখিত হইল £-- 


জেলা পুরুষ নী মোট 
আপাম-প্রদেশ ৮২৯৯১ ৭৮৪৫৩ ১৬১৪৪১ 
১। স্থুরূমা উপত্যক ও 
পার্বত্য বিভাগ-- ৪২৩৭০ ৩৯৯১৯ ৮২২৮৯, 
কাছাড় ৬৩৬১ ৫৭২৯ ১২০৯৩ 
শ্রী ৩৫৯৯৮ ৩৪১৯০ ৭০ ১৮৮ 
খালিয়া ও জয়ন্তীর পাহাড় ৫ ৫ 
নাগা পাহাড় ৬ ৪ ৬ 


লুসাই পাহাড় ০ * 


| 


৩। 
৪ । 
৫ । 


(২) 


€৩) 


১ | 


চি 
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জিল। পুরুষ 
আসাম উপত্যকা বিভাগ ৪০৬১৩ 
গোয়ালপাড়। ৮৬৪৯ 
কামরূপ ৯৬৫৯ 
দরং ৯৫৪৬ 
নওগ! ৯১৮১ 
শিবসাগর ৩০৭৪ 
লক্ষ্মীপুর ৫০২ 
গারু পাহাড় ২ 
সদদিয়া ফ্রন্টিয়ার ট্রাক ১ ১ 
বালিপাড়া এ এ £- 
মণিপুর রাজ্য ১-- ৭ 
সমগ্র বদেশ ও * 
আসামের লোকসংখ্যা £স" ১৯২১ 
ব্গদেশ ৩৬৬০২১ 
আদপসাম ১৬১৪৪১ 
সর্ববসমষ্টি ৫১২৭৪৬২ 
প্রতি বিভাগের লোকসংখ্যা 
বিভাগের নাম ১৯২১ 
স্থরুম! উপত্যকা পট সালের 

মণিপুর ৮২২৯৮ 


সদিয়! ফ্রন্টিয়ার 


আসাম উপত্যকা প্‌ রি 
2৯১৪৩ 


মোট ১৬১৪৪১ 


৩৫ 


স্ত্রী 
৩৮৫ ২৬ 
৭৯৯৮ 
৯০৭৬ 
৯১৭৩ 
৯৬৯৬ 
২৬৯৮ 


৪৮৮ 


১৯১১ 
৩৬১৩৫৭ 
১৬৯৬৯৭ 


৫৩০৪০৪ 


৯৯১ 


সালের 
৯১২৬৩ 


শ৭৮৪৪ 


২৬৯৩০৯৭ 


€৫৪5€ 


মোট 
৪৯১৩৯ 


১৬৬৪৭ 


১৮৭৩৫ 
১৮৭১৩ 
১৮২৭৭ 

৫৭৭২ 


৪৪৩০ 


বৃদ্ধি+কম-_ 


"৪৬৬৪ 
৭৬৫৬ 


২৯৯২ 


বৃদ্ধি+ 
কম-- 
সপ উচিত ৩ ৫ 


+১২৪৯ 


স্শ লভি৫ত 


৫৪৬ 


(৪) 


(৫) 


৯ । 
| 


৩। 


বাজগুর যোগিবংশ 


যোগজাতির লোকসংখ্যা অনছুলারে 1বাভন্ন জেলার স্থান--- 


জেলার নাম মোট সংখ্যা জেলার নাঁম মোট সংখ্য 
রাহ ৭০ ১৮৮ লক্ষ্মীপুর ৯৯০ 
কামরূপ ১৮৭৩৫ মণিপুর ৯ 
দরং ১৮৭১৬ নাগ পাহাড় ৬ 
নওগ ১৮১৭৭ খাসিয়া ও 

গোয়ালপাড়৷ ১৬৬৪৭ ৃ্‌ জয়ন্তীয়া পাহাড় «৫ 
কাছাড় ১২০৯০ সদয়! ৪ 
শিৰপাগর ৫৭৭২ গারু পাহাড় ২ 
যোগিজাতির শিক্ষা ₹_ মোট পুরুষ ত্র 
আসামের লোকসংখ্য। ১৬১৪৪১ ৮২৯৯১ ৭৮৪৫ ০ 
তন্মধ্যে যাহারা লেখাপড় জানে ১৩৬১৬। ১২৭৬০ ৮৫৬ 
তন্মধ্যে যাহার লেখা পড়া জানে না ১৪৫৮৪২ ৬৯২২৫ ৭৬৬১৭ 
তন্মধো যাহার] ইংরাজী জানে ৭৩৭ ৭২৫ ১২ 


মোট ১৬১৪৪১ জন লোকের মধ্যে মাত্র ১৩৬১৬ জন লোক অর্থাৎ শতক! 
৮৪ জন লেখাপড়া জানে এবং ৭৩৭ জন লোক অর্থাৎ শতকরা! "৪৫ জন ইংরেজী 


জানে। 


(৬) 


১ 
| 
৩ । 


৪ । 


পারিবারিক অবস্থা £-__ পুকষ ত্র 
আপাম প্রদেশ ৮২৯৯১ ৭৮৪৫০ 
তন্মধ্যে অবিবাহিত ৪৬৪০৮ ২৮৬২০ 
এ বিবাহিত ৭৩০৯২৫ ৩১৩২৯ 
যাহাদের স্ত্রী মবিয়াছে ৪৬৫২ জন পুকষ। 

বিধবা ১৭৫২৪ জন স্ত্রীলোক । 


বাজগুরু যোগিবংশ * ৫৪৭ 


(৭) জীবিকা নির্বাহের উপায় £-- 

আনামের যোগিজাতির মধ্যে ৪৮৩৭১ জন পুরুষ এবং ১৩৬০৮ জন শ্রীলোক 
কন্মক্ষম এবং ৯৭৪৭৯ জন তাহাদের পোষ্য । ১৭৭৪ জন পুরুষ এবং ১৮১৫ 
জন স্ত্রীলোকের প্রধান পেশ! বস্ত্রবয়ন। বন্ত্রবয়নকারীপ্িগের মধ্যে ১০৫৪ জন 
পুরুষ এবং ৬২২ জন স্ত্রীলোকের অন্তর বা সহকারী পেশাও আছে। ২৬৭৪ 
জন পুরুষ এবং ৭৭০ জন স্ত্রী অন্তর পেশ! অবলম্বন করিয়াছেন। 

৪০২৪০ জন পুরুষ এবং ৮৭৩২ জন স্ত্রীলোক সর্বপ্রকার কৃষিকার্য করেন। 
৬২২ জন গোপালন ও গোয়ালার কাধ্য করেন। ৩৯৫ জন শিল্পকার্ধয করেন। 
এষ্টেটের ম্যানেজার ও এক্েপ্ট প্রভৃতিতে ৪২ জন, ট্র্যান্স পো্টে অর্থাৎ রেলওয়ে 
মার প্রভৃতি যানবাহনে ১১৮ জন। ব্যবসা বাণিজ্যে ৯১৩ জন। পাবলিক 
ফোসে”১০৫ জন। পাবলিক এড. মিনিষ্ট্রেলনে ৬৪ জন। ধর্প্রচারে বা গুরুগিরিতে 
১২৪ জন। উকীল, ডাক্তার এবং শিক্ষক প্রভৃতিতে ১৮৬ জন। গৃহকার্যে ৪৪৯ 
জন * কণ্ট-াক্টর, কেরাণী, ঞ্কেসিয়ার প্রভৃতিতে ৪১ জন) অন্ান্ত ২০৭ জন। 

(৮) মস্তব্য £--. 

উপরোক্ত সেন্সাস্‌ রিপোর্ট দৃষ্টে সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন ঘে আমাদের 
যোগিজাতি শিক্ষাব্ষয়ে এখনও কত পশ্চাতে পড়িয়। রহিয়াছেন। তাহাদের 
শতকর! মাত্র ৮॥ জন লোক লেখাপড়া জানেন, এবং শতকর! মাত্র অদ্ধ জন 
ইংরেজী জানেন। 

১৯১১ সালের সেন্সাসের সহিত ১৯২১ সেন্সাসের তুলনায় দেখা যায় যে 
গত দশ বৎসরে আমাদের লোকসংখ্যা মোট ৭৬৫৬ জন কমিয়া গিয়াছে । 
একমাত্র শ্রীহট্র জেলাই এইজন্য সম্পূর্ণ দায়ী। শ্রীহট জেলায় মোট ৮৯৫৪ জন 
লোক কমিয়া গিয়াছে । আপামের *মাননীয় সেন্সাস স্থপারিণ্টেপ্েপ্ট, মহোদক্ব 
তদীয় রিপোর্টে ইহার প্রকৃত কারণ নির্দেশ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন 
যে ঘোগিজাতির অধিকাংশ গুরোহিতই তাহাদের সম্প্রদায় হইতে পৃথক হয়! 


৫৪৮ বাজগুরু যোগিবংশ 


পড়িয়াছেন, ইহাই সংখ্যা হ্রাসের কারণ। পূর্ববর্তী সেন্সাসে যোগীর ব্রাহ্মণগণ 
যোগিজাতির অন্ততু্ত ছিল কিন্তু সম্প্রতি যোগিত্রাঙ্ণদের এক সম্প্রদায় 
তাহাদের অন্তরূপ উৎ্পত্ভির দাবী করিয়া তাহাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া সেন্সামে 
লেখাইয়াছে এবং নাথ ও মহাস্ত উপাধির পরিবর্তে শশ্মা, চক্রবর্তী প্রভৃতি 
( অভিনব ) উপাধি ধারণ করিয়াছেন। লক্ষ্মীপুর জেলায় তাহাদের ৭০ জনকে 
“যোগীর ব্রাঙ্গণ” বলিয়া! লেখা হইয়াছে। 
বঙ্গদেশে যোগিজাতির সংখ্য! 

১৮৯১ ইংরাজীর লোকগণনায় বজদেশে যোগিজাতি (বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের 

১৮৯১ ইংবাজীর সেব্সাস রিপোর্ট হইতে সংগৃহীত )। 


জেলা পুরুষ সী মোট 
রাজসাহী বিভাগ ১৭৯৪৯ ১৫৭৮২ ৩৩৭৩১ 
রাঁজসাহী ১২৫০ ১১৮৮ ২৪৩৮ 
দিনাজপুর ৮১০৫ ৭০৮৩ ১৫১৮৮ 
রজপুর ৩১২২ ৩০৯৭ ৬২১৯ 
বগুড়া ২৭৮৮ ২২৫০ ৫০৩৮ 
পাবনা ৬৭২ ৫৫২ ১২২9 
দাড্ভ্িলিং ৩৮৮ ২৯০ ৬৭৮ 
জলপাই গুড়ি ১৬২৪ ১৩২২ ২৯৪৬ 
ঢাকা বিভাগ ৪৪৩১৮ ৪২৮৫৫ ৮৭১৭৩ 
ঢাকা ৯১৩৩ ৯২৬৬ ১৮৩৭২ 
ফরিদপুর ২৬২৬ ॥ ২৭৭৯ ৫৪০৫ 
বাখরগঞ্জ ১১৭৫৬ ১০৬৪৮ ২২৪০৪ 


ময়মননিংহ ২০৮৩৪ ২০১৬২ ৪০৯৯২ 
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জিলা পুরুষ 

চট্টগ্রাম বিভাগ ৭২৮২৯ 
চট্টগ্রাম ১৫৫৮৮ 
নোয়াখালি ২২২৭৭ 
ত্রিপুরা সিহত 
পার্বত্য চট্টগ্রাম ১৫৫ 
বর্ধমান বিভাগ ৯৮৪৪ 
বর্ধমান ২০৬৭ 
বাকুড়া ২১৫ 
বীরভূম ৭৯৪ 
মেদিনীপুর ২২৫৩ 
হুগলী ২৩3৪ 
হাওড়! ২৯৭১ 
প্রেদিডেন্দি বিভাগ ২৮৪৩৪ 
কলিকাতা ১৪৩৩ 
নদীয়। ৪৮৮৩ 
যশোহর ৫৯১৪ 
মুশিদাবাদ ২০২৯ 
খুলন। ড59 

চব্বিশ পরগণা ৮১৩৫ 


সাররারারারারারারারারারারররারারারারারররররারাররররাররারারাররারররারররররারারারেরারারাহাচোরররাারারডারারারারররারররহারারারারোরারররারাারারারাররাররহাারাররারারারারাারররাররাররারটউজম 


সর্বমোট 


১৪৩৩৭৪ 


নী 
৭8৪৯৩ 
১৭১৩৫ 


২২৭২৪ 


৩৪৬৩২ 


১০৪৫২ 
২১৯৪ 
২৮৫ 
৮৬৫ 
২৩৩২ 
২৪৮৭ 
২২৮৯ 


২৬৮৪০ 
১২৭৭ 
৪৯৪৩ 
৫৮৪৩৬ 
২০৪২ 
৫২৬৯ 
৭৪8৭১ 


১৭০৪২২ 


* ৫৪৯ 


মোট 


১৪৭৩২২ 
৩২৭২৩ 
৪৫০০১ 
৬৯৪৪১ 

১৫৭ 


২০২৯৬ 
৪২৬১ 
৫০০ 
১৬৫৯ 
৪৫৮৫ 
৪৮৩১ 
৪৪৬০ 


৫৫২৭৪ 
২৭১০ 
৯৮২৬ 

১১৭৬০ 
৪০ ৭১ 
১১৩৬৯ 
১৫৬৩৩ 


৩৪৩৭৩ 


৫৫০ বাজগুরু ষোগিবংশ 


০১ ইংরাজীর (১৩০৮ বাং) তলোকগ্ণণনায় বঙগদেশে যোগ্িজা্ 
বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের ১৯০১ সালের সেন্সাস রিপোর্ট হইতে সংগৃহীত ) 


জেলা পুরুষ ক্র মোট 
বর্ধমান ১৯৭১ ২১৮৭ ৪১৫৮ 
বীরভূম ৭৮৫ ৮১৮ ১৬০৩ 
বাকুড়া ৬৯৪ ৯৭৯ ১৬৭৩ 
মেদিনীপুর ২৫৩৭ ২৬৪১ ৫১৭৮ 
হুগলী ১৫৪১ ১৫২১ ৩০৬২ 
হাওড় ২০৬৫ ১৯৯৭ ৪০৬২ 
২৪ পরগণ! ৭০৪৯ ৬৯৪৩ ১৩৯৮৯ 
নদীয়া ৪২৬২ ৪৪৪৯ ৮৭১১ 
মুশিদাবাদ ১৯৩১ ২১৭৯ ৪১১০ 
যশোহর ৫০৪২ ৮৮৫৭ ৯৮৯২ 
থুলল। ৫৯৪০ ৬৩৬৪ ১২৩০৪ 
রাজসাহী ২২০৪ ১৯৪৭ ৪১৫১ 
দিনাজপুর ৩৫১৮ ৩৯৪০ ৭৪৫৮ 
জলপাইগুড়ি ১১৮০ ১০৮২ ২২৬২ 
রংপুর ৩০০৫ ৩০২৭ ৬০৩২ 
বগুড়। ১৭৬৬ ১৫৫২ ৩৩১৮ 
পাবনা ৫৫৬ ৪৭১ ১০২৭ 
ঢাকা ৮৮৭৪ ৯২৭৮ ১৮১৫২ 
ময়মনসিংহ ২৩১০৬ ২১৫৮০ ৪৪৬৮৬ 
ফরিদপুর ২৩৩১ ২৫৭৩ ৪৯০৪ 
বাখরগঞ্জ ১১৬৪৫ ১০৩৪৫ ২১৯৯০ 





রাজগ্তরু যোগিবংশ »:৫৫১ 
জেলা পুরুষ ত্র মোট 
ত্রিপুরা ৩৪৬৮০ ৩৩৬৪৯ ৬৮৩২৯ 
নোয়াখালি ২৩০৯০ ২৩৮৭১ ৪৬৯৬১ 
চট্টগ্রাম ১৬৮৮৮ ১৮০৪১ ৩৪৯২৯ 
পার্বত্য ত্রিপুর! ১১৮৮ ৮২৬ ২০১৪ 
মোট ১৬৭৮৪৮ ১৬৭১৭ ৩৩৪ ৯৫৫ 


আলোচ্য সনের কলিকাত! ও মালদহের সংখ্যা পাওয়া যায় নাই । এই 
দুই জিলার সংখ্যা মোট সংখ্যার সহিত যোগ করিলে আলোচ্য সনের বঙ্গদেশের 
মোট সংখ্যা পাওয়া যাইবে। 


১৯১১ সালের লোকগণনায় বঙ্গদেশে যোগিজাতি 
যে জিলাঁয় যোৌগিজাতীয় যত লোক আছে ১৯১১ সালের সেন্সাস্‌ রিপোর্ট 
অন্ুমারে নিয়ে তাহা লিখিত হইল ₹-_- 


বঙ্গদেশ 
বদ্ধমান বিভাগ 
বর্ধমান 
বীরভূম 
বাকুড়া 
মেদিনীপুর 
হুগলী 
হাওড়া 
প্রেসিডেন্সি বিভাগ 
২৪ পরুগণা 


মোট 


৩৬১,১৪১ 


পুরুষ তরী 
১৮২,৯০৩ ১৭৮,২৩৮ 
৮৫১৪ ৮৭০৫ 
১৬৮৪ ১৮৪৩ 
৬১৮" ৬৩৫৪ 
৯৭ ৩৩৫ 
২৫১৮ ২৫৯৯ 
১২৭০ ১২৩5 
২১২৭ ২০৪৪ 
২৪৪০৯ ২৩৩৭১ 
৭১৮৬ ৬৭৪৫ 


১৭২১৯ 
৩৫২৭ 
১২৭২ 
৬৩২ 
৫১১৭ 
২৫০০ 
৪১৭১ 
৪৭৭৮০ 


১৩৯৩৯ 


৫২ 


জিলা 
কলিকাতা 
নদীয়া 
মুশিদাবাদ 
যশোহর 
খুলন৷ 
রাজসাহী বিভাগ 
রাজসাহী 
দিনাজপুর 
জলপাই গুড়ি 
দাঁজ্জিলিং 
রংপুর 
বগুড়। 
পাবন। 
মালদহ 
ঢাকা বিভাগ 
ঢাকা 
ময়মনসিং 
ফরিদপুর 
বাথরগঞ্ 
চট্টগ্রাম বিভাগ 
জিপুরা 
নোয়াখালি 
চট্টগ্রাম 


বাজগুরু যোগিবংশ 


পুরুষ 
১৩৯১২ 
৩৯৮২ 
১৭৫০ 
৪৩৩৯ 
৫৮৪৩ 
১৩৮১২ 
২১৭১ 
৩৬৭৯৫ 
১১৭০ 
৩৪২ 
৩৩৫৮ 
২১৬৪ 
৫৬৩ 
৩৪৪ 
৪৭৫৮৮ 
১৬৩৩৬ 
২৩৯২৭ 
২৫৭৪ 
১৬৯৯১ 
৮৩৩৫৩ 
৩৯৫৭২ 
২৬৫৫৮ 
১৭১৩১ 


রী 


১১১৮ 
৪০২৫ 
১৮৩৪ 
৪২৬২ 
৫৩৮৭ 
১২৯২৫ 
১৯৯৪৮ 
৩৪৯০ 
১০৭৫ 
২৭৪ 
৩৩০৯ 
১৪৯৮,৫ 
৪৬৩ 
৩৮১ 
৪৫৪১৩ 
১০১৫৬ 
২২৫৯৫ 
২৬২৪ 
১০০৩৮ 
৮৩৪৯১ 
৩৮৪০৩ 
২৬৬৭৯ 


১৮৪০৬ 


মোট 
২৪৩৩ 
৮০৬০৭ 
৬৩৫৮৪ 
৮৬০১ 
১১২২৭ 


২৬৭৩৭ 


৪১১৯ 
৭১৮৫ 
২২৪৫ 
৬১৬ 
৬৬৬৭ 
৪১৫৪ 
১০২৬ 
৭২৫ 
৯৩০৩১ 
২০১৯২ 
৪৬৫৮২ 
৫১৯৮ 
২১০২৪) 


১৬৬৮৪ ১ 


৭৭৯৭৫ 
৫৩২৩৭ 


৩৫৫৩৭ 


রাজগুরু যোগিবংশ ৫৫৩ 
জিলা পুরুষ তরী মোট 
পার্বত্য চট্টগ্রাম ৮৯ ৩ ৯২ 
দেশীয় রাজা ৫২২৫ ৪৩৩৩ / ৯৫৫৮ 
কুচবিহার ২৬৪৪ ২৪৩৬ ৫৯৮৪ 
পার্বত্য ত্রিপুরা ২৫৮১ ১৮৯৭ ৪8৪৭৮ 
সিকিম ১১৪ ১০৭ ২২১ 


ব্দেশে প্রত্যেক এক হাজার পুরুষ ও স্ত্রীলোকের মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যা-_ 
১৩০ জন। 
গ্রত্যেক হাজারে শিক্ষিত পুরুষের সংখয--২৫০ জন। 
প্রত্যেক হাজারে শিক্ষিতা স্ত্রীলোকের সংখ্যা--€ জন। 
প্রত্যেক হাজারে স্ত্রী পুরুষের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষিতের সংখ্য।--৫১ জন । 
প্রত্যেক হাজার পুরুষে ইংরাজী শিক্ষিতের সংখ্যা--১০১ জন। 
প্রত্যেক হাজার স্ত্রীলোকের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষিতা--১ জন। 
(050808 ০ 19015 1911 ৮০1. ]) 


বঙ্গদেশে প্রত্যেক হাজার পুরুষের মধ্যে 


€ বৎসর বয়স্কদের সংখ্যা ও মা টি ন্‌ ১২৪ জন 
৫৮১২ রর চা টি চিনি হর 2 ১৪৯১ ১) 
১২৮১৫ ১55 88 ৪ রি ৭২ * 
১৫৮6৩ ০০০ 2 রে টা রং রতি ৪8০৫ ১৯ 
৪* এবং তুর্ঘ ক ক রে রর ৮০ ২০৮৮ ১১ 


বজদেশে প্রত্যেক হাজার স্ত্রীলোকের মধো-- 


৫ বৎসর বয়স্কাদের দংখা। ১৩৪ জন 
₹ ১২ €€৪ক ৪৩ ২৮৯ 59 


৫৫৪ রাজগুরু যোগিবংশ 


১২ ৯৫ বত্লর বয়স্কাদের সংখা ৫৬ জন 
৯ ৫ সি ৪০ টিন ৪৬ ও ৪২ ট৮ 
৪০ এবং তদুর্ধ ... পু ১৯৯ » 


(057505 ০£ 19915 1911 ৬০1. 1) 


১৯২১ সালের সেন্দাসে বঙ্গদেশের যোশিজাতি 


( বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের ১৯২১ সালের সেন্সাস্‌ বিপোর্ট হইতে সংগৃহীত ) 


(১) যে জিলায় যোগিজাতীয় লোক যত আছে তাহা নিষ়্ে প্রদত্ত হইল। 


জিল। 
বঙদেশ 
বদ্ধমান বিভাগ 
বদ্ধমান 
বীরভূম 
বাকুড়। 
মেদিনীপুর 
হুগলী 
হাওড়া 
প্রেসিডেন্সি বিভাগ 
২৪ পরগণা 
কলিকাত। 
নদীয়া 
মুশিদাবাদ 
যশোহর 
খলন। 


পুরুষ 


১৮৬১৬৬ 


৬৯৪০ 
১২২৬ 
৪8৫৪ 
২৮৩ 
১৯৪৮ 
৯৭৫ 
১০০৪ 
২৪৯৫৬ 
৭৫১৩ 
১৫৫৮ 
৩৭২৫ 
১৩৯৭ 
৪ ৭৬৬ 


৫৯৯৭ 


ত্র 


১৭৯৭৪৪ 


৭০৮৩ 
১২৬৮ 
«8৫৮ 
২৩৫ 
২২১৯ 
১৫০৪৯ 
১৮৫৪ 
২৩৪৮০ 
৬৮৫৭৯ 
১২৪৪ 
৩৫২২ 
১৪১৭ 
৪৫৮৩ 


৫৮৫ ৫ 


মোট 
৩৬৫৯ ১০ 
১৪৬২৩ 
২৪৭৯৪ 
৯১২ 
৫ ১৮ 
৪২১৭ 
২০২৪ 
৩৮৫৮ 
৪৮৪৩৬ 
১৪৩৭২ 
২৮০২ 
৭২৪৭ 
২৮১৪ 
৯৩৪৯ 


১১৮৫২ 


জিল! 
বাজসাহী বিভাগ 
রাজসাহী 
দিনাজপুর 
জলপাই গুড়ি 
দ্াঙ্জিলিং 
বংপুব 

বগুড়া 

পাবনা 

মালদহ 

ঢাক বিভাগ 
ঢাক! 

ম্য়মনসিং 
ফরিদপুর 
বাখরগঞ্জ 
চট্টগ্রাম বিভাগ 
ভ্রিপুর! 
নোয়াখালি 
চট্টগ্রাম 
পার্বত্য চট্টগ্রাম 
দেশীয় রাজ্য 
কুচবিহার 
পার্বত্য ত্রিপুরা 
সিকিম 


রাজগুরু যোগিবংশ 


পুক্ষ 


১৫৩৫০ 
২১৭৭ 
৪৩২৭ 
১৩৭৩ 

৩৭৮ 
৩১৯৮ 
২২২৯ 

৪৭১ 
১১৯৭ 

৪৮৬১১ 

১০৪২১ 

২৪৪৯৬ 
২৫২৪ 

১১১৭০ 

৮৫১৪৯ 

৩৯০৩১ 

২৮৬৪৬ 

১৭৩৭৩ 

১৩২ 
৫১৩৬০ 

»৪ ২৪০৫ 
২৭৫৫ 


৫৩ 


১৩৮৮১ 
২০২২ 
৪০৬৭ 
১১১৯ 

২৯৪ 
২৯৩৬ 
২০৮৩৬ 

৩৯৪ 

৯৬৩ 

৪৬৪৩৯ 

১০৪৩৩ 

২৩১১১ 
২৮১৪ 

১৩০৮১ 

৮৪২৬৫ 

৩৮৪৭৩ 

২৭২১৪ 


১৮৫৭১ 


৪৫৯৩৬ 
২১৬৩৬ 
২৪৩০ 


৫৮ 


২১৩৬০ 
৯৫০৫০ 
২০৮৫৪ 
৪৭৬০৭ 

৫৩৩৮ 
২১২৫১ 

১৬৯৪১৪ 
৭৭৫০৪ 
৫৫৮৬০ 
৩৫৯৪১ 

১৩০ 

৪৯৭৫৩ 

৪৫৭১ 

৫১৮৫ 


১১৯ 


৫৫৬ রাজগুকরু যোগিবংশ 


€২) প্রতি বিভাগের লোকসংখ্যা 
বিভাগের নাম ১৯২১ ১৯১১ বুদ্ধ + 


সি 
ঠ 


(লোকসংখ্যা অস্ছসারে ) সালের সংখ্যা সালের সংখ্যা কম _ 

















্ চস ১৭৪৫৯৯ ১৭১৩১৯ + ২৩৮০ 
২। ঢাকা বিভাগ ৯৫০৫০ ৯৩০০১ +২০৪৯ 
৩। প্রেসিডেন্সি বিভাগ ৪৮৪৩৬ ৪৭৭৮০ 7৬৫৬ 
* ৮৮৮৭৪ ৩৩৮০২ ৩১৮১৭ +- ১৯৮৫ 
৫€|। বদ্ধমান বিভাগ ১৪০২৩ ১৭২১৯ _ ৩১৯৬ 
সিকিম ১১১ ২২১ _১১৩ 
মোটসংখ্য! যিনিত্ক্‌ ৩৬১৩৫ ৭ + ৪৬৬৪ 
€৩) প্রতি প্রদেশের লোকমংখ্য। 
প্রদেশের নাম ১৯২১ ১৯১১ বুদ্ধি + 
€লোকসংখ্যা অনুমারে ) সালের সংখ্যা সালের সংখা! কম - 
পূর্ববঙ্গ ৩০৩৪৫১ ২৯৬১৩৭ +- ৭৩১৪ 
পশ্চিমব্ ৬২৪৫৯ ৬৪৯৯৯ _-২৫৪০ 
সিকিম ১১১ ২২১ ১১০ 
মোট সংখ্যা ৩৬৬০২ ১ ৩৬১৩৫৭ 7 ৪৬৬৪. 
€৪) যোগ্িজাতির লোকসংখ্যা অন্ুসারে বিভিন্ন জিলার স্ছান 
জেলার নাম মোট সংখ্যা 
ভ্রিপুর! | ৭৭৫০৪ 
নোয়াখালি ৫৫৮৬৩ 


ময়মনসিং ৪৭৬০৭ 
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কিলার নাম 
চট্টগ্রাম 
বাখবগঞ্জ 
ঢাকা 
২৪ পবগণ। 
খুলন। 
যশোহব 
দিনাজপুর 
নদীয়া 

ংপুবু 
ফরিদপুর 
পার্বত্য ভ্িপুবা 
কুচব্হার 
বগুড়। 
মেদিনীপুর 
নাজসলাহী 
হাওড় 
মুশিদাবাদ 
কলিকাত! 
বদ্ধমান 
জলপাইগুড্ডি 
হুগলি ৬ 
বীরভূম 
পাবন। 


মোট সংখ্য। 
৩৫৯৪১ 
১২৫১ 
২০৮৫৪ 
১৪৬৩৭২৩ 
৬১০৫৭ 
৯৩৪৯ 
৮৩৯৪ 
৭২৪৭ 
৬০১৬৩৪ 
৫৩৩৮" 
€ ১৮৫ 
৪8৫৭১ 


€& ৫০ 
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জিলার নাম মোট সংখা 
দাজ্জিলিং ৬৭২ 
; বাকুড়। ৫১৮ 
সিকিম ১১১ 
পার্বত্য চট্টগ্রাম ১০৯ 


(৫) যোগিজাতির শিক্ষা ৪ 
মোট পুরুষ রী 


বঙ্গদেশের লোকপংখ্য। ৩৬৫৮৯১ ১৮৬১২৬ ১৭৯৭৭৫ 
১। তন্মধ্যে যাহার] লেখাপড়] জানে ৫৬৪৭৯ ৫৩৯২৪ ২৫৫৫ 
২। তন্মধ্যে যাহারা লেখাপড়। জানে না ৩০৯৪১২ ৩২২০২ ১৭৭২১০ 
৩। তন্মধ্যে যাহার! ইংরেজী জানে ৫৪৭৫ ৫৩৫৬ ১১৯ 


মোট ৩৬৫৮৯১ জন লোকের মধ্যে মাত্র ৫৬৪৭৯ জন লোক অর্থাৎ শতকর। 
১৫৪ জন লেখাপড়া জানে এবং ৫৪৭৫ জন লোক “অর্থাৎ শতকর! ১৫ জন 
ইংরেজী জানেন। 
(৬) পারিবারিক অবস্থা £-- 


বঙ্গদেশ পুরুষ রী 
(সিকিম সহ ) ১৮৬১২৬  ১৭৯৭৬৫ 
১। তন্মধ্যে অবিবাহিত ৯৩২৫৮ ৫৪৭০০ 
২। তন্মধ্যে বিবাহিত ৮৩৪৯২ ৮২৬০০ 
৩। যাহাদের স্ত্রী মরিয়াছে ৯৩৭৬ জন পুরুষ 
৪ | বি্ধিবা (৮৮10০%) ৪২৪৬৫ জন স্ত্রীলোক 


() জীবিকা নির্ববাহের উপায় 2০- 
বঙ্গদেশের যোগিক্াতির মধ্যে ১৫৪৯৬ জন পুরুষ এবং ২২০৮১ জন স্ত্রী 
লোক কর্মক্ষম এবং মোট ২৩৮৩১৪ জন তাহাদের পোষা । উপাঞ্জনক্ষম ব্যক্তি” 
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দিগের মধ্যে মোট ৩২৯৯৭ জন্‌ পুরুষ এবং ১৩২৫৪ জন স্ত্রীলোকের প্রধান পেশা 
বপ্স বয়ন। ৪৩৫৫ জন পুরুষ এবং ১৯১ জন স্ত্রী লোক সহকারী বা অন্ততর পেশ! 
অবলম্বন করিয়াছেন। রত 

বস্ত্র বয়নকারীদিগের মধ্যে ৮৬৪১ জন পুরুষ এবং ৬৫৪ জন স্ত্রীলোকের অন্ত 
সহকারী পেশাও আছে । ২৩৫৪ জন পুরুষ এবং ৩৪৩ জন স্ত্রীলোকের জমির 
খাজনার আয় হইতে জীবিক] নির্বাহ হয়। ৩৩৫৮০ জন পুরুষ এবং ৩১৪২ জন 
স্ীলোক সর্বপ্রকার কৃষিকাধ্য করেন। এজেণ্ট, জমিদারী এষ্টরেটের ম্যানেজার, 
ফরেস্ট অফিপার এবং তৎ-কেরাণী ও খাজান। আদায়কারী প্রভৃূতিতে মোট 
৪২৫ জন। ব্যবস। বাণিজ্যে মোট ১০৬১৭। পাবলিক ফোস”এবং পাবলিক 
এড. মিনিষ্রেসনে ২৯৬ জন, তন্মধ্যে ১৯ জন গেজেটেড, অফিলার আছেন, ১০৮৪ 
জন উকীল, ডাক্তার এবং শিক্ষক আছেন। 1২511280958 ধন্ম-প্রচারে বা গুরু- 
গিরিতে ২৩৩ জন আছেন। কণ্ট্যাক্টর, কেরাণী এবং কেশিয়ার প্রভৃতিতে ৩৭৮ 
ঈন। গৃহকাধ্যে ২৯০৯ জগ্, খনি এবং শিল্প প্রভৃতি কাধ্যে মালিক ম্যানেজার 
কেরাণী এবং কারিকর প্রভৃতিতে ৫৩২* জন। ট্র্যান্সপোর্টে অর্থাৎ রেলওয়ে 
সীমার প্রভৃতি যানবাহনে ৭১৫ জন লোক কার্য করিতেছেন । কয়লার খনিতে 
১৭ জন, কটন মিলে ৬৭ জন, জুট মিলে ১২২৮ জন, লৌহ ও ইম্পাতের কাধ্যে 
৬০, মেসিনারী এবং ইঞ্চিনিয়ারিং কাধ্যে ১১৩ জন, কাগজের কলে ৯ জন, ময়দার 
কলে ২ জন, রেলওয়ে ডক এবং ্টীমারের কারখানায় ৩৪৮ জন, রেশমের কাধ্যে 
২ জন এবং চা বাগানে ৯০০ জন কাধ্য করিতেছেন। 

(৮) মন্তবা :--উপরোক্ত সেন্সাস রিপোর্ট দৃষ্টে সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন 
যে শিক্ষা বিষয়ে এখনও যোগিজাতি কত পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে । আমাদের 
স্বজাতির শতকরা মাত্র ১৫ জনগলেখাপড়। জানেন এবং শতকরা মাত্র ১ 
দেড় জন ইংরেজী জানেন । 

১৯১১ সালের সেম্সাসের সহিত ১৯২১ সালের মেন্লাসের সংখ্যার তুলনায় 
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দেখ! যায় যে বঙ্গদেশের যোগিজাতির মধো গত্ত ১০ বৎসরে পূর্ববঙ্গে মোট 
৭৩১৪ জন লোক বৃদ্ধি হইয়াছে এবং পশ্চিমবঙ্গে ২৫১৪ জন এবং সিকিমে ১১৩ 
জন লোক কমিয়া গিয়াছে অর্থাৎ মোটের উপর ৪৬৬৪ জন লোক বৃদ্ধি হইয়াছে। 


১৯৩১ জালের লোকগণনায় ব্গদেশে যোখিজাতির সংখ্যা 
মোট সংখ্যা--৩৮৪,৬৩৪ 


পুরুষ--১৯৭,৮১৭ 
নারী--১৮৬,৮১৭ 
প্রতি ১৯০ জন পুরুষে নারীর সংখ] ৯৪৪ জন 
জিলা মোট সংখ্য। পুরুষ নারী 

বদ্ধমান ২২৪৬ ১০ ৭৬ ১২২০ 
বীরভূম ৮৭১ ৪৪৫ ৪২৬ 
বাকুড়। ৩৯৮ ১৬৮ ২৩০ 
মেদিনীপুর ৫২৬৭ ২৬৯২ ২৫৭৫ 
হুগলি ৩১৫৪ ১৪৭২ ১৬৮ 
হাওড়া ৩৬৭৬ ১৯৩৭ ১৭৩৯ 
হাওড়া টাউন ৭৩৬ ৪২৫ ৩১১ 
২৪ পরনগণ। ১৩২২৭ ৭৩৬৭ ৬২২৪ 
কলিকাতার উপকণ্ঠ ৯৩৫ ৫১৪ ৪২১ 
কলিকাতা! ৩২৯৭ ১৮০৪ ১৪৯৩ 
নদীয়া ৬৮৬৬ ৩৪২২ ৩৪৪৪ 
মুশিদাবাদ ৩০৭১৭ ১৫৩৩ ১৫৩৮ 
যশোহর ৬৯০৯ ৩৭২১ ৩১৮৮ 
খুলনা ১২৪১২ ৬২৯০ ৬১২২ 
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জিলা মোট লংখ্য। পুকষ নাবী 
রাজসাহী ৩৬৩৮ ১৮৮৬ ১৭৫২ 
দিনাজপুর ৮১৫৩ ৪২৮৬ রত, 
জলপাইগুড়ি ১৭০৮ ১৩২৯ দশ 
দাজ্জিজিং ৭৫২ ২৯৫ ৪৫৭ 
পুর ৬৩৬৭ ৩২৩৪ ৩১২৬ 
বগুড়। ৩৮৯৭ ২১৫৭ ১৭৪০ 
পাবন! ১০২৩ ৫৬৩ ৪৬০ 
মালদহ ১৪৮৭ ণ৫ ০ ৭৩৭ 
ঢাকা ২১৩৯৩ ১০৯৫০ ১০৪৪৩ 
ময়মনসিং ৪৫৪৮৮ ২৩৬৯৮ ২১৭৯০ 
ফরিদপুর ৬৮২৭ ৩৪৯৯ ৩৩২৮ 
বাখরগঞ্জ ( বরিশাল ) * ২২০৭৫ ১১৭২৫ ১০৩৫০ 
ত্রিপুরা ৮৪৮৯৫ ৪৩৩৫৬ ৪১৫৩৯ 
নোয়াখালি ৬৫৭৭৪ ৩৪০১০ ৩১৭৬৯ 
চট্টগ্রাম ৩৭৭৭০ ১৮২৫৩ ১৯৫১৭ 
চট্টগ্রাম পার্বত্য ১১২ ৭৩ ৪২ 
কুচবিহার ৪৪৩১ ২৩৫১ 22৮ 
অ্রিপুরারাজ্য ৭৫৬২ ৪২৩৩ ৩৩২৯ 


( কলিকাতা গেজেট ১৪ জুলাই-_১৯৩২ ) 


বঙগদেশে যোৌগিজাতির সংখ্য। ক্রমশঃ পরিবদ্ধিত হইতেছে তাহা নিয়লিখিত 
বিবরণী হইতে প্রতীয়মান হইবে £-, 
সাল লোকসংখ্যা সাল লোকসংখ্যা সাল লোকসংখ্যা সাল লোকসংখা। 
১৯১ ৩৪২৬৭০ ১৯৩১, ৩৮৪৬৩৪ 


১৯১১ ৩৬১১৪১ ৯৯২১ ৩৬৫৯১ 


৩৬ 


৫৬২ রাজগুরু যোগিবংশ 


অতএব ত্রিশ বসবে বঙ্গদেশে যোগিজাতির সংখ্য! ৪১৯৬৪ জন বাড়িয়াছে ; 
কিন্তু শুধু লংখ্যায় বাড়িলে কি হইবে? শিক্ষার সমধিক প্রচলন দ্বারা ইচ্াদিগকে 
মান্য করিতে না পারিলে কোনই ফল নাই। আমরা শিক্ষার পথে কতদূর 
অগ্রসর হইয়াছি তাহ! নিম্নে প্রদত্ত হইল £--- 


শিক্ষিত পুরুষ ও নারী ৪৩৬৮৪ 


শিক্ষিত পুরুষ ৩৮৭৭৪ 
শিক্ষিতা নারী ৪৯১০ 
অশিক্ষিত পুরুষ ও নারী ৩৪০৯৫০ 
অশিক্ষিত পুরুষ ১৫৯০৪৩ 
অশিক্ষিত! নারী ১৮১৯০৭ 
ইংরাজী জান। পুরুষ ও নারী ৬৮৮০ 
ইংবাজী জানা পুরুষ ৬৪০৩ 
ইংরাজী জানা নারী ৪৭৭ 


€(কলিকাত! গেজেট ২১ জুলাই ১৯৩২) 


১৯২১ সালে যোগিজাতির সংখ্যা ছিল ৩৬৫৯১ জন; শতকরা ৫* হাব 
বন্ধিত হইয়া! ইহাদের সংখ্যা দাড়াইয়াছে ৩৮৪৬৩৪ জন। তীহাঁরা প্রধানত 
পূর্বববঙ্গেই বছ পরিমাণে দুষ্ট হয়। ভ্রিপুবাতে--৮৪৮৯৫ জন; নোয়াখালিতে- 
৬৫৭৭৯ জন এবং ময়মনসিংহে--৪৫৪৮৮ জন। এই তিন জিলাতেই বঙীয 
যোগিজাতির অর্ধেকের বেশী লোক বাস করে। পূর্ববর্তী লৌকগণনায় যোগি' 
জাতি ধন্াশ্রমাচারী জাতি হইতে উদ্ভূত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। রব্গপুং 
জিলার োগিজাতি গোপীটাদের গান গাহিয়া জীবিক1 অঞ্জন কঠে। % & %॥ 
রক ডর র ক ক (৬105 05209583 0£ [0019 ৬০], ৬, 72811 
78৪৩ 467 ), 


বাজগুরু ষোগিবংশ ৫৬৩ 
বিষ্থার উড়িস্যায় ষোণিজাতি 


১৮৯১ ইং লোকগণনায় বিহার উড়িস্যায় যোগিজাতি 
[ বাঙ্গাল! গভর্ণমেণ্টের ১৮৭১ ইং ( ১২৯৮ বাং) সেন্সাস্‌ 
রিপোর্ট হইতে সংগৃহীত ] 


জিল। পুরুষ ত্র মোট 
পাটনা বিভাগ ৪৯৭৪ ৫৯১১ ১০৮৮৫ 
পাটন! ৭৮৫ ৮৫০ ১৬৩৫ 
গয়। ১২৩৭ ১৫৯১ ২৮২৮ 
সাহাবাদ ৯৯৭ ১১৬৩ ২১৬০ 
ছারভাঙ্গ। ২০০ ২২১ ৪২১ 
মজফবপুর ৬৩৫ ৯৩৩ ১৫৬৮ 
সারণ ৪৬৫ ৫৭৩ ১৩৩৮ 
চম্পারণ ৬৫৫ ৫৮০ ১২৩৫ 
ভাগলপুর বিভাগ ১৫৫৪২ ১৫১৭৭ ৩০৭১৯ 
ভাগলপুর ২৮২ ১৭৪ ৪৫৬ 
মুঙ্গের ২৬৫ ৩৩৮ ৬৯৩ 
পৃণিয়া ৭৫৭৭ ৭০৯৭ ১৪৬৭৪ 
মলদহ ৬৬৫৬ ৬৭৪২ ১৩৩৯৮ 
সাগতাল পবরগণা। ৭৬২ ৮২৬ ১৫৮৮ 
উড়িস্তা! বিভাগ ৪২২৫ ৪২৭৯ ৮৫৯৪ 
কটৰ * ৩৩৩৪ ৩৩৯৯ ৬৭৩৩ 
বালেশ্বর ৭৯৩ ৭৮৫ ১৫৭৮ 
আহুলও ৯৮ ৪৫ ১৪৩ 


৬৪ ' রাজগুক যোগিবংশ 











জিলা পুরুষ | স্ব মোট 
ছোটনুগপুর বিস্তাপ্ন ১৯৬, ২১৩৯ ৪০৯৯ 
হাজারিবাগ ৫১২ ৬১৭ ১১২৯ 
লোহার্দগাও পালামু ৪১১ ৪৬৫ ৮৭৬ 
মান্তৃম ৮৭৯ ৯৩২ ১৭৮১ 
সিংভূম ১৫৮ ১৫৫ ৩১৩ 
মোট ২৭৩৪৩ ২৮১৫৬ ৫৫৪৯৯ 


[ উপরোক্ত বিভাগগুলি পূর্বে বাঙ্জালাদেশের অন্ততূক্ত ছিল। ১৯১২ নে 
এগুলিকে বঙ্গদেশ হইতে পৃথক করিয়া! বিহাবের অস্ততৃক্ত করা হইয়াছে। 
সেজন্য ইহা্দিগকে বিহারের যোগিজাতি বলিয়াই ধরাহইয়াছে ।--সম্পাদক ] 


১৯০১ ইং গ্রণনায় বিহার উড়িস্তায় যোগিজাতি * 
[ বাঙ্গাল! গভর্ণমেন্টের ১৯০১ ইৎ সেল্সাস্‌ ত্িপোর্ট হইতে সংগৃহীত ] 


জেল! পুরুষ রী মোট 
পাটন! ৭৬৩ ৯৫৬ ১৭১৬ 
গয়] ১০৭৬ ১১৫৫ ২২৩১ 
সাহাবাদ ৭৪১ ৬১১ ১৩৫২ 
চম্পারণ সস পে রি 
সারণ পপ সপ এ 
মজফরপুর ৬৩১ ৭৫৮ ১৩৮৯ 


ক পূর্ব্বে এগুলি বঙ্গদেশের অন্ততূক্ত ছিল। ১৯১২ ইংরাজীতে এগুলিকে 
বজগ্রদেশ হইতে পৃথক করিয়া বিহার উড়িস্যার অস্ততৃ্তি করা হুইয়াছে। 
সেজন্ত ইহাদিগকে এখানে বিহার উড়িষ্যার ধোগিজাতি বলা হইয়াছে। 

শ্প্পীষপাদক। 


বাজগুরু যোগিবংশ * ৫৬$ 














জেল! পুরুষ র সী মোট 
'দধারভাঙ ই 
ভাগলপুর এ 
পৃণিয়া ২৬৬৫ ২৬১২ ৫২৭৭ 
সাওভাল পরগণ। ১১৫৬ ৯৭১ ২১২৭ 
কটক ৩৩৩৮ ৩৪১৪ ৬৭৫২ 
বালেশখর ৮৮৮ ৯০৭ ১৭৯৫ 
পুরী ৬১৮ ৬৫৭ ১২৭৫ 
হাজারীবাগ 
রাচী 
পালামু -- টি 
মানভূম ৮৭০ ৮৭৫ ১৭৪৫ 
উড়িস্যা করদ রাজা গ. ৯০৪ ৯৬৮ ১৮৭২ 
মোট ১৩৬৪৭ ১৩৮৮৪ ২৭৫৩১ 
মান্রীজজ প্রেজিডেক্সিতে বোশিজাতি 
[ মাদ্রাজ সরকারের ১৮৮১ ইং সেন্সাস্‌ বিপোর্ট হইতে সংগৃহীত | ] 
পুরুষ হী মোট 
৫শব্ধর্মাবলম্ী ২৬৩১ ২৬০৭ ৫২৩৮ 
বৈঞ্ণবধর্মাবলম্বী ১০১২ ৪৪৭ ২৯৯৯ 
অন্যান্ত » ৮৫২ ৮৪৩ ১৬৪৫ 
মোট ৪৪৯৫ ৪৪৪৭ ৮৯৪২ 


আলোচ) সনে উত্তর আরকট, দক্ষিণ আবরকট, ভানজুব, ভ্রিচিনাপল্লী, 


৫৬৬ ; বাজগুর দ্বোগিবংশ 


মাছুরা, ভ্রিণেবেলী, সালেম, কয়াম্থাটুর, মান্দ্রাজ এই কয়টি জিলায় ভামিল 
ভাষাভাষী যোগিজাতির সংখ্যা নিম্নরূপ পাওয়! গিয়াছে-- 
পুরুষ *. তরী মোট 
১৬৬৮ ১৫৭৭ ৩২৪৫ 
আলোচা .সনে গঞ্জাম, ভিজাগাপট্টম, গুদাবরী, কুটাপ, করম্থুল, বেলারী, 
উত্তর আরকট, দক্ষিণ আরকট, সালেম, ভিজ্াগাপষ্টম এজেন্সিতে তেলে ভাষা- 
ভাষী যোগিজাতির সংখ্যা নিম্নরূপ পাঁওয়। গিয়াছে-- 
পুরুষ রী মোট 


১২৫২ ১৩১২ ২৫৬৪ 


আলোচ্য সনে কানাড়া জিলায় কানাড়ি ভাষাভাষী যোগিজাতির সংখ্যা 
নিম্নরূপ পাওয়া গিয়াছে-. 


পুরুষ তরী . মোট 
৮১৪ ৮৪২ ১৬৫৬ 
অন্তান্ত ভাষাভাবী স্ত্রী পুরুষের মোট সংখ্যা-- ১৪৭৭। 

সর্বমোট টীরাতি১ 5555 হ8-5হ জন। 


১৮৯১ ইংরাজী ( ১২৯৮ বাং) লোকগণনায় করদ মিত্র রাজ্যে ষোগিজাতি। 











পুরুষ রী মোট 
উড়িষ্যা করদরাজ্যে ৭২১ ৭৩৬ ১৪৫৭ 
ছোটনাগপুর ১, ৩৮৫ ৩৮৪ ৭৬৯ 
কোচবিহার », ২৬০৪ ২৩৬৮ ৪৯৭২ 
মোট ৩৭১০ ৩৪৮৮ ৭১৪৮ 


(ভারত গবর্ণমেপ্টের ১৮৪৯১ সালের লোকগণনার বিপোর্ট হইতে সংগৃহীত, 


বাঁজগুযরু যোগিবংশ এ ৫৬৯, 


মধ্য ভারতবর্ষে ষোগিজাতি--১৮৯১ ইংরাজী 
(ভারত গব্ণমেণ্টের ১৮৯১ ইং সালের সেন্সাস্‌ রিপোর্ট হইতে সংগৃহীত । ) 


সাগর, দামোহ, জব্বলপুর, মান্দলা, লিয়নি, নরসিংহপুর, এর্হাসঙ্গাবাদ, 
নিমার, বেতুল, চিন্দোয়ারা, ওয়াধ?, নাগপুব, চান্দা, বান্দারা, বালাঘাট, বায়পুর, 
বিলাসপুর, সন্বলপুর নামক জিলাগুলির বিভিন্ন শ্রেণীর যোগিজাতির সংখ্যা 
নিয়রূপ পাঁওয়। গিয়াছে »- 











জঙ্গ্যাসী (1১৩৮০/৩৩ ) শ্রেণীর 
পুরুষ স্ত্রী . মোট 
গোসাই ১২৯২৭ ১১৮৬৯ ২৪৭৯৬ 
ভারুস্তী ৭৪০ ৬৭২ ১৪১২ 
গিরী ৪৮৩৯ ৪৪৯৬ ৯৩৩৫ 
পুবী ৩০ ৯০ ২৯৬০ ৬৯৫০ 
যতী ১৫ ২ ১৭ 
যোগি ২৯২৫ ৩১৬৯ ৬৯৯৪ 
নাথ ২৫৭৪ ২৪৩৪ ৫৬০৮" 
মোট ২৭১১০ ২৫৬০২ ৫২৭১২ 


১৮৯১ ইং সালের ( ১২৯৮ বাং) লোক গণনায় মধ্য ভারতবর্ষের মাকরাই, 
বস্তর, কক্কর, নন্দগাও, খৈরাগর, চুলখাদন, কওয়ার্দা, শক্কি, রায়গড়, সরাজড়, 
বামরা, রায়বাথল, শোনপুর, পাটন ও কালানন্দি করদমিন্্র বাজো বিভিন্ন 
শ্রেণীর যোগিজাতির সংধ্যা নিম্নরূপ পাওয়া! গিয়াছে-- 

সঙ্ক্যাসী (0৬০5৩) শ্রেণীর 


পুরুষ ্্ী মোট 
গোসাই ৫৩৭ ৫০১ ১০৩৮ 


৫৬৮. বাজগুরু যোগিবংশ 








পুরুষ সী মোট 
যধোগি ৪২৩ ৪৭৭ ৯৯০ 
নাথ ৯» ৩৬১ * ৩৪৫ ৭৩৬ 
মোট ১৩২১ ১৩২৩ ২৬৪৪ 


মধ্য ভারতবধের অন্ান্ত স্থানের বোগিঞ্জাতির সংখ্যা---১০২৭৪ জন। 

আলোচা সনে মধা ভারতবর্ষের যোগিঞ্াতির মোট সংখ্যা--৬৫৬৩০ জন। 

(ভারত গবর্ণমেণ্টের ১৮৯১ ইংঝাজীর লোক গণনার রিপোর্ট হইতে সংগৃহীত) 

১৯৩১ ইংরাজীর (১৩৪৮ বাং) লোক গণনায় নিম্নলিখিত স্থানের ষোগি- 
জাতির সংখ্যা নিয়রূপ পাওয়া গিয়াছে _- 


প্রদেশ মোট 
আজমীর ও মাড়োয়ার ২৯৯৮ জন 
বোম্বাই ১৪৫৭ জন 
মধ্যভারত ১২৪৯৯ জন 
গোয়ালিয়র ১১০৫১ জন 
জম্থু ও কাশ্মীর ৫৯৭৭ জন 
রাজপুতনা ৭৬২০৪ জন 
পশ্চিম ভারত করদরাজ্যে ১৭৪০ জন 
মোট ১১১৯২৬ জন 
(0570505 ০1 10085 19931) ৬০1 ]. 7971 11) 
ভারতবর্ষে যোখিজাতির সংখ্যা 


১৮৯১ ইতরাজীর লোকগণনায় ভারতবর্ষে ষোগিজাতি। 
[ ভারত সরকারের ১৮৯১ ইংরাজীন্র লোকগণনার ব্রিপোর্ট হইতে 
সংগৃহীত । ] 


বোম্বাই ও করদরাজ্য--- ১৬৮২৩ জন 


রাজগুরু যোগিবংশ 


সিন্ধু ও খয়েরপুর 
মধ্যগ্রাদেশ ও করদবরাজ্য 
ভায়দরাবাদ 

ববুদ। 

মহীশুর 

কাশ্মীর 

বাজপুতন! 


মোট 


(057058725 ০0৫ 11015 


বঙ্গদেশে 

বিহার উড়িস্যায় 
আসামে 
মধ্যভাবরতবুবে 
করদবাজ্ো 


সর্বমোট 


১২০৭ জল 
৬৯৯৪ ১, 
৫৮৩৯ ১১ 
১৫৩৮ ১১ 
৯৪০৮ », 
৬১৯৯ ১ 


৪৯২৬২ ». 








৯৭২৭০ জল 


1891) 


৩৪ ৩৭৭৩ 
৫৫৪৯৯ 
১৭৭৭৪৩৬ 
৬৫৬৩৩ 


৭১০৮৮ 


৭8৭১১৯ 


১৯০১ ইংরাজীর লোকগণনায় ভারতবর্ষে যোশ্িজাতি। 
ভাবত সরকারের ১৯০১ ইংবাজীর লোকগণনার রিপোর্ট হইতে সংগৃ্ঠীত) 


প্রদেশ পুরুষ 
আজমীর ৪৮২ 
আন্দামান ০৮ 
বেলুচিস্থান ৪৩. 
বেবার ডিও 
বোছে ৫৭৪০ 

৭৫ 


ব্রন্মদেশ 


সী মোট 
৮৭৮ ১৩৬০ 
স ৯৮ 
৪ ৪৭ 
৮১২ ১৬০২ 
৫২০৩ ১০৯৪৩ 
চ ৭৫ 


৫৬ 


শজজ . 

প্রদেশ পুরচ্ষ রী 

মধ্য প্রদেশ ৪৭৫৩ ৪৭৬১ 

কু - ৪৫ ৩৫ 

মান্্রাজ ৮৯৮৪ ৯৩২৯ 

পাঞ্জাব ৩৯৩৮৩ ৩৬৩৮৮ 

বরদ। ১৫৯ ৬৩৩ 

হায়দরাবাদ ৩১৬৪ ২১৯৬ 

মহীশুর ৭৪৯৩ ৭১৯০ 

বাজপুতনা ১৫১৫২ ১৩২০৯ 

ভিবান্কুর 8৪ ৪১ 

আসাম ৮১৩৩২ ৮০৩১৮ 

খল! ১৮৮২৯৫ ১৮৬৬১ ১ 

মোট. ৩৫৫৯৬২ ৩৪৭১১১ . 

নিশ্ললিখিত স্থানে শুধুমাত্র নাথৎন্দ্ী যোগিজাতির সংখা! নিষ্নরূপ পাওয়! গিয়াছে 
প্রদেশ পুরুষ হী 

আজমীর ৭ ৪ 
বেবার ১০২৪ ৭৯৪ 
বোনে ২৯ ২২ 
মধাভারত ৫৯৩০ ৪৬৮২ 
কাশ্মীর ৩৬৯ ৩৯২ 
রাজপুতলা ১৭২৪১ ১৪৯৬৯ 
মোট ২৪৬০০ এ ২০৮৬৩ 
সর্বমোট ৩৮০৪৬২ ৩৬৭৯৭৪ 


বখজগুরু যোগিবংশ 





ঘোট 
৯৫১৪ 
ঢৈ৩ 
১৮৩১৩ 
৭৫৭৭১ 


১৫০০ 
৪৫৩৬০ 


১৪৬৮৩ 
২৮৩৬১ 
৮৫ 
৯৬১৯৩৬৫০ 
৩৭৪৯০৬ 


সাপিাশিপপিলল্পি 


৭9০৩৬ ৭৩ 


মোট 
১১ 
১৮১৮ 
৫১ 
১০৬১২ 
৭৬১ 
৩২২১০ 
৪৫৪৬৩ 


৭৪৮৫ ৩৩৬ 


(6500৪ ০ [995 1901. ৬০]. ] ৯, [০11 []) 


বাজগুরু ষোগিবংশ ৯. ৫৭১ 


ডক্টর শ্রীমতী কল্যাণী মল্লিক বলেন--:“১৯১১ খুষ্টাব্ের লোকগণনায় ভারতে 
৪৫,৪৬৩ নাঁথযোগীর সংখ্যা দেখ! বায়, তৎপবে পৃথকভাবে ইহাদের সংখ্যা 
নির্ণয় করা হয় নাই” ( নাথপন্থ-- ১ পৃঃ )। 

উপরোক্ত সরকারী বিবরশীতে দেখা যাইতেছে আলোচ্য সনে শুধু নাথ- 
ধর্মাবলম্বী যোগিজাতির সংখ্যা ছিল ৪৫,৪৬৩ জন এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বী ঘোঁগি- 
জাতির সংখ্য। ছিল ৭*৩*৭৩। সর্বমোট সংখ্যা! ছিল ৭৪৮৫৩৬। 

১৯১১ ইংরাজীর লোকগণনায় ভারতবর্ষে যোগিজাতি 

[ ভারত সরকারের ১৯১১ ইংরাজীর লোকগণনার বিপোর্ট হইতে সংগৃহীত ] 


প্রদেশ পুরুষ স্ত্রী মোট 
আজমীর ও মাড়োয়ার ১৩৮১ ১১৫৩ ২৫৩৪ 
বিহার ও উড়িস্যা ১৭৭১৬ ১৭৬০৫ ৩৫৩২১ 
বোম্বাই ২৬৯৬ ২০০৬ ৫২৯৬ 
মধাগ্রদেশ ৭৭৫৩ ৭৬৪৯ ১৫৪০২ 
বেরার ১১৬৪৪ ১১৫৪৬ ২৩১৯০ 
পাঞ্ডাজ ৪৪৮৮৭ ৩৮৫২৫ ৮৩৪১২ 
মধ্যভারতীয় এজেন্সি ৭৮০৬  ধ২৪৯৪ ১৫১০০ 
হায়দরাবাদ ৩২৮৮ ২৬১৯ ৫৯০৭ 
কাশ্মীর ৩১২৫ ২৪২৮ ৫৫৫৩ 
মহীশূর ৭৫৮৭ ৪৭৪ ১৫০৬১ 
রাজপুতন! ৪০৬৪৪ ৩৬৪০৮ ৭৭৩৫২ 

1 0517803 ০£170$5 1911, ৬০1. 1১178511111 

বজদেশ, ৩৬১১১৪১ 
আলা ১৬৯০৯৭ 





সর্বমোট ৮১৪ ০৬৬ 


বাজগুরু যোগিবংশ 











কি 
১৯২১ ইংরাজীর লোকগ্রণনায় ভারতবর্ষে যোগ্সিজাতি। 
প্রদেশ পুরুষ ত্র মোট 
পাঞ্জাব ওলী ৩৭৯০৬ ৩২১৮৭ ৭৩০১৩ 
বাজপুতন1 এজেন্সী ও 
"আজমীর মাড়োয়ার ৩৪১৯৩ ২৯৮২৩ ৬৪০১৬ 
মোট ৭২০৯৯ ৬২০১ ১৩৪১০৯ 
আলোচা সনে আসাম, বাঙ্গাল! ও রাঁজপুতনার সংখা! নিম্নরূপ ছিল--- 
পুরুষ সী মোট 
৩৪১২৫৬ ৩২০২৪ ৬৬১৪৬ 


€(06572505 06 115985 1921, ৬০], 1, 78111] ) 
আলোচা সনে লমগ্র ভারতের মোট সংখ্যা" ৭৯৫৫৬৯ জন। 


জ্মগ্র ভারতে বস্সরবয়নকারী ও বংকারী যোগিজাতির 
সংখ্যা--১৮৯১ ইংরাজী 
[ ভারত সরকারের ১৮৯১ ইৎ লোকগণনার রিপোর্ট হইতে সংগৃহীত ] 


১৮৯১ ইংবাদ্দীর লজোকগণনান্ধলাবে সমগ্র ভারতে বন্ত্রবয়নকারী ও রংকারী 


যোগিজাতিব সংখ্যা ছিলস্ ৪২৪২১৯ জন । 
আলোচ্া সনে আসামে এ শ্রেণীর যোগিজাতির সংখা? ছিল--১৭৭৭৪৬ জন। 
আলোচা সনে বজদেশে এ শ্রেণীর যোগিল্সাতির পুরুষের সংখ্য। ফাড়াইয়া- 
ছিল-»- ৩৭১* জন এবং আ্্ীলোকের সংখ্যা ছিল--- ৩৪৮৮ জন, সর্ববমোট--- 


১৯৮ জীন । 


রাজগুর যোগিবংশ 


আসাম বাজালার. সংক্ষিগুসার 


সন 
১৮৭১৬ 
১৮৮৯ 
১৮৪১ 
১৪৯০১ 
১৯১১ 
১৪৯২১ 


১৮৯১ 
১৯০ ১ 


১৪১১৬ 


১৯২১ 
১৯৬৩১ 


১৮৯১ 
১৯০১ 
১৯১১ 
১৯২১ 


আলামের সংক্ষিঞসার 


লোকসংখ্য। 


১৬২৩ ৭২ 
১৭২৫৭৬ 
১৭৭৭৪৬ 
১৬১৬৫ 
১৬৯০৯৭ 
১৬১৪৪১ 


বঙ্গদেশের সংক্ষিপ্তসার 


৩৪৩৭৭৬ 
৩৭৪৯৩৬ 
৩৬১১৪১ 
৩৬৬০২১ 


৬৩৮৪৬৩৪ 


ভারতবর্ষের সংক্ষিঞপ্ঠসার 


৭৪৭১১৯ 
৪৮৫৩৬ 
৮১৪০৬৬ 
৭৯৫ ৫৬৯ 


€পলঞ 


একাদশ অধ্যায় 

আসাম-বঙজ যোগি-সশ্মিলনীর বাধষিক অধিবেশনের মাননীয় সভাপতি- 
গণের সংক্ষিপ্ত জীবনকথা । 

এই অধ্যায়ে আমরা আসাম-বঙ্গ যেগি-সশ্মিলনীর মাননীয় সভাপতি 
মহোদয়গণের সংক্ষিপ্ত জীবনকথা আলোচনার চেষ্টা করিব। ১৩১৭ বঙ্গাৰে 
সম্মিলনীর জন্নাবধি আজ পধ্যস্ত ইহার ত্রিশটি সাধারণ অধিবেশন, «একটি 
প্রতিনিধি-সভ! ও ছুইটি বিশেষ অধিবেশন হইয়াছে । ১৩৫২ সালে বরিশালের 
কাউখালিতে ইহার ৩৬শ বাধিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। তৎপর আঙ্গ 
পর্যন্ত ইহার আর কোনও অধিবেশন আহ্‌ৃত হয় নাই। বিশ্বব্যাপী নিদারুণ 
অন্বাভাবিক পরিস্থিতি, দেশবিভাগ ও তাহা হইতে উদ্ভূত প্রতিকূল অবস্থাসমূহ 
এবং উৎসাহী কন্মাঁর অভাব প্রভৃতিই ইহার কারণ। কতিপয় অপরিহাধ্য কারণে 
২৩শ, ৩২শ, ৩৩শ ও ৩৪শ বাধিক অধিবেশনও বন্ধ ছিল। ৩০টা সাধারণ 
অধিবেশন, একটি প্রতিনিধি-সভ1 ও দুইটি বিশেষ অধিবেশন সহ সর্বমোট ইহার 
৩৩টী অধিবেশন হইয়াছে । এই ৩৩টী অধিবেশনের সভাপতি প্রত্যেক বার 
বিভিন্ন ব্যক্তি নির্বাচিত না হইয়া, একই ব্যক্তি একাধিকবার নির্বাচিত হওয়াতে 
মোট কুড়ি জন মাননীয় ব্যক্তি এ ৩৩টি অধিবেশনের সভাপতিত্ব করিয়াছেন। 
আমর] এখানে এই কুড়ি জন মাননীয় সভাপতির সংক্ষিধ জীবনেতিহাস লিপিবদ্ধ 
করিলাম। 


(১) অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানাইতেছিণ্যে কয়েকজন মাননীয় মভাপতির 
জীবনকথা! আমরা তাহাদের বা তাহাদের বংশধর ও আত্মীয় স্বজনের নিকট 
পুনঃ পুনঃ পত্র দিয়াও সংগ্রহ করিতে পারি নাই। সেজন্য তাহাদের জীবনী 
আমাদের ক্ষুত্র অভিজ্ঞতা! হইতে অসম্পূর্ণ ভাবে লিখিত হইল। 


রাজগুক যোগিবংশ ্কণ৫ 


আসাম-বকগ যোগি-সন্মিলনীর সভাপাতিগণ (মৃত ) 


কৃঝ্সুন্দর মভভুলদারঃ বি-এল, উকিল 

পরম ভাগবত স্বীয় রুষ্ন্থন্দর মজুমদার, বি-এল, উকিল মহাশয় নোয়াখালি 
জিলার অন্তর্গত দালাল বাজার নামক গ্রামে ১২৬৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। 
তাহার পিতার নাম ছিল, ৬চৈতন্তরুঞ্চ মজুমদার। তিনি দালাল বাজারের 
স্থবিখ্যাত জমিদার বায়বাবুদের এষ্টরেটে সামান্য বেতনে চাকুরি কবিতেন। 
অসচ্ছল অবস্থা সত্বেও চৈতগ্যরুষ্ণ জ্যেষ্ঠ পুত্র রুষ্ণন্থন্দর এবং আরও ছুইটী 
পুজ্ের শিক্ষা বিষয়ে বিশেষ সচেতন ছিলেন। কৃষ্ণনুন্বর স্থানীয্প বিদ্যালয়ে 
কিঞ্চিৎ লেখাপড়া শিখিয়া উচ্চশিক্ষা লাভার্থ চতুর্দশ বর্ষ বয়সে ঢাকা সহবে গমন 
করেন। তখন রেল বা গ্রীমাবের প্রচলন হয় নাই। বালক কষ্চস্থন্মর উচ্চ- 
শিক্ষার বলবতী আকাজ্ষা লইয়] পদব্রজে ও নৌকাযোগে বিপদসঙ্কুল দীর্ঘ পথ 
অতিক্রম করিম ঢাকা সহরে উপনীত হইলেন। কঠোর পরিশ্রম ও একাগ্রতা 
গুণে মেধাবী বালক কৃতিত্বের সহিত প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়। কলিকাত1 
বিশ্ববিদ্যালয় মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিলেন। প্রবেশিকা পরীক্ষার এই 
অভাবনীয় ফলে উৎসাহিত হইয়। কৃষ্ণনুন্দর নব উদ্যমে কলেজে ভণ্তি হইলেন? 
দারিদ্র্য তাহার যাত্রাপথে বাধার স্থষ্টি করিতে পারিল না। তাহার পিতৃদেব 
তাহার শিক্ষার ব্যয় বহন করিতে পারিলেন না। স্ৃতরাং কষ্সুন্দব গৃহশিক্ষকতা 
করিয়। অর্থ উপার্জন পূর্বক কলেজীয় শিক্ষার ব্যয় নির্বাহ করিতে লাগিলেন । 
তাহার অধ্যবসায় ও অদম্য উৎসাহের নিকট দারিদ্র্য আত্মনমপথ করিল। ঢাকার 
জমিদারপুত্র ব্ূপবাবু ও রঘুবাবুর গৃহশিক্ষকত! করিয়া তিনি যাহা উপার্জন 
করিতেন তাহা দিয়াই কোন মতে পড়ার খরচ চালাইতেন। বহুবিধ প্রাতি- 
বন্ধকত1 ও বিপদ আপদ সত্বেও তিনি কৃতিত্বের সহিত বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হইলেন। নোয়াখালি জিলার মধ্যে তিনিই হইলেন প্রথম গ্রাজুয়েট । স্থতিবাং 


ঢু) 
পণ ঝাজগুর ফোগিবংশ 


তাহাকে দেখিঝার জন্ত বহু দুরব্তী গ্রাম হইতে কত চেন/:অচেনা হিন্দু-মুলল- 
মান দালাল বাঞ্জারে আসিয়া ভিড় করিতে লাগিল । অস্কশান্ত্রে তাহার 
অনাধারণ খুৎ্পত্তি ছিল; সুতরাং তাহার উজ্জল ভবিস্যতের সম্ভাবনা! বুঝিদ্থ 
অনেক ব্দান্ত ব্যক্তি মধ্যে মধ্যে তাহাকে অর্থলাহাধ্য প্রদান করিতেন। 
বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়1 কৃষ্ণহুন্দর বিশ্এল পড়িতে আরস্ত করিলেন। এই 
সময়ে দালাল বাজারের স্বনামধন্য স্বজাতীয় জমিদার বায় বাহাদুর চত্দ্রকিশোর 
রায় মহোদয় অগ্রজপ্রতিম কৃষ্ণহুন্দরকে অর্থসাহাব্য প্রদান পূর্ববক শিক্ষাক্ষেত্রে 
তাহার সহায়তা করিয়াছিলেন । বায় বাহাদুরের এই বদান্ততার কথা কুষ্ণস্থন্দর 
ভাবীজীবনে কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিতেন। তিনিও উত্তরকালে অনেক 
ছুঃস্থ দবিন্ত্র স্বঙ্জাতীয় পুত্রকে আহার-বাসস্থান দিয়া তাহাদিগকে জীবনে 
প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি নিজে দারিক্র্যের কঠোর আঘাত 
পাইয়াছিলেন বলিয়াই দরিদ্র ছাত্রগণের হুঃখছুর্গাতি অনুভব করিতে পারিয়া- 
ছিলেন। ছুঃখ না পাইলে ছুঃখীর ছুঃখ কেহ বুঝিতে পারে কি? 

বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া রুষণস্থন্দর নোয়াখালি টাউনে জজকোর্টে 
ওকালতি আরম্ভ করিলেন। ছুই এক বৎসরের মধ্যেই তিনি আইন ব্যবসায়ে 
বিলক্ষণ যোগ্যত1 ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়া বেশ প্রসার-প্রতিপত্তি লাভ করিলেন 
এবং তাহার আয়"্উপাঞ্জনও যথেষ্ট হইতে লাগিল । এই লময় লব্কার বাহাদুর 
মুন্সেফি পদ গ্রহণ করার জন্ তাহাকে অঙ্থরোধ জ্ঞাপন করিলেন। কিন্তু ব্যক্তি- 
স্বাধীনতা ক্ষু্র ও অর্থার্জন সীমাবদ্ধ হইবে ভাবিয়া! তিনি গবর্ণমেন্টের প্রস্তাব 
প্রত্যাখ্যান কৰিলেন। ইহার পর তাহার জীবনে এক অভাবনীক্ন পত্রিবর্তন আদিম 
উপস্থিত হইল। মাত্র ২৮ বৎসর বয়সে কণ্মজীবনের উত্থানমুখে কষ্কন্থন্দর তাহার 
শ্রি্নতম পত্বীকে হারাইয়! সংসারের প্রতি অনেকটা! আসক্তিশুন্ত হইয়! পড়িলেন। 
সাধ্বী জীর বিয়োগ-ব্যথা ভুলিতে না পারিষ্বা তিনি উদ্াপীনভাবে নিজ্জলে দিন 
কাটাইতে লাগিলেন । আছ্ে আন্তে তাহার ভাবধারার পরিবর্তন হইল। 
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তিনি ভগবৎ-ধ্যানে আত্মনিয়োগ করিয়া কৃচ্ছ,সাধনের মধ্যে আত্মোপলব্ধির 
চেষ্টা করিতে এবং নিরামিষাশী হইয়া গৃহী সন্গ্যাসীর ন্যায় সংযত জীলন বাপন 
করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে কয়েক বৎসর নিঃসঙ্গ জর্বন যাপন 
করিবার পর তিনি আত্মীয়স্বজনের গীড়াগীড়িতে দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ 
করিতে বাধ্য হন এবং সেই অবধি তিনি একাধারে সংসারী ও যোগী হইয়া 
নিলিগ্ুভাবে বিষয়রন আম্বাদন করিতে থাকেন । প্রতি রবিবার ও একাদশী 
তিথিতে তিনি পূর্ণ মৌনভাব অবলম্বন করিয়া! ভগবচ্চিন্তায় ময় থাকিতেন। 
দৈনন্দিন জীবনেও তিনি কষ্চনাম জপে ও নামসংকীর্তনে বিভোর হইয়া 
পড়িতেন। তাহার ভাববিগলিত অশ্রধার ও আত্মসমাধিজনিত পুলক- 
শিহরণ অবলোকন করিয়া অতি পাষগ্ডের হৃদয়ও দ্রবীভূত হইয়। যাইত। তাহার 
আচরণের মধ্যে কপটতা ছিল ন।। তিনি যাহা বিশ্বাস কহিতেন কাধ্যেও 
তাহাই আচরণ করিতেন। কাহারও নিন্দ|! ব৷ প্রশংসায় তিনি বিচলিত 
হইতেন না। আদর্শ বৈষ্ণব হওয়াই ছিল তাহার জীবনের লক্ষ্য। 

প্রগাঢ় শ্রদ্ধার সহিত তিনি বৈষ্ণব গ্রস্থরাঁজি এবং শ্রীমদ্তাগবত্গীতা, শ্রীমস্তা- 
গবত প্রভৃতি ধশ্মগ্রস্থ অধ্যয়ন করিয়া পাণ্ডতিত্য লাভ করেন। সমগ্র গীতা 
তাহার কঠস্থ ছিল। গীতার উপদেশ তিনি কশ্মজীবনে পালন করিতে চেষ্ট। 
করিতেন। কৃষ্হুন্দবের ধশ্মা্গরাগের ও পাণ্ডিত্যের খ্যাতি বহুদুর পর্যস্ত 
বিস্তার লাভ করিয়াছিল। কাশিমবাজারের মহারাজা বৈষুবকুলতিলক স্বর্ণ 
মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহোদয় কর্তৃক আহত বৈষ্ণব মহাসভায় বহুবার বিশেষভাবে 
'নিমস্ত্রিত হইয়া কৃষ্ণহুন্দর বৈষ্ণব ধশ্দশের উদারতা, নাম-মাহাতআ্্য এবং শ্রমন্সহা প্রভু 
প্রচারিত প্রেমধশ্ম সম্বন্ধে সারগর্ভ ও পাপ্ডিত্যপৃণ বক্তৃত। প্রদান করিয়া সমাগত 
গৌর-ভক্তবৃন্দের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিলেন । নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব হইলেও 
ধশ্ম সম্বন্ধে তিনি কোনন্ধপ সংকীর্ণতা পোষণ করিতেন ন1। আদর্শ বৈষবের 
মতই তিনি সব্ধবধশ্নাবল্বী লোকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতেন এবং সকল 


৬৭ 
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ধর্শের মূল অনুসন্ধান করিয়া সত) নির্ধারণে তৎপর হইতেন। : তিনি সময় সময় 
ক্রাহ্মদমযূজের উপাসনায় যোগদান করিতেন এবং ব্রাহ্গগণের সহিত ধন্মালোচনায় 
প্রবৃত্ত হইন্ডেন। আবার কখনও কখনও তিনি মুসলমান ফকির ও দরবেশের 
সহিত একাধনে উপবিষ্ট হইয়া গীতা ও কোরাণের মূল সুত্রগুলির গভীর আলো- 
চনায় তন্ময় হইয়া পড়িতেন। তিনি নিজকে সর্ধদ] “তৃণাঁদপি হ্থনীচ' মনে 
করিতেন এবং বৈষ্ণবীয্প দৈন্ত তাহার আচরণে প্রকাশ পাইত | সীধু-সন্গ্যাসী 
ব। কোন ভক্তের সহিত সাক্ষাৎ হইলেই তিনি সাষ্টাঙ্গে ভূমিতে লুটাইয়। পড়িয়া 
শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেন। 

কষ্ণনুন্দর ন্বকীয় বাসভবনে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া 
তাহার সেবার আত্মনিয়োগ করিয়্াছিলেন। আনন্দ-উৎসবে নিত্য মুখরিত 
থাকিত তীহার “দেবভবন'। বনু সাধু-সন্গ্যানীর শুভাগমন হইত তাহার 
দেবালয়ে। বৈষ্ণব-আপ্যায়ন ও বৈষ্ণব-সেবা ছিল তাহার নিত্যধর্মা। তাহার 
দেবালয়ে সমাগত লাধু-পর্যটকেরা কৃষ্ন্ন্দরের অভ্যর্থনা ও আতিথেয়তা যুগ 
হইয়া যাইতেন। তাহার শ্রদ্ধাভভ্তি, আতিথেয়তা ও ধর্মপরায়ণতার খ্যাতি 
হরিহ্ার পধ্যস্ত সাধুমহলে প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছিল। পরবর্তী কালে 
বিগ্রহের নিত্য সেবায় এবং সাধু-বৈষ্বদের আতিথেয়্তায় যাহাতে কোনবপ 
বিশ্ব না ঘটে, সেইজন্ত তিনি প্রভূত সম্পত্তি দেবোত্বররূপে দান করিককা 
গিয়াছেন। 

সাংসারিক জীবনেও কুষ্কসুন্দর সমধিক উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। 
'কালতি ব্যবসায়ে তিনি গ্রভৃত অর্থ উপাজ্জন করিয়া হাতিয়াদ্বীপে এক বিরাট 
তালুক খরিদ করেন। নোয়াখালি টা্উটনে তিনি পর পর যে ছুইখানি ত্রিতল 
আট্টালিকা নিম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহ! মেঘনার প্রবল তরঙগাঘাতে তাহার 
ওকালতি-জীবনেই নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। তারপর দালাল বাঙ্জারেই ঘোষ 
বাবুদের কাছারিবাড়ী খরিদ করিয়া সেখানে ভ্রিতল একটি “দেবনিবাস* ইমারত 
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স্বাপন পূর্বক কন্মজীবনের অবসানে দান ধ্যান ও ক্রিয়াকাণ্ডের মধ্য দিয়া 
জীবনের শেষ দিনগুলি সেখানেই অতিবাহিত করেন। 

জ্ঞান ও কম্মের অপূর্ব সমন্বয় হইয়াছিল রুষ্চস্ন্দরের জীবনে । 'প্রাচু্যের 
মধ্যে থাকিয়াও তিনি বিষয়বিমু্ধ ছিলেন না। দানধশ্মে-আ তিথেয়তায়, 
আর্তের সেবায়, পরোপকারিতায় অর্থব্যয় করিতে তিনি কখনও কুষ্ঠিত 
হইতেন না। তিনি ভোগী ছিলেন না, তিনি ছিলেন ত্যাগী । “কা বা বিমুক্তি- 
িরিষয়ে বিরক্তিঃ”-- এই শাস্ত্রবাণীর দৃষ্টাস্ত তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন । তিনি 
বিষয়ী হইয়াও বিষয়বিরাগী ছিলেন । 

হবজাতির ছুঃখদুর্দিশ! দেখিয়া! তিনি ব্যথিত ও বিচলিত হইতেন। শিক্ষাই 
জাতীয় উন্নতির একমাত্র উপায় ও পথপ্রদর্শক--ইহাই ছিল তাহার বিশ্বাস; 
হৃতরাং তিনি অনেক ছুঃস্থ ছাত্রকে অর্থসাহাধ্য প্রদানপুর্বক যোগিজাতির 
মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের চেষ্ট। করিয্া! বিদ্যোৎ্সাহিতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। 
পরমভাগবত ও স্বজাতিপ্রেমিক কৃষ্ণহুন্দর ন্বজাতিকে যেমন ভালবাসিতেন, 
জাঁতিও তাহাকে ততোধিক ভালবাসিতেন। সন্মিলনীর শৈশবাবস্থায়ও তাহার 
নাম পূর্বববঙ্গে সুপরিচিত ছিল। তাই জাতিমাতৃক! ১৩১৮ সালে তাহার ভক্ত 
সম্তাঁনকে সম্মিললনীর দ্বিতীয় অধিবেশনের (স্বান আড়িয়ল, ঢ।1ক1) সভাপতি পদে 
বরণ করিয়া তাহার প্রতি স্সেহ প্রদর্শন কবিগ্লাছিলেন। তারপর ১৩৩১ সালে 
মুন্দাবাদ জিলার অন্তর্গত সাগরদীঘি নামক স্থানে সশ্মিলনীর ষে পঞ্চদশ অধি- 
বেশন আহত হয় তাহাতেও আমর! কঙ্নুন্দরকে সভাপতির আসন অলম্কৃত 
করিতে দেখিয়াছি । তখন তীহার বয়স ছিল প্রায় ৬৭ বৎসর । তৎকালে 
এই বুদ্ধের হ্বজাতিসেবার বলবতী আকাজ্ষা এবং তাহার যুবজনোচিত উৎসাহ 
ও উদ্যম দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হ্টয্াছিলাম। আমরা আবও মুগ্ধ হইয়াছিলাম 
ঠাহার জ্ঞানগর্ভ ও পাত্ত্যপূর্ণ এবং জাতিগঠনমূলক মৌখিক ভাষণ শ্রবণ 
করিয়া । 


সর রাজগুরু যোগিবংশ 


রুষ্ণনুন্দর ছিলেন সংষমী, মিতাচার, মিতাহার ও নিয়মনিষ্ঠ। তীহার 
ধৈর্ধা ও সহিষ্ণুতা! ছিল অতুলনীয়। তিনি জীবনে কখনও কঠিন রোগে আক্রান্থ 
হন নাই | অস্থথবিহ্থধে তিনি গষধ সেবন করিতেন না। নামামৃত পানেই 
আরোগ্য লাভ করিতেন। মৃত্যু জীবের স্বাভাবিক পরিণতি হইলেও মৃত্যুর 
প্রকারভেদ আছে। কেহ মৃত্যুর ভয়াবহ করালমৃত্তি কল্পনা করিয়া ভীত ও শঙ্ষিত 
হয়; আবার কেহ মৃত্যুকে অনস্তধামের সোপান মনে করিয়া সানন্দে ইহাকে 
আলিঙ্গন করিয়া থাকে। পুণ্যাত্মা কৃষ্ণন্থন্দর ১৩৪৯ বঙ্গাব্ষে আষাটঢের শুর 
ভ্বিতীপরার রথযাত্রার শুভলগ্নে জাগতিক স্থখছুঃখের পৰিসমাপ্তি করিয়া ৮৫ বদর 
বয়সে মৃত্যুকে আলিঙ্গন পূর্বক চিরাকাজ্ফিত নিত্যধামে প্রস্থান করেন । 

[ ৬কষস্থন্দরের পৌত্র শ্রীশচীনন্দন মজুমদার, বি, এস-নি প্রেরিত উপকর 
অবলম্বনে লিখিত ] 


৬হরিপ্রসাদ নাথ, মোক্তার 


আসাম প্রদেশের গোয়ালপাড়া টাউনে ইহার নিবাস ছিল। ১৩১ 
বঙ্গাবে ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত টেংবা নামক স্থানে সশ্মিলনীর যে তৃতীয় 
অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়, হরিপ্রসাদ বাবু তাহার সভাপতি নির্ববাচিত হন 
আসামের যোগিজাতির মধো ইনিই সর্বপ্রথম আসাম-বঙ্গ যোগি-সম্মিলনীর 
বাধিক অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন। তিনি সাতিশয 
সদাশয় ও স্বজাতিবৎসল ছিলেন। জাতিবর্ণনিব্বিশেষে ইনি দরিদ্র জনসাধারণের 
ছুঃখমোচনে সর্বদাই অগ্রসর হইত্েন। বদান্ততা ও আতিথেয়তা গুণে তিনি 
সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন এবং উদারতা ও চরিত্রমাধুর্ধ্যে তিনি 
স্থানীয় জনসাধারণের প্রিয়ভাঙ্গন হইয়াছিলেন। গোয়ালপাড়া জিলার মধো 
তিনি একজন শ্রেষ্ঠ মোক্তার বলিয়! খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। যোক্তারি 
করিয়! তিনি প্রচুর অর্থ উপাজ্জন পূর্ব্বক ধনশালী হন। যোগিজাতির মধ্যে 


বাজগুরু ষোগিবংশ * ৫৮১ 


তনিই বোধ হয় সর্বপ্রথম আস্তর্গণিক বিবাহের প্রচলন করেন। ১৩২৭ 
গানের ১৭ই পৌষ তারিখে ইনি পরলোকপ্রাপ্ত হন। 


এহরেজ্রনারায়ণ নাথ 


৬হবেন্দ্র নারায়ণ আসাম গোয়ালপাড়। টাউনের অধিবাসী ছিলেন। 
তনি বঙ্গাব্দ ১২৬৪ সালে গোয়ালপাড়ার এক বদ্ধিষু পরিবারে জন্মগ্রহণ 
বেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি চিন্তাশীল ও ধর্মভাবাপয্প ছিলেন । তিনি 
দ্বিমান ও মেধাবী হইলেও লেখাপড়ায় বেশী দূর অগ্রসর ন! হইয়া অতি অল্প 
মসে ডেপুটাী কমিশনার অফিসে কেরাণীর পদ গ্রহণ করিয়া চাকুরি করিতে 
কেন । সততা, সত্যবাদিতা ও কর্তব্যপরায়ণতার গুণে তিনি সামান্ু 
করাণীর পদ হইতে হেডক্রার্কের পদে উন্নীত হন। গোয়ালপাড়া জিলার 
স্র্গত বিজনী এষ্টেটের তদানীস্তন দেওয়ান ৬বরদানাথ হালদার হবেন্দ্র বাবুর 
্মতৎপরতা ও সচ্চরিত্রত্ দেখিয়৷ অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়! তাহাকে উক্ত এষ্টেটেরু 
হকারী সুপারি্টেণ্ডেপ্টের পদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। তদনুসারে 
*নি অসময়ে সরকারি চাকুরি হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ১৯০৯ সালে বিজ্ঞনী 
মন করেন। সুনাম ও স্থখ্যাতির সহিত তিনি তের বৎসর বিজনী রাজএষ্টেটে 
কুৰি করিয়া বার্ধক্যবশতঃ অবসর গ্রহণ করেন। তিনি কখনও কর্তব্য 
বছেল! করিতেন না। নিভাঁকতা, তেজস্থিতা, কর্মকুশলতা,, স্তায়পরতা প্রভৃতি 
ণে তিনি সকলের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন। এই দীর্ঘশ্মশ্র লম্বকায় ও 
ভীরাকৃতি খধিকল্প ব্যক্তি চরিত্রমাধুর্ধে সকলের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিলেন । 
₹ সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সহিত জড়িত থাকিয়া তিনি স্থানীয় 
নসাধারণের কল্যাণসাধন করিয়া গিয়াছেন। সংযম ও মিতাচারিতা৷ অনুশীলন 
ঝিয়। তিনি দীর্ঘজীবন লাভ করিয়াছিলেন। বৃদ্ধ বয়সেও তিনি যুবকের ন্যায় 
ঘসাহী, শ্রমসহিষুণ ও কণ্মক্ষম ছিলেন। সুদীর্ঘ ৪০ বৎসর কাল তিনি নিম্মমিত- 


৫৮২, বাজগুরু ষোগিবংশ 


ভাবে যোগ অভ্যাস ও হিন্দুশাস্ত্র আলোচনা করিয়াছিলেন । একাদিিক্রমে যো! 
অভ্যাস করাতে তিনি বার্ধক্যেও বেশ স্বাস্থ্যবান্‌ ও কর্্মপটু ছিলেন এবং যৌগিং 
ক্রিয়ার অস্থশীলনফলে দুরারোগ্য পিত্তশূল ব্যাধি হইতে আবোগ্য লাভ করিয়া 
ছিলেন। তিনি সাত্বিক প্রকৃতির লোক ছিলেন। ধর্মতত্বালোচনায়, নাম 
সংকীর্তনে এবং ধর্মগ্রন্থ অধায়নে তিনি একেবারে আবিষ্ট হইয়া পড়িতেন এব 
কীর্তনের সময় কৃষ্ণপ্রেমে মুঙ্ধ হইয়া ছই বাহু উত্তোলন করিয়! নৃত্য করি 
থাকিতেন। 

যোগিজাতির কল্যাণসাধনেও তিনি পশ্চাৎপদ ছিলেন না। আসামবা, 
যোগিগণের মধো শিক্ষা ও সদাচাবের বনুল প্রচলন্মানসে তিনি অচ্ছপম ত্যা 
স্বীকার করিয়াছিলেন । স্বজাতির মর্ধ্যাদ। অক্ষুপ্ন রাখিতে তিনি সর্বদাই যত্ববা 
ছিলেন। গোলাঘাট, বরনগর, রহা, চুটিয়াপাড়! গ্রভৃতি আসামের বিভিন্ন স্থা 
আহত আসাম প্রাদেশিক সম্মিলনীর ও আসাম-বঙ্গ যোগি-সম্মিলনীর অধিবেশনে 
সভাপতিরূপে বা! প্রধান উদ্যোক্তা হিসাবে তিনি এ সকল অধিবেশনে যোগদান 
পূর্বক ন্জানগর্ভ অভিভাষণ ও উপদেশ দানে সকলের উৎসাহ ও আনন্দ বর্ধ 
করিয়াছিলেন । ১৩৩০৭ সালে বরিশাল জিলার অন্তর্গত ঝালকাটী বন্দ 
সশ্মিলনীর যে ১৪শ বাধষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় তাহাতে যোগিজাণি 
আসামের এই ববেণ্য-নেতাকে সভাপতিক্ধপে বরণ করিয়া তাহাকে সম্মানি' 
করেন। আজীবন স্বজাতির ভিতসাধন ও কল্যাপকামন! করিয়া ১৩৫ 
বঙ্গাবের ১ল টোষ্ঠ তারিখে ৯* বত্লর বয়সে এই পুরুষসিংহু পরলোব 
প্রা হন। 

ডাঃ ৬জগচ্চজ্ নাথ? এল, এম্‌ং এস্‌ 

সম্মিলনীর উধাযুগে ধে সকল ম্বজাতিপ্রাণ মহাত্মা ইহার নেতৃ 
করিয়াছিলেন, ডাক্তার জগচ্চন্দ্র তাহাদের অন্ততম ছিলেন। আমরা তাহা 
জন্সতারিখ সংগ্রহ করিতে পারি নাই। বর্ধমান জিলার অন্তর্গত সমুদ্রগ' 


রাঞজগুরু যোগিবংশ ৫৮৩ 


গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতার নাম ছিল ৬পার্বতীচরণ নাথ । 
কুষ্ণনগর গোয়াড়ী বাজ্জারে তাহাদের বেশ বড় রকমের দেশী কাপড়ের দোকান 
ছিল। তাহার পিতা ৬পার্বতীচরণ নাথ তৎকালে সর্বত্র বিশেষতঃ গ্বজাতি- 
মহলে প্রসিদ্ধ বস্্রবাবসায়ী বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।” গোয়াড়ীর 
পার্বতী নাথের দোকাঁন সর্বজন-পরিচিত ছিল। জগচন্দ্র ডাক্তারি পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইয়া গোয়াড়ী বাজারে ভিম্পেন্সারি স্থাপন করিয়! চিকিৎসা ব্যবসায় 
আরম্ভ করেন। গোয্লাড়ী টাউনে আগে থেকেই জগৎবাবুদের ষে লশ্মান ও 
গ্রতিপত্তি ছিল, তাহারই বলে চিকিৎস! ব্যবসায়ে অতি অল্লকালের মধ্যেই 
জগচন্দ্রের প্রলার বাড়িয়া গেল। গোয়াড়ী কৃষ্ণনগর ও পার্বতী অঞ্চলে তিনিই 
সর্বশ্রেষ্ঠ ডাক্তার বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। ভত্ররতা, অমায়িকতা, অভিজ্ঞতা, 
মেবাপরায়ণত৷ প্রভৃতি যে সকল গুণ চিকিৎসকের পক্ষে একাস্ত আবশ্যক, সেই 
সমস্ত গুণেই জগচন্ত্রের চরিত্র বিভূষিত ছিল। এই জন্তই তিনি অচিরকাল 
মধ্যে বিশেষ জনপ্রিয়ত! লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। অর্থের চেয়ে রোগীর 
নিরাময়তার দিকেই তাহার বেশী দৃষ্টি থাকিত। তিনি রোগীর বা তাহার 
অভিভাবকের নিকট হইতে বেশী টাকা আদায় করিবার নিমিত্ত কখনও কোনও 
কৌশল অবলম্বন করিতেন না। নিংম্ব, দরিদ্র রোগীদের কাছ থেকে ভিজিটের 
টাকা বা ওধধের দ্রাম আদায় করা ত দুরের কথা, অনেক সময় নিজের পকেট 
হইতে তাহাদের পথ্যাদি ক্রয় করিয়া দিতেন,--এইরূপ দয়াপূর্ণ ছিল তাহার 
হদয়। চিকিৎসাবিষ্ঠায় তাহার নিপুণত] দেখিয়া ও তাহার সুমধুর ব্যবহারে 
আকৃষ্ট হইয়া নদীয়ার মহারাজ তাহাকে গৃহচিকিৎসকরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
সৌম্য-শাস্ত-গম্ভীর-মৃত্তি জগচ্চন্দ্র জাতিবর্ণনিব্বিশেষে সকলেরই শ্রদ্ধাতাজন 
হইয়াছিলেন। 

জগচন্ত্রের ও তাহার বংশের খ্যাতি যোগিজাতির মধ্যে অনেক দূর পর্ধাস্ত 
বিস্তারলাভ করিয়াছিল। পূর্ববঙ্গের ও উত্তরবঙ্গের যে নকল স্বজাতীয় লোক 
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তীর্থদর্শনোপলক্ষে নবহ্থীপধামে আগমন করিতেন, গোয়াড়ী বাঁজারে জগচ্চন্দ্রের 
ডিস্পেন্সারির পাশ দিয়াই তাহাদিগকে যাতাগ্বাত করিতে হইত। এই সুত্রে 
'অনেকে তাহার সংস্পর্শে আপিবার স্থযোগ পাইতেন এবং জগচ্চন্দ্রের আতি- 
থেয়তা ও স্বজাতিবংসলতার কথ! আত্্ীয়-স্বজনের মধ্যে প্রচার করিতেন। 
তাছাড়া ১৯০১ সালের সেন্সাস্‌ উপলক্ষে যোগিক্াতির সামাজিক মানমর্্যাদা 
উন্নয়নের জন্য কলিকাতায় যে আন্দোলন স্যষ্ট হইয়াছিল তাহাতে মেডিকেল 
কলেজের ছাত্র জগচ্চন্দ্র ভারতবাবু প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সহিত সব্রিন্ন অংশ 
গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই কারণেও তাহার স্থনাম বঙ্গীয় যোগিসমাঁজের মধ্যে 
প্রচারিত হইয়া পড়ে। জগচ্চন্দ্রের দ্বজাতিপেবায় পত্রিতুষ্ট হইয়া! যোগিজাতি 
১৩২০ সালে তাহাকে সম্মিলনীর চতুর্থ অধিবেশনের (চট্টগ্রাম অধিবেশনের ) 
সভাপতি নির্বাচন করিয়া তাহার প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করেন। এই 
অধিবেশনের পর জগচ্ন্দ্র নানাধিক এক বৎসর জীবিত ছিলেন। ১৩২১ 
বাঙ্গালার ১৭ই মাঘ ইনি পরলোকগমন করেন। 
৩৬বংশীঘদন নাথ; উকিল 

বাংলা ১২৭৮ সালের ২০শে কাত্তিক হ্বর্গীয় বংশীবদন নাথ, উকিল মহাশয় 
চট্টগ্রাম জিলার মীরেশ্বী থানার অন্তর্গত ছোট কমলদহ গ্রামে এক সম্তাস্ত 
পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতার নাম ছিল ৬কুলচন্দ্র নাথ। 
শৈশবকালেই বংশীবদনের বুদ্ধিমত্তার ও গুতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। 
বাল্যকাঙ্গ হইতেই লেখাপড়া শিখিবার প্রতি তাহার বিশেষ আগ্রহ পরিলক্ষিত 
হয়। তিনি অপরাপর বালকের ন্তায় সর্বদা খেলাধূলায় আসক্ত না থাকিয়! সময় 
পাইলেই নিজ্জন স্থানে যাইয়া পাঠে মগ্ন হইতেন। অল্প বয়সেই বংশীবদন 
পাঠশালার পাঠ সমাপন করিয়া মধ্য-বাংল] পরীক্ষায় বৃত্তি লাভ করেন। 
উহার পিতৃদেব কুলচন্দ্র নাথ মহাশয় মেধাবী পুত্রকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত 
করিতে অভিঙাধী হইলেন। সেই সময় ইংরাজী শিক্ষা দেশে এক নবযুগ ও 
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নবচেতনা আনয়ন কবিয়াছিল। _ তৎকাঁলে ধাহাবরা ইংরাজী শিক্ষা লাভ 
করিতেন, তাহারা সমাজে ও দেশে বিশেষভাবে সম্মানিত ও আদ্রণীফু 
হইতেন। হ্ৃতরাৎ বংশীবদন উচ্চশিক্ষা-লাভ-মানসে স্ব গ্রাম হইতে ৩২ মাইল 
দুরবর্ভাঁ চট্টগ্রাম টাউনে গো-শকটারোহুণে গমন করেন; তখনও পুর্বব বাজালায় 
রেলগাড়ীর প্রবর্তন হয় নাই ; অতএব সে একটা অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ বলিলেও হয়। 

চট্টগ্রাম সহরে বর্তমান চক্বাজারের অনতিদূরে ততৎ্কালে দরিদ্র অসহায় 
নাথ ছাত্রদের জন্ত একটি ছোট ছাত্র-নিবান ছিল। বংশীবদন উক্ত ছাত্র-নিবাসে 
অবস্থান করিয়া কাজিমালি উচ্চ ইংবাজী বিদ্যালয়ে | 
অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। এই বিচ্ভালয় হইতে বাংল! 
১২৯৬ সালে অর্থাৎ ইংরাজী ১৮৮৯ সনে এন্ট্রান্স 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়। বৃত্তিলাভ করেন। তিনি 
খুব প্রতিভাশালী ও মেধাবী ছাত্র ছিলেন এবং 
ছাজ্রজীবনে প্রত্যেক শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার রর 
করিয়া আসিয়াছিলেন । ১২৯৮ বঙ্গাব্দে বংশীবদন ৃ ২১ এসি বট 
চট্টগ্রাম কলেজ হইতে কৃতিত্বের সহিত এফ, এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তখন 
চট্টগ্রাম কলেজকে এফ. এ, কলেজ বলা হইত। ধাহাদের আথিক অবস্থা সচ্ছল 
ছিল, তাহারা উক্ত কলেজ হইতে এফ. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়! কলিকাতায় 
বি, এ. পড়িতে যাইতেন। এফ. এ. পাশ করিয়া! বংশীবদন জাতীয় আন্দোলনে 
যোগদান করেন এবং কিছু দিনের জন্য শিক্ষকতা করিতে থাকেন। পরে তিনি 
তদীয় পিতৃদেবের উদ্যোগে ও একান্ত আগ্রহে শিক্ষকত। ছাড়িয়া আইন পড়িতে 
আরম্ভ করেন এবং যথা সময়ে পি. এল, পাশ করিয়া প্রথমে কিছু দিনের জন্ত 
ফটিকছড়ি কোর্টে ওকালতি করেন এবং পরে চট্টগ্রাম টাউনে আসিয়া স্থায়ীভাবে 
আইন ব্যবসা করিতে থাকেন। 

বংশীবদন অতি বিনয়ী, মত্াবাদী, ধর্শভীক ও দেবতুল্য লোক ছিঙ্জেন। 
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ওকালতি করিতে গিয়াও তিনি কখন মিথ্যার আশ্রয় লইতেন না। পাছে 
মিথ্যার শরণাপন্ন হইতে হয় এই ভয়ে তিনি দোতরফা মোবর্দিমা গ্রহণ 
করিতেন না সাধারণ উকিলের মত তিনি অর্থলোভী ছিলেন ন1 বা মন্কেলকে 
শোষণ করিবার চেষ্টা কৰিতেন ন।। মক্কেলের৷ মোকর্দমা খরচ বাবদ তাহার 
নিকট যাহা জমা রাখিয়া যাইতেন, তিনি তাহা হইতে ঠিক ন্যায্য খরচ কাটিয়। 
লইতেন এবং যাহা উদ্ধত থাকিত তাহা মক্কেলদিগকে প্রতার্পণ করিতেন । 
বিভিন্ন প্রকারের সত্য-মিথ্যা খরচ দেখাইয়! তাহাদের টাক আত্মসাৎ করিতেন 
না। ইহাতে তাহার নিস্পৃহতা ও সাধুতাই প্রমাণিত হয়। 

নানাশাম্্ব অধ্যয়ন করিয়া বংশীবদন প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন । 
ংস্কৃত ভাষায় তাহার বিশেষ বুযুৎপত্তি ছিল। জ্যোতিষশান্ত্রেও তাহার বে* 
অধিকার ছিল। চট্টগ্রামের অনেক খ্যাতনামা জ্যোতিষী জ্যোতিষ গণনায় 
তাহার নিকট পরাভব ম্বীকার করিয়্াছিলেন। জ্যোতিষ গণনায় ও ঠিকুজজি 
কোষ্ঠির বিচারে তাহার পারদশিত দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইত । তিনি 
অসাধারণ স্থৃতিশক্তিসম্পন্জ ছিলেন। গীতার অগ্রাদশ অধ্যায় তিনি অনর্গল 
মুখস্থ বলিতে পারিতেন। এতাদশ পণ্ডিত হইয়াও তিনি পাণ্ডত্যাভিমানী 
ছিলেন না। আচারে ব্যবহারে তিনি সরল, বিনয়ী ও নিরভিমান ছিলেন। 

শেষজীবনে বংশীবদন সর্ববদ! ধর্গ্রস্থ পাঠে নিরত থাকিতেন। শ্রীমপ্তাগবত 
গীতা ও শ্রীমস্তাগবত--- এই ছুই মহাগ্রস্থই ছিল তাহার নিত্াসহচর। তিনি 
প্রায় পাচ শত টাকার ধর্মগ্রন্থ ক্রয় করিম অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। বংশীবদনের 
সাংসারিক জীবনও বেশ শাস্তিময় ছিল। সতী-দাধবী রমণীরত্ব জয়তারা 
দেবীকে সহধশ্মিণীরপে পাইয়! তিনি যথার্থই সুখী হইতে পারিয়াছিলেন । 
তাহাদের পবিত্র দাম্পত্যপ্রণয়ে সংসার ও জীবন মধুময় হইয়! উঠিয়াছিল। 
পত্বী্ন পাতিত্রত্য ও সেবাপরায়ণতায় বিশুদ্ধ বংশীবদনকে সংসারের কোনও তাপ 
ক্প্শশ্করিতে পারে নাই। 


রাজগুরু যোগিবংশ ». ৫৮৭ 


জাতীয় আন্দোলনের প্রথম যুগে ধাহারা যোগিজাতির উন্নয়ন প্রচেষ্টার পথ- 
প্রদর্শক ছিলেন, বংশীবদন ছিলেন তীহাদের অন্ততম। বিগত ১৩২১ সালে 
আসাম-বঙ্গ যোগি-সশ্মিলনীর ফেণী অধিবেশনের সভাপতিন্ূপে তিনি আত্মবিস্বত 
জাতির মনে যে প্রেরণা জাগাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন যোগিজাতি তাহা 
কখনও বিস্মৃত হইবে না। তিনি ছিলেন জাতিমাতৃকার ও চট্রলা-হুন্দরীর 
ক্থযোগা সম্ভান। ১৩৩২ বঙ্গাব্ধের ১৬ই কাত্তিক অর্থাৎ ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের 
২1! নবেম্বর তারিখে বংশীবদন আত্মীয়ম্বজনকে শোকসাগরে ভাসাইয়া অমর- 
ধামে প্রস্থান করেন। তিনি মাত্র ৫৪ বৎসর কাল এই মরজগতে ক্ীবিত ছিলেন। 


( ৬বংশীবদনের পুন্র শ্রীহরেক্্কুমীর নাথ, বি-এ, প্রেরিত উপকরণ অবলম্বনে লিখিত ) 


নাথবন্ধু এহরিমোহন নাথ, মোক্তার 


যোগিজাতির একনিষ্ঠ সেবকগণের মধ্য নাথবন্ধু হরিমোহনের নাম সমধিক 
উল্লেখযোগ্য । তিনি প্রাণ দিয়া, দরদ দিয়া জাতিকে ভালবাসিতেন। লাঞ্চিত 
যোগিজাতির গৌরব অক্ষ বাখিবার জন্তা, ইহার মধ্যাদ। বাড়াইবার জন্য নাথবন্ধু 
জীবদ উৎসর্গ করিয়াছিলেন। সুতরাং জাতির কল্যাণ কামনায় ধ্যাননিমগ্ন 
এই মহাতাপসের জীবন-কথা জানিবার জন্য উৎস্থক হওয়া স্বাভাবিক । আমরা 
তাহার আত্মচরিত হইতে সার সংগ্রহ করিয়া তাহার বৈচিত্র্যময় ও ঘটনাবহুল 
জীবনকাহিনী অল্প পরিসরের মধ্যে এখানে লিপিবদ্ধ করিতেছি । 

চট্টগ্রাম জিলার অন্তর্গত নিজামপুর পরগণার ডোমখালি গ্রামে ১২৮০ 
সালের ২৪ অগ্রহায়ণ সোমবার তারিখে এক অবস্থাপন্ন সন্ত্াস্ত পরিবারে তিনি 
জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিমতার নাম ছিল ৬জগন্নাথ নাথ মহাজন ও মাতার 
নাম ছিল ৬কালীতার1 দেবী । বাল্যকালে লেখাপড়ার দ্িকে হরিমোহনের 
খুব আগ্রহ ছিল। তৎকালে শিক্ষালাভ করিবার সুযোগ স্থুবিধা না থাকিলেও, 


৮৮ ২ রাজগুরু যোগিবংশ 


(তিনি পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সহকারে প্রথমতঃ নিয় প্রাইমারী পরীক্ষীয় এবং 
পরে ১৮৯৩ সালে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তখন তাহার বয়স উনিশ 
বৎনর। ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় পাশ করিয়া তখন মৌক্তারি পড়িবার সুবিধ! 
ছিল। স্থতরাং হারমোহন ঘরে বসিয়া মোক্তারি পড়িতে আরম্ভ করিলেন এবং 
১৮৯৫ সালে মোক্তারি পরীক্ষা দিবার জন্য তিনি পদত্রজে বাড়ী হইতে 
'নোয়াখালি-- তথা হইতে স্টীমারে বরিশাল-- বরিশাল হইতে খুলনা এবং খুলনা 
হইতে ট্রেনে কলিকাতায় গিয়! পৌছিলেন। বিপদসক্কুল নিঃসঙ্গ যাত্রাপথে যুবক 
হুরিমোহনের এই ছুঃদাহনিকতা, অধ্যবসায় ও কষ্টসহিষুতা তীহার গৌরবোজ্জল 
কর্মময় ভবিস্তজ্জীবনেরই শ্থচনা করে। উৎকট জাতিবিদ্ধেষের সেই অতীত 
যুগে তিনি অনেক ঘুরাঘুরি ও লাঞ্ছনা ভোগের পর মীর্ছাপুর ্রাটস্থ কোন 
বোডিংএ আহার বাসস্থানের স্থান সংগ্রহ করিতে পারিলেন। সেখানে থাকিয়। 
তিনি মৌোক্তারি পরীক্ষা দিলেন; কিন্তু দুর্ভাগাবশতঃ সেবার অকৃতকাধ্য 
হইলেও তিনি দমিত হইলেন নাী। ১৮৯৬ সালে আবধর পরীক্ষা দিয় তিনি 
স/ফল্য লাভ করিলেন। শিক্ষা ও সভ্যতার আলোকে আলোকিত ফলি- 
কাতাঁতেও তথাকথিত অনাচরণীয় জাতিসম্ভৃত পনীক্ষার্থী হরিমোহন তথাকথিত 
উচ্চ জাতীয়গণের নিকট যে সমাদর লাভ করিয়াছিলেন তাহাতে তাহার তরুণ 
হৃদয় বাথিত হইয়াছিল এবং তাহার এই লাঞ্চনা ভোগই শ্বজাতির বিশেষতঃ 
স্বজাতীয় ছাত্রগণের ছুঃখ দুর্দশা ঘুচাইবার বলবতী স্পৃহা ভুক্তভোগী হরিমোহনের 
কোমল-কঠোর হৃদয়ে জাগাইয়া দিয়াছিল। এইরূপে তাহার চিত্তক্ষেত্রে বজাতি- 
প্রীতির বীজ উপ্ত হইয়াছিল। 

কলিকাতা হইতে পাশ করিয়া আগিয়া ১৮৯৬ সালে হরিমোহন চট্টগ্রাম 
ফৌজদারী আদালতে মোক্তারি করিতে আরম্ক করেন। প্রতিভা, তেজস্থিতা 
ও নিভাকতা গুণে জাতিবিদ্বেষজনিত যাবতীয় অন্তরায় অতিক্রম করিয়া তিনি 
অচিরকাল মধ্যে একজন প্রতিষ্ঠাবান মোক্তার বলিয়া খ্যাতি লাভ করিলেন। 


বাজগুরু যোগিবংশ ৫৮৯ 


মোকর্দমা পরিচালনাক্ম তাহার যোগ্যতা ও নিপুণতায় আকৃষ্ট হইয়া স্বজাতীয় 
ও ভিন্ন জাতীয় বহু মকেল তাহাকে পাইবার জন্য ব্যগ্র হইত। অল্লকাল মধ্যেই 
মোক্তারি ব্যবসায়ে তাহার স্থনাম ও সুখ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল । 
ক্রমশই তাহার প্রতিপত্তি ও জনপ্রিয়তা বাড়িয়া গেল এবং স্বাভাবিক বর্শ- 
প্রেরণায় উদ্দ্ধ হইয়া তিনি চিটাগাং এসোসিয়েশন, কংগ্রেস, ভারত সেবাশ্রম 
সঙ্য, হিন্দুমিলন মন্ৰির, চিটাগং ইঞ্রিনিয়ারিং এণ্ড ইলেকটি ক সাপ্লাই কোং, 
চিটাগং ম্তাশন্তাল কটন মিল ইত্যার্দি অনেক জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত 
জড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং অনেক প্রতিষ্ঠানের দায়িত্তপূর্ণ পদে আনীন: 
থাকিয়া তিনি যোগ্যতা ও কন্দতৎপরতার পরিচয় দিয়াছিলেন। এক কথায় 
চট্টগ্রামে এমন কোন প্রতিষ্ঠান ছিল না যাহার সহিত হবিমোহন বিশিষ্ট 
কম্মারূপে সনবন্বযুক্ত ছিলেন না। প্রথমতঃ নিজামপুর পরগণা হইতে তিনি 
ংগ্রেসে যোগদান করেন; তারপর কর্তব্যপবায়ণতা, দেশপ্রাণতা ও কর্ম- 
কুশলতা গুণে তিনি সামান্য কংগ্রেস সদস্য হইতে ১৯৩০ সালে চট্টগ্রাম জিলার 
ংগ্রেস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। পল্লীউন্নয়নের কার্যোও আমরা হরিমোহনের, 
কম্দমনিপুণতার পরিচয় পাই। তিনি নিজামপুর সমিতির সেক্রেটারী রূপে 
পল্লীসংস্কারে মনোষোগী হইয়। রাস্তাঘাট নিশ্মাণ করাইয়া ও বিছ্যালয় প্রতিষ্ঠ! 
করিয়া পল্লীবাসী জনগণের অশেষ উপকার সাধন করিয়াছিলেন। তাহার 
দয়াবতী মাতৃদেবীর সঞ্চিত ছুই হাজার টাকা হাতে পাইয়া তিনি ১৯১৩ সালে 
কমর আলি চৌধুরীর হাটে “কালীতারা' মধ্য ইংরাজী স্কুল স্থাপন করেন। এই 
বিষ্ভালয় অগ্ভাপি হরিমোহনের বি্যোৎসাহিতার ও তাহার জননী শ্বগায়া 
কালীতার! দেবীর বদান্ততার সাক্ষীরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে । এইরূপে হরি- 
মোহন অঙ্থপম ত্যাগ স্বীকার “করিয়া ও স্বার্থ বিসঙ্জন দিয়া একনিষ্ভাকে 
জনগণের যে সেবা! করিয়াছিলেন, তাহার জন্য তিনি জাতিবর্ণ-নিব্বিশেষে সকলেক 
স্বতঃদ্ৃর্ত শ্রন্ধা ও সম্মান অর্জন করিয়া বরণীয় হইয়াছিলেন। 


4৫৯০ বাজগুর যোগিবংশ. 


হরিমোহন ছিলেন অক্লান্ত কন্ধ্া। জাতিসেবায় তীহার দান ও ত্যাগ 
ছিল অতুল্নীয়। জীবনের শ্রেষ্ঠাংশ তিনি যোগিজাতির সেবায় নিয়োগ করিয়া 
এই ছুংস্থ হুর্গত'ও নির্যাতিত জাতির উদ্ধারে এবং উহার সামাজিক মান-উন্নয়নে 
বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। তীহার স্থনিপুণ পরিচালনে সম্মিলনী প্রাণবস্ত হইয়া 
উঠিয়াছিল। মণিকাঞ্চন সংযোগের ন্যায় আচাধ্য ও নাথবন্ধু সম্মিলনে সম্মিলনী 
অপূর্ব শ্রীমণ্ডিত হইয়াছিল এবং জাতীয় আন্দোলনের তরঙ্গে সমগ্র আসাম ও 
বঙ্গ যে তরঙ্গায়িত হইয়াছিল তাহ! অস্বীকার করিবার যো নাই। জাতির দুঃখে 
তাহার প্রাণ কীদিয়াছিল; তাই তরুণ বয়স হইতেই তিনি জাতিসেবার ব্রত 
গ্রহণ করিয়াছিলেন । ১৯০১ সালে রিজলী সাহেবের সেন্সাস রিপোর্ট প্রসঙ্গে 
পশ্চিমবঙ্গে যে তুমুলল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল তাহাতে তরুণ হরিমোহন 
নোয়াখালি লক্্মীপুরের উকিল শ্রীধুক্ত ভারতবাবু, নদীয়া-কৃষ্ণনগরের স্বর্গীয় ডাঃ 
জগচ্চন্দ্র নাথ, কলিকাতা-ভ্ুবানীপুরের স্বগগাঁয় ডাঃ আশুতোষ নাথ প্রমুখ 
ব্যক্িগণের সহিত সমবেত হইয়া তাহাতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
জাতীয় আন্দোলনের সেই উধাধুগে হরিমোহন ব্যাকুলভাবে জাতিসেবার সহকন্াঁ 
খুঁজিতেছিলেন; এমন সময় ১৩১১ সালে স্বর নাইনিতাল হইতে স্বাঁয় 
অরবিন্দ বাবুর যোগিসথা পত্রিকার প্রতিষ্ঠা ও প্রকাশ-এবং ১৩১৭ সালে কুমিলা 
হইতে শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বাবুর সম্মিলনী প্রতিষ্ঠার সংবাদে তিনি উৎফুন্প 
ও অন্প্রাণিত হইয়া উঠিলেন। চিরজীবন তিনি এই ছুই প্রতিষ্ঠানের 
' সহিত সক্রিয় সংযোগ রক্ষা করিয়া চলিয়াছিলেন। যোগিজাতিকে সত্তার, প্রীতি 
*€ একতার ন্ুজ্রে আবদ্ধ করিয়া একটা শক্তিশালী অখণ্ড জাতিতে পরিণত 
করাই ছিল হরিমোহনের জীবনের মুখ্য উন্দেশ্ত । যোগিলথার প্রতিষ্ঠাতা 
্বগ্য় /অররিন্দ বাবুর ও সম্মিলনীর প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক বাধাগোবিন্দ বাবুর মধ্যে 
শুকদা যে মতভেদ ঘটিয়াছিল ১৩২৫ সালে কলিকাতায় সন্মিলনীর নবম অধি- 
বেশন উপলক্ষে যে সকল হ্বঙ্জাতিছিতৈষী ব্যক্তি সেই মতানৈক্য দূর করিয়া 
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সমন্বয় সাধনে কৃতকাধ্য হইয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে হবিমোহনের নাম বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । তিনি চট্টগ্রাম হইতে বেনারস যাইয়। চার্জলিষ দস্তখত করিয়া 
অরবিন্দ বাবুর নিকট হইতে যোগিসখার ভার গ্রহণ পূর্বক অশ্রর্পিক্ত পত্রিকা- 
প্রতিষ্ঠাতার কাছে সাশ্রনগ্ননে প্রতিজ্ঞ! করিয়া ছিলেন--*আমি বতদিন বা চিয়! 
থাকিব ততদিন আপনার (অরবিন্দ বাবুর) যোগিসখা বন্ধ হইতে দিব ন11+" 
দুঢচেতা হরিমোহন তাহার প্রতিজ্ঞা পালন করিয়া গিয়াছেন। জাতির 
সেবাই ছিল নাঁথবন্ধুর জীবনের শ্রেষ্ঠ ব্রত। লম্মিলনী ও তাহার মুখপত্র 
যোগিসখাকে তিনি প্রাণাপেক্ষাও ভাল বাসিতেন । তাই তিনি প্রাণের সমস্ত 
রম নিংড়াইয়া সম্মিলনী ও পত্রিকাকে লালন ও রক্ষণ করিয়া গিয়াছেন। তাহার 
সুনিপুণ পরিচালনায় সম্মিলনী যেন ফলপুষ্প স্থশোভিত বিশাল মহীরুহে পরিণত 
হইয়া যোগিঙ্াতীয় লক্ষ লক্ষ নরনারীর প্রাণে আশার সঞ্চার করিয়াছিল। 
বাঙ্গাল। ১৩১৬ সাল হইতে ১৩৪০ সাল পধ্যস্ত তিনি সম্মিলনীব সম্পাদক থাকিয়। 
নিঃস্বার্থভাবে ও অশেষ প্রকারে জাতির সেবা করিয়া গিয়াছেন। যোগিজাতি 
এই সেবাব্রতীর অনুপম ত্যাগের কথা কখনও বিস্মৃত হইবে না। কতষে 
প্রতিকূল ঝড়ঝাপ্টার ভিতর দিয়] সম্মিলনীব্বপ তরীখানিকে তাহাকে চালাইতে 
হইয়াছিল তাহা তাহার সমসাময়িক কম্মিগণ বিলক্ষণ অবগত আছেন। চিত্তের 
দৃঢ়তা ও নিভাঁকতাগুণে নাথবন্ধু সমস্ত প্রতিকূল অবস্থা অতিক্রম করিয়! জয়ী 
হইয়াছিলেন। 

নাথবদ্ধুর নির্ভাঁকতা, দৃঢগ্রতিজ্ঞতা ও শ্বজ্াতিপ্রাণতা ছিল অসাধারপ। 
যশোদা-উদ্ধারের রোমাঞ্চকর ঘটনার ভিতর দিয়া আমবা তাহার এই সমস্ত 
গুণের পরিচয় পাইয়] মুগ্ধ হই। ১৯২৫ সালে তৃতীয় পক্ষের উদ্কানিতে হিন্দু 
'মুসলমানের মিলনাকাশ যখন ঘনঘটাসমাচ্ছন্ন, সেই ছূর্য্যোগপূর্ণ দিনে ফোগি- 
জাতীয়া রমণী দরিব্রা ষশোদা কতিপয় দুবৃ্ত মুসলমান কর্তৃক অপহৃতা হয়। . 
শ্বজাতীয়! -ভগিনীর এই বিপৎপাতে নাথবন্ধু অস্থির হইয়! পড়েন এবং তাহাকে 


৫৯২ বাজগুরু যোগিবংশ 


উদ্ধার করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হন। বিপদের বোবা মাথায় লইয়া এই 
নিভাঁক .পুরুষ যশোদার উদ্ধার সাধন পূর্বক এবং আইন অনুসারে উক্ত দুরৃত্ব- 
গণের সমুচি্ত শান্তিবিধান করিয়া! যে ভাবে বিপল্পা রমণীকে সসম্মানে সমাজে 
প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন তাহ কাহারও অবিদ্দিত নাই। নাথবন্ধুর আত্মসম্মীন- 
বোধ ছিল প্রবল। যোগিঞজাতির অসম্মানে ও অবমাননায় তাহার চিত্ত চঞ্চল 
সমুদ্রের ন্যায় বিক্ষু হইয়া! উঠিত। “হ'তে পারি দীন মোরা, নহি কতূ হীন” 
ইহাই ছিল তাহার বলবতী ধারণ । কাশীবাসী জনৈক ত্রাহ্ষণ পণ্ডিত শ্তামাচরণ 
কবিবত্ব মহাশয় বৈছ্য, কায়স্থ, যোগী ও মাহিষ্য জাতির পক্ষে গ্লানিজনক তথ্য 
পরিপূর্ণ “জাতিতত্ব” নামক একথানি পুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশ করেন। ইহাতে 
যোগিজাতির মধ্যে তুমুল বিক্ষোভ উপস্থিত হয়। তদনুসারে নাথবন্ধু সম্মিলনীর 
সম্পাদক হিসাবে চট্টগ্রাম ফৌজদারী আদালতে উক্ত কবিরত্ব মহাশয়ের বিরুদ্ধে 
মানহানির মোৌকর্দমা আনমুন করেন । আইনের ফ্লাকে কবিরত্ব মহাশয় নিষ্কৃতি 
পাইলেও এই মোকর্দম! উপলক্ষে আমর! নাথবধ্ধুর স্বজাতিপ্রিয়তার ও যোগি- 
জাতির সঙ্ঘবদ্ধতার যে পরিচয় পাইয়াছি তাহা অতুলনীয় বলিলেও অতুক্তি 
হয় না। তাহার আত্মসম্মানবোধের পরিচয় আরও পাই আমরা স্থুরমা 
উপত্যকাবাসী ষোগিজাঁতির বহিরঙ্গ জাতির অন্ততভুক্তি বিষয়ে । এই অস্তভূক্তির 
প্রতিবাদকল্লে শ্রীহট্ট জিলার অন্তর্গত সিংহবীজ নামক স্থানে ১৩৪১ সালে 
সম্ঘিলনীর এক বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। তাহাতে নাথবন্ধু দির্ভীকভাবে 
ও ওজন্িনী ভাষায় গবর্ণমেণ্টের নীতির যে তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন এবং 
শ্ীহট ও কাছাড় জিলার স্বজাতীয়গণের মনে আত্মসম্মানজ্ঞান জন্মাইয়া তাহা- 
দ্বিগকে যে ভাবে উদ্বোধিত ও অন্ুপ্রাণিত করিয়াছিলেন তাহ] অবিস্মরণীয় 
নাথবন্ধুর সেই তেজোমযী মন্বম্পর্শা বক্তৃতা আজও ধেন আমাদের কর্ণপটহে 
নিন।দিত হুইতেছে। 

তাহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল নির্ভাঁকতা ও দৃঢচিত্ততা। তাহার এই 
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ছুই গুণের প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাই আমরা যোগিজাতির মধ্যে বিধবা বিবাহ 
প্রচলন সম্পর্কে। যোগিজাতির মধ্যে বিধব। বিবাহের প্রবর্তন করিবার প্রস্তাব 
ক্রমান্বয়ে আনীত হয় ১৩৩৫ সালে সম্মিলনীর খুলনা অধিবেশনে এবং*১৩৩৮ সালে 
চৌমুহানী অধিবেশনে । এই প্রস্তাবের পক্ষে ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের ও পূর্ববঙ্গের 
কতিপয় প্রতিপত্তিশালী বিশিষ্ট নেতা। নাখবন্ধু ছিলেন এই প্রস্তাবের ঘোর 
বিরোধী । চৌমুহানী অধিবেশনে বিধব1 বিবাহ সম্পর্কে তুমুল আন্দোলন ও 
বাদ-প্রতিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল। প্রবল প্রতিহম্বিগণের সম্মুখেও নাথবন্ধু 
তাহার নীতি হইতে বিন্দুমাত্র "খলিত হন নাই। তিনি নিভর্খবকভাবে ও 
তেজশ্বিতার সহিত তাহার মতে অটল থাকিয়া সকলের বিন্ময় উৎপাদন 
করিয়াছিলেন। তিনি যাহ! কর্তব্য বলিয়। বুঝিতেন ও সমাজের মধ্যে মঙগলকর 
বলিয়া! অনুমান করিতেন, তাহাই দৃঢ়তার সহিতৃ ও একনিষ্ভাবে সম্পাদন 
করিতে চেষ্টা করিতেন। 

“বাঞ্চিতা ছিল নাখধন্ধু হরিমোহনের আর এক অসাধারণ বৈশিষ্ট্য |” 
“এরূপ শক্তিশালী কোন বাণী যোগিজাতির মধ্যে কখনও জন্মগ্রহণ করিয়াছে 
কিন! জানি না। বক্তা হিসাবে তাহাকে স্থরেন্দ্রনাথ বা! বিপিনচন্দ্রের পর্ধযাক্গে 
ফেলিলেও বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। শ্রোতৃমণ্ডলী মন্রমুগ্ধের স্তায় তাহার 
বক্তৃতা শ্রবণ করিত এবং কখনও বা তাহার বীররস-প্রধান আবেগময়ী বত়্ৃত। 
শুনিয়া! উত্তেজিত ও অন্থপ্রাণিত হইত; আবার কখনও ব! তাহার মন্দবম্পরশ 
করুণরস-বহুল বক্তৃতা শুনিতে শুনিতে ভাবাবিষ্রের স্কায় অশ্রবর্ষণ করিতে 
থাকিত।” “তিনি যাহা বলিতেন তাহা অন্থভব করিতেন; তাহার অঙ্ু- 
ভবের বস্ত তীহার প্রাণের অস্তস্তল হইতে ওজগ্থিনী ভাষার বাহনে গঙ্গাধারার 
ভায় -বহির্গত হুইয়া সকলের মর্দস্থলকে স্পর্শ করিত। যাহ! তিনি বর্ণনা 
করিতেন, শ্রোতারা তাহা যেন চচ্ষ্র সাক্ষাতে জাজল্যমান দেখিতে পাইত ।””.. 

বাধন “্বজাতিসেবায় আত্মনিয়োগ করিলেও। তিনি অঙ্গার বা লঙ্বীর্ঘ- 

৩৮ 
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চেতা ছিলেন ন1। বৃহত্তর হিন্ুলমান্বের সহিত তাহার যোগন্ুত্র অস্কুপ্ন ছিল 
নানা প্রতিষ্ঠানের সহিত সংঙ্ষিষ্ট থাকিয়া! তিনি দেশের মেবাকাধ্য সর্বদাই 
নিবত থাকতেন । যোগিজাতির স্তায় দুঃস্থ, ছুর্গত, নিপীড়িত ও নিস্পেষিত 
অন্তান্য জাতির উন্নয়নে তিনি সর্বদাই হম্তগ্রদারণ কন্সিতেন এবং তাহাদের 
হাদয়ে আত্মচেতনা জ্ঞাগাইতে চেষ্টিত হইতেন। তিনি বলিতেন-_ “যখন 
আমর] জাতির ন্ার্থের সহিত অন্ত জাতির স্বার্থের তুলনা করিব, তখন আমার 
জাতির স্বার্থ বড়; আর যখন জাতির ম্বাথের সহিত দেশের স্বার্থ তুলনা 
করিব, তখন দেশের স্বার্থ জাতির স্বার্থ হইতে অনেক বড়।” ক্ষুত্র গণ্তীর 
মধ্যে তাহার কর্মক্ষেত্র প্রধানভঃ নিবন্ধ থাকিলেও তাহার চিত্ত আকাশের মতই 
প্রশন্ত ও উদার ছিল। তিনি বহু গুণের অধিকারী ছিলেন। তাহার অমায়িক তা। 
সরলতা, নিরহঙ্কারতা, আতিথেয়তা, পরদুঃখকাতরতা সকলের চিত্ত আকর্ষ, 
করিত। কোমল ও কঠোর গুণের সংমিশ্রণে তাহার চরিত্র গা কপ 
ধারণ করিয়াছিল। | 

হৃদয়ের বুক্ত দ্রিয় তিনি যে সম্মিলনীর পরিপুষি সাধন করিয়াছিলেন, তাহা; 
বাধষিক অধিবেশনের সভাপতিরূপে তিনি আমাদিগকে যে তেজোমমী বাদ 
শুনাইয়! গিয়াছেন তাহার ঝঙ্কার আজও শৃন্তে মিলাইয়া বায় নাই। তিনি 
১৩২২ সালে কুমিজা টাউনে সশ্মিলনীর ৬ষ্ঠ বাধিক অধিবেশনে এবং ১৩৩২ সানে 
বর্ধমান জিলার অন্তর্গত ঈাইহাটের ১৬শ অধিবেশনে পৌরোহিত্য করেন। 
১৩৪৬ লালের বৈশাখ হইতে ১৩৪৭ সালের বৈশাখ পধাস্ত যোগিনথার সম্পাক- 
রূপে তিনি জাতির ঘেব! করিয়! গিয়াছেন। এইরপে মন দিয়া, ধন দিয়া, প্রা 
, দিয় আমরণ দেশের, দশের তথ! জাতির 'সেবা করিয়া এই কর্দবীর ১৩৫, 
বঙ্গাব্দের ১৩ই োষ্ঠ ভারিখে নশ্বর গ্রে€ ত্যাগ করেন। তাহার ' মৃত্যুতে 
অআাতিবর্ণ-নিহিবশেষে সকলেই যেন পরম প্রিজন হারাইয়! শোকে মুহমান হইয়া 
ছিস। . তাহার বাস্থিক সপিপ্তীকরণোপলক্ষে ১৩৫১ লালের রা ঠচত্র তারিখে 
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তাহার ডোমখালি গ্রামস্থিত বাসভবনে আচাধ্য অন্বিকাচরণের রাশিতে 
সন্মিলনীর. ৩৫শ বাধিক অধিবেশন অনুষ্টিত হয়। এই অধিবেশন উপলক্ষে 
নাথবন্ধুর সুযোগ্য পুত্রগণ পিতৃদেবের পৰি স্থতি অক্ষ রাখিবার জন্য তাহার 
সর্দর মুদ্ডি প্রতিষ্ঠা করেন। আমর! তাহার মৃদ্তিবিগ্রহের উদ্দেশে শ্রদ্ধাগুলি 
অর্পণ করিতেছি। 

( প্রীবঙ্গচচজ্জ নাথ ভট্টাচার্য কাব্যবিনোদ লিখিত “নাধবন্ধু হরিমোহন” পুস্তক অবলম্বনে 
গলিত ) 


“অরবিন্দবন্ধু নাথ, এফ. টি. এস্‌. 

চব্বিশ পরগণ! জিলার বপিরহাট মহকুমার অন্তর্গত কুদ্রপুর গ্রামে 
১২৮৪ সালের ১৬ই আধাঢ় তারিখে অরবিন্দবন্ধু নাথ জন্মগ্রহণ করেন । তাহার 
পিভার ন্বাম ছিল বিশ্বনাথ নাথ ও মাতার নাম প্ু্পলত। দেবী । অববিন্দের 
পিতার আথিক অবস্থা সুচ্ছল ছিল না; স্থতরাং পাঠদ্দপায় তাহাকে কঠোর 
দারিজ্রের সহিত সংগ্রাম করিতে হয়।, গ্রামা পাঠশালা হইতে ছাজবুতি 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি একাদশ বৎসর বয়সে রুত্রপুর হইতে অনতিদুধ- 
বর্তী লগ্তন মিশন স্কুলে অধ্যয়ন করিতে আবস্ত করেন। স্কুলের বাইবেল 
পরীক্ষায় বরাবর কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া তিনি অর্ধ বেতনে উক্ত স্কুলে 
পড়িবার সুযোগে পান। লগ্ন মিশন স্কুল হইতে ১৮৪৪, থৃষ্টাবে এটাক 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হুইয়া তিনি প্রথমতঃ বারাশত মহকুমার আজিত্ধনগর মধ্য 
ইংরাজী স্কুলে এবং পরে হাদিপুর মধ্য ইংরাজী স্থুলের প্রধান শিক্ষক নিধুক্ত 
হইয়া চাকুরি করেন। শিক্ষকত! কার্যে সুনাম অঞ্জন করিয়া তিনি,ছাযগণ্তের 
ও স্থুলের, পরিচালকবর্গের প্রশংীভাজন হইয়াছিলেন । কিন্ত শ্বয় বেতনে 
শিক্ষক! করিয়! পরিবার পতিপালনে . অসমর্থ হইয়! অববিন্ন নাথ অগ্য চাকুজির : 
সন্ধান ফিতে লাগিলেন । শিয়ালদহ.ষ্টশনে হিসাব পরীক্ষকের অফিসে জিবি 
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মাদিক মা পনর টাক বেতনে একটা চাকুরি পাইলেন। এই সামান্ত বেতনে 
তাহার অভাব মিটিবে কমন করিয়া? এই সময় কীকীনাড়া নিবাসী যজ্ঞেস্বঃ 
দেবনাথ মহুশিয়ের সহিত তাহার পরিচয় ঘটিল। বঙ্ঞেশ্বরবাবু তখন গোরক্ষপুরে 
রেলওয়ে বিভীগে একটা বড় চাকুরিই করিতেন । তিনি উত্তর প্রদ্দেশের মৌ 
ংসনে বি. এন্‌. ডব্লিউ বেল অফিসে অরবিন্দকে ৩০২ টাকা. বেতনে একট! 
চাকুরি যোগাড় করিয়া দিলেন । স্বীয় কাধ্যদক্ষতার গুণে ক্রমশঃ পদোন্নতি লাভ 
করিয়! তিনি মাসিক ৬*২ টাকা বেতন পাইতে লাগিলেন। অতঃপর তিনি 
বদলী হইয়া বেলিয়ায় আগমন করেন। 
2 ০ ফেলিয়া সহরে এক মাহেন্দ্রক্ষণে তীহার সহিত 
১২০7, যোগিসখার প্রথম সম্পাদক অধরচন্জ্র নাথ 
ও প্রথম প্রকাশক হৃধীকেশ নাথ মহাশয়ের 
শুভসম্মিলন ঘটিল। 
বাল্যকাল হইতেই অববিন্দের মনে 
স্বজাতিসেবার স্পৃহা বলবতী হুইয়া উঠিয়া- 
ছিল। বিভিন্ন জিলার শ্বজাতীয়গণের মধো 
রর ংযোগশৃজ স্থাপন মানলে তিনি একখান 
পত্রিকা প্রচারের পরিকল্পনা করিতে থাকেন। 
দয়াময় ভগবান এই হতভাগ্য জাতির কল্যাণ সাধনের যে বাসনা তীহার 
আন্তঃকরণে জাগাইয় দিয়াছিলেন তাহ! চরিতার্থ করিবার স্থযোগ তিনি পাইলেন 
বেলিয়ায় আগমন করিয়া । বেলিয়্াতেই জিরত্বের মিলনে জাতীয় আন্দোলনের 
শুত্রপাত হইল 1 অরবিদ্দবাবুর প্রেরণায় অহ্থপ্রাণিত হইয়া অধরবাবু, ও 
হববীকেশবাবু যোগিসথ! পত্রিকার প্রকাশে, ও প্রচারে উৎসাহী হইলেনণ 
বোঁগিসখার প্রথম তিন, সংখ্যা .বেজিয়া হইতে প্রকাশিত হইল। 'পরে উহা 
“ায়তচন্দ্র নাথ, মহিমচজ্্র নাথ -ও লীয়দবর্ণ নাথ মহাশয়গণের তত্বাবধানে 
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চপ্লিকাতা হইতে প্রকাশিত হইতে লাগিল। পরবে ১৩২৫ সালে কলিকাতায় 
শ্মিলনীর নবম অধিবেশন উপলক্ষে অরবিন্দবারু কতকগুলি সর্ভে তাহার 
প্রাণোপম 'সথা'কে সম্মিলনীর হত্তে সম্পণ করেন। সেই হইতে 'যোগিসখা 
মাসাম-বজ ধোগি-সম্মিলনীব মুখপত্ররূপে ধোগিজাতির সেবা! করিয়া! আসিতেছে ।, 
দ্াতির মধ্যে সন্ভাব, প্রীতি ও একতা স্থাপনের যে মহছুদ্দেশ্টে অরবিন্ব 
যাগিসখার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তাহা পাফল্যমগ্ডিত হইয়াছে । তিনিবে 
মহৎ কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন, তজ্জন্ত যোগিজাতি তাহার নিকট 
চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে। 

অরবিন্দ আবাল্য দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া লেখাপড়া শিথিয়াছিলেন। 
তাই তিনি দরিদ্র ছাত্রগণের মর্শবেদনা বুঝিতেন। ম্বজাতীয় দরিদ্র ছাআগণের 
দাহাধ্যার্থে তিনি অনাথ-নাথভাগারের প্রতিষ্ঠা করেরে। যোগিজাতির মধ্যে 
স্কৃত শিক্ষার বছল প্রচলন মানসে ভিনি তাঁহার ইঞ্টগ্তরু যোগিরাজ . 
দেবপ্রতিপালক স্বামীর অন্থটপ্ররপায় ও অর্থান্ুকৃল্ো কাশীধামে দেবনাখচতুষ্পাঠী 
স্থাপন করেন। এই চতুষ্পাঠীতে অধায়নপূর্ব্বক বছ শ্বজাতীয় ছাত্র রুতবিষ্ 
হইয়া জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইতে সমর্থ হইয়াছেন। জাতির চিন্তাই ছিল তাহার, 
জীবনের সর্বপ্রধান চিস্তা। যোগিজাতির সম্মান ও অধ্যাদা বক্ষা করিতে ৯ 
তাহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপালন কৰিতে তিনি কখনই পশ্চাৎপদ্ থাকেন নাই। 
গাতিসেবার যে উজ্জল আদর্শ তিনি রাখিয়া! গিয়াছেন, তাহা তাহাকে অমর 
করিয়া রাখিবে। 

একনিষ্ঠ সমাজসেবা! ও হ্বজাতিপ্রীতির অন্য অরবিন্দ সর্বজন-পরিচিত ও 
্বজনমান্ত হইয়াছিলেন। যোগিসমাজ্জ, তাহার বছগুণের পুরস্কার দ্বরূপ, 
তাহাকে ছুইবার আসাম-ব্গ যোর্সি-সন্মিলনীর বার্ধিক অধিবেশনের সভাপতির. 
ম্মানজনক পদ প্রদান করেন। ১৩২৪ সালে যয়মনলিং জিলার অন্ত. 
নেঅকোণা সহরে সম্থিলনীর যে. অষ্টম বাধিক অধিবেশন আহত হয়, অরবিগ্ছ- 
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তাহার সভাপতি নির্বাচিত হন। তারপর ১৩৩৮ সালে নোয়াখালি জিলার 
অন্তগত “চৌমুহনী বন্দরে সক্মিবনীর:যে বিরাট ২২শ অধিরেশন হয়, তাহার 
সভাপতির পদ অলম্কত করেন অরবিন্দ । ফোগিজাতির ধাহারা স্তসতম্বরূপ, 
তাহারাই ছিলেন চৌমুহানী অধিবেশনের আহ্বার়ক ও উদ্োক্তা। এই 
অধিবেশনে বিধবা বিবাহের পক্ষে ও বিপক্ষে ষে তুমুল বাদানুবাদ হয় 
সভাপতি অরবিন্দবাবু নির্ীকভাবে তাহার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন 
সেদিন তাহার অনমনীয়তা দেখিয়া সকলেই বিম্মিত হইয়াছিল। অরবিন্দ 
বাহ! সঙ্গত বলিয়া বুঝিতেন, কোনমতেই তাহ! হইতে বিচাত হইভেন না 
দৃঢগ্রতিজ্ঞতাই ছিল তাহার চরিত্রের বিশিষ্ট গুণ । 
বন্ধ সদগুণে তাহার চরিত্র হ্থশোভিত ছিল। দাধুতা, সত্যবাদিতা, কর্তবা 
পরায়ণতা, সময়নিষ্ঠতা ও কীর্যাতৎ্পরতার গুণে তিনি চাকুরিভীবনে সমধিক 
উন্নতি লাভ কতিয়াছিলেন। তিনি বহু স্বঞ্জাতীয় /বকার যুবকের অন্নসংস্থান 
করিয়া দিয়া তাহাদের কৃতজতাভাঁজন হুইয়াছিলেন। সামান্ত কেরাণীর পদ 
হইতে তিনি কর্তব্যনিষ্ঠতার গুণে আর, কে, রেলওয়ের ভিভিসন্তাল হেড ক্লার্ক 
ও একাউ্ট্যাপ্ট পদে উন্নীত হইয়| সর্বশেষে কাশীধামে বদলী হইয়! আসেন 
এবং এখানেই পরিণত বয়সে সসম্মানে অবসর গ্রহণ করেন। অরবিন্দের ন্যায় 
উৎসাহী ও অক্লান্ত কশ্ম্ী আমাদের মধ্যে অতি বিরল। তাঁহার সংগঠন শজিও 
ছিল অসাধারণ। তাহার কম্মতৎপরতায় আক্বষ্ট হইয়া অনেক প্রতিষ্ঠান তাহাকে 
সন্তরূপে গ্রহণ করিয়াছিল। 

"অরবিন্দ জাতির জন্য বাহাঁ করিয়া গিয়াছে জাতি তাহ! কখনই বিশ্বৃত 
হইবে না। ঘোগিজাতির মধ শিক্ষার ও উপৃবীতের বহুল প্রচলনের জন্ত তিনি 
প্রাণপাত' পরিশ্রম করিয়াছিলেন। তিনিই জাতিকে উন্নতির পথে আগাই়া 
দিয়া গিয়াছেন। " আমৃত্যু তিনি জাতির মঙ্গলের জন্ত সাধনা ও কামনা কতিয়া- 
ছিলেন ।' কিন্ত সকলফেই মরিতে হইবে? কেহই অর হইয়! ধরাতলে আসে 
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নাই । জগতের সেই চিবস্তনী নীতি অন্গুসারে ১৩৪৪ সালের ২৯শে অগ্রহায়ণ 
বুধবার ভান্সিখে অরবিদ্দের ধর্ম ও কর্মময় জীবনের অবলান ঘটে । মৃত্যুকালে 
তাহার বয়স হইয়াছিল ৬২ বসর। তিনি গ্ত'হইয়াছেন; কিন্তু-যোঁগিজাতি 
এই ত্যাগী বন্মীর কীপ্তিকাছিনী চিরদিন দ্মরণ বাঁধিবে এবং তাহার অবদান 


জাতীয় ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকিবে । “কীত্তির্বস্ত স 
জীবতি ।% 


আচার্ধ্য অন্বিকাচরণ 
জম্ম-- ২৭শে 'জ্যাষ্ঠ, ১২৮৪ সাল । 
মৃত্যু ১লা চৈত্র, ১৩৫৮ সাল। 


পর্ব্বকথ। :--যে কৃতী পুক্রষের পুণাস্থতির উদ্দেশে বোগিজাতির ইতিবৃত্বি- 
মূলক এই গ্রন্থ উৎপর্গ করা হুইল, সেই 'আচার্ধা অন্বিকাচরণ এই জাতির 
সর্বাক্সীন উন্নয়নকল্পে নিটজির জীবন নিঃশেষে নিবেদন করিয়া গিয়াছেন। অর্ধ- 
শতাব্দী পূর্বে আসাম ও বাংলার যোগিজাতির সাংস্কৃতিক ও আধিক জীবন 
এবং সামাজিক পদমর্ধ্যাদ1! এমন এক শোচনীয় দশায় উপনীত হইয়াছিল থে, 
আজ দীর্ঘ দিনের ব্যবধানে আমরা তাহা সম)ৰ্‌ ধারণ! করিতেই পারিব ন1। 
এ ষুগের কিশোর ও তরুণ যাহারা, তাহাদের পক্ষে ইন? ধারণা কব! নিশ্চয়ই 
নহজ হইবে না যে, এখন হইতে পচিশ অিশ বৎসর আগে এসস কি বাজধাঁনী 
কলিকাতাব বুকে বিভিন্ন কলেজের ছাত্রাবাসে . হিন্ুজাতির লকল শ্রেণীর 
বিস্তার্থীর সমমধ্যাদায় অবস্থান করিবার অধিকার ছিল না। ফলে, অন্ধ্র 
জাতির পরমবান্ধব কর্ণেল ইউ, এন্‌ং মুখাজ্দির প্রচেষ্টায় ও গবর্ণমেন্টেত্ব 
অরথানকুল্যে কয়েকটা অনগ্রসর ট্রণীর বিস্যার্থীরের অন্ত গুটিকয়েক শ্বতন্্ ছাত্া- 
বাঁ গড়িয়া উঠিক্সাছিল।  খুগের হায় ফিরিয়াছে, এখন আঁব “বারে! রাঁজ- 
পুৃতের্ন তোরো হাঁড়ির মতন হিন্দুসমাজের বিভিন্ন শ্রেষীর ছাত্রদের ভন্ত বত 
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মেস্‌ বা ছাত্রাবাসের প্রয়োজন হইতেছে ন1। হিন্দুসমাজের বঙ্কীর্ণভা ও 
অন্ুদারতা শনৈঃ শনৈঃ লোপ পাইতেছে। সখের কথা, সন্দেহ নাই । .. 

বলা "বাছুলা সে কালের যোগিজাতিকে এই ধরনের বিবিধ মধ্যাদাহানিকর 
অবস্থার মধো কাল কাটাইতে হইত। আসাম-বঙ্গ বোগি-সশ্মিলনীর নেতৃত্ে 
আচার্য অদ্বিকাচরণের প্রাণে জাগিয়া উঠিয়াছিল হিম্টুসমাজের এই যুক্তিহীন 
কুসংস্কার ও অস্ছদাঁর ব্যবস্থার বিরুদ্ধে গভীর বিক্ষোভ ও বিক্রোহ। এই 
পটসভূমিকায় বিচার না করিলে আচাধ্যদেবের জীবন ও চরিত্রের সবটুকু মহত 
আমরা কিছুতেই অবধারণ করিতে পারিব ন1। 

বংশ-পর্িচয় ১-- ঢাক! বিক্রমপুর যোগিসমাজে সায়তার “পণ্ডিত পরিবার” 
ধনে, মানে ও কৌলীন্তে সর্ধন্তর সুপরিচিত। পণ্ডিত পরিবার সমগ্র সায়তা 
গ্রামে পরিব্যাপ্ত ছিল। পণ্ডিতবাড়ীর ছুর্গোৎসব সে কালে এ অঞ্চলে বিশেষ 
আকর্ষণের বস্ত ছিল। এই উৎসব প্রতি বৎসর মহাসমারোহে অঙষ্ঠিত হইত। 
উহ এই পরিবারে বহুদিন যাবৎ কুলধর্শ হিসাবে 'প্রতিপালিত হইয়াছে । 
অতিথি, অভ্যাগত বা ভিক্ষুক কখনও পণ্তিতবাড়ী হইতে ক্ষুপ্নমনে ফিরিয়া যায় 
নাই। অসহায় ও বিপন্ন ব্যক্তিরা এই বাড়ীর আঙ্গকুল্য সর্বদাই লাভ করিত। 

এই পন্রিবারে আচাধ্যদেবের জন্ম । তীহার পিতা পণ্ডিত বৈকু£ নাথ এ 
অঞ্চলে স্বনামধন্য পুরুষ ছিলেন । সে যুগের নশ্ম্যাল ব্রেবাধিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হইয়া তিনি ঢাকা সহরের প্রাচীনতম বিদ্যালয়-- কিশোরীলাল জুবিলী স্কুলে 
স্থলামের সহিত দীর্ঘকাঝ, শিক্ষকতা করেন। ঢাকার ব্রান্ধ স্কুলে ও জগন্বাখ 
ুলেও তিনি কিছুকাল শিক্ষকতা করিয়াছিলেন । পন্র্িকা-সম্পাদন ও পরিচালন 
কার্ধোও বৈকুঠ নাথ যোগ্যতার পরিচয় দিয়! যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা অঙ্জন করিয়াছিলেন । 
তিনি “প্রতিভা” “'ঢাকা-প্রকাশ*, ও.*সাপ্তাহিক ঢাকা গেজেটের» সম্পারক 
ছিগেন। ঢাকার প্রাচীনতম পুগ্কালয় 'রিপণ লাইব্রেরী” পর্ডিত ইৈহু্,নাথেরই 
কীতি। এক সময়ে জোষঠ ব্যাখ্যা পুগ্যক.. রিতা হিসাঁরেও ভাহার খ্যাতি ও 
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পতিগন্তি সমগ্র পূর্বে ছড়াইয়া পড়িযাছিল। নঙ্গীতশিল্পে নৈপুধা, অতি রি 
বালা ও বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব গ্রভাবে বৈরুঠ নাথ সকলের গ্রীতি ও শ্রদ্ধ! আকর্ষণ 
করিয়াছিলেন | কাহাকেও গীড়ন করিয়! কিন্বা কাহারও বিরুদ্ধে নালিশ করিয়া 
পাওন। টাকা আদায় করা তাছার স্বভাববিরদ্ধ ছিল। 
আচার্ধ্যদেবের জননী বাজেশ্ববী দেবীও খুব দগ্লাবতী, দেবদিজে ভক্তিমতী 
ও বিবিধ সদগুণের আধার ছিলেন । 
জগন্থত্বে এই প্রসিদ্ধ পণ্ডিত পরিবারের এঁতিহ ও কুলধর্্ এবং মতাপিতার 
বনপগ্তণের উত্তরাধিকার লাভ করিয়া আচাধ্য দের স্বকীয় চরিত্রকে মহিমোহ্দল 
করিয়া তুলিয়াছিলেন। . 
শিক্ষা ও কর্মজীবন £-- কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইয়া আচার্্যদের কিছুকাল ঢাকা! জিলার্‌, বিভিন্ন বিষ্যালয়ে নুনামের: 
(সহিত শিক্ষকতা করিয়াছিলেন । অতঃপর বি-এল পাশ করিয়া তিনি ঢাক! 
জ্কোর্টে ওকালতি আস্ত করেন। আইন ব্যবসায়ে প্রসার প্রতিপত্তি লা 
। করিলেও অস্তরধর্টে ইহাকে তিনি শ্রন্ধার চক্ষে দেখিতে পারেন নাই। . তাহা, 
ধারণা ছিল, আইন ব্যবসায়ে মানুষের সত্যনিষ্ঠা ক্ষু্ হয়। ভিনি ১৯০৪. 
খুষ্টান্বে আইন ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন এবং ১৯২১ খৃষ্টাব্দে মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত, 
অসছযোগ আন্দোলনের প্রভাব ও প্রেরণায় উহ! ত্যাগ করেন। এই বর 
তিনি যে খদ্বর বাবহার আরভ্ভ করিয়াছিলেন, জীবনের শেষ দিন পধাত্ত আর 
উহা ত্যাগ করেন নাই। ওকালতি ত্যাগের পর আচার্ধযদেব রিপন লাইব্রেরীর 
পরিচালন কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। .. 
কন্দর়ীবনে গ্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি শ্বজাতি-সেবায় ব্রতী হইয়া ছিলেগ& 
ন্মাইনরারসায়ে লিগ থাকাকালে "মাশাহুরূপ অবমর মিলিত না। এখন বই 
ব্যবসায়ে মর্মে ২।৩ মাস ব্যতীত বৎসরের অন্ত সময়ে. বেশ অবকাশ পাইন, 
লাগিরেন। কাজের চাপ হখনই একটু কম. মনে করিতেন, তখনই ভিনি 
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“যোগিসখ।' পত্রিকার প্রসার ও সন্মিলনীর উদ্দেন্ত ও বাণী প্রচারকল্পে আসাম 
ও বাঙ্গালার দুর নিভৃত অঞ্চলে বাহির হই পড়িতেন। ভ্রমণের বায় 
বাবদ তিনি শ্মিলনী বা পত্রিকার ভাগার হইতে এক কপর্দিকও গ্রহণ করিতেন 
না। এই সময়ে কত অনাথ ও অসহায় বিদ্যার্থা ও কর্দার্থী-তাহার আছে 
থাকিয়া, জীবনে মানুষ হওয়ার পথ পাইঘ্লাছে। 

ফোগিজাতির কল্যাণসাধন যেন এসময়ে তাহার জপমন্ত্র হইয়া উঠিয়্াছিল। 
আনাম ও বাঞ্জালার স্বঞ্ধাতিমহলে কোথায় মানহানি, অন্থায়, অবিচার 
হইতেছে, কোথায় নারীহরণ বা উপবীতহরণ কিংব এই ধরনের আর কোনও 
প্লানিকর উপদ্রব, আর কোথায় ব1 ছৃতিক্ষ কিংবা অন্তবিধ দৈবছুব্বিপাক 
উপস্থিত হইয়াছে, তাহার সন্ধান লওয়া ও প্রতীকারের উপায় উদ্ভাবন করাই 
ছিল তাহার প্রধান কর্তবাণ স্বজাতির বিপদ-আপদে তিনি অস্থির হইয়া 
শড়িতেন। সংসারের চিন্তা! না করিয়া, পরিবারের ভাবনা না ভাবিয়া, রোগঘন্ত্রণা 
উপেক্ষা করিয়া সন্ন্যাসী আচাধ্যদেব কর্তব্যের আহ্বানে ও বিপক্ষের উদ্ধারে 
ইটা যাইতেন। ' কোনও বাধানিষেধ তিনি গ্রাহথ করিতেন না। তিনি ছুংস্থ 
ও-বিপন্ের ছুঃখে অশ্রমোচন করিতেন এবং নিরাশ প্রাণে ও ভগ্নহদয়ে আশার 
সঞ্কার করিতেন। জাতির মানমধধ্যাদা, সম্মানহানির সংবাদে উদ্বিগ্ন হইয়া 
উটিতেন। বশোদাহরণের মোকর্দীমায় স্ামাচরণের বিরুদ্ধে আনীত মানহানির 
যাঁমলার, ঢাকার দাঙ্গায়, যোগিকজ্াতির অনুন্নত শ্রেণীর অন্তর্ভূক্তির বেলায়, 
নোয়াখালির সাম্প্রদায়িক হাঙ্গীমায় আমরা তাহার উদ্বেগ, অশাস্তি ও চিত্ত- 
চাঁঞ্চল্যের বিলক্ষণ পরিচয় পাইয়াছিলাম। স্থদুর আসাম প্রান্ত কিংবা নিভৃত 
মেদিনীপুরের অথবা চট্টগ্রামের নিভৃত প্লীবাসী দ্বজাতিবান্ধবদের ছঃখদৈে 
ধিটানিত হইয়া তাহাকে “আমর1 সশ্মিলনীর “বত্তৃতীর্গকে বছবার অশ্রবিসর্্দন 
বারিতে দেখিয়াছি ; কিন্ত 'নিজের ছুঃখকষ্টের জন্য কখনও তাঁহাকে বিষাদগ্রত 
' পধিয়াছি 'বলিয়া ত' যনে পড়ে নাঁ। জীবনের শেষভাগে চরম 'অর্থকষট ও 
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মানপিক ছুঃখশোকের মধ্যেও আঁচার্ধাদেবের হয়ে দৈন্যের গ্লানি দেখা বাক 
নাই। অল্প সময়ের ব্যবধানে তাহার স্্ী-বিয়োগ ও হুযোগ্য পুত্র অকালসৃত্য 
আত্মীয় অন্থগতদের বঞ্চনা, জীবিকানিব্বাহের জন্ত কঠোর পরিশ্রাম, ছুঃখ- 
দর্দশার এইরূপ চরম বিপর্ধায় আমরা তাহার জীবনে অনেক দেখিয়াছি? 
কিন্তু তাহাকে কখনও মুসড়াইয়া পড়িতে দেখি নাই। এমনি প্রবল আত্ম-.. 
মর্ধ্যাদীবোধ ছিল আচাধ্যদেবের | | 

পাত্িবারিক জীবন ১--- আচাধ্যদেবের পারিবারিক জীবন প্রথম দিকে' 
বেশ সুমধুর ও গ্রীতিন্িগ্ক ছিল। সাতটা কন্তা ও তিনটা পুত্রের পিতা তিনি? 
কন্তাগণ সকলেই জীবিত । পুত্রের মধ্যে মধ্যম নারায়ণচন্দ্র ১৩৫৪ সালের 
ভাত্রমাসে কলিকাতায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়। জ্যেষ্ঠ অমলকুমার ও কনিষ্ঠ 
পবিভ্রকৃমার বর্তমানে আচাধ্যদেবের নবনিদ্মিত ভবনে (২৪ পরগণার গাইথাটা 
নামক স্থানে ) অবস্থান করিতেছে । আচার্ধ্যদেবের পতিব্রত! সহধশ্মিণী ্থশীলা 
সুন্দরী দেবী অতিশয় পরছুঃকাতরা ও অতিথিপরায়ণ| রমণী ছিলেন। ১৩৫৫ 
সালের ১ল! কান্তিক জগদ্দলে জামাতৃভবনে ৬০ বৎসর বয়সে এই পুণ্যশীল! মহিলা 
শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, স্ত্রীর মৃত্যুকালে আচার্ধাদ্দেব 
কাছে থাকিতে পারেন নাই । বলা বাহুল্য, জীবনের অস্তিমপর্কে সযোগা 
পুত্র ও সতীসাধ্বী পত্ঠীর বিয়োগবাথা আচাধ্যদেবের হৃদয়ে বিষম আধা 
হানিয়াছিল । জরাজীণ দেহ ও বাথাহত মন লইয়া জীবনের শেষ কয়টা বৎসর 
্ি ভাবে যে তীহার কাটিয়া গিয়াছে, তাহা তাহার অন্তরজ বান্ধব ভি 
জগতে আর কেই বাজানে? আঁচার্যদেবের শেষ জীবনের ছবি মনে পড়িজে 
, অন মংবরণ করা! কঠিন হইয়া পড়ে। 

: স্বজাঁতিজেব! £ ৪ আচার্ধাদেবের স্তায় একনি শ্বঙ্জাতিসেবক একা! ই 
বিরল)” 1 জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ অধ্যার তিনি আলাম ও বাঙ্জালার শ্বজাতিবাদ্ধিবের 
কল্যাণকর্খে-গৌরব প্রতিষ্ঠা ও' মর্যাদা! প্রতিষ্ঠায় নিয়োগ করিয়াছিল । 
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স্ঠাহার বাক্তিগত জীবনের সঙ্গে বাছের ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে, তাহারা জানেন 
ধে, স্বজাতির সেবাব্রতে এত বেশী লময় ব্যয় ন! করিয়া হদি তিনি বৈষয়িক 
ব্যাপারে আত্মনিয়োগ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে এই বইএর ব্যবসায়ে 
তাহার উন্নতি অবধারিত ছিল। কিন্তু তাহা হইবার নয়। -স্বজাতি-সমাজকে 
শৃঢ়তিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত কর] ধাহার জীবনের স্বপ্র-সাধ ছিল, তিনি কেমন করিয়া 
স্বার্থপর ও আত্মতান্ত্রিক জীবন যাপন করিবেন? যোগিজাতির বিভিন্ন গণ্ডী 
সমাজের মধ্যে সভভাব, সম্প্রীতি ও মিলন প্রতিষ্ঠা এবং সর্বস্তরে শিক্ষা ও 
সংস্কৃতির আলোক বিকীরণে তিনি সর্বদাই অগ্রণী ছিজেন। আসাম ও বাংলায় 
এমন একটি জিলাও আছে কিন! সন্দেহ বেখানকার হ্বজাতিবহল অঞ্চলে 
“আচাধ্যদেব অস্ততঃ একটিবারও পদার্পণ করেন নাই। 
আচার্ধ্যদেৰ সম্মিলনী ও যোগিসখা পত্রিকার অন্ত সর্ববন্থ পণ করিয়াছিলেন 
বলিলেও অত্যুক্তি হয় ন!। কয়েক বৎ্ষর যাবৎ তিনি যোগিসখ! পত্রিকার 
-সম্পাঙক ছিলেন এবং কয়েক বৎসর ধরিয়া লশ্মিলনীর স্থার্রী ভাপতিরূপে অক্লান্ত 
ভাবে জাতির সেবা করিয়াছিলেন । আসাম-ব্গ যোগি-সম্মিলনী তাহার অকৃত্রিম 
স্বজাতিশ্রীতি ও অন্যবিধ গুণগ্রামে মুগ্ধ হইয়৷ তাহাকে গরথমে “আচার্য” ও 
পরে সশ্মিলনীর “মহোপদেষ্টা”--এই শ্রদ্ধা! ও সম্মানস্চক উপাধি প্রধান করেন। 
-সশ্মিলনী আজ পধ্যত্ত আর কোন কর্মীকে এবন্বিধ গৌরবন্থচক উপাধিতে ভূষিত 
করেন নাই। যোগ্য বন্দর ইহাই যোগ্য পুরস্কার ॥ . আচার্ধযদেবের জাতি- 
সেবা! ছিল অতুলনীয়। কিন্ধ তজ্জন্ত তিনি কোনদিন সম্মান বা প্রশংসা খুঁজেন 
"নাই, গ্রতিদানও চাছেন নাই।. তাহার নিঃস্বার্থ লেবায় মুগ্ধ, পরিতুষ্ট ও 
"উপকৃত স্বজাঁতি তাহার শিরে সম্মানের অঙ্গজ লাজ বর্ষণ করিতে কদাপি কুষঠিত 
. হয়, নাই । লন্মিলনীব, প্রায় প্রত্যেক, অর্ধিষেপনেই : উপস্থিত, থাকি! তিনি 
বরপ্রতীক শিবের .ন্তায় উহার সৌঠ্ব ও সৌন্ধা বুদ্ধি করিতেন। জাতির 
শরম প্রিয়ভাজন আঁচাগ্যদেষ +৩২৭ সালে জাছিত সর্বশেষ প্রত্তিঠান.আমাম- 
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হঙ্গ যোঁগি-সন্মিলনীর ১১শ অধিবেশনের কেফনগর, নদীয়া), ১৩৩৭ পালে ২১শ 
অধিধেশনের (নাট, ২৪ পরপ্ণণা), ১৩৪১ সালে বিশেষ অধিবেশনের (সিংহবীজ, 
প্রহট), ১৩৪৫ সালে ২৮শ অধিবেশনের (চট্টগ্রাম টাউন ) এবং ১৩৫১ সাজে, 
চট্টগ্রাম ছ্িলার অন্তর্গত “নাথবন্ধু? হরিযোহনের জন্মপল্লী ভোমখালিতে 
অনুষ্ঠিত ৩৫শ অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হন। এতত্্যতীত বু জিলা 
ও মহকুমা যোগিসমিতির বাধিক অধিবেশনেও তিনি সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন । 
আচার্যদেব ছিলেন সম্মিলনীরূপ মহাবৃক্ষেযর কাগুস্বরূপ। তাহার স্বৃত্যুতে বৃক্ষ 
আজ তেঘ-বৃদ্ধি-সৌন্দর্ধ্যবঞ্দিত। সেনানীর পতনে সৈগ্বগণ যেন ছত্রভঙ্গ" 
অবসাদগ্রন্ত। সেই কেন্ত্রশক্তি আজ কোথায়? জাতির ভাগ্যে এই নিদারুণ 
ভুর্তাগ্য কেন ঘটিল? 

জনসেবা :--গীতার একনিষ্ঠ সাধক আাধ্যদ্বেব ছিলেন প্ররুত্তই কর্যোগী 
তাহার সেবাত্রত শুধু যোগি সমাজের গণ্তীমধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। নিষ্কাম, 
কর্ধসাধনায় রত হইয়া এখং সমস্ত কামনা-বাসনা-লালসা পরিত্যাগ করিয়া তিনি 
, জনসেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। জাতিবর্ণ-নিধ্বিশেষে আর্ত ও ছুঃস্ছেহ 
সেবায় তিনি সর্বদাই অগ্রসর হইতেন। সেবাদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াই ভিন 
ঢাকা সেবাশ্রমের সহিত নিবিড়ভাবে জড়িত হইয়! পড়িয়াছিলেন। প্রথমে 
সহকারী সম্পাদক ও পরে সম্পার্দকর্ধপে তিনি বহুকাল নিষ্ঠা সহকারে উক্ত 
প্রতিষ্ঠানের নেবাকার্ধ্যে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি স্বহত্যে কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি 
সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত রোগীর পরিচধ্যা করিতেন। মৃত সৎ্কারেও তিক্ষি 
সব লময়ে অগ্রণী ছিলেন। আতিভেদের যুক্তিহীন অন্ধ সংস্কার আচার্ধা দেবের, 
মনে কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পায়ে নাই। তথাকথিত অপ্পৃশ্ত শ্রেণীর 
' স্বছ বিষ্তার্ীকে তিনি শ্বগৃহে আঁহার-বাসস্থান দিয়াছেন। সেবাশরমের কার্ধে 
অনেক সময় তাহাকে প্রভৃত অর্থব্যয় করিতেও হইয়াছে । কখনও কখনও তিনি 
সেবাশ্রমের পক্ষে স্বেচ্ছাসেবকক্ধপে তীর্থাদিতে গমন করিয়া হুর্গত ও বোগাক্ফাত্ 
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স্ঠাহায় ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে বাঘের ঘনিষ্ঠ পরিচয়- আছে, ভাহারা জানেন 
“ফে, স্বজাতির সেবাব্রতে এত বেশী সমস ব্যয় না করিয়া! যদি তিনি বৈষয়িক 
ব্যাপারে আত্মনিয়োগ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে এই বইএর ব্যবলায়ে 
তাহার উন্নতি অবধারিত ছিল। কিন্তু তাহ! হইবার নয়।..জ্বজাতি-সমাজকে 
বৃ়ভিত্তিতে গ্রতিঠিত কর! ধাহার জীবনের শ্বপ্র-সাধ ছিল, তিনি কেমন করিয়! 
স্বার্থপর ও আত্মতাস্ত্রিক জীবন যাপন করিবেন? যোগিজাতির বিভিন্ন গণ্ভী 
“সমাজের মধ্যে সত্ভাব, সম্প্রীতি ও মিলন প্রতিষ্ঠা এবং সর্বস্তরে শিক্ষা ও 
সংস্কৃতির আলোক বিকীরণে তিনি সর্ধদাই অগ্রনী ছিলেন। আসাম ও বাংলায় 
এমন একটি জিলাও আছে কিনা সন্দেহ যেখানকার ম্বজাতিবহল অঞ্চলে 
'"আচাধ্যদেব অস্ততঃ একটিবারও পদার্পণ করেন নাই । 
আচাধ্যদেব সম্মিলনী ও যোগিসথা পত্রিকার জন্ত সর্বস্ব পণ করিয়াছিলেন 
বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কয়েক বৎসর যাবৎ তিনি যোগিসখ। পত্রিকার 
-সম্পা্ক ছিলেন এবং কয়েক বৎসর ধরিয় লশ্মিলনীর স্থা্দী সভাপতিরূপে অক্লান্ত 
ভাবে জাতির সেবা করিয়াছিলেন । আসামশ্বঙ্জ যোগি-সম্মিলনী তাহার অকুত্রিম 
স্বজাতিপ্রীতি ও অন্বিধ গুণগ্রামে মুগ্ধ হইয়!। তাহাকে প্রথমে “আচার্য” ও 
পরে সশ্মিলনীর “মহোপদেই1”---এই শ্রদ্ধা। ও সম্মানস্থচক উপাধি প্রদান করেন। 
সম্মিলনী আজ পর্যস্ত আর কোন কম্মাকে এবছিধ গৌরবন্থচক উপাধিতে ভূষিত 
করেন নাই। যোগ্য বন্দর ইহাই যোগ্য পুরস্কার । আচার্ধদেবের জাতি- 
সেবা ছিল অতুলনীয়। কিন্ত তজ্জন্ত তিনি কোনগ্রিন সম্মান বা প্রশংসা খু'জেন 
নাই, প্রতিদান চাছেন নাই। তাহার নিংন্বার্থ সেবায় মুগ্ধ, পরিতুষ্ট ও 
“উপকৃত শ্বজাতি তাহার শিরে সম্মানের অক্গত্র লাঞ্জ বর্ষণ করিতে কদাপি কুষ্টিত 
হয় নাই। সঙ্গিলনীর প্রায় প্রত্যেক অধিবেগনেই উপস্থিত থাকিয়!. তিনি 
(অবরপ্রতীক শিবের স্তায় উহার সৌষ্ঠব.ও.লৌন্বর্া বুদ্ধি করিতেন। জাতির 
'পর্য্‌ প্রিযভাঙগন আচার্যদেষ, ১৩২৭ সালে জাতিয় লর্কাজেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান আমামল 
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বঙষ যোগি-সশ্মিলনীর ১১শ জধিবেশলের কেফনগর, নদীয়া), ১৩৩৭ সালে ২১শ 
অধিবেশনের (নৈহাটী, ২৪ পরগণা), ১৩৪১ সালে বিশেষ অধিবেশনের (লিংহবী জ.. 
শ্রীহট) ১৩৪৫ সালে ২৮শ অধিষেশনের € চট্টগ্রাম টাউন ) এবং ১৩৫১ মালে 
চট্টগ্রাম জিলার অন্তর্গত “নাথবন্ধু'” হরিমোহনের জন্মপল্লী ভোমখালিতে 
অনুষ্ঠিত ৩৫শ অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হন। এতত্যতীত বু গিলা, 
ও যহকুমা যোগিসমিতির বাধিক অধিবেশনেও তিনি সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। 
আচাধ্যদেব ছিলেন সম্মিলনীক্ষপ মহাবৃক্ষেব কাগুত্বরূপ। তাহার মৃত্যুতে বৃক্ষ 
আজ তেজ-বৃহ্ি-সৌন্দধ্যবঙ্ছিত। সেনানীর পতনে সৈগ্কগণ যেন: ' ছত্রভঙ্গ 
অবসাদগ্রস্ত। সেই কেন্দ্রশক্তি আজ কোথায়? জাতির ভাগ্যে এই নিদারুণ 
দুর্ভাগ্য কেন ঘটিল ? 

জনসেবা :--গীতার একনিষ্ঠ সাধক আচাধ্যদেব ছিলেন প্রকৃতই কর্খযোগী 
ঠাহার সেবাব্রত শুধু ষোগি সমাজের গণ্ভীমধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। নিষ্কাম- 
কন্মসাধনায় রত হইয়া এখং সমস্ত কামনা-বাসনা-লালসা পরিত্যাগ করিয়া তিনি, 
জনসেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। জাতিবর্ণ-নিধিবশেষে আর্ত ও দুঃস্থ 
সেবায় তিনি সর্বদাই অগ্রসর হইতেন। সেবাদর্শে অনুপ্রাণিত হইম্াই তিনি 
ঢাক] সেবাশ্রমের সহিত নিবিড়ভাবে জড়িত হইয়া! পড়িয়াছিলেন। প্রথমে. 
সহকারী সম্পাদক ও পরে সম্পাকরূপে তিনি বহুকাল নিঠঠা সহকারে উক্ত- 
প্রতিষ্ঠানের সেবাকার্যে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি ম্বহত্তে কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি 
সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত রোগীর পরিচর্য্যা করিতেন। মৃত সৎকারেও তিন্গি- 
সব সময়ে অগ্রণী ছিলেন। জাতিভেদের যুক্তিহীন অদ্ধ সংস্কার আচার্য দেবের! 
যনে কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পাবে নাই। তথাকথিত অম্পৃশ্ত রেণীক 
* বহু বিভাতর্ধকে তিনি শ্বগৃছে আহাব-বাসস্থান দিয়াছেন। সেবাশ্রমের কার্ধেচ 
অনেক সময় তাহাকে প্রভূত অর্থব্যয় করিতেও হইয়াছে । কখনও কখনও তিনি 
সেবাশ্রমের পক্ষে ন্বেচ্ছাসেবকক্কপে তীর্থাদদিতে গমন করিয়া হুগতি ও রোগাক্রান্ত 


পতিত ৭ রাজগুর যোগিবংশ 


তীর্ঘধাত্রীযের সেবাশুশ্রধায় আত্মনিয়োগ.করিতেন 1. তাহার, জীরনের আদর্শ 
ছিল-_ “..১..0০ 105৩, , 2501 0০ ৮2 1০৩9.) 8০ তি, 2৮০৫ 0০ 8৩810 
দিওডত, রঃ 1০ 7১৩ 5৫7৩0” তিনি পরকে ভালবাদিতেন, কিস্ধক বিনিময়ে 
কাহারও ভালবাসা খু'জেন নাই; ভীহার সব কিছুই পরার্থে দান করিয়া গিয়া- 
ছেন, কিন্তু প্রতিদানে কিছুই চাহেন নাই ; তিনি মন দিয়া, প্রাণ দিয়া, অর্থ 
দিয়া পরের সেবা করিতেন, কিন্ত সেবার পরিবর্তে সেবার আকাজ্ষা! করিতেন 
না। তথাপি আপামর সাধারণ সকলেরই ব্বত-সফুর্ভ শ্রচ্ধা-ভালবাস! তিনি লাভ 
-করিয়াছিলেন। সুক্ত-দীপ্ত-চিত্ত লইয়া তিনি আদর্শ সেবাত্রতীরূপে জন্ম গ্রহণ 
করিয়াছিলেন । তিনি ছিলেন মহামানবতার একনিষ্ঠ পুর্জারী। 


ধর্মামত ও চরিক্র 2-- মানবকল্যাণমুলক নেব! প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নিবিড- 
ভাবে সংযুক্ত থাকার ফলে ধ্ধশ্ম সম্বন্ধে তাহার মনে এক পরমোদার ভাব বদ্ধমূল 
কইয়াছিল। প্রাচীন নাথাচাধ্যদের প্রচারিত সার্ববভৌম ও সর্বজনীন ধর্্মমতের 
'প্রাতি তিনি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করিতেন । গীতায় ভগবান্‌ শ্রীরুষ্ণ কথিত 
“উদ্ধার মতবাদের প্রতিও তাহার নিষ্ঠার অস্ত ছিল না| প্রতিদিন নিয়মিতভাবে 
পীতা পাঠ করিতে করিতে সমগ্র গীতাশান্ তাহার কঠস্থ হইয়া! গিয়াছিল। 
গীতার কর্্মযোগের আদর্শে তাহার সমগ্র জীবন অন্থজীবিত হইয়াছিল। ভগবান্‌ 
'সর্ব ভূতে বিরাজমান, 'সর্বসৃতাস্তরাত্মা তিনি--গীতার এই সার কথা আচাধ্যদেব 
মনে প্রাণে বিশ্বাস করিতেন এবং সর্বন্র সাগ্রহে প্রচার করিতেন । এই 
মতবাদে গভীর অস্থরাগ ছিল বলিয়া তিনি ক্ষমাশীল, সহিষু, বীতক্রোধ, 
ভিলেশহীন এবং ঈর্যা-ছেষশূন্ হইতে পারিয়াছিলেন |. 


. »আচার্যযদেব ছিলেন শক্তিমান পুর, ) নাস্মশক্িতে ঠাহার বাস ছিঞ, 
রি । কাহারও. মনের ছুর্বলতা.তিনি, সহ ক্ষর্িতে পাৰিতেন, ন1।  ছুর্কল মরা 
গ্লাণেও ভিনি আত্মশক্তি জাগাইতে চেষ্টা কুরিতন টু 


বাজগ্ক্ষ. যোগিবংশ ৬৬৭, 


ক্ৈব্যং মান্ম গম পার্থ নৈতৎ ত্বযুপপন্ঠতে। 
রং হৃদয় দৌর্ববল্যং ত্যক্তেবাতিষ্ট পরস্প || ২৩ 

গীতার এই তেজোগর্ভ। বাণী তিনি প্রান্মই আবৃত্তি করিতেন এবং 'অপরকেও 
গুনাইতেন। ১৩৫২ সালে. কাউখালির অধিবেশন যখন নানা কারণে পণ 
হইবার উপক্রম হইয়াছিল, নির্দিষ্ট দিনে অধিবেশন হইবার যখন কোনই 
সম্ভাবন! ছিল না, তখন এই দৃঢ়চিত্ত তেজন্থী পুরুষ অনুস্থ শরীর লইয়া বরিশালে 
চলিয়া যান এবং যাইবার সময় সন্মিলনীর সম্পাদক ও পত্রিকার কাধ্যাধ্যক্ষ 
প্রমথবাবুকে বলিয়া যান--“আপনি প্রস্তত হইতে থাকুনস্-যোশিসখা বিলি 
করিতে আরম্ভ করুন--নিদিষ্ট দিনে কাউখাপি বন্দরে অধিবেশন হইবেই 
জানিবেন।” আমাদের বিম্মপ্ন উৎপাদন করিয়া আচাধ্যদেবের বাকা কাধ্যে 
পরিণত হইয়াছিল। তারপর ১৩৫৮ লালে মুপিদাবাদ জিলার অন্তর্গত 
বিকলনগর গ্রামের ্রীবলরাম নাথের টৈতা ছেড়া ফৌজদারী মোকর্দম। উপলক্ষে 
তিনি লম্মিলনী-সম্পাদকক্ষে এরূপ উপদেশই দিয়াছিলেন-_-“আপনি ঘটনাস্থলে 
চলিয়া যান; মোকর্দিমা কুজু কর! চাইই ; অর্থের জন্য ভাবিবেন না? অর্থ 
ন্ুটিবেই 1” যেখানে গুচুর অর্থের প্রয়োজন, সেখানে তাহার লাথে বিজহন্তে 
বা সামান্ত অর্থ লইয়! যাইবার লময় নৈরাস্তয প্রকাশ করিলে তিনি তিরস্কার করি! 
বলিতেম---“ভয় পান কেন? কর্তব্যে অগ্রসর হউন) ভগবান্‌ সহাক্স হইবেন ।” 
এইবূপই ছিল তাহার ভগবানে বিশ্বাস ও আত্মশক্তিতে দৃঢ় প্রত্যন। অবস্থার 
প্রতিকূলতা৷ আচাধ্যদেবের দৃঢ় চিত্ততার কাছে, আত্মসমর্পণ করিত। 

আচার্ধাদে অন্তায়ের বিরুদ্ধে দণ্তাস্মান হইতে পশ্চাৎপঙ্দ হইতেন.না। 
খাছ! তিনি লত্য ও সঙ্গত বলিয়া বুবিতেন, অকুম্ঠিতচিত্তে ভাছাই করিতেন $. 
,নিশ্ধা-প্রশহযার কোনই তোয়াক্কা” রাখিতেন না। একবার "যা বা 'না” বলিলে 
ত্বিনি' কখনই তাহা উন্টাইতেন, না। “কর্তব্য বুঝিব থাহ! নির্ভয়ে করিব সাতাশ, 
সইহাই-ছিল ভাহার নীভি। তিনি ছিলেন নিক ও তন্বী পুর: বধ 


০৮ বাঞ্জগুর যোগিবংশ 


ও আসামের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রাত্ত পর্ধাস্ত তিনি অনেকবার নগ্রপদে, 
রিজহত্যে, নিঃসহায় “অবস্থায় পরিভ্রমণ করিয়াছেন। কখনও অর্থের সন্ধান 
করেন নাই; সঙ্গী খুঁজেন নাই, পোষাক পরিচ্ছদের ভাবন। ভাবেন নাই, 
আত্মশক্তি হইতে বিচ্যুত হন নাই। স্ববিক্রমসহায় সিংহ কি কখনও বন হইতে 
খনাস্তরে ধাইবার সময় ভয় পায়? একাকিত্বের কথ! চিত্ত] করিয়া শঙ্কিত হয়? 
পথের ক্রেশ স্মরণ করিয়া নিরুৎসাহ হয়? 
একোহহং অসহায়োহহং ক্ষীণোইহং ন পরিচ্ছদঃ। 
দ্বপ্রেহপ্যেবং বিধা চিন্তা ম্বগেন্দ্রম্ত ন জায়তে ॥ 
মহাত্মা গান্ধীর গসহিংসা আদর্শের প্রতিও তাহার নিষ্ঠা ছিল অপরিসীম। 
সত্যনিষ্ঠা, কর্তব্য অটল দৃঢ়তা ধর্ভীক্ষতা, তা1গপরায়ণতা, উদ্ধার মানবতা, 
স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি গভীর ভালবাসা তাহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল। 
আচাধ্যদেবের চারিক্রিক মেরুদণ্ড ছিল অনমনীমন। কোমল ও কঠোর উভয় 
উপাদানে তাহার চরিত্র অপরূপ মহিমায় গড়িয়া উঠিয়াছিল। 
শুনিয়াছি, পিতৃবিয়োগের পর (১৯২২ থৃঃ) অশৌচ উপলক্ষে সেই যে তিনি 
জুতা ও ছাতা ব্যবহার ত্যাগ করিয়াছিলেন, জীবনে আর কখনও উহা! ধার? 
করেন নাই । এই ঘটনায় আচাধ্যদেবের অসাধারণ পিতৃভক্তির ও দৃঢ়চিত্ততার 
পরিচয় পাঁওয়! যায়। তিনি কখনও আত্ম-গ্রচার করিতে চাহিতেন ন1। 
আচাধ্যদেব তাহার নিজের ফটে। তোলার বা প্রকাশের ঘোর বিরোধী ছিলেন। 
উহাকে তিনি আত্মগ্রচারণার একটা ফৌশল বলিয়াই মনে করিতেন । এপ 
'নিলেভ ও নিরহস্কার নেতা সমাজের 'অলঙ্কাব্র শ্বব্ধপ। 


্ 


আসাফবাদী বোগিজাতির প্রতি বিশেষ অনুরাষ্ণ +-- 
:, খআচার্ধযদেষের জীবন-কথা আলোচনা করিতে গিয়া একটা - কথা না বলিলে 
সাহার পরিচয় পূর্ণাঙ্গ হইবে না। নামের খজাতীয়গণের প্রতি আদা ধর্যদেবের 


বাজঞ্ক যোগিবংশ ৬০৯. 


দরদ ছিজচ যেন একটু বেশী । তাহাদের নিরক্ষরত। ও দ্ুঃস্থতার কথা চিত্ত) 
করিগাই যেন তিনি তাহাদের প্রতি অধিক গ্রীতিপ্রবণ হইয়] উঠেন] তাহাদের 
ছুঃখ দৈগ্ভা আচার্ধঠদেবের অন্তরে গভীর বেদনার সঞ্চার করিত। কি উপায়ে 
তাহাদের.অভাক অনটন দূর কর যাইবে, কি কৰিলে তাহার! মহত্তর জীবনের 
আন্বান লাভ করিবে, এই চিন্তা অনেক লময্» তীহাকে বিচলিত করিয়া 
তুলিত। তিনি আসামের অন্ুম্নত স্বজাতিবন্ল বঞ্চলে পরিভ্রমণ করিয়। তত্রত;) 
যোগিজাতির মধ্যে জাগরণের লাড়ী আনিয়াছিলেন॥ জীবনের শেষ পর্যায়েও 
তিনি অন্ুস্থ শরীর লইয়! ছুইবার স্থদুর দরং দিলাম গমন করেন এবং তথাক় 
বছদ্দিন অবস্থান করিম] তত্রত্য স্বজাতি-বান্ধব্দের অস্তরে আত্মস্মান ও একতা” 
বোধ জাগাইতে চেষ্টা করেন। আসামে অবস্থানকালে তিনি ফোগীশ্বর শিবের 
ত্যান্ন ও মাম্যের আদর্শ এবং গীতার উদ্ধার বাণী প্রচার করিয়া! জনগণের চিতে 
শ্রদ্ধার মাসন লাভ কন্টেন। তাহার চকিজ্রমাধূর্ধ্য ও প্রচাবণায় মুগ্ধ হইয়া, 
অনেকেই তাহাকে গুরুক্পপে বরণ করিয়া তাহার নিকট হইতে মহত্ব 
সবীবনের দীক্ষা গ্রহণ করেন। আসামের স্বজাতি-ভাইদের ছুঃখকষ্টে তিনি 
কিরণ গভীর বেদনা অনুভব করিতেন, তাহ! নিক্লিখিত ঘটনায় পদ্িপ্ফুট 
হইবে ১. 

১৩৪৮৬ কাত্তিক তিনি গাইঘাটা হইতে সন্মিলনী-সম্পাদক গ্রমথবাবুকে 
লিখিক্মাছিলেদ---“আসাদের নান! স্থান হইতে দারুণ অন্নকষ্টের বিবরণ জানিয়? 
এমন অনস্থা হইয়াছে যে, খাইতে বপিলেই তাহাদের ছুর্দশা ভাবিয়া! চক্ষু গু” 
ভাবাব্রণন্ত হয়; মুখে গ্রাস তুলিতে ইচ্ছ! হয় না। তাই আজ কয়দিন হইল 
,সন্বয় ক্ষরিক্াছি যে, আগামী রাস্জপুণিমা পর্যস্ত আমি ভাত ও রুরি খাইর লা.) 
তিনদিন আআলামবামীদের এই নিদারুণ দুর্দশ! দুর করিবার জন্ত ভগবানের নিট 
'কান্ক মনে প্রার্থনা কবিব এবং বাসম্তী পৃণিমা তিথিতে সম্পূর্ণ উপবানী' খাবি 
হাম জপ কফি এবং সন্ধ্যার পরপর প্ার্থন/ করিয়া রত সাঙ্গ বরিব। আছি 

বউ 


৯১০ ূ  শ্লাজগুরু. খোগিবংশ.. 


নাহান্থভূতিগীল দয়াবান্‌ সফলকেই অনামধাসীদের 'সন্ত প্রতিদিন প্রার্থন! করিতে 
'অন্ুরোধ করি।. আশ! করি, আপনিও ভাহ! করিবেন ।” 

উক্ত ব্রত সমাপনাস্তে তিনি আলাম যাআর সংকল্প কবিয়াছিলেন। 
পভঙগবান্‌ বাস্থদেবঃ সর্বভূতেঘবস্থিতঃ”স্”্শেষ ব্ছসে আচাধ্যদেবের ক্সন্তঃকরণে 
এই বিশ্বজনীন ভাব যেন মুক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি পরম-উদার এই এন 
বাণী আসামের সর্ব প্রচার করিয়া নাথধর্খের মাহীত্যয প্রতিষ্ঠিত করিবার বাসনা 
হৃদয়ে পোষণ করিয়াছিলেন । ' কিন্তু তাছার এই ক্ুমহত উদ্দেখ্ট সফল হইল না। 
ভগবান্‌ তাহার আগেই তাহাকে ভবধাম হইতে সত্াইয়া লইলেন। ১৩৫৮।১লা 
চৈত্র তারিখে তিনি সকলের মায়া কাটাইয়]! নিত্যধামে চলিয়া গেলেন। তিনি 
চলিয়া গিয়াছেন--রহিয়াছে তাহার পবিজ্র স্থতি, তাহাই চিরদিন আমাদের 
হদয়ের মর্্র-মন্দিরে পৃজি হইতে থাকিবে | *[৩ 135৩৪ 30 182065 ড716 
8760 2 01710515 9855085-+, ধর্দের জন্ত, সত্যের ০জন্য, ন্যায়ের জন্য ধিনি 
প্রাণ দেন। তীহার স্বতূয নাই ঃ তাহার কীন্তি চিরকাল বিরাজিত থাকিবে। 
- - জন্মভুষি ভ্যাগের পরে ২ ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে রাষ্ট্রনৈতিক বিপ্লবে ধখন 
বাংলাদেশ ছবিখণ্ডিত হইল, তখন আচার্ধাদেব প্রাণে বিষম আঘাভ পাইয়া 
ছিলেন। তাহার কেমন ঘেন একট] ধারণ] হইম্লাছিল যে, পূর্বব পাকিস্তানে 
হিন্দুর পক্ষে বিশেধতঃ শিক্ষিত ও সংস্কৃতিসম্পন্ন হিন্দুর পক্ষে আর ললম্মানে 
বসবাস করা সম্ভবপর হইবে না। তাই তিমি দেশ-বিভাগের পর. জন্ম 
লান্বত! গ্রাম ও. কর্দভূমি ঢাকা লগত ত্যাগ করিয়! সপরিবারে কলিকাতা 
আ্আসিয়া অংস্থান করিতে লাগিলেন। কলিকাতাঞ্জ অবস্থানকালে তীহাবে 
কঠোর পরিশ্রমেয-প্রুফবীভারের কার্ধা করিস জীবিকা নির্বাহ কমসিত্তে হয় 
: টা মতন. এমন শোর্চনীয় র্থস্ঘটের মধ্যে জীবনে খাহাতিক পড়িতে 
হয় নাই। 
শনি স্ব বাস্ত্যাগী। : গাই দে লয়ে তিনি ছিন্নমূল বাস্তহারা নরনানীং 
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প্রাণের বদনা অন্দে মনে উপল্ধি কি" পাসিমছিলেন । এই য়ে তিনি 
অপটু দেহ ও ভাঙ্গা মন লইয়। কতিপয় বাস্তহাবা-উপনিবেশ পরিদর্শনপূর্কাক 
ছিন্নমূল ক্জাতিবৃন্দের মনে আশার সঞ্চার ঝীিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন পরেগ 
জন্ত কতটুকু অকৃত্রিম দরদ, নিষ্ঠা ও আত্তরিকত1 থাকিলে মাঘ নিজের রথ 
কষ্ট ভুলিয়া এই ভাবে কাজ করিতে পারে তাহা ভাবিয়া দেখার বিবস্স। 
আচাধ্যদেব ছিলেন ভোলানাথের মতন আঁপনভোলা কর্মপাগল। নবন্ধীপের 
ওপ!রে: শ্বরূপগঞ্জে ১৩৪৬ লালে বাস্তহীরা নাঁখসমিতির “যে প্রথম অধিবেশন 
হইয়াছিল, সেই সভায় আচার্ধ্যাদেবের ;সভার্পতির ভাষণে তাহাধ সরকার, 
অস্তবের হুগভীব জালা কতকটা অভিব্যক্ত হইয়াছিল । রি 
কলিকাতায় অবস্থানকালেই আচার্ধাদেব '২৪ পরগণার গাইঘাটা নামক 
স্থানে একখণ্ড জগ সংগ্রহ করিয়া কোনও মতে একখান বাসগৃহ নিশ্দাণ করিতে 
পারিয়াছিলেন। সেখানেই তিনি জীবনের শেষ কয়টি দিন অতিবাহিত করেন / 
গাইাটার 'এই বাড়ীতেই আচাধ্য 'অদ্বিকাচরণ অস্তিম নিশ্বাস ত্যাগ করেন । 
অমর স্থৃতি ₹--,আচাধ্য অহ্বিকাচরণ আজ অমরধামে। আসাম ও 
বাংলার যোগিসমাজ তাহাকে কোনো কাঁলে ভুলিতে পারিবে না: “তাহার? 
সৌম্য কাস্তি, গ্রীতিমধুর হাসি ও অনাড়দ্বর খদ্দের শুত্রশুচি বেশভূযা বহুকাল 
তাহার অন্তরজদের স্মৃভিপটে আকা থাকিবে । স্ুখেধ” কথা এই যে, যে জাতিব্ 
উন্নতি বিধানের জন্ত তিনি জীবনব্যাপী লাধন! ওত্যাগ শ্বীকার করিয়া পিয়াছেস। 
সে জাতি আজ আর পিছনে পড়িয়া নাই! আসাম ও বাংলার জা তিসমৃহে্: 
মধ্যে আজ যোগিঙ্জাতি একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার. কবিতে 'সমথ হইয়াছে রা. 
লীষনের শেষভাগে আচার্যযদেব তার সাধনার এই আশাহন্ধপ-সাফলা. দেখি 
নিশ্চয়ই অসীম তৃপ্তি লাভ.করিতে পারিয়াছিলেন। তীহার বিয়োগ-বাখানুর: 
সহকগ্মী ও আত্মীয-বাহ্ববদের চিত্তে আজ ইহাই গরম সান্তনা । ' 'আচার্যাছে। 
ভ্িযা'গেজেন. আমরা ছিলাম তার অন্ত-অশ্রু বিসর্জন করিতে ।. “বিশে 
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সশ্র আর করে মুছাইরে? কে.আার নিকাশ প্রাণে আশার সঞ্চার করিবে? কে 
আর ক্ষতস্থানে কোমল হাত রুলাইম্! দিবে? তিনি আজ সংসারের শৌক- 


ছুঃখ-জ্বালা-যস্ত্রণার পরপারে । তগরান তাহার কন্মক্লাস্ত আত্মার শাস্তিবিধান, 
করুন। 


৬ভুষণচক্দ্র নাথ, এম-এ, বি-ই-ডি, 

আরা মহ্থাপ্রাণ ভূষণচন্দ্র নাথের বাল্যজীবনের বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারি 
নাই। দুঃখের বিষয় তাহার বংশ পরিচয়ও আমাদের অজ্ঞাত। তবে অনেক, 
সময় তাহার সংস্পর্শে আসিয়া তাহার মধুর ক্বভাব ও বিনয়নআঅ ব্যবহার দেখিয়া 
আমর যাহা বুবিতে পারিয়াছিলাম, তাহাতে মনে হয় তিনি সন্বংশজাত ও 
সংস্বভাব মাতাপিতার বংশধর ছিলেন। তিনি সম্ভবতঃ বঙ্গা্ব ১২৯৩ সালের, 
বৈশাখ মাসে ২৪ পরগণ। জিলার অন্তর্গত মুলটা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 
মেধাবী ও বুদ্ধিমান ছাত্র ছিলেন। এন্ট্ণান্দ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি 
কলিকাতায় কলেজে পড়িতে আরম করেন। কলিকাতা. হইতে আই-এ ও 
বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতায় খিলাৎ ইন্ষিটিউশনের শিক্ষক নিযুক্ত 
হন। এই সময় কলিকাতা! রামমোহন লাইব্রেরী হলে ১৩২৫ সালে সম্মিলনীর 
নবম অধিবেশন হম।  ভূষণবাবুর প্রভাব প্রতিপদ্ভিতেই সমগ্র খিলাৎ ইন্টি- 
টিউশন গ্রতিনিধিগণের বাসস্থানের জন্ত পাওয়া গিয়াছিল। অরবিন্দ বাবুর 
প্রধান সহকারীর্ধপে উক্ত 'অধিবেশনে তিনি খুব কর্্মতৎ্পরতার পরিচয় দিয়া- 
ছিলেনল। তারপর মুজঃফরপুব জেলার, অন্তর্গত হাজিপুর হাই স্কুলের প্রধান 
শিক্ষকের পদ প্রাপ্ত. হইয়া তিনি কলিকাতা! ছাড়িয়া চলিয়া যান। হাজিপুব, 
হইতেই ভিনি বি, ই। ভি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়! পাটন। বিশ্ববিদ্ভীলয়ের ইংরাজী 
ভাষার পরীক্ষক, নিযুক্ত হম।। ভুবোগ্যএশিক্ষক ও চবিজবান্‌ মাজ্ষ হিসাবে ভূষদ 
বাবু. ছাত্রমহলে এবং জনসাধারণ ওস্কুল কমিটার নিকট বেশ প্রতিষ্ঠা অঞ্জন 
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করিয়াছিলেন । হাজিপুবে অবস্থানকালে কি ভাবে তিনি পাবনা সংসঙ্গ আশ্রমের 
প্রতিষ্ঠাত! ঠাকুর অন্থকুলচন্ত্রের নজরে পড়িয়া যান। পরে ঠাকুর অনুকূলচ্জের 
নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া! ভূষঘণবাধু হাজিপুরের প্রধান শিক্ষকের সম্মানজনক 
পদ পাঁরিত্যাগ করেন এবং বহু ছাত্র ও অভিভাধকের অগ্থরোধ উপরোধ উপেক্ষা 
করিয়া গুরুর আহবানে সৎসঙ্গ আশ্রমের স্কুল বিভাগে নামমাত্র বেতনে প্রধান 
শিক্ষকের পদে কাজ করিতে আরম্ভ করেন। নেই অবধি তভূষণচন্দ্র সপরিধাত্ে 
সৎদঙ্গ আশ্রমে বাস করিয়া অতি সরলভাবে জীবনবাত্র! নির্বাহ করিতেন । 
গুরুর আদেশে তিনি জীবনের যাবতীয় আশা-ভরসায় গলাঞচলি দিয়া কঠোর 
দাবিত্র্যকে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন এবং আদর্শ শিক্ষা ব্রতী হিসাবে শিক্ষাদান 
কার্যেই জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। ভূষণবাবুর এই আত্মত্যাগ অতুলনীয় 
এবং গুরুতক্তির চরম দিদর্শন। পৎসঙ্গে ঠাকুর অন্গকুলচন্দ্র কলেজ প্রতিষ্ঠা 
পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছিলেন এবং প্রিয় শিষ্য ভূষণচন্দ্রকে উহার অধাক্ষ নিষুক্ত 
করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। এই জন্য তিনি ভূষপবাবুকে এম-এ পরীক্ষ! 
দিতে উৎসাহিত করেন। ভূষণবাবুও গুরুর আদেশক্রমে তপন্থীর মত এম- 
পাঠে ঘত হইলেন এবং যথাকালে ইংরাজী ভাষায় এম-এ পরীক্ষা দিয়া কু” 
কার্ধাতা লাভ করিলেন। ধন্ত ভূষণবাবুর অধ্যবসায়, উত্লাহ ও পাঠানুরাগঃ 
কিন্তু ছুঃখের বিষয় তাহার গুরুদেবের উদ্দেশ্ঠ পূর্ণ হইল না। দগ্যোৎপাটিন 
'ঈনিত রোগে আক্রান্ত হইয়।! ভূষণচন্দ্র পঞ্চাশ বসব বয়সে ১৩৪৩।১৯শে আষাঢ় 
তারিখে আশ্রমবাসীকে শোক-সাগরে ভীসাইয়৷ কালগ্রালে পতিত হইলেন। 

ভূধণবাবু কায়মনোবাক্যে জাতির সেবা করিয়াছিলেন সনি যোঁগিজাতিষ্ 
পরম হিতাকাজ্ী বান্ধব ছিলেন। তীহার অমায়িকতায় ও সরলার মুগ্ধ হইক্কা 
অরৰিন্দ বাবু ভূষণচন্দ্রফে হয় অন্থজের মত স্সেহ করিতেন । হাজিপুরে 'অবস্থাণি 
সময়ে তিনি অববিন্দ পরিচালিত যোগিলখার সম্পা্ক নিধুক্ত হইর1 করেক 
বৎসর দক্ষতার সহিত পত্রিকাঁর সম্পাদনা করিয়াছিলেন । ১৩৩৪ সাঙ্গে কাঁছাড় 


১৪ বাজগুক যোগিবংশ 


কিলার নরসিংহপুর গ্রামে নশ্মিললীব যে বিরাট অষ্টাদশ অধিবেশন হইয়াছিল 
ভুষণবাবূ_ তাহার সভাপতি নির্বাচিত হন। গুরুর ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত হইয় 
তিনি যে ভাষণ দিয়াছিলেন, তাহা দকলের চিত আকর্ষণ করিয়াছিল। ভূষণ 
বাবু নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া অনস্তধামে চলিয়া! গিয়াছেন সত্য; কিন্তু তাহা: 
অমায়িকতা, নিরহস্কারতা, মিষ্টভাষিতা ও স্বজ্জাতিবৎসলগত1 চিরকাল লকলে। 
চিত্ত অধিকার করিয়৷ থাকিবে। 


৬দীননাথ লস্কর, মোক্তার 


কাছাড় জিলার অন্তর্গত বোয়ালীপার গ্রাষে এক সন্ত্রান্ত বংশে ১২৭: 
বঙ্গাব্ধে ৬্দীননাথ লস্কর মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি উচ্চশিক্ষিত ন 
হইলেও বিদ্ানুরাগী, অধ্যবসাক্মী ও পরম স্বজাতিহিতৈষী ছিলেন। ইনি হাইলা 

এ কান্দী আদালতে মোক্তারি করিতেন। মোক্তা? 
ব্যবসায়ে তিনি প্রতিপত্তি ও প্রতিষ্ঠা লাভ কবে; 
এবং যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করিয়া আঘিক উন্ন্ি 
সাধনে সমর্থ হন। স্থরমা উপত্যকার যোগিগণের 
এ সামাজিক অবস্থার উন্ময়নকল্পে তিনি অকুন্তিতভাবে 

রং রি অর্থ ও সামর্থ্য বায় করিতেন । মৃতার পূর্ব পধ্াত 
চি রা, তিনি আন্তরিকতার সহিত স্বজাতির ও শ্বদেশে 
লেবা করিয়া গিয়াছেন। স্থানীয় সরকারি ও বেসরকারি বহু প্রতিষ্ঠানের ভিনি 
বিশিষ্ট কর্মকর্তা ছিলেন । - ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসে নদীয়া জিলার অন্তর্গত 
ভেড়ামারা, সামক স্থানে সম্মিলনীর..২১শ বাধিক অধিবেশন আহত হয়; যোগি- 
জাতি লক্কর মহাশয়কে এই" অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচন করিয়া তাহা; 
রষাগ্যতাক প্রতি সমাদর প্রদর্শন করেন। | 
১৩৪০ বঙ্গান্ের ২৪শে আশ্বিন তারিখে ইহার গরধোকপ্রা্জি হয়। 





ঝাজগুরু যোগিবংশ ৬১৫. 


আদাম-বঙ্গ যোগি-সন্মিজনীর সভাপাতিগণ (জীবিত ) 


ভ্রীরাধাগোবিদ্দ নাথ, এম-এ, বিদ্যাবাচস্পতি, ভাগবতভৃষণ 


কুপ্পপাবন ভগীরথ তপস্তাগ্রভাবে স্থরধুনী গঙ্গাকে ভূতলে আনয়ন পূর্ব্বক 
তাহার পবিত্র নলিলে যেমন শাপদগ্ধ কুলপুরুষগণের উদ্ধার লাধন করিয়াছিলেন, 
সেইরূপ রাধাগোবিন্দ নাথ, এম-এ, মহোদয় লম্মিলনীক্প মুক্তিগঙ্জা আনয়ন 
করিয়া! তাহার প্রেম ও প্রীতির পুণ্য ধারায় লাঞ্ছিত, নিপীড়িত ও অভিশপ্ত 
যোগিজাতির সামাঞ্জিক গ্লানি ও কুসংস্কার বিধৌত করিয়া জাতির অশেষ 
কল্যাণ সাধন করিয়াছেন । সম্মিলনীব্প যে মহাবৃক্ষ তিনি ফোপণ করিয়াছিলেন, 
ফলপুষ্প-স্থশোভিত সেই বৃক্ষের শীতল ছায়ায় উপবেশন করিয়া যোগিজাতি আজ 
তাহার সন্তাব, প্রীতি ও একতার মধুময় ফল আস্বাদন পূর্বক রোপণকাবীকে 
অন্তরের সহিত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছে । 

জাতি অশেষ কল্যাণ সাধক শ্রারাধাগোবিন্দ বাবুর জীবনকাহিনী জানিবার 
আকাজ্। সকলের পক্ষেই স্বাভাবিক । তাই আমরা তাহার কর্মবন্থল জীবনের 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিষে প্রদান করিলাম । 

: শ্রীরাধাগোবিন্দবাবু ১২৮৫ বঙ্গাবের ২*শে মাঘ তারিখে নোয়াখালি, 
জিলার অন্তর্গত বন্থদুহ্িতা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতার নাঁঘ, 
৬চন্দ্রমণি নাথ এবং মাতার নাম ৬ব্রজনুন্দবী দেবী। 

বিদ্যালয়ে ও কলেজে অধ্যর়নকালে শ্রীযরাধাগোবিন্দবাবু অপাধাবণ প্রতিভার 
পরিচন্ব দ্িপ্বাছিলেন। তিনি দালাল বাজারের বিখ্যাত জমিদার রায়বাবুদের 
বাড়ীতে অবস্থান করিয় তত্রত্য মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় হইতে প্রথম বিভাগে 
প্রথম স্থান, অধিকার পূর্বক মধ্য ইংরাজী পরীক্ষায় উত্ভীর্ঘ হন এবং বৃত্তি লাভ 
করেন। তারপর ১৯. খৃষ্টার্কে নোয়াখালি জিলা স্কুল হইতে এপ্ট ন্স পরীক্ষায় 
৷ উভীগ হুইস্ রিশ্ববিষ্ঞালয়ের মধ্যে তৃতীয় এবং গণিতে প্রথম স্থান অধিকার 


১৬  ক্াজগুর যোগিষংশ 


করেন। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে ঢাকা! কলেজ হইতে 'ভিনি এফ -এ পৰীক্ষা! দিয়! চতুদ্দিশ 
সান অধিকার করিয়া বৃত্তি লাভ করেন। অতঃপর ১৯০৪ সালে কলিকাত। 
জেনারেল, এসেম্বলি ( বর্তমানে স্কটিশচার্চ” কলেছ ) কলেজ হইতে তিনি গণিতে 
নাস” পাইপ বি-এ পাশ করেন এবং বিএএতে কলেজের মধ্যে ফিঞ্জিকৃসে 
( পদার্থ বিজ্ঞানে ) প্রথম স্থান অধিকান্॥ করাতে কলেজ হইতে একটা পুরস্কায 
লাভ করেন। ১৯০৫ সালে তিনি গণিতে দ্বিতীয় বিভাগে এম-এ পাশ করিয়৷ 
পঞ্চম স্থান অধিকাব করেন। ূ 

এমএ পাশ করিরার সঙ্গে সজেই শ্রীরাধাগোবিন্দবাবু কলিকাতা সেপ্টাল 
কলেজে এবং ইহার অল্প কিছুদিন পরেই সি. এম্‌. এস্‌, (বর্তমানে সেপ্টপল ) 
কলেজে বিজ্ঞান ও গণিতের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ভিনি একই সময়ে উভয় 
কলেজে অধ্যাপনা করিতেন। পরে ১৯৮ সালে কুমিল্লা! ভিক্টোব্রিয়া কলেজে 
বিজ্ঞান ও গণিতের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া কলিকাতা ছাড়িয়া! কুমিল্লা গমন 
করেন। গণিত শান্ত্রে তাহার পাণ্ডিত্য ও অধ্যাপন! কার্যে তাহার বিশেষ 
নৈপুণ্য লক্ষ্য করিয়া! কলেজ কর্তৃপক্ষ তাহাকে ১৯২৯ মালে কলেজের সহকারী 
অধ্যক্ষ এবং ১৯৩১ সালে অধ্যক্ষের পদ প্রদান করেন। অধ্যক্ষের দায়িত্বপূর্ণ 
পদের কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে ও কৃতিত্বের সহিত পালন করিয়া! এবং চরিজ্-মা ধুধ্য, 
হৃদয়ের ওদার্ধ্য, অসাধারণ কর্তব্যনিষ্ঠতা, শিক্ষাদান কার্যে সমধিক পটুতা ও 
অভিজ্ঞতা গুণে ছাত্র ও অধ্যাপকমণ্ডলীর আন্তরিক শ্রদ্ধা অঞ্জন করিয়া তিনি 
১৯৪৩ সালের ৩*শে এপ্রিল তাবিখে অবলর গ্রহণ করেন এবং কুমিল্লাস্থিত 
খ্বন্ভবনে বাস করিতে থাকেন। কম হইতে অবসর গ্রহণকালে কলেজের ছান্ত 
ও অধ্যাপকবুন্দ, কলেজ কাউন্সিলের সদশ্যগণ, কুমিল্লা টাউনেত গণ্য-মান্ত 
বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ তাহাকে যে বিদায় সম্বর্ধন। জ্ঞাপন করেন তাহাতে তত্প্রনথি 
ঠাভাদের সকলেরই আন্তরিক শ্রদ্ধা! অভিব্যক্ত হইয়াছিল। কুমিল্লায় অবস্থানকালে 
ভক্ত ও ক্থপত্িত শ্ীরাধাগোবিন্পধাবুর প্রতি সকলেই.ভক্তি শ্রন্ধ! প্রদর্শন করিত 


খাস যোগিবংশ ৬১৭ 


এবং স্বাস্থার গুণে আক্কষ্ট হইয়া অনেকে দৃবদূরাস্তর হইসে তাহার দর্শনপ্রত্াসী 
হইয়! আগমন করিত। অবপক্ষ গ্রহণের পল তিনি বেশী দিন কুমিল্লায় ধাম 
করিতে পায়েন নাই । ১৯৪৩ সাঙ্েই তিনি লাথব্যাস্কের তদানীস্কন*্মযালেজিং 
ডিরেক্টর প্রীক্ষেত্রনাথ দালাল, এম-এ, বি-এল মহাশয়ের গ্রত্িঠিত চৌমুহানী 
কলেজের অধ্যক্ষ ও ঠাণিতের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া তথায় গমন কবেন।। 
'অন্বঃপধ নোয়াখালিত সাম্প্রদায়িক হাঙ্জামার ফলে তিনি ১৯৪৬ গালে চৌমুহানী 
ছাড়িয়া কলিকাতায় চলিয়া আসেন। 

অধ্যাপনা কালে শ্রারাধাগোবিন্দবাবু শুধু কলেজের প্রাতাহিক কর্তব্য 
সম্পাদন করিয়াই সন্তষ্ট থাকিতেন না। ভিনি অবসর মময়ে কঠোর পৰিশ্রম 
সহকানে কয়েকখানি স্কুলপাঠ্য ও কলেজপাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন করেন। যথা-*- 
জ্যামিতি, বীজগণিত ও পাটাগণিত। ইএ স্তিনধানি পুস্তকই টেকৃস্ট বুক কমিষ্টী 
কতৃক অস্থমোদ্ধিত ও বাঙ্গালার বাহিবেও কয়েক প্রদেশে পাঠ্রূপে লিক্পিত 
হয়। তাহার প্রণীত সলিড জিওমেটি, ও কনিক্‌ সেক্সন. কলিকাতা 
বিশ্বধিগ্ভালয় কর্তৃক অহুমোদিত ও আই-এ পরীক্ষার্থাদের পাঠ্যরূপে নির্দিষ্ট 
হয়। ইহাতে শ্রীরাধাগ্পোবিন্ববাধুর বিষ্ঠোৎ্সাহিতা ও িক্ষার্রাসি তারই 
পরিচয় পাওয়া যাঁয়। 

কুমিল্লায় অবস্থান কালে তিনি গ্রেম-ভক্তি-প্রধান ঠবঞ্চবধর্থের অনকাযী 
হইঘ! উঠেন এবং দীর্ঘদিন একাস্তমনে বৈষ্কবধন্ম অনুশীলন ও টবফ্রবগ্রন্থ 'অধাঞন 
করেন। বৈষ্বোচিত সাধনমার্গে অগ্রসর হইয়! তিনি যে প্রভৃতি জ্ঞান অর্জন 
ও শন্ধি সঞ্চয় করেন তাহার ফলে বিস্তৃত ভূমিক! ও 'গৌরকুপাতরঙ্গিনী* টাকা 
সমন্বিত বিশাল শ্রী্ীচৈতগ্যচরিতাম্বভ গ্রন্থ সম্পাদন করিয়া যশন্বী হইগ্নাছেন। 
'তৎসম্পাদিত শ্রগ্রন্থ বৈষ্ণবসাহিত্য ভাগ্াঁরের অমূল্য সম্পদ্‌। ইহা বৈষবজগণ্ে 
সহায় লাম চিরম্মরণীয় কিয়া রাথিবে। আমরা জানি অর্থ ধা যশঃলাভের 
খ্আশায় ঘা পাণ্ডিত্য প্রদর্শন কব্িবার আকাজ্ষায় তিনি এই গ্রস্থতসম্পাদনৈ 
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রধ 


প্রবৃত্ত হন নাই। মহাপ্রভূ-প্রগারিত ধর্দশ ও তাহার বাণী প্রচার করাই তাহার 
প্রস্থ-সম্পাদনের একমাত্র উদ্েপ্তা। অর্থ বা বশোলিপা, ব্যক্তির লেখনীপ্রস্থত 
বাণী এত, মধুমন্সী হইতে পারে না। বৈষ্ণবশান্ত্রে তাহার অগাধ 'পাণ্ডিতোর 
গুরক্ষারন্বরূপ 'সি'থি (২৪ পরগণ ) বৈষ্বসশ্মিগনী এক সম্বদ্ধন সভাগন তাহাকে 
“ভাগবতভূষণ' উপাধি প্রদান করিয়াছেন। শ্রীশীচৈতত্তচরিতা মৃতের ভূমিকা ও 
সাহার সম্পার্দিত চরিতামূত কলিকাত।| বিশ্ববিভ্যালয়ের বাঙ্গালা এম্-এ পরীক্ষার 
পাঠ্য নির্দি্ই আছে বলিয়া জান! গিয়াছে। 
শ্রীযাধাগোবিন্দবাবু সথনাহিত্যিক। বাঙ্গালার স্থবিখ্যাত মাসিক প্রবাস 
€ ভারতবর্ষ এবং দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকায় ত্বাহার অনেক জ্ঞানগঞ্ 
স্থচিন্তিত ও পাঠ্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। রামকক্চ মিশন ভারতের 
“মধ্যে স্থবৃহৎ প্রতিষ্ঠান । ততকর্তৃক অন্রুদ্ধ হইয়! শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্ববাং 
ইংরাজীতে দুইটী প্রবন্ধ লিপ্লিয়াছেন। তাহার এক টী---:911075169155 14০56. 
£0৩2)1-রামকৃষ্ণ খতবাধিকী উপলক্ষে প্রকাশিত 110৩ 05110751 1751758 
০ [50?5+ গ্রশ্থে কয়েক বৎসর আগে প্রকাশিত হইয়াছে এবং তাহার আর 
একটী নৃতন গ্রবন্ধ--০[),৩ 4১০1১177155 31১5981১৩৭5 5০১০০] ০৫ ৬/৩৭5:005 
উক্ত গ্রস্থের নৃতন সংস্করণের তৃতীয় খণ্ড মুদ্রিত হইয়াছে। পত্রিকা সম্পাদনেৎ 
আমরা তাহার নৈপুণ্য ও পারদগিতার পরিচয় পাইয়াছি। তিনি ক্রমান্থ 
যোগিলখা, সম্মিলনী, সমাজ, গ্রবিষুপ্রিয়া, গৌরাঙ্গ এবং সাধন! পত্রিকার সম্পাদকত 
করেন। সাধন! পত্ভিকান্স প্রকাশিত তাহার পাণ্তিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ পড়িয় নবদ্ধীপে; 
পণ্তিতসমাজ তাহাকে পশবদ্তাবাচস্পতি? উপাধি প্রদদান করেন। বিভিন্ন অনুষ্ঠান 
প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন সময়ে বৈষবধশ্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা! প্রদান করিবার জন্য আহত 
হুইয়! তিনি পরম উদার বৈষ্বধশ্ম প্রচারের সাত কৰিয়াছেন। 
». কলিকাতার বিষ্তৎলমাঞ্জে ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্তালয়ের অধ্যাপকমণ্ডলীর 
'লিকট শ্রীরাধাগোবিন্দবাবু ক্থপরিচিত। পি-এচ “ভি উপাধি প্রাধিগণ 'বিশেষ 
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বিশেষ বিষয়ে গবেষণীমুন্নক প্রবন্ধ. লিখিগ বিশ্ববিষ্ভালয়ের হাতে সমর্পণ করিলে 
তাহা পরীক্ষা! করিবার জন্ত সেই সেই বিষয়ে পাণ্ডিত্যসম্পন্ন বাক্িদিগকে 
লইয়! পরীক্ষক বোর্ড গঠিত হইয়া থাকে । শ্রীরাধাগোবিন্দবাবু-বিশ্ববিষ্যালয় 
কর্তৃক একদা এইবূপ বোর্ডের সদস্য মনোনীত হইয়াছিলেন। 

, এক্ষণে আমর! শ্রীরবাধাগোবিন্দবাবুর সামাজিক জীবনের কিঞঝিৎ আলোচনা 
করিতেছি । তিনি যে সমাজে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ভাহার টৈ্য ও দুরবস্থা 
দেখিয়া তিনি বড়ই মন্মাহত ভুইয়া পড়েন। তাই যোগিসমাজের সংস্কার ও 
যোগিজাতির উন্নয়নের জন্ত তিনি বদ্ধপরিকর হন। কলিকাতায় অবস্থানকালে 
প্রপাচকড়িলাল নাথ-_ এ্যাভ ভোকেট, ্রীনরেন্দ্রনাথ দালাল---এযাভ.ভোকেট, 
শ্রইন্দুভূষণ নাথ, ৬হীরালাল নাথ, ৬অতুলচন্দ্র নাথ প্রমুখ স্বজাতিহিতৈষী উন্দীর- 
মান ০নতুগণের সহযোগে তিনি সমাজ্োন্নতির বহু পরিকল্পন। গ্রহণ করেন। এঁ 
সকল পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিবার জন্ত সমুতিশয় ষত্ববান্‌ হন এবং সভ।- 
সমিতির অনুষ্ঠান করিয়া তাহার উদ্দেশ্য কলিকাত। ও উহার বাহিরে প্রচার 
করিতে চেষ্টা করেন। পরম স্বজাতিহিতৈষিতা ও স্বজাতিগ্রীতির জন্ক তিনি 
কজিকাতার ম্বজাতিমহলে এমন স্থপরিচিত হুইয়া পড়েন যে সকলেই তাহার 
নামে আনন্দিত ও অন্প্রাণিত হইত । জাতির মান-মর্ধ্যাদা অক্ষুপ্ন বাখিবার 
জন্য তিনি সর্বদাই অকুষ্তিতভাবে অগ্রসর হুইয়াছেন। ১৯১০ সালের লোক- 
গণনার প্রাককালে তিনি 'বিঙীয় যোগিজাতি' এবং 4০815 ০ 85:5851? পুত্যকছয়” 
প্রণঘন ও প্রকাশ করিয়া যোগিজাতির পবিত্রতা ও শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন পুর্ব্বক 
এই জাতি সম্বন্ধে সেম্লাস্‌ পব্ষিচীলকগণেব ভ্রাস্ত ধারণ! টি নগ্লাটি চেষ্টঠ 
করিয়াছিলেন । 

আসাম-বাঙ্গালার যোগিজাতির মধ্যে' ব্যাপকভাবে সামাঞ্জিক আন্দোলন 
চালাইবার জন্য এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরে একতা-সভ্ভাত-স্থাপন ও শিক্ষা বিস্তাঁ: 
রের প্রধান উদ্দেশে তিনি কলিকাতা হইতে কুমিল্লা যাইয়া ১৩১৪ সালে আসা 


ণ্ত২ বা্জগুর ধোগিবংশ 
বঙ্গ ঘোগি-সন্মিগনীব' গ্রৃতিষ্ঠা এবং উহা মুখপত্ররূণে সম্মিলনী পত্রিক। প্রচার 
করেন। ৭সঙ্ঘশক্তি: কলৌ যুগে”-_ইহাই সন্মিলনী প্রতিষ্ঠার মূলীভূত' কারণ। 
১৩১৭ সালের ৬ই ফাত্তিক কুমিজা সইরে লম্মিলনীর ঘে প্রথম অধিবেশন হয 
তিনিই তাহার সভাপতিত্ব ফরেন। কুমিল্লার স্থতিকাগৃহে জাত সম্মিলনী অধুনা 
পূর্ণাবয়বধিশিষ্ট হইয়! যোঁগিজাঁতির অশেষ কল্াীণসাধন করিতৈছে। অনেক সক্কট- 
মুইূর্ডে আমর] সশ্মিলনীর ধু ধিথোধিত ঈশুধশক্তির উপকাঁরিত| উপলন্ধি করিতে 
পারিয়াছি। এজগ্ ধোগিজাতি শ্রীরাধার্গোবিন্দবাবুর নিকর্ট চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে। 
" সম্মিলনীর সুশৃঙ্খল কার্ধ্য পরিচালনার জন্য মুদ্রাধস্ত্রের আবশ্যকতা অঙ্গুভব 
করিয়! তিনি কুষিল্পা সহরে শহর প্রেস্‌ প্রতিষ্ঠা করেন। যৌথ কায়বারের প্রতি 
€লাকের স্পৃহা'ও আগ্রহ জন্মানই বোধ হয় ছিল এই প্রেস্প্রতিষ্ঠার অন্যতম 
উদ্দেন্ত। তিনিই ছিলেন এই প্রেসের রক্ষক ও প্রধান অংশীদার | তাহারই 
চেষ্টায় ও আগ্রহে উদ্ত প্রেস্‌নএক্ষণে সম্মিলনীর অধিকারে আসিয়াছে। 

শিক্ষার বহুল প্রচলন ব্যতীত জাতির সর্ধালীন উন্নতি সম্ভবপর নহে; ইহা 
বুঝিতে পাবিয়। শ্রীবাধাগোবিনাবাবু তাহার পরিচাপনাধীনে একটা ধনভাগ্তার 
স্থাপন করিয়! বছ দরিদ্র ছাত্রকে অর্থ সাহায্য দান করিয়াছিলেন । আজ যোগি- 
জাতির মধোঁ যে শিক্ষার সমধিক প্রচলন হইয়াছে ভাহার প্রেরণা আসিয়াছে 
শ্রীরাধাগোবিদ্দবাবুর এই প্রচেষ্টা হইতে । 

শ্ীাধাগোবিশ্াবাধু যোগিজাতির অলঙ্কার-শ্বব্ূপ। সহদয়তা, অমীঘ্নিকতা 
বিষ্যাবতা, স্বজাতিব্ৎসলগতা প্রভৃতি গুণে তিনি সকলের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া- 
ছেন। তিনি যোগিজননাধারণের মধ্যে সমধিফ পরিচিত । সকলেই তাহার নাম 
অতি শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিয়। থাকে। যোগিজাতির অধঃপতনে নিতাপ্ত 
ব্যথিত ও মন্মাহত হইয়। ধাহার! উহার উন্নমুনে আত্মনিয়োগ বরিয়ীছিলেন, 
উন্লাধাগোবিনাবাধুব দাধই তাহাদের মর্ধে বিশেষ উল্লেধধোগা । 'জাতি তাহার 
 আঙুপষ ত্যাগ ও অতুলনীয় অধদাঁনের কথা তুর্সিতে পারিবে না। তাই যোগি- 
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জাতি তাহাদের পরম আদরের ধন শ্রবাখাগোবিন্দকে তাহাদের একখাক্র, 
প্রতিষ্ঠান আলাম-ব্দ যোগি-সম্মিলনীর বাধিক: অধিবেশনের সভাপতি পদে- 
একাধিকবার নির্বাচন করিয়া! তাহার প্রতি তাহাদের অস্তরের শ্রদ্ধা ও সন্মান 
জাপন করিয়াছেন । ১৩১৭ সালে তিনি সম্মিলনীর প্রথম অধিবেশনের (স্থান 
কুমিল্লা), ১৩৩৫ সালে ১৯ অধিবেশনের ( স্থান--খুলন। টাউন ), ১৩৪০ সাজে 
২৪শ অধিবেশনের (স্থান-_চুয়াভাঙ্গা, নদীয়া ) এবং ১৩৫৭ লালে বিশেষ অধি- 
বেশনের (স্থান--কলিকাত। ইউনিভারসিটা ইন্টিটিউট) সভাপতির পদ 
অলম্কত করেন। একেবারে নিব্বিরোধে তিনি এই সকল অধিবেশনের সভা- 
পৃতির পদ লাভ কৰেন। ইহাতে তাহার জনপ্রিয়তার সবিশেষ পরিচয় পাওয়া 
যায়। গুরুতর কাধ্যে ব্যাপূত থাকাতে তিনি সম্মিলনী ও স্বজাতির সহিত. 
তাহার স্ুলদেহের ঘনিষ্ঠ সংযোগ বর্তমানে রক্ষা কক্ষিতে অসমর্থ হইলেও, তিনি 
অস্ধরের নহিত প্রতিনিয়ত যোগিজাতির কল্যাণ কামন1 করিয়া থাকেন। 
তাহার “5০০$৪] ৩৪11১ ( দাম়াজিক মৃত্যু ) হইলেও, সক্বটযুহর্তে তিনি; 
জাতির আহ্বানে সাড়া ন1 দিয়! স্থির থাকিতে পাবেন না । অভাধিক মানসিক" 
পরিশ্রমে তাহার স্বাস্থ্যহানিও ঘটিয়াছে সত্য । তিনি এখন কলিকাতায় অবস্থান, 
করিত্বেছেন এবং তাহার পর মপ্রিয় শ্রীশ্রাঠৈতন্ত-চরিতামুতে পরিবন্ধিত সংস্করণের, 
সম্পান্ষনে এবং অন্যান্ত ধর্ঘগ্রন্থ প্রণয়নে ব্যাপৃত আছেন। 

জল্প পরিসরের মধ্যে শ্রীরাধাগোবিন্দবাবুর জীবনকথা বর্ণনা! কর সম্ভবপর 
নহে। উপরোক্ত বর্ণনা হইতে তাহার চরিত্রের ও কার্যের কিঞ্িৎ পরিচয়, 
পাওয়া, যাইবে মান্র। তিনি ষোগিজাভির পরম বান্ধব; স্থতরাং তীহার, 
বিজিবি জাতির মানসমন্দিরে চিরকাল পুক্ধিত হইতে থাকিবে।' 

ভ্রীনরেজ্ছনাথ দালাল, ্যাড ভোকেট। 

নেবার বসিরহাট (২৪ পরগণা) নিবাশী স্বগায় হরিযোহন দালাক, 

মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র। ১২৯৪ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসে তিমি জনম গ্রহণ কৰের * 
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বাল্যকালে তিনি বসিরহাটে প্রাথমিক পাঠ সমাপন করিয়া! কলিকাতায় অগিয় 
অধ্যয়ন করিতে থাকেন। ১৯০৫ সালে জেনারেল এসেম্বলি ইন্ট্রিটিউণন 
হইতে নুখ্যাতির নহিত প্রথম বিভাগে এন্টাম্স পরীক্ষণয় উত্তীর্ণ হইয়া এ স্কুলের 
-পরীক্ষোতীর্ণ ছাত্রগণের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া স্কুল হইতে মাসিক 
১৯২ দশ টাক! হিলাবে বৃত্তি প্রাঞ্চ ছন। তারপর জেনারেল এসেছ্বলি ইন্টি- 
টিউশন হইতে ১৯০৭ সালে প্রথম বিভাগে এফএ পরীক্ষায় এবং ১৯০৯ সাল্গে 
প্রেসিডেন্সি 'কলেজ হইতে বি. এস-সি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯১২ সালে 
ইউনিভারূলিটি "লি কলেজ হইতে বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আলিপুর 
শজ আদালতে ওকালতি করিতে আরস্ভ করেন । ১৯২৭ সাল হইতে তিনি 
কলিকাতা! হাইকোর্টে ওকালতি করিতেছেন। ১৯৪৮ সালে তিনি স্বাধীন 
ভারতের স্থ্গ্রীম কোর্টেও প্রীকৃটিস্‌ করিবার সনদ প্রাপ্ত হন। 

কিশোর বয়স হইতেই তিনি স্বজাতির উন্নতিবল্পে আত্মনিয়োগ করেন। 
ধনীর গৃছে জন্মগ্রহণ করিয়াও তিনি ছাত্রাবস্থায় অমায়িক ও অহঙ্কীরশুন্ত ছিলেন। 
ঘরিদ্র ছাত্র ও স্বঙ্কাতীয়গণের জন্ত তিনি. ক্রেশ অন্থভব করিতেন এবং তাহাদের 
ছুঃখমোচনে ঘত্ববান্‌ হইতেন। স্বর্গীয় অরবিনাবন্ধু লাথ মহাশয়ের প্রতিষ্টিত 
“অনাথনাথ ভাগ্তাবের"” পরিপুষির জন্য এবং ঘরিজ্র অসহায় বিধবা ও দুঃস্থ 
স্বজাতীয় ছাত্রগণের সাহায্যের নিষিতত উণ্টাডাঙ্গা অঞ্চলের ম্বঙ্জাতীয়গণের 
বাড়ীতে বাড়ীতে মুষ্টিতঙুল সংগ্রহোদ্দেশ্টে ভিক্ষার ঝুলি হাতে করিয়া ঘুরিতে 
তিনি কু! বোধ করিতেন না। ছাত্রাবস্থায় তিনি শ্রীরাধাগো বিন্ববাবু 
পাচকড়িবাবু ইন্দুবাবু প্রভৃতি তৎকালীন কলিকাতাবালী ও প্রবাসী অন্তান্ত 
শ্বজজাতীয় ছাত্রগণের সহযোগিতাক্ধ “ঘোগিহিতৈধিণী সভা* (ছাত্র-বিভাগ. 
নামে একটি সমিতির প্রতিষ্ঠা করেন। সর্বসম্মতিক্রমে তিনি এ সমিতি? 
সহকারী লভাপতি নির্বাচিত ছন। . ্্রীনরেন্যাবু ও তাঁহার সহবন্ত্ণ যে সকঃ 
ছাত্র এই প্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠ। কয়েন স্টাহাদিগ্ষে জাতীয় আন্দোলনের অগ্রনৃত 
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এবং প্রতিষ্ঠানটিকে জাতীয় উন্নতির পথপ্রদর্শক বলিয়া গণ্য কর! যাইতে পারে। 
এই ছাজ্জকম্সিগণ জাতির মনে যে আত্মসম্থিৎ জাগাইতে চেষ্টা] শরিয়াছিলেন 
তজ্জন্ত যোগিজাতি ইহাদের নিকট কৃতজ্ঞ । তীহারা বাধাবিস্বের জঙ্গল কাটিয়া 
ষে পথ পরিষ্কার করিয়াছিলেন প্রধানতঃ তাহাই অনুসরণ করিয়! পরবর্ভা কম্মিগণ' 
জাতিকে উন্নতির লক্ষ্যে চালিত করিবার চেষ্ট। করিতেছেন । যে আসাম-বঙ্গ 
যোগি-সন্মিলনী আজ ছয় লক্ষ যোগিজাতির আশা-ভরসার স্থলরূপে বিরাজ 
করিতেছে, তাহার প্রতিষ্ঠার সম্বল্প গৃহীত হুয় উল্লিখিত যোগিহিতেষিণী সভার 
এক অধিবেশনে । ১৯*৮ সালে শ্রীরাধাগোবিন্দবাবু কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের 
অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া কুমিল্লায় গমন করিয়া ১৩১৭ বঙ্গাবকে আসাম-বঙ্গ 
যোগি-সশ্মিলনীর প্রতিষ্ঠ! করেন। নরেন্দ্রবাবু প্রথম হইতেই উক্ত সশ্মিলনীর 
অন্যতম কণ্মী হিসাবে সন্মিলনীর কার্যে যোগদান করেন। শ্বর্গায় অরবিনাবাবু 
প্রতিষ্ঠিত যোগিসখা পল্লিকাকে শ্রীরাধাগোবিন্দবাবু সম্মিলনীর মুখপত্র করিতে 
চাহিলে অরবিন্দবাবু বিশ্বাস করিয়া তাহার স্সেহের ধন “সখা'কে সশ্মিলনীর 
হাতে ছাড়িয়া দিতে অসম্মত হন; স্থতরাং রাধাগোবিন্দ বাবু তাহারই 
সম্পাদনায় সশ্মিলনীর মুখপত্ররূপে “সম্মিলনী” পত্রিকা প্রকাশ 'ও প্রচার করিতৈ 
বাধ্য হন। অতঃপর ১৩২৫ সালে কলিকাঁত৷ রামমোহন লাইব্রেরী হলে 
আহৃত সশ্মিলনীর নবম অধিবেশনের বিষয়-নির্ববাচনী সভায় উভয়পক্ষের মতভেদ 
দুরীকরণ মানসে এবং যোগিসথাকে সম্মিলনীর মুখপত্ররূপে গ্রহণ করিবার অন্ত 
সমবেত নেতৃগণের মধ্যে যে বিতর্ক উপস্থিত হয় তাহাতে নরেন্দ্রবাবু প্রধান 
ংশ গ্রহণ করেন এবং প্রধানতঃ তাহার চেষ্টায় মতভেদের মীমাংস হয় এবং 
জরবিন্দবাবু কতিপয় সর্ভাধীনে ফোঁগিসথাকে সম্মিলনীর হস্তে সমর্পণ কবিতে 
হ্বীকৃত হন। তখন হইতে বোগিসখা অফিস কাশীধাম হইতে কলিকাতীয় 
আনীত-হয়এবং নরেন্দ্রবাবু পত্রিকার তত্বাবধায়ক মনোনীত হুন. এই. সময় | 
নরেজ্ধাবু বন্ধসে তরুণ হইলেও, উক্ত অধিবেশনের অভ্যার্থনা সমিতির লতা পর্ডি 
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বূগে তিনি নিপুণভাবে অধিবেশনের কার্য পরিচালনা কৰিয়াছিলেন। নবম, 
জপিবেশনে তিনি কন্মকুশলতার যে পরিচয় দেন, ভাহাত্তে তিনি বেশ স্নাম ও 
গ্রত্তিপতি অঞ্জন করেন। তাহার যোগ্যতায় ও জাতিসেবার আগ্রহে মুগ 
হইয়া যোগিজাতি তাহাকে ১৩২৬ সালে ঢাক] জিলার সিরাজধীঘ] বন্দরে আহত, 
সন্মিলনীর দশম অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত করেন। কিন্ধু ভীষণ 
ঝটিকাবর্তহেতু নিরাজদীঘা বন্দর বিধ্বস্ত হওয়াতে উক্ত অধিবেশন স্থগিত 
ঝবাখিতে হয়। তারপর তাহাকে ১৩৩৩ শালে সম্মিলনীর ১৭শ অধিবেশনের 
(স্থান রামরাজা তলা, হাওড়া) গছ ১৩৪২ সালে ২৫শ অধিবেশনের ( স্থান--- 
গুড়া টাউন ) এঝং ২৯৩৪৩ সালে ২৭শ অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচন করিয়া! 
ক্বাহাকে সম্মানিত করেন। বিভিন্ন অধিবেশনে পঠিত স্তাহাব জ্ঞানগর্ভ ভাষণ 
হইতে ভাহার চিস্তাশীলতার, শ্বজাাতিবৎসলতার ও উদারমনশ্থিতার পরিচয় 
পাওয়া যায়। 4 

জনদাধারণের কার্যেও নরেন্ত্রবাবুর সেবার অবদান নগণ্য নহে । জীবনেক 
অর্ববক্ষেত্রেই তিনি কাধ্যনিপুণতা, কর্তব্যনিষ্ঠতা ও তেজন্িতার্র পরিচয় 
ব্রিয়াছেন। বিগত ১৯২৭ সালে তিনি ২৯নং মাণিকতল! ওয়ার্ড হইতে 
কলিকাভা করপোরেশনের (পৌরমভার ) কাউন্সিলারের (সদস্তের ). পদপ্রাথা 
হইয়া স্বাধীনভাবে (অর্থাৎ কোন পার্টি বা দলভুক্ত না হইয়া) ভোট 
প্রতিৎবন্বিতায় অবতীর্ণ হন । -বিপুল ভোটাধিক্ নরেক্দ্রবাবু কংগ্রেস-মনোনীত 
প্রতিত্বন্বীকে পরাস্ত করিঘ্া কাউন্দিলার নির্বাচিত হইলে কলিকাত। করপো- 
রেশনের তদানীস্তন মেয়র দেশপ্রিয় ষতীন্দ্রমোহন ফেনগুগ্$ মহাশয় তাহাকে 
ম্বান্যতূধষিত.কবিয়া সোল্লানে তাহাকে আবিঙ্গন করেন। নরেন্দ্রবাবুও সেনগুগ্ডের 
একাস্ত্র অনুরোধে কংগ্রেস ক্রীডে স্যাক্ষর করিয়া কংগ্রেন দলভুক্ত হন। প্রব্প 


7. ক ছুষ্টব্য”” ১৯৪২ বৈশাখ মাসে ২৩শ অর্থিবেশন, ১৭৪২ চৈত্র মাসে ২৬শ 
কধিবেশ্ল এবং ১৩৪৩ চৈ মাকে ২৭শ আ্বধধিবেশন আহুত হন্ব। 
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ংখ্রেষদলের নিরপেক্ষ হইয়াও যে নরেন্ত্রবাবু ভোটবুদ্ধে জয়লাভ করিয়া- 

ছিলেন তাহাতে তাহার জনপ্রিয়তাই প্রমাণিত হয়। পরে ১৯৩৭ ৭৪ ১৯৩৩ 
সালে আরও দুইবার তিনি বু ভোটাধিক্যে কাউন্সিলার নির্বাচিত হন। 
১৯৩৬ সালে সামান্ত ভোটে পরাঞ্ধিত হইলেও ১৯৩৯ সালেব বাই-ইলেকশনে 
তিনি আবার বছ সংখ্যক ভোট পাইয়া কাউন্সিলার নির্ধাচিত হন এৰং 
১৯৪০ সালের সাধারণ নির্বাচনেও তিনি কলিকাতা পৌরসভার সদস্যপদ লাভ 
করেন। এই সময় আপাম-বঙ্গ যোগি-সশ্মিলনীর পক্ষ হইতে নরেন্দ্রবাবুকে 
অভিনন্দনপত্র দেওয়] হয় । ১৯৪৪ সালের মাচ্চ মাস পর্যযস্ত তিনি সুখ্যাতি, সততা 
ও নির্ভীকতার সহিত পৌরসভার নানাবিধ জনহিতকর কার্যে আত্মনিয়োগ 
করেন। পৌরসভার সদন্যব্ধপে তিনি বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ, রাস্তাদির 
হস্কার, বৈছ্যতিক আলো সংস্থাপন, ডেনের অব্টধ জলনির্গমন, টবছ্যতিক 
শক্তি পরিচালিত বৃহৎ নলকুপ খনন, প্রস্থুতি-আগার স্থাপন ইত্যাদি বহুবিধ 
জনকল্যাণজনক কার্ধাসাধন করিয় ওয়ার্ডের উন্নতি বিধান করেন। এই কারণে, 
ভিনি জনসাধারণের বিশেষ শ্রদ্ধাভাঙ্জন হইয়াছিলেন । 

১৯৩০ ও ১৯৪০ সালের সেন্সানে (লোকগণনায় ) নরেন্দ্রবাবু মাণিকতলা 
ওয়ার্ডের সেন্সাস, স্থপারিণ্টেণ্ডেটে নিযুক্ত হইয়া! বিশেষ দক্ষতার সহিত কাধ্য 
সম্পাদন করিয়াছিলেন এবং গবর্ণষেণ্টর নিকট হইতে বিশেষ প্রশংসাপজ 
পাইয়াছিলেন। ১৯৫১ সালে তিনি হ্বাধীন বাংলার বিধানসভার সদস্যপদ- 
গ্রার্থী হইলে বঙ্গীয় কংগ্রেস কমিটী তাহাকে মাপণিকতলা ওয়ার্ড হইতে 

ংগ্রেস প্রার্থারূপে মনোনীত করেন; কিন্তু ১৯৫ সালের হিন্দু-মুমলমার্স 

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে সমন্ত মুসলমান ভোটার মাপিকতল! ছাড়িয়া অন্য 

চাঁষিরা.যায় এবং মুসলমান পরিত্যক্ত বাড়ীগুলি পূর্ব-বঙগের উদ্ধান্ত হিন্দুগণ দখল 

করিয়া তথায় বান কবিতে থাকেন। এই সকল উদ্বাস্ত ছিন্দু ভোটারতালিক?* 

তু হইয়া কংগ্রেসের বিরোধিতা: করিতে আরম্ভ করেন। তাহার ফালে 
৪৩ 
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ংগ্রেসপ্রার্থী নরেক্জ্বাবুর পরাজয় এবং তাহার প্রতিদবন্্ী নানি প্রাথীর 
জয়লাভ ঘটে । 

নরেজ্্বাবু বু প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং এখনও আছেন। 
তিনি বহুদিন উপ্টাড1ঙা হাইস্কুলের ভাইস্‌ প্রেসিডেন্ট, উদ্টাভাঙ্গা সরদা গ্রসাদ 
ইন্উিটিউশনের প্রেসিডেণ্ট ছিলেন এবং বর্তমানে বসিরহাট কলেজের গভণিং 
বডিব ভাইস্প্রেসিডেন্ট এবং বসিরহাট হবিমোহন (তাহাব পিতৃদ্দেব)গাল স.হাই- 
স্কুলের কাধ্য-পরিচালক সমিতির সাস্তঠ আছেন। তিনি বসিরহাট গালপ্‌ 
ক্রাইস্ুলের বিল্ডিং ফাণ্ডে পনর হাজার টাক এবং বসিরহাট হাইস্থুলের নৃতন 
গৃহাদি নিশ্মমাণকল্পে পাচ শত টাকা দান করিয়া ব্ধান্তত। ও বিদ্কোৎ্সাহিতার 
পরিচয় দিয়াছেন। 

কলিকাতায় নাথ-নশ্সিগ্নানী প্রতিষ্ঠিত হইলে নরেন্দ্রবাবু উহার সভাপতি 
নির্বাচিত হইয়া বেগিজাতির হিতাচুষ্ঠানে রত হন। ১৯৫০ সালের সেন্সাম্‌ 
€ লোকগণনা ) উপলক্ষে বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট যোগিজাতিকে অন্ুন্পতজাতির 
অস্তভূক্ত করিলে তিনি প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীক গভর্ণমেন্টের নিকট এই 
'অন্তভূক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাঞ্ধ জাপন করেন এবং এই বিষয়ে সচেতন হইবার 
জন্ত সকলকেই উৎসাহিত করেন। যাহ হউক সদাশয় গবর্ণমেন্ট অন্থন্নত 
শ্রেণীর তালিকা! হইতে যোগিজাতির নাম থারিজ করিয়। দেন। 

যোগিজাতির মধ্যে উচ্চশিক্ষ! প্রবর্তন করিবার জন্ত নরেন্দ্রবাবু সর্বদাই 
উৎলাহী ও আগ্রহান্বিত। প্রধানতঃ তাহারই উদ্যোগে তীয় পিতৃর্দেব উন্ট!" 
ক্ঞাজায় দরিদ্র ধোগিছাত্রগণের আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করিয়া দেন। 
বসিরহাটের অন্যতম জমিদার স্বগাঁয় সাবদাপ্রলাদ দালাল মহাশক্স নঝেন্দ্রবাবুরই 
পন্বামর্শে ও প্রেরণায় নাথছাত্রগণের জন্য বমিরহা্ট টাউনে' ঈশান (লারদাৰাবুর 
পিতৃদেরের নাম) বোডিং প্রতিষ্ঠা করেন। ক্ুদেক টাক! হইতে বৌডিং-এর 
ব্যয়নিব্বাহার্থ তিনি নদেম্্রধাবুর হাতে হাট হাঁজার টাকার কোম্পানির 
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কাগজ ট্রাষ্ট শ্বব্ূপ অর্পণ করিয়া গিয়াছেন। তিনি এ ট্রাষ্টের ম্যানেজিং 
ট্রা্টী আছেন। 

ছাত্রাবস্থা হইতেই তিনি সাহিত্যচর্চা করিয়া আদিতেছেন । যোগিপখার 
তিনি নিয়মিত লেখক ছিলেন। সমান্জ-সংস্কারমূলক ও চিস্তাশীলতার পরিচায়ক 
বনু প্র্দ্ধ ও কবিত] লিখিয়! তিনি জাতীয় পত্রিকার সেবা করিয়াছেন । সম্মি- 
লনীর সভাপতিরূপে ভিনি যে সমস্ত অভিভাষণ প্রদান করিয়াছেন তাহাতে 
ভাহার চিন্তা শীলতা, মনন্থিতা ও তীক্ষবুদ্ধিতার পরিচয় পাওয়া যাঁয়। এ সকল 
অভিভাষণে তিনি জাতীয় উন্নতির স্থনিদ্দিষ্ট*পন্থা প্রদর্শন করিয়! নান! গঠনমূলক 
কাঁধোর ইঙ্গিত করিয়াছেন। বিন্িন্ন সময়ে যোশিসখায় প্রকাশিত তাহার 
প্রবন্ধ ও কবিত] সঙ্কলিত করিয়! এবং আরও কতকগুলি জ্ঞানগর্ত গুবন্ধ লিখিয়! 
তিনি “অবসর-গাথা” প্রকাশ করিয়াছেন। 'অমৃতবাজার+, “আনন্দবাজার* 
এ , গলীক সেবক, , প্রভৃতি সাময়িক পত্রিকায় তাহার পুশ্তকখানির উচ্চ 

শংসা প্রকাশিত হইগ্বাছিল। উক্ত পুত্তক পাঠে বুঝা যায়--তিনি গীতার ভক্ত 
€ও টং নিয়মিত পাঠক । গীতার নিফাম কশ্মযোগই যেন তাহার অনুসরণীয় ॥ 
“অবসর গাথায়” প্রকাশিত প্রবন্ধাবলী তাহার নিভীকতা, তত্বদশিতা, ঈশ্বর- 
নির্ভরতা, শ্বাধীনচিত্তত।, স্পষ্টবাদিত ইত্যাদি গুণের পরিচয় গ্রদান করে। 

তাহার পিতৃদেবের মৃত্যুর পর হইতে নরেক্ত্রবাবু অক্লাস্ত পরিশ্রাম সহকারে 
এবং স্বার্থবৃদ্ধি পরিশৃন্ত হইয়৷ পিতৃপরিত্যক্ত বিশাল সম্পত্তির পরিচালন। করি- 
তেছেন। তীঙ্াার স্থুপরিচালনায় তীহাদের এষ্টেটের সমধিক উন্নতি সাধিত 
হইয়াছে । বৈষয়িক জীবনে তিনি তাহার পিতার ন্যায়ই নিভীঁক ও তেজন্্ী। 
ভিনি যাহা সতা ও ন্যায় বলিয়া এ তে পারেন জনমতের প্রতি জাক্ষেপ না. 
করিয়া তাহা সম্পাদন করিতে পশ্চাৎপদ হন না। বিদ্বান হইয়াও তিনি 
নিরহস্কার--ধনী হইয়াও আড়ঙরশূন্য । সততা, সত্যনিষ্ঠতা ও কর্তব্যপবায়ণতা: 
ঠাহার নিকট আদরণীয়। সাংসারিক জীবনে উন্নতি লাভ করিতে মিতব্যিতা 
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ও শ্রমশীলত! তাহার মতে একাত্ত অবলম্বনীয় । স্পষ্টবাদিত তাহার চরিঙের 
বিশেষ লক্ষণ । অপ্রিয় সত) বলিতেও তিনি কুষ্ঠিত হন না। 

ভারত স্বাধীনত! লাভ কবিলেও, তথাকথিত উচ্চ জাতীয় ব্যক্তিরাই ইহার: 
কর্ণধার । আত্মীয়পোষণ প্রবৃত্তি তাহাদের মধ্যে এতই বলবতী যে, অন্যান্য 
জাতির আশা আকাঙ্ঞ। পুর্ণ হইবার ও তাহাদের ন্যাধ্য অধিকার লাভ করিবার 
স্থযোগ সুবিধা খুবই কম।, স্বাধীন ভারতে যতদিন জাতিভেদ প্রথা লোপ না 
পায়, ততদিন দেশীয় গবর্ণমেন্টের নিকট সঙ্ঘবদ্ধভাবে আবেদন নিবেদন করিয়া 
নিজেদের অধিকার আদাম়্ করিবার নিমিত্ত বোগিজাতিকে কেন্দ্রীভূত শক্তি 
নিয়োগ করিতে হইবে--ইহাই নরেন্দ্বাবুর সচিস্তিত অভিমত । এই 
কারণেই তিনি ১৯৫০ সালে প্রাদেশিক বিধান পরিষদের সদস্ত-পদপ্রার্থট 
হইয়াছিলেন। 


শ্রীভীরতচজ্জ নাথ, উকিল, 


ত্ব্জাতিবৎ্সল শ্রীভারতচন্দ্র. নাথ নোয়াখালি জিলার অস্তর্গত রামগঞ্জ 
থানার মমিমপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতার নাম ৬রামানন্দ নাথ 
ও মাতার নাম নুভপ্রা দেবী । তিনি ইংরাজী ১৮৯৬ সালে এন্টান্স পরীক্ষায় 
এবং ১৮১৮ সালে এফএ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তৎপরে ঢাকা কলেজে বি-এ 
পড়িবার সময় খৃষ্টান মিশনারীদের পরিচালিত বাইবেলের পরীক্ষায় প্রথম স্থান 
অধিকার করিয়া! ভারতচন্দ্র কলিকাতা! জেনারেল এসেম্বলী কলেজে অবৈতনিক 
ছাজ হিসাবে অধায়ন করিবার স্থযোগ লাভ করেন। কলেজে পড়িবার সময় 
ছাত্াবস্থাতেই তিনি কলিকাতায় জাতীয় আন্দোলনের কৃষ্টি করেন এবং 
জীবনের ভবিষ্যৎ উন্নতির আশায় জলাঞ্রলি দি! এ আন্দোলনেই জড়িত হইয়া 
পড়েন। ছাত্রজীবনে তিনি যে ত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিলেন ও শ্বজাতি- 
প্রাথতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা সত্যই অতুলনীয়। প্রধানতঃ এই দুইটি । 
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গুণ ভারতচন্দজ্রের চরিত্রে অ্যাপি উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে । তাহার স্বজাতি- 
বৎ্সলতার ছইটী দৃষ্টান্ত নিে প্রদত্ত হইল। . 

কুমিপ। জজ. আদালতের লব্বপ্রতিষ্ঠ উকিল" অনীলরু্ণ দেবুনাথ' মহাশয়ের 
ভাগিনেয় চন্দ্রকাস্ত দেবনাথ মহশিয় দারোগাগিরি পরীক্ষার অনুমতির জন্য 
১৮৪৯ সালে কুমিল্লার ম্যাজিষ্রেট হারিস সাহেবের নিকট দরখাম্ত করেন। 
দুঃখের বিষয় সাহেব তথাকথিত উচ্চঙ্জাতীয় কতিপয় হিংসাপরায়ণ উকিল- 
মোক্তাবের কু-পরামর্শে বিভ্রান্ত হইয়া চন্দ্রকাস্ত “ঘুগী' জাতীয় সুতরাং অসন্থাস্ত 
এই মিথ্যা অজুহাতে তাহার দরখাস্ত অগ্রাস্ত করেন। সাপ্তাহিক বন্থমতী 
পত্রিকায় প্রকাশিত এই সংবাদ ভারতচন্দ্রের দৃষ্টিগোচর হইলে তিনি বিচলিত 
হইয়া পড়েন। ভিনি ম্যাজিষ্রেটের এই অন্তায় আদেশের প্রতিবাদকল্পে 
কলিকাতার ভবানীপুর, শ্যামবাজার, চীনাবাজার প্রভৃতি অঞ্চলের বিশিষ্ট 
ন্বজাতীয়গণকে আহ্বান করিয়া স্থবিখ্যাত পদ্ম$ন্ত্র নাথ মহাশয়ের পুন চন্দ্র 
কুমার নাথ মহাশয়ের বুঁড়ীতে এক নভার অধিবেশন করেন। হ্বারিস সাহেবের 
আচরণের এবং কুমিল্লার অভিজাত সম্প্রদায়ের ব্যবহারের নিন্দা ও সমালোচন। 
করিয়া যে সকল প্রস্তাব এই সভায় গৃহীত হয়, তিনি তাহার প্রতিলিপি বাঙ্গালার 
ছোট লাট সাহেবের সমীপে এবং বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানের শ্বজাতীয় বিশিষ্ট 
গণ্যমান্ত ও শিক্ষিত ব্যক্তিগণের নিকট ক্রমাগত পাঠাইয়। তুমুল আন্দোলন 
আবস্ত করিয়! দিলেন।. তাহার একান্তিক চেষ্টায় স্বজাতিবহুল নানাস্থানে 
প্রতিবাদ-সভার অধিবেশন হইল এবং এ সকল সভায় গৃহীত প্রশ্তাবাবলীর 
নকল লাট সাহেবের দরবারে পড়িতে লাগিল । ইহার ফলে ছোট লাট সাহেব 
ম্যাজিষ্রেট হারিস সাহেবের আদেশ নাকচ করিয়া দিয়! চন্দ্রকান্ত দেখনাথকে 
'দ্বাঝোগাগিতি পরীক্ষা দিবার তুমতি গিলেন। ভাবতচন্তরের ৯, 
খসন্দোলন এইরূপে সাফলামপ্ডিত হইল । 

গভর্মেন্টের লোকগণন! (সেন্সাস্‌ অপারেশন) 'উপলক্ষেও জাতির মান 
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ম্ধ্যাদ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ত ভারতচন্দ্র কষ চেষ্টা ও পরিশ্রম করেন নাই। 
ইংবাজ আমল হইতে প্রতি দশ বৎসর অন্তর ভারতে লো ক-গণন! চলিয়া 
আসিতেছে । ইংকাঁজী ১৮৯১ সালের ও তৎপূর্ববত্র্খ লোকগণনার বিবরণীতে 
সমস্ত জাতিব সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়। এ সকল বিবরণীতে খোনণিজাতি 
নিকৃষ্ট জাতি বলিয়া বণিত এবং এই জাতি সম্বন্ধে অনেক গ্লানিজনক ও মিথা। 
বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল । এই কারণে মোগিজাতির মধ্যে বিষম চাঞ্চল্য 
উপস্থিত হয়। ন্ৃতরাং ১৯০১ সালের সেন্সাস্‌ উপলক্ষে ভাবতচন্দ্র প্রসিদ্ধ 
পমাজসংস্কারক বিষুনচন্দ্র নাথ ভট্রাচার্ধ্য, ডাক্তীর জগচ্চন্দ্র নাথ, এল, এম্‌, এস, 
ভবানীপুর নিবাসী অটলচন্দ্র নাথ, যোগিহিতৈহিণী” সভার সদস্যগণ এবং 
ক্ষলিকাতার বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির সহযোগে রিজলী সাতেবের 'জাতিষাল। 
₹শোধনের জন্য এক মুদ্রিত আবেদন-পন্র সেন্লাস্‌ কমিশনার রিজলী সাহেবের 
সষীপে প্রেরণ করেন এবং ফোগিজাতির নামের ঘরে 'যুগী” শব্দের পরিবর্তে 
ধ্ষাগী"' এবং স্রীলোকদিগের উপাধি “দেবী" লিখিবার আদেশের জন্য বঙ্গদেশের 
লাট সাহেবের এবং সেন্সাদ্‌ হুপারিন্টেগ্ডেপ্ট গেইট সাহেবের নিকট মেমোরিয়াল 
দাখিল করেন। তিনি শুধু ইহাতেই ক্ষান্ত থাকেন নাই । অন্ুবূপ আবেদন- 
পল্প ও মেমোরিয়াল সেন্সাস্‌ কর্তৃপক্ষের নিকট পাঠাইবার জন্ত তিনি বঙ্গ ও 
আসামের বনু গণামান্য ও শিক্ষিত বাক্তির সহিত অক্লাস্তভাবে পত্ত্রালাপ 
করিতে লাগিলেন । স্থথের বিষয় ভারতচন্দ্রের চেষ্ট! ফলবতী হইল । যোগি- 
জাতির নামের ঘরে “যোগী” এবং তাহাদের ভ্রীলোকের “দেবী” উপাধি 
লিখিবার আদেশ পাওয়া গেল। এইক্মপে ভারতচন্ত্র জীবনের ক্ষুত্র স্বার্থ 
বিসঙ্জন দিয়া স্বজাতির সেবা করিয়া আসিতেছেন। 

ভারত্তচন্জ একনিষ্ঠ সমাজসেবক, নীরব কম্দী ও অমায়িক ভদ্রলোক 1, 
লো কগণন! উপলক্ষে ষোগিঞ্জাতির শ্রেষ্ঠতা শ্রত্তিপাদন করিবার জন্য তাহাকে 
ক্নেক প্লুরাতঘের আলোচনা করিতে হয়। . এই আলোচনার ফলে তিনি' 
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ফোগিলগা পন্থিকায় ফোগিজাতি নন্দ্ধে প্রত্বতাত্বিক প্রবন্ধ ধারাবাহিক প্রকাশ 
রুরিতে সমর্থ হন। জাতিসেবাত এই পুরন্বারম্বরূপ সমগ্র যোগিজাতি তাহাকে 
আসাম-বঙ্গ যোগি-দন্মিলনীর নবম বাধিক অধিষেশনের সভাপতি* নির্বাচন 
করিয়া! তাহাকে সম্মানিত করিয়াছিলেন। ১৩২৫ বঙ্গাব্ধর '২রা কাত্তিক 
কলিকাত। রামমোহন লাইব্রেরী হলে এই অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৪৬ 
সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে তিনি সর্বস্বত্ত হইয়াছেন। বঙ্গ-ৰিভাগ সত্বেও 
তিনি বাসস্থান পরিত্যাগ করেন নাই। এখনও তিনি লক্ষ্মীপুরে ওকালতি 
ব্যবসায় করিয়া স্বাধীনভাবে জীবিকা! অঞ্জন করিতেছেন। এই বুদ্ধবয়সেও তিনি 
জাতির কল্যাণকামনায় বত আছেন এবং স্বজাতীয় নেতৃগণের সহিত নংযোগ- 
সুজ অক্ষু্ণ রাখিয়া জাতিসেবার প্রেরণা যোগাইতেছেন। সমাজসংস্কার ও 
জাতিগঠন কার্যে আমর! ভারতচন্দ্রের অপরিমেয় অবদান বিস্থাত হইতে পারিব 
না। “সেই ধন্য নরকুলে লোকে যারে নাহি ভুলে। 


* শ্রীইন্দুভুষণ নাথ 


২৪ পরগণা জেলার বমিরহাট টাউনের নিকটবত্র আড়বালিয়া নামক গ্রামে 
১২৮৮ সালের ২৪শে পৌষ তারিখে একটি সাধারণ গৃহস্থ ঘরে শ্রীইন্দুবাবু জন গ্রহণ 
করেন। বাল্যকালে পড়াশুনার দ্রিকে তাহার খুব আগ্রহ ছিল। অতি অল্প 
বয়মেই তিনি রামায়ণ, মহাভারত ও অন্তান্ত পুরাণ পাঠ লমাপ্ত করেন এবং 
প্রাথমিক ও মধ্য-বঙ্গালা পত্রীক্ষায় কৃতিত্থের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া তাহার তিন 
হখসবের মধ্যে তর্দানীত্তন বাঙ্গালার উচ্চতম নর্মাল ভ্রেবাধিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হন। তারপর তিনি ইংরাজী পড়িবার সঙ্কল্প করেন; কিন্তু তখনকার এফ -এ 
পর্ধান্ত পড়িয়া পারিবারিক নানাঅস্থবিধার জন্য পড়া ছাড়িতে বাধা হন) প্র 
লময়ে কলিকাতার একটি সন্ত্রাস্ত পরিবারে তাঁহার বিবাহ হয় এবং তিনি গাহীস্থ্া- 


ঃ 


শীবনে প্রবিষ্ট হন। কর্খ-জীবনের প্রথম হইতেই তিনি শিক্ষকতা কার্যে অতী 
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হন। তাহার কাব্যান্ছাগে মুগ্ধ হইয়। রবীন্দ্রনাথ তাহাকে বোলপুঝ শাস্তি- 

নিকেতনে শিক্ষকের পথে নিযুক্ত করিবার ইচ্ছ] প্রকাশ করেন; কিন্ত পারিবারিক 

কারণে ইন্দুবাবু আশ্রমে বান করিতে অসমর্থ হওয়ায় উক্ত পদ গ্রহণ করিতে 

পারেন নাই।' তথাপি রবীন্দ্রনাথের অনুগ্রহে দীর্ঘদিন যাবৎ তাহার আশ্রামক 

বিদ্ভাগয়ের সহিত ইন্দুবাবুর ঘোগ ছিল এবং পেখানেই মহাত্মা গান্ধীর সহিত 
নাহার আলাপ কবিবার স্থযোগও ঘটিয়াছিল। তিনি কিছুদিন যাবৎ বঙ্গীয় সাভিত্য 

পরিষদের সদস্য ছিলেন এবং বাঙ্গালায় বৈজ্ঞানিক পরিভাষ! সন্কলন-বিভাগে গ্রায় 

'আট বৎসর নিধুক্ত ছিলেন । এই সময়ে লর্ড কার্জন কর্তৃক বঙ্গ-বিভাগের ফলে 

যে আন্দোলন স্থুরু হয়, ইন্দুবাবু তাহাতে আকৃষ্ট হুইয়। পড়েন এবং এ সময়কার 

বিপ্রবীগণের সহিত তাহার পরিচয় ঘটে । স্থবিখ্যাত বিপ্রবী স্বীয় রাসবিভারী 

বস্থ ছিলেন তাহার সহপাঠী ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু । শিক্ষকতা নির্দোষ ও পবিত্র বৃত্তি 

হইলেও উহাতে উদরান্ের সংস্থান হওয়। কঠিন। এই কারণে ইন্দুবাবু 
শিক্ষকত! ছাড়িয়া কোন ব্যবসায় অবলম্বন করিতে ইচ্ছ। করেন। এই সময়ে 

দ্র্গীয় পি. সি. রায় মহাশয়ের সহিত তাহার পরিচন়্ ঘটে এবং তীহারই 

প্রেরণায় ব্যবসা-বাণিজ্য দ্বার] অর্থোপার্জনে তাহার আগ্রহ জন্মে । সেই কারণে 

তিনি শিক্ষকত] পরিত্যাগ করিয়া হাজারিবাগ জিলার কোদারম1 নামক স্থানে 

অভ্র ব্যবসায় আরভ্ভ করেন । এ সময়ে প্রথম মহাযুদ্ধের স্থযোগে তাহার সেই 

রাবলায়ে বেশ উন্নতি হয়। তখন এ হ্যবসায়টিকে িমিটেড কোম্পানীতে 

পরিণত করিয়া তিনি তাহার ম্যানেজিং ডিরেক্টর নিধুক্ত হন। কিন্তু কয়েক 

বৎসরের মধ্যে বিশ্বব্যাপী মন্দার জন্য তাহার কারবার ক্ষতিগ্রস্ত হইয়। পড়ে; 

সুতরাং তিনি কারবারটি হস্তাস্তর করিতে বাধা হন। অতএব তাহাকে আবার 

শিক্ষকতা অবলম্বন করিতে হয়। সম্প্রতি তিনি শিক্ষকতা হইতে অবসরগ্রহণ, 
করিয়াছেন । বিদায় উপলক্ষে বিস্ভালয়ের কর্তৃপক্ষ ও ছাজবৃন্দ তাহাকে বিশেষ 

হুথ্যাতিপূর্ণ বিদায়সন্থ্ধনা-গত্র দান করিস্বাছেন। 
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আনি, অল্প বয়সেই ভিনি যোগিজাতির অনুন্নত অবস্থা লক্ষ্য করিয়া. 
গনিরতিশয় বাথ! অন্থভব করিতেন। সেইজন্য তিনি ছাত্রাবস্থায় যোগিজাততির 
'উদ্নভিকর আন্দোলনের অন্ততম প্রবর্তক স্বগাঁর বিষুচন্দ্র নাথ মহাশয়ের পরিচয় 
লাভ কিয়া শ্বজাতিসেবার সুযোগ অন্বেষণ করেন। তাহারই প্রভাবে ইন্দু- 
বাৰুর অন্তরে হ্বজাতিগ্রীতির সঞ্চীর হয়। তদবধি তিনি তৎকালীন বিশিষ্ট 
ব্যক্তিগণের ও উদীয়মান ভাত্র-নেতুগণের সহিত মিলিত হইয়া যোগিজাতির 
নান। হিতাছুষ্ঠানে নিরত থাকেন । তাহার একাস্তিক চেষ্টায় বাধাগোবিন্দবা বু» 
নরেন্দ্বাবু, পাঁচকড়িবাবু প্রভৃতি তদানীন্তন কলিকাতাবাসী ও প্রবাসী 
যোগিজাতির ছাত্রগণ একত্র হুইয়! বলীয় যোগিহিতৈধিণী সভার ছাত্রবিভাগ 
প্রতিষ্ঠ। করেন। বরাধাগোবিন্মবাবু ইহার লভাপতি, নরেন্দ্রবাবু সহঃ সভাপতি 
€ও ইন্দুধাবু সম্পাদক মনোনীত হন। তারপর রাখাগোবিন্ববাবু ভিক্টোরিয়া 
কলেজের অধ্যাপক নিধুক্ত হইন্! কুমিল্লায় গমন করেন এবং ১৩১৭ সালে 
আসাম-বঙজগ ফোগি-সশ্মিলনীর প্রতিষ্ঠ। করিয়া জাতির উন্নয়ন আন্দোলন প্রচলন 
করিতে উৎদাহী হন। ইন্দুবাবু প্রথম হইতেই লশ্মিলনীর সদস্য ও বিশিষ্ট 
কম্্ী নির্বাচিত হইয়াছিলেন। 
ইত্তিপূর্ব্বে ১৩১১ সালে ব্বগাঁয় অরবিন্ববন্ধু নাথ মহাশয় তাহার কর্খস্থান 
পশ্চিম অঞ্চলের বালিয়া জিলা হইতে “ধোগিসখা” পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করিয়! 
প্রকাশ করিতে খাকেন। মোহাচ্ছন্ন জাতির মধ্যে জাগরণ আনয়ন করাই 
ছিল এই পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেস্ঠ । ইন্দুবাবু উক্ত পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষ হইতেই 
উহাতে সুচিন্তিত প্রবন্ধ ও কবিতা নিয়মিত ভাবে লিখিতে থাকেন। প্রায় 
একই লময্মে “যোগিসখা'” ও লম্মিলনীর মুখপত্রব্ূপে “সম্মিলনী” পত্রিকা 
প্রকাশিত হইতে লাগিল। ইড়ার ফলে বযোশিসথার প্রতিষ্ঠাতা অরবিন্দ” 
বাবুব ও সম্মিলনীর প্রতিষ্ঠাত। রাপাগোবিন্দবাবুর মধ্যে সময় সময় যে মতন্ডে্গ 
'দুষ্ট হইত তাহু। সমগ্র জাতির উন্নতির পরিপন্থী বিবেচিত হওয়াতে ১৩২৫ সাক 
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চি 


কলিকাতায় আহুত সশ্মিলনীর নবম অধিবেশন উপলক্ষে বিশিষ্ট ব্যক্কিগণেক 
আস্তরিক চেষ্টায় উভয় পক্ষের মধ্যে বিস্তমান মতছেদ বিছুরিত হইলে যোগি- 
সখাই সন্মিলনীব মৃখপত্ররূপে গৃষীত হয়। এই মিলন'চেষ্টায় ইন্দুধাবু প্রধান 
অংশ গ্রহণ করেন। নৃতন ব্যবস্থাক্রমে নরেন্দ্রবাবু পর্জিকার ত্ৃত্বাবধায়ক, 
স্বর্গীয় অস্থিকাবাৰু সম্পাদক ও ভবেন্দ্রবাবু কাধ্যাধ্যক্ষ মনোনীত হন। ইহার 
কিছুদিন পর পত্তিকা-সম্পাদক অস্থিকাবাবু পত্রিকা-সম্পাদনের সম্পূর্ণ ভার 
ইন্দুবাবুকে অর্পণ করিয়া প্রচার কাঁধ্যে আত্মনিয়োগ করেন। ইন্দুবাবুও বিশে 
দক্ষতার সহিত পঞ্জিক। সম্পাদকের 'কাধ্য করিতে থাকেন। এতদিন যোগিসথ। 
পত্রিকাম্ম শুধু সামাজিক প্রবন্ধ আলোচিনাই প্রকাশিত হইত, রাজনৈতিক 
আলোচনার স্থান ইহাতে ছিল না। ইহার মূলে ছিল নরমপস্থী সমাজ-নেতৃগণের 
কুঠা ও ভয়। পত্রিকাখানিকে যুগোপযোগী করিবার জন্য ইন্দুধাবু সম্মিলনী 
ভ্রম্োদশ বাধিক অধিবেশনের সভাপতিরূপে প্রদত্ত অভিভাষণে নন্মিলনী ও 
পত্রিকায় রাষ্্নৈতিক আলোচনা আবস্ত করিবার প্রয়োজনীমুতা সমর্থন করেন। 
তদনুসারে বরিশালে সন্মিলনীর চতুর্দশ অধিবেশনে বিশেষ ঘর্কবিতর্কের পর 
সশ্মিলনী ইন্দুবাঁবুর উক্ত সঙ্গত ও সময়োপযোগী প্রস্তাব গ্রহণ করেন । যুবক- 
গণ জাতির মেরুদণ্ড ও ভাবী আশা-ভরসার স্থল হইলেও জন্মিলনীর অধিবেশনে 
স্বাধীন মত বাক্ত ও সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিবার তাহাদের তেমন সুযোগ সুবিধা 
ছিল না। রক্ষণশীল প্রবীণ নেতৃগণ যেন তরুণদিগকে এড়াইয়া চলিবারই চেষ্ট 
করিতেন। কিন্ত জাতির কার্যে অংশ গ্রহণ করিবার জন্য তরুণচিত্ত ক্রমশ:ঃই 
উদগ্রীব ও আগ্রহাম্থিত হইয়া উঠিল । সুতরাং আমাদের তরুণগণ ১৩৩৬ সালে 
ইন্দুবাবুর একাস্ত চেষ্টায় আলাম-বঙ্গ যোগি-সশ্মিলনীর সহধোগীরূপে আসাম-বঙ্গ 
ফোগি-ুনজ্ঘের : প্রতিষ্ঠা করেন। পত্তিকা-সুম্পীদনে ও সম্থিলনীর কাধে 
স্ডিনি বিশেষ দক্ষতা, বুদ্ধিমত্তা ও কর্তব্যনিষ্টতার পরিচয় দিয়া সকলের সন্মান 
ভাঙ্গন হইয়াছিলেন। এই' জন্য সম্মিলনী কার্যযশৃঙ্খলার জগ নিয়মাবলী 
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রচনা করিবার ভার ষোড়শ বাধিক অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে ইন্দুবাবুর উপর 
অর্পণ করা হয়। তাহারই রচিত নৃতন নিয়মাবলী ১৩৩৫ সালে খুলনার 
উনবিংশ অধিবেশনে পরিগৃহিত হয়। অগ্যাবধি সেই নিম্মমাবলী অন্ুসারেই 
সশ্মিলনীর কাধ্য পরিচালিত হইতেছে। ইন্দুবাবু বিশেষ যোগ্যতার সহিত 
পল্রিকা-সম্পাদকের কর্তব্য পালন করিতে থাকিলেও পত্রিকায় স্বাধীন মতামত 
প্রকাশ প্রসঙ্গে কোন কোন বিশিষ্ট নেতার সহিত তাঁহার মতভেদ ঘটে । তজ্জন্ত 
স্বাধীনচেতা ইন্দুবাবু পত্রিকা-সম্পাদকের পদ পরিত্যাগ করেন। ইহার পর 
সশ্মিলনীর কাধো আর বিশেষ অস্থবিধা ঘটে নাই । ১৩৩৮ সালে সম্মিলনীর 
চৌমুহানী অধিবেশনে বিধবা-বিবাহ সম্পর্কে রক্ষণশীল ও সংস্কারপন্থী নেতৃগণের 
মধ্যে ষে বিষম মতভেদ ঘটে তাহ! সমাজের সর্ব শরীরে ব্যাপৃত হইয়া পড়াতে 
যে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয় তাহাতে সকলেই মন্ত্রম্ত হইয়া উঠেন। স্থখের বিষষ্ব 
ধৈর্যশীল ও শান্তিপ্রিয় ইন্দুবাবু কতিপয় বিশিষ্ট নেতার স্গায়তায় এই অগ্রীতি- 
কর ব্াপারের স্থায়ী মীমুংসা করিতে সমর্থ হন। 

ইন্দুবাবু দরিদ্র ছিলেন; স্থতরাং তিনি দরিপ্র স্বজাতির ছুংখদুর্দিশ] প্রানে 
প্রাণে অন্থভব করিয়া শ্বজাতিসেবায় অত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। দীর্ঘকাল 
যাবৎ স্বজাতির সেবা করিয়া বর্তমানে তিনি বার্ধক্যে উপনীত হইয়াছেন। 
তাহার সহকম্মিগণের মধো কেহ পরুলোকগত হইয়াছেন, কেহ অবসব গ্রহণ 
করিয়াছেন এবং কেহ উদ্দাসীন তইয়া রঠিয়াছেন ২ কিন্তু তিনি অগ্ঠাবদি 
সম্মিলনী ও পত্রিকার সহিত যোগস্ুত্রটী অবিচ্ছিন্ন রাখিয়া চলিতেছেন। 


স্্রীক্ষেত্রনাথ দালাল, এম-এ, বি-এল 
* ধে সকল -ক্লুতী সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়া জাতিমাতৃকার ক্রোড় অলস্কজ 
করিয়াছেন ভাহাদের মধ্যে শ্রীক্ষেত্ররাবুর নাম সবিশেষ উল্লেখফোগা | তিনি 
বঙ্গাদ ১২৬৭।২১শে গ্রহায়ণ এবং ইংরাজী ১৮৯০৬ই 'ভিলেম্বর তারিখে 
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এনোয়া খালি জিলার 'অস্তর্গত কোয়াবিয় নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার 
পিতার নাম শ্রীনবকুমার দালাল এবং মাতার নাম শ্রীসন্ধ্যামালা দেবী । 
বাল্যকালে ক্ষেত্রনাথ বিদ্যান্বাগী ও প্রতিভাশালী ছাত্র ছিলেন। স্থানীয় 
সধাবাজাল! বিদ্যালয়ে ভাহান বিদ্যারস্ত হয় । ১৯৭৬ সালে তিনি মধ্যবাঙ্গাল। 
পরীক্ষায় কৃর্তিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া! বুত্তিলাভ করিস! প্রথমতঃ নোয়াখালি 
জিলা স্কুলে ভত্তি হন এবং সেখানে অষ্টম শ্রেণী পধ্যস্ত অধ্যয়ন করিয়৷ কুমিল্লা 
জিলা স্কুলে পড়িতে আরম্ভ করেন। কুমিল্লা হইতে ক্ষেত্রনাথ ১৯১১ সালে 
ম্যাটিকিউলেশন পবীক্ষান্স দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিম! মাসিক ২০২ টাকা 
তি প্রাপ্ধ হন। অতঃপর ঢাকা কলেজ হইতে ১৯১৩ সালে প্রথম বিভাগে 
আই-এ পরীক্ষায় এবং ১৯১৫ সালে অর্থশান্ত্রে স্মানের সহিত বি-এ পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইয়! মাসিক ৩০২ টাকা বৃত্তিলাভ করেন । প্রবাদ আছে---. “50০০53৪ 
7০০৪৩?৪ ৪৪০০০৩৪.+ ছাত্রদ্রীবনে এইবূপ অভাবনীয় সাফল্য লাভে ক্ষেত্রনাথ যে 
খুবই আনন্দিত ও উৎসাহিত হুইয়াছিলেন এবং ভাগ্যদেবীও যে এই উদ্যোগী ও 
প্রতিভাবান ছাত্রের সম্মুখে তাহার ভবিস্তজ্জীবনের এক উজ্জ্বল গৌরবময় 
আলেখ্ আকিয়া ধৰিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই । জীবনালেখ্যের এই 
"উজ্জর্গ চিত্র সন্দর্শনে পুলকিত ও আশাম্িত যুবকের পাঠানুরাগ উত্তরোত্তর 
বাড়িয়া গেল এবং জীবনে উন্নতি লাধনের বলবতী স্পৃহ! তাহাকে উদ্বোধিত 
কন্সিল। অতএব তিনি বিশ্ববিগ্ালয়ের শেষ পনীক্ষাঞ্স উত্তীর্ণ হইবার জন্ত 
দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। ১৯১৭ সালে ঢাক! কলেজ হইতে অর্থশাস্তে এম-এ পৰীক্ষা 
এবং ১৯২ সালে বি-এল পরীক্ষায় উতভভীর্ণ হইয়া তিনি ছাত্তরজীবনের শেষ করিয়া 
কন্দজীবনের পথ খুঁজিতে লাগিলেন। আমর দেখিতেছি-- তিনি বি-এ ও 
এম-এ উভয় পরীক্ষাততেই অর্থশাপ্ত পাঠযকূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন । অর্থনীতির 
দিক দিয়! দেশের সেব। করিবার পরিকল্পন। াহার এই পাঠ্য-বিষয়স নির্বাচনের 
মধো প্রচ্ছন্ন ছিল বলিয়! অক্ছমিত হইতেছে। সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যবিহীন ব্যক্তি 
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জীবনে উন্নতিলাভে সমর্থ হয় না । কথিত আছে- “4৯ 2982 ৮7115058 
87213805070 08 001 5 1১212 11150580005) আশা-উদ্দেশ্থাহীন্ব মান্থফ 
জীবন সমুদ্রে শুধু ভাসিয় বেড়ায়" কূল পায় ন1। 

বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ক্ষেত্রনাথ নোয়াখালি জঙ্গঝোর্টে ওকালতি: 
করিতে আরভ করেন। নোয়াখালি স্বজাতিবহুল জিলা। এই জিলায় প্রায় 
৬৫ হাজার যোগিজাতির বাস। তাহাদের অধিকাংশই বন্ত্রবাবসায়ী ও বস্ত্র 
উৎপাদনকারী । দরিদ্র বন্ত্রবরনকারীরা প্রচুর পরিমাণে যে বস্ত্র উৎপাদন করিত 
তাহার লভ্যাংশের অধিকাংশই বাইত মুনাফাথোর মহাত্বনের ঘবে। স্থতন্াাৎ 
তাহাদের দারিপ্রোর সমাধান হইত না। বস্ত্রবর়নকানীদের নিকট উচ্চমূল্যে 
সুতা ও রং বিক্রয় করিয়া এবং অপেক্ষাকৃত কম মুল্যে তাহাদের উৎপাদিত বস্ত্র 
ক্রয় করিয়া মহাঞ্জনের লাভবান্‌ হইত; কিন্তু ,বস্ত্রশিল্লীগণের অসচ্ছলতা। 
থাকিয়াই যাইত। বল! বাহুল্য মূলধনের একাস্ত অভাবই শ্বজাতীম্গণের এই 
অসচ্ছলতার মুলীভূত কারণ। তাহাদের ছুঃখ ছুর্গতি নিবারণকল্পলে এবং 
বন্বব্যবসায়ের স্থনিয়ন্ত্রণ উদ্দেস্তে কতিপয় শ্বজাতিহিতাকাজ্জী ব্যক্তি চৌমুহানী 
নাথ সমিতি এবং এইক্ধপ কুয়েকটী অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলেন ॥ 
ইহাতে বয়নজীবী শ্বজাতীগ্গগণের কিঞ্চিৎ উপকার সাধিত হইলেও প্রকৃত 
সমন্তার সমাধান হয় নাই। অর্থনীতিবিদ ক্ষেত্রনাথ ইহা উপলব্ধি করিতে 
পারিয়াছিলেন; সুতরাং দরিদ্র স্বজাতীয়গণের ছুঃখদুর্দশ। নিবারণের মুখ 
উদ্বেশ্ত লইয়া! তিনি কতিপয় শ্বজাতিনিষ্ঠ ও প্রতিষ্ঠাবান্‌ ব্যক্তির নহায়তায় ও» 
সহযোগিতায় ১৯২৬ সালে নোয়াখালি টাউনে নোয়াখালি লাথব্যাঙ্ক গ্রতিষ্ 
করেন এবং তিনিই উহার ম্যানেজিং ডিরেক্টর নির্বাচিত হন। সেদিন 
নোয়াখালিবানী যোগিজাতির মধ্যে ফে আশা, আনন্দ ও উৎনাহের: সার 
ইইদ্বাছিল তাহা অভূতপূর্বব। ধনী দরিত্র নিবিবশেষে সকলেই: অবস্থায়ুসারে 
এই, ব্যাঙ্কের অংশ ক্রয়, করিয়া, এবং কত আশা আকাঙ্ছা লইয়া ইহার, ডিক 
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স্থাপূন করিয়াছিল। . এই ব্যাক্ষপ্রতিষ্ঠা দিবসটা ধোগিজাতির ইতিহাঁসে একটা 
স্মরণীয় দিন। ব্যাঙ্কটী সগৌরবে . দণ্ডায়মান থাকিলে ইহার প্রতিষ্ঠা দিবসটি 
সমুজ্জল অক্ষব্জে জাতির ইতিহাসে লিখিত থাকিতত। ব্যাঙ্কের ক্রমোনতিতে 
উৎসাহিত হইয়া ইনার পরিচালকবর্গ এবং মানেজিং ভিবেক্টর ক্ষেত্রবাৰু ১৯২৬ 
সালের ৪ঠ| নবেস্বর তারিখে ভারতের শ্রেষ্ঠ বাণিজ্য কেন্দ্র কলিকাতায় ইহার 
একটা শাখার প্রতিষ্ঠ! করিলেন। এই সময় হইতে ক্ষেত্রবাবু ওকালতি ব্যবসায় 
পরিত্যাগ করিয়া ব্যাস্কের কার্যে আত্মনিয়োগ কছিলেন। তিনি বেশ বুঝিতে 
'পারিয়াছিলেন-- শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতিসাধন ব্যতিরেকে দেশের অর্থসমস্যার 
সমাধান হইবে না এবং প্রচুর অর্থ ব্যতীত শিল্প-বাণিজোর পুষ্টিসাধনও সম্ভবপর 
'নহে। এই কারণেই বোধ হয় তিনি ব্যাঙ্গ-জগতে নিজের কর্খক্ষেত্র বাছিয়া 
'লইগ়্াছিলেন। খিনি যে ভবে দেশের ও সমাজের সেবা করেন, তিনিই 
“আমাদের নমম্য। দেশের আথিক উন্নতি সাধনই বর ব্যাঙ্কারের মুখ্য উদ্দেশ্ঠ, 
তখন ব্যাঙ্কারও আমাদের নমস্থ্ | 

কলিকাত] মহানগরীতে ১৩৫নং ক্যানিং ক্াটে নোয়াখালি নাথ ব্যাক্কের শাখা 
প্রতিষ্ঠিত হইল । অল্প দিনের মধ্যেই ব্যাঙ্ক বখন্‌ মাথা উচু করিয়া দাড়াইতে 
সমর্থ হইল, তখন ব্যাঙ্কের পরিচালকবর্গ উহার “নাথ ব্যাঙ্ধ' নামকরণ করিয়। 
'্উহ্াকেই হেড অফিসে পরিণত করিলেন। পরিচালকবর্গের বিশেষতঃ ম্যানেজিং 
'ভিবেক্টুর ক্ষেত্রবাবুর কাধ্যনৈপুণো নাথ ব্যাক্ক শীগ্রই প্রসার-প্রতিপত্তি লা 
বিয়া তপলীলভুক্ত দেশীয় ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার পূর্বক সকলের 
বিশ্ময় উৎপাদন করিল। সেই গৌরবময় দিনে নাথ ব্যাঙ্ক মধ্যাহ-ভাব্ষরের স্তায় 
নিজেন স্থনাম-হুখ্যাতির অজজ্ম কিরণধারা চারিদিকে ছড়াইয়! দিল। ম্যানেজিং , 
“ভিবেক্টর ক্ষেত্রবাবুও ত্যাঙ্ক জগতে সমর্ধিক' প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া সর্বজন পরিচিত 
হইয়া উঠিলেন। নাথ ব্যাক্কের দ্রুত উন্নতির লঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালা, আসাম, বিহার, 
সউড়িস্ত।, মধ্য প্রদেশ, উত্তর প্রদেশ, বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রসূতি প্রদেশের বিভিন্ন 
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বাণিঙ্-কেন্দ্রে ইহার শাখা প্রতিষ্ঠিত হইল। উহাভে আমরা ক্ষেত্রবাবুর 
অন্লাধারণ সংগঠনী শক্তির ও কাধাতৎ্পরতার পরিচয় পাইয়া থাকি | অচির- 
কাল.মধ্যে নাথ ব্যাঙ্ক এতই 'জনপ্রিন্নতা অজ্জনে সমর্থ হইল ধে উচ্ার আদায়ীকৃত 
, যুলধন ৫৪ লক্ষ টাক] এবং মোট আমানত ১০ কোটা টাকার কাছে আসমা 
বাড়াইল। 

দেশে শিল্প-বাণিজ্য গড়িয়া তূলিতে হইলে বা শিল্পবাণিজ্যেব প্রতিষ্ঠান গুলি 
পর্িপুষটি সাধন করিতে হইলে স্থপরিচালিত ব্যাঙ্কের নিতাস্ত প্রয়োজন। 
ক্ষেঅবাবু চিরপোধিত পরিকল্পন1 রূপায়িত করিবার ভন্থা নাথ ব্যাক্কের সহায়তায় 
1ললুয়া নামক স্থানে ইউনাটেভ আয়রন্‌ এও ষটীল কোম্পানির প্রতিষ্ঠা! কবির! 
উহার ম্যানেজিং ডিরেক্টর ব্ধূপে ধিশেষ দক্ষতার সহিত কোম্পানির কাধ্য 
পরিচালনা করেন । উক্ত কোম্পানির সম্পত্তির মুল্য ৫০ লক্ষ টাকার উর্ধে 
অধুনা ইন্সিওবরেন্দ কোম্পানির প্রক্নোজনীয়ত। ও উপকারিতা কাহারও অজানা! 
নাই। . ভারতের ন্যায়পরিদ্র দেশে ইহার প্রয়োজনীয়তা সমধিক। মধ্যবিত্ত 
জনসাধান্ধপের মধ্যে সঞ্চযস্পৃহ] জন্মাইবার প্রধান উদ্দেশ্যে ক্ষেত্রবাবু কলিকাতাস্ 
স্যাশনেল সিটি ইন্সিওনেন্স কৌম্পানির প্রতিষ্ঠা করিয়া অর্থনীতিজ্ঞতাব পরিচয় 
প্রদান করেন। তিনিই উহার তত্বাবধায়ক বা ম্যানেজিং ডিবেটর নির্ববাচিত্ত 
হন। ইষ্রার্ণ চেম্বার অব. কমাসের প্রতিষ্ঠা ক্ষেত্রবাবুষ অন্ততম কীত্তি। 
'বাণিজ্য-জগতের সহিত সংযোগন্থত্ স্থাপন এবং শিল্প-বাণিক্ষের, মালিক ও 
পরিচালকগণের সহিত ঘনিষ্ঠতা বুদ্ধির উদ্দেশ্টেই তিনি চেম্বার অব কমাদেক: 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন বলিয়া অন্গমিত হুয়। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য 
ছিল নাথ ব্যাক্ষের প্রসার-বুদ্ধি ও উহার অর্থনৈতিক উদ্নতি সাধন। উ্ভার্ডে 
আরও পরিচয় পাই আমর! ক্ষেত্রবাবুর অসাধারণ প্রতিভার ও দুবদপিতার |: 

ক্ষেত্রবাবুরসমাজসেবাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । দুঃস্থ-দুর্গত ও বিপল্লৈক্ক: 
উদ্ধার মাধনে তিনি সর্ধদণাই অগ্রসয় হইছেন। ১৯৪৬ সালে সাম্প্রদা খিক - 
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দাক্জার ফলে বখন নোয়াখালি জিলার জনসাধারণ উতৎপীড়িত ও উৎখাত হইয়!- 
ছিল, তখন তিনি “নোপক্লাখালি আর্কত্রাণ এবং পুনর্বসত্তি” কমিটীর প্রতিষ্ঠ। করেন 
এবং তাহার ৫প্রসিডেন্টরূপে লক্ষাধিক টাক! সংগ্রহপূর্বক কমিটীর ফাণ্ডে অর্পন 
করেন। জাতির জনক মহাত্মাজী দাঙ্গাবিধবস্ত অঞ্চল পরিদর্শন মানসে 
নোক্লাখালি গমন করিলে ক্ষেত্রবাৰু তাহার নোয়াখালি পরিক্রমার সুব্যবস্থা! 
করিতে সহায়তা করেন এবং দাঙ্গাপীড়িত জনগণের পাহাধ্যার্থে ও পুনর্্বসতিকল্পে 
«৫৪. হাজার টাক! সংগ্রহ করিয়া মহাত্মাজীর হস্তে সমর্পণ করিয়া সকলের, 
প্রশংসাভাজন হন। 

জাতি ও সমাজগঠনে শিক্ষার সমধিক প্রচলন একাস্ত আবশ্তক বুবিয়া' 
ক্ষেত্রবাবু নোয়াখালি জিলার প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র চৌমুহানি নামক স্থানে প্রথম 
শ্রেণীর কলেজ গ্রতিষ্ট! করিয়! সর্ধ্বসম্মতিক্রমে উহার কার্যপরিচালক সমিতির 
প্রেসিডেন্ট মনোনীত হন। নোয়াখালি জিলার সর্বত্র ছুভিক্ষ রোধকল্পে তিনি 
লক্ষাধিক টাক! সংগ্রহ করিয়! “চৌমুহানি কলেজ আর্তত্রাস ভাণ্ডার” স্থাপনপূর্ব্বক 
জনসাধারণের কল্যাণসাধন কবেন। 

উপরোক্ষ উদাহরণলমূহ হইতে আমর] অন্ছমান করিতে পারি যে, ক্ষেত্রবাকু 
ব্যাক্ক প্রতিষ্ঠার সর্ধবিধ উদ্দেশ্ট সাধনে বতুপর হইয়াছিলেন। ব্যাঙ্কের সাহায্যে 
তিনি নানাবিধ কল/যাগকর কার্ষোর অনুষ্ঠান করিতে বিরত হন নাই । 'ছুঃস্থ ও, 
আর্তের দুঃখ নিবারণ, দরিদ্র মেধাবী ছাত্রকে বৃত্তি দান, শিল্প-বাণিজ্যের। 
উন্নতি বিধানে মূলধন প্রদান ইত্যাদি বহু প্রকার সমাক্ ও দেশহিতকক্প কার্যে 
অর্থ নিয়োঞ্জিত করিয়া! তিনি ব্যাঙ্কের লার্থকতা সম্পাদন করিতে সচেষ্ট 
হইম্াছিলেন। | 

নাথ ব্যাঙ্কের গৌরববুদ্ধির লঙ্গে সঙ্গে উহার শ্রতিষ্ঠাতা ক্ষেত&রবাবুও গৌরব- 
ভাজন..ও সর্ববজনপ্রিয় হইয়া উঠিগ্নাছিলেন। নাথ ব্যাঙ্ক োগিজাতির গৌরব- 
বুদ্ধি করিয়াছিল এবং তিনিও উহার প্রধান, কর্মকর্তা হিসাবে সুনাম ও 
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স্থযশ অঞ্জন করিয়াছিলেন। ১৩৫২ বঙ্গাবে বরিশাল জিলার অন্তর্গত কাউধালি 
বন্দরে- আসাম-বঙ্গ যোগি-সম্মিলনীর ষে ৩৬শ অধিরেশন আহত হুইস্াছিল, 
যোগিজাতি এই কৃতী ও ঘশম্বী পুরুষকে তাহার সভাপতি পথে নির্বাচন কনিয্া 
- ভীহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন কবিয়াছিলেন | সশ্মিলনীর স্থাস্রী সভাপতি পদে 
অধিষ্ঠিত থাকিয়া তিনি কয়েক বৎলর জাতির সেবায় সম্মিলনীর পরিচালকবর্গেক 
সহধোগিত। কবিদ্ধাছিলেন। 
ভ্শরচ্চজ্দ নাথ, বি-এল 

খুলন। জিলার বাগেরহাট মহকুমার অস্থর্গত রহিমাবাদ গ্রামে শ্রীপরচ্চন্্র 
১৩০৪ বঙ্গাবে জন্মগ্রহণ করেন। তীাভার পিতার নাম ৬রাইচরণ নাথ ও 
মাতার নাম ৬ম্ুখদা দেবী । ঝাল্যকাল হইতেই শরৎ্বাবুর শ্বজাতিসেবার 
দিকে আগ্রহ পরিদৃষ্ট হইত। লেখাপড়াতেও , তিনি উত্তম ছাত্র বলিয়া 
পরিগণিত হইতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলির প্রত্যেকটাই তিনি প্রথম 
উদ্যমে উত্তীর্ণ হুইয়াছিলেন। তিনি ১৯১৭ সালে বাগেরহাট স্কুল হইতে, 
ম্যাটখক পরীক্ষায়, ১৯১৯ সালে দৌলতপুর কলেজ হইতে আই-এ পরীক্ষায়, 
১৯২১ সালে গব্ণমেপ্ট সংস্কৃত ব্ললেজ কলিকাতা হইতে বি-এ পরীক্ষায় উতীর্ণ 
হন এবং ১৯২৫ সালে বিশ্ববিদ্যালয় ল-কলেজ হইতে বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হইয়] বাগেরহাটে ওকালতি করিতে আবস্ত করেন। তের বৎসর ওকালতি 
কবিয়া তিনি কর্তধ্যপরাস্নণতা।, মিষ্টভাধিতা ও অমায়িকতা গুণে প্রসার গ্রতিপততি 
লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু শেষে আইন ব্যবসায়ে তিনি বীতস্পৃহ হইয়। 
বাবসায়ের দিকে আকুষ্ট হন। ১৯৩৭ লালে শরত্বাধু বাগেরহাট টাউনে 
“সংধনা প্রেসের প্রতিষ্ঠা করিয়া দীর্ঘকাল হইতে অনুভূত একটি স্থানীয় অভাব 
দূর করেন। তিনি আজও বেশ হ্থনাম ও হুখ্যাতির সহিত উক্ত গ্রেল 
পরিচালনা করিতেছেন। জাতিসেবা তাহার জীবনের অন্থতম-প্রধান কর্তবা 
তিনি পঠদ্দশা হইতেই স্বজজীতিহিতকর গঠনমূলক কাধ্যের প্রতি বিশেষ অনুরাসী। 

৪১ র 


৬৪২ বাজগুরু যোগিবংশ 


বাগেরহাট নাথ-সমিতির পুনর্গঠন, উহার পরিপু্টিসাধন ও সুদক্ষ পরিচালন- 
কাধ্যে শরত্বাবুর কাধ্যততপব্ডতা ও ব্বঙ্গাতি-হিতৈধিতার পরিচয় পাওয়া যায়। 
শ্রীযাধাগোবিন্দ নাথ, এম-এ, বিছ্াবাচস্পতি মহাশয়ের সভাপতিত্বে ১৩৩৫ 
সালে খুলনা সহরে সম্মিলনীর যে ১৯শ অধিবেশন হইয়াছিল তাহার প্রধান 
উদ্ে 1স্ত1 ও কণ্মকর্তাই ছিলেন শরৎবাবু। খুলন! জিলার ব্রাহ্মণরাংদিয়] গ্রামের 
শ্ব্জাতীয়া বাললবিধবা সরোজিনীর হরণকাহিনী যোগিসখার নিয়মিত পাঠকগণ 
হয়তো স্মরণ করিতে পারেন। অপহৃত বিধবার উদ্ধারসাধন, ধৃত আসামীগণের 
বিরুদ্ধে মোকর্দিম1। পরিচালন এবং মোকর্দিমায় জয়লাভ--. এই সমস্তই হইয়াছিল 
শবৎবাবুর প্রাণপণ চেষ্টা ও পরিশ্রমের ফলে। যুবক শরতবাবুর স্বজাতিপ্রাণতা, 
কর্তব্য নিষ্ঠত1, অকুতোভয়ত! গ্রভৃতি গুণে গ্রীত ও আকুষ্ট হইয়া আসাম-বঙ্গ 
যোগি-যুব-সশ্মেলন তাহাকে ১৩৪০ সালে চুয়াডাঙজা অধিবেশনের সভাপতিপদে 
বরণ করিয়া তাহাকে সম্মানিত করেন। স্বজীতিহিতকর কাধ্যে শরত্বাবুর 
উত্তরোত্তর বদ্ধিত উৎসাহ, উদ্যম ও তৎপরতা! দেখিয়া! আসাম-বঙ্গের বোগিজন- 
মী তাহাকে ১৩৪৮ সালে ঢাকা জিলা অন্তর্গত শিবালয় নামক স্থানে আহত 
সম্মিলনীর ৩১শ অধিবেশনের সভাপতি পদে নির্বাচন করিয়া তাহার যোগ্যতা 
ও গুণবত্তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন। খাহারা কন্মাপুরুষ তাহারা কখনও 
কর্ধের চাপে কাতর হন না বা কশ্মভয়েও ভীত হন নাঁ। অক্লাস্তভাবে কণ্ম 
করিয়াও তাহারা অবসন্ন হন না, বরং কশ্বোম্মাদনাই লাভ করেন নিজেদের 
বিশাল ব্যবসায় পরিচালন ও তত্বাধধান করিয়াও শরৎ্বাবু কখনও শ্বজাতি- 
লেবার সুযোগ হারান নাই ব! লময়াভাবের অজুহাত দেখাইয়া কদাপি জাতির 
প্রতি কর্তবাসাধনে বিরত থাকেন নাই। ভাই বিগত ১৩৪৮ সালে সন্দিলনী, 
পতিকা-সম্পাদনের থে দারিত্ব তাহাকে অর্পণ করেন তিনি তাহা হষ্টচিত্তেই 
গ্রহণ করেন এবং ১৩৫৮ সা'ল পরাস্ত উক্ত দায়িত্ব হুষুভাবে পালন করিয়া লকলের 
শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন। ্‌ 


- ঝাজগ্রক্ক' যোগিবংশ ৬৪৩. 


দেশবিভাগের পূর্বে শ্বগ্রামের উন্নতি ও সংস্কার সাধনে এবং জনহিতধর 
কার্ধোর অহ্ষ্ঠানে শরৎবাবুর উৎসাহ ও আগ্রহ কম ছিল না। তরদীয়প্গুরুদেবের 
পরামর্শে ও সহযোগিতান্র তিনি নিজগ্রাম বহিমাবাদে “ধন্মামঠ” ও গোষিন্দ- 
'জীর মন্দির ও 'ত্রহ্মচর্য বিদ্যালয়* প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করিয়া জনসাধারণের 
মধ্যে ধর্মভাববু দ্ধির ও শিক্ষাবিস্তারের চেষ্টা করেন। বড়ই গৌরবের বিষয় হিন্মু- 
মহ্ালভার সর্ধভাবতীয় স্থপ্রসিদ্ধ নেত1 ডাঃ মুঞ্ধে উক্ত মঠ ও মন্দির উদ্বোধন 
ক্কয়েন। তারপর আমাদের ছাত্রদের নৈতিক অধঃপতনে মর্মাহত হইয়া 
ছাত্রসমাজের চারিত্রিক উন্নতিমানসে শরৎবাবু বাগেরহাট ট।উনে উচ্চ ইংবাজী 
বিষ্যালয়ের আদর্শে একটি '্রহ্মচধ্য বিভ্ভালয়” প্রতিষ্ঠা করিয়া দশ বৎসর পর্যাস্ত 
উহার পরিচালন! করেন। তিনি হ্থবস্তা, উত্নাহী কন্দা ও একনিষ্ঠ সমাঁজসেবী 1 
রাজনীতিতে তিনি কংগ্রেসপন্থী। তিনি আন্তরিকভাবে কংগ্রেসের সেবা 
করিয়াছেন। স্থানীয় কংগ্রেসের গঠন ও আন্দোলনমূলক কাধ্যে সক্রিয় অংশ 
গ্রহণ করিয়াছেন এবং কংগ্রেসের লাম্য ও উদারতার বাণী অনেক সময় গ্রাম 
হইতে গ্রামাস্তরে প্রচার করিয়া বেড়াইয়াছেন। 


অধ্যাপক ভ্রীরামচরণ নাথ, এম-এ, বি এল 


বরিশাল জিলার কৃষ্ণকাটা গ্রামে একটি সন্ত্রস্ত মধ্যবিত্ত পরিবারে ১৩০৭ 
সালের কান্তিক মাসে শ্রীরামচরণ নাথ মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন তাহার পিতা 
৬হরিচরণ নাথ মহাশয় অত্যন্ত বিদ্যোৎসাহী, দৃঢ়চেতা ও উদ্দারহদয় বাক্তি 
ছিলেন! শৈশবে নিকটবর্তা পাত্রী শিবপুর মিশনারী এম-ই স্কুল হইতে 
কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়! রামবাবু বরিশাল সহরে আই-এ পরাস্ত অধ্যয়ন 
করেন এবং প্রথম বাধিক শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে বরিশাল ধর্রক্গিণী সভা হইতে: 
প্রথম বিভাগে সংস্কৃত কাব্যের আগ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হদ। তারপর কলিকাতা 
স্কটিশ চার্চ কলেজ হইতে হি-এ এবং কলিকাতা বিশ্ববিস্তাগয়ের এমএ (ধঙ্গ 
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সাহিত্যে ) ও আইন পরীক্ষায় উত্তী্‌ হন। বিশ্ববিস্তালয়ের সকল পবীক্ষাতেই 
তিনি যোগ্যতার পরিচয় দেন। 
শৈশব হইতেই সাহিত্যচচ্চায় তাহার অনুরাগ দেখা ষায়। স্ুল ও কলেজ 
জীবনে বিতর্ক ও প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় তিনি বিশেষ শক্তির পরিচয় দেন। 
এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর, ১৩৩৫ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের একটি 
বিশেষ রচনা প্রতিষোগিতায় অবতীর্ণ হইয়! রামবাবু “নারীচরিত্রে কবি হেমচন্ত্র 
প্রবন্ধ রচনার জন্য হেমচন্দ্র স্বর্ণপদক এবং “মাইকেলের ছন্দ” প্রবন্ধ রচনার জন্ত 
জ্ঞান্শরণ চক্রবর্তী বৌপ্যপদক লাভ করেন । প্প্রবাসী,, পঞ্চপুষ্প' প্রবর্তক” 
“বিশ্ববাণী* এবং “যোগিলণা” পত্রিকায় তাহার বহু প্রবন্থা প্রকাশিত হয়। 
আইন ব্যবসামনের প্রতি তাহার অন্তরের অন্থুরাঁগ না থাকায় রামবাবু বি-এল 
পাশ করিয়াও অধ্যাপনাঁকেই' জীবনের প্রিয়তম ব্রতরূপে গ্রহণ করিয়াছেন । 
কলিকাতাঁর কতিপয় উচ্চ ইংরাজী বি্যালয়ে এবং রিপণ কলেজ স্থলে বাংলা- 
ভাষা ও সাহিত্যের প্রধান শিক্ষকরূপে তিনি কয়েক বৎসর যোগ্যতার সহিত 
অধ্যাপনা করেন। অতঃপর যুদ্ধের আতঙ্কে যখন ১৯৪২ সালের শেষভাগে 
উত্তরবঙ্গের দিনাজপুর লহুবে বিপণ কলেজের শাখঃ প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন রিপণ 
কলেজের কর্তৃপক্ষ রামবাবুকে উক্ত শাখা কলেজের বাংলা সাহিত্যের প্রধান 
অধ্াপকরূণে প্রেরণ করেন। তদষবধি তিনি দিনাজপুর সুরেন্দ্রনাথ কলেজেই 
অধ্যাপনাব্রতে নিযুক্ত আছেন। দেশবিভাগের ফলে উক্ত কলেজ ঢাকা বিশ্ব" 
বিস্ত(লয়ের অস্ততূক্তি হয় এবং সম্প্রতি উহা রাঁজসাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের এলা কাতুক্ত 
হইয়াছে। দেশবিভাগেের পূর্ব পর্যন্ত বামবাবু দ্বীর্ঘকাল কলিকাত! বিশ্ববিষ্যা- 
লয়ের অধীনে বাংলাভাঘার পরীক্ষক ও প্রধান পরীক্ষকের সহকারী (9০8311731351) 
'স্ধপে কাজ করিয়াছেন।. অতঃপর 'তিনি ঢাকা ও রাজসাহী বিশ্ববিষ্তালয়ের 
বি-এ বাংলার পরীক্ষক. মিযুক্ত হুইয়া কাঙ্জ করিতেছেন। 
স্কুল-কলেজে অধ্যয়নকালেই রামবাবু বরিশালের শ্বজাতি-সমাজের বহুবিধ 


রাকগুক্ষ যোগিবংশ ৬৪৫ 


৪ 
উন্নয়নকাধ্যে ব্রতী হনা বরিশালের উকিপ শ্রীযুক্ত হরিচরণ নাঁথ ও চক্তুকুমার 
নাথ এবং ঝালকাটার প্রবীণ শ্বজাতিপ্রেমিক *বঙ্গ বিহারী হালদার মহোদয়গণের 
প্রেরণা, উপদেশ ও পরামর্শই তখন এই তরুণ করার প্রধান নম্বল ছিল। 
অতঃপর কলিকাতার বৃহত্তর ক্ষেত্রে একনিষ্ভাবে স্বজাতিসেবার স্থযোগ বাভ 
করিয়া তিনি বিশিষ্ট সমাজনেতৃগণের ও কন্িবুদ্দেষ সংস্পর্শে আমেন এবং 
ক্রমশঃ স্বজাতিসেৰার উচ্চতর অধিকার লাভ করিতে থাকেন। ১৩৩৮ সালে 
তিনি সম্মিলনীর নোয়াখালি-চৌমুহানী অবিবেশনে আমাম-বঙ্গ যোগি-ুব- 
সঙ্ঞের সভাপতিত্ব করেন। উক্ত অধিবেশনে এই তরুণ সভাপতি যে লময়োপ- 
যোগী জ্ঞানগর্ভ ভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন তাহ প্রবীণ সমাজপতিগণের বিস্ময় 
উৎপাদন করিয়াছিল। “এরূপ শান্ত-নত্র, ধীর, চিন্তাশীল ও স্থুপশ্ডিত করা 
আমাদের মধো বিরল। তাহার চরিত্র-মাধুধ্য ও কর্মনিষ্টতায় প্রীত ও আকষ্ট 
হইয়া যোগিজাতি তরুণ রামবাবুকে ১৩৪৭ সান্ে সম্মিলনীর ৩০এ বাধিক অধিশ 
বেশনের (স্থান--ুংপুর শীথাৰিপাড়া ) সভাপতি নির্বাচন করিয়া তাহার 
প্রতি সমাদর প্রদর্শন করেন। অতঃপর রামবাবু সন্মিলনীর ৩৬প বাধ্রি 
"অধিবেশনে (বরিশাল কাউখালিতে ) অভ্ভার্থনা সমিতির সভাপতিত্ব করেন। 
অভার্থনা সমিতির সভাপতিরূপে তিনি যে মৌথিক বক্তৃতা প্রদান করেন 
ততাঙা যেমন পাণগ্তিত্যপূর্ণ তেমনি হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। তিনি কয়েক বৎসর 
“যোগিমধা” পত্রিকার সম্পাদক এবং উক্ত পত্রিকার সম্পাদকীয় বোর্ডের 
সদস্তরূপেও কাজ করেন। সম্মিলনীর শিক্ষাসচিবরূপেও তিনি-কিছুকাল কাজ 
করিয়াছেন। কলিকাতা! ফোগিছাজ্র সংসদ ও-যোগিছাত্র শিক্ষা! পর্ষদের সঙ্জেও_ 
তাহার অন্তরঙ্গ যোগ ছিল। কলিকাতায় অবস্থানকালে ভিনি জাসাম ও 
বাংলার বিভিন্ন জিলায় স্বজাতি-বাদ্ধবদের আহ্বানে বছ সভাসমিতিতে যোগদান 
করিয়া তাহাঞ্জের মনে আত্মচেতনা ও আত্মোক্রতি-কামন! জাগাইতে, চেষ্টা” 
করিয়াছেন। সম্মিলনীর বাক অধিবেশনের কয়েকটাতে তিনি সন্ছিন অংশ 


৪৬ রাজগুরু যোগিবংশ 


গ্রহণ করিয়া সেই সেই অধিবেশনকে সাফলামপ্ডিত করিতে সহায়তা করিয়াছেন। 
দীর্ঘদিন যাবৎ তিনি সম্মিলনীর ওয়াফিং কমিটার সন্ত আছেন । 

.*ধিনাজপুর অবস্থানকালে ভাহারই প্রেরণায় ও উদ্যোগে রংপুব-কোচ- 
বিহার-জলপাইগুড়ি যোগিসমিতি, মালদহ যোগিসমিতি এবং দিনাজপুর-পৃ্িয়া- 
দাঞ্জিলিং যোগিসমিতি গঠিত.ও পরিচালিত হয়। 

আমর! বহুবার গ্ভাহার সংস্পর্শে আসিয়! তাহার চিন্তাধারার ধে পরিচয় 
পাইয়াছি তাহাতে মনে হয় তিনি সংস্কারকামী ও প্রগতিবাদী। তিনি সভা- 
পতিরূপে যে সমস্ত ভাষণ প্রদান করিয়াছেন তাহা হইতে আমাদের এই উক্তি 
সমধিত হইতে পারে £স্ 

কাউখালি অধিবেশনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে তিনি বলিয়- 
ছিলেন--“বীধ্যশুক্কা বস্ুম্বরা* অর্থাৎ বিশ্বের ষে কোন বড় অধিকার বীর্যের দ্বারা 
প্রতিভ! ও যোগ্যতার ছায়া, অজ্জন করতে হয়--“ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ"। 
ভিক্ষার পথ আরামের ও আয়াসের হ'তে পাবে, কিন্তু গৌরবের কোনে! কালেই 
নয়। তারপর উপরোক্ত অভিভাষণেই আবার তিনি বলিয়াছেন--সম্মিলনীর 
উদ্ভম সার্থক হবে জাতিকে গতানুগতিক গদ্থা৷ চিনিয়ে দিয়ে নয়--নৃতন যুগে 
কল্যাণ-পথে চল্বার সন্কেত জানিয়ে দিয়ে। এযুগে ব্যক্তি হিসাবে বা জাতি 
হিসাবে বেঁচে থাকতে হ'লে পারিপাস্থিক অবস্থা! ও ঘটনা প্রবাহের লাথে সমান 
তালে পা ফেলে চল্‌্তে হবে; নইলে পতন ও ধ্বংস অবশ্থাস্তাবী । 

তারপর রংপুর-কোচবিহার-অলপাইগুড়ি ফোগিসমিতির ২ বাধিক অধি- 
বেশনের মভাপতিক্বপে তিনি যে বক্তৃত। প্রদান করিয়াছিলেন তাহাতেও তাহার 
উদার মনোভাবেরই পরিচয় পাওয়। বায় ২-- 

(ক) অথণ্ড ভারতবর্ষে অথণ্ স্বাধীনতাই আমাদের কাম্য। দেশকে খণ্ডিত 

” ক্রিয়া, একাধিক “আল্ঠার' হষ্টি করিয়া বিদেশীর ভুরভিসন্ধি সফল হইতে দেওয়া 
ধাতিধর্্নিব্বিশেষে প্রত্যেক ভারতবাসীর পক্ষেই মহাপাপ বলিয়া আমি জানি। 
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" (খ)ট আক্রঙ্গস্তন্ব পধাস্ত---ত্রহ্ধ থেকে তৃপগাছি পর্যন্ত সকল পদার্থে 
“দর্বভূতান্তরাত্মাঃ ঈশ্বরের অন্থভূতি যে ধর্ছের মূলমন্ত্র, যে ধশ্ধে জীবমাতেই 
শিবের প্রতিমা, সেই পরমোগার ধশ্ম স্বীকার করিয়া বাহার মান্ছফের স্পর্শকে 
অপবিক্র মনে করে, মানুষের “প্রাণের ঠাকুরকে খবণা করে, তাঁহাদের অপরাধ 
ক্ষমার অধোগ্য নহে কি? মানুষ হইয়া! মানুষকে কুকুবেরও অধম জ্ঞান করিলে 
ভগবান্‌ তাহা সহা করিবেন কিরূপে ? হিন্দু হুর্গতির মূলে রহিয়াছে এই ঘোর 
সন্কীর্ণতা--এই অমাজ্ভণীয় অপরাধ । 


শ্রীপ্রমথনাথ নাথ, বি-এ 


আসাম-বঙ্ যোগি-সম্মিলনীর পরিচালকগণের অন্যতম প্রমথনাথ খুব 
সম্ভবতঃ বাংল। ১২০৬ সালের টআ্যষ্ঠ মাসে নদীয়! জিলার অস্তর্গত দামুড়ছদ। গ্রামে 
জন্মগ্রহণ করেন। তীহার পিতার নাম ৬দীননাথ নাথ ও মাতার নাম 
জগল্মোহিনী দেবী । তাহার পিতার অবস্থা আদ সচ্ছল ছিল না। স্থতনাং 
ধারণ দুঃখকষ্টের ভিতঞ্কী দিয়া তাহার বাল্যজীবন অতিবাহিত হয়। লেখাপড়াস্ 
তাহার খুব আগ্রহ ছিল। অতএব কঠোর দারিপ্র্যলত্বেও তাহার শিক্ষালাভের 
বাসনা দমিত হয় নাই। বুমধ্যবসায়, শ্রমশীলতা ও বুদ্ধিমতার গুণে তিনি 
১৯০৩ খুষ্টাবে স্থানীয় বিদ্যালয় হইতে মধ্য ইংরাজী পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত 
উত্তীর্ণ হইগ্পা জনৈক সদাশয় আত্মীয়ের সাহায্যে চুদ্াডাজ। হাই স্কুলে অধায়ন 
করিতে আবন্ভ করেন। ১৯০৮ সালে চুয়াডাঙ্গা স্কুল হইতে এণ্টণন্স পাশ করিয়া 
তিনি কলিকাতা সি. এম্‌. এস্‌ কলেজে আই-এ ক্লাশে ভত্ভতি হন। তখন 
শ্রীবাধাগোবিন্দ নাথ, এম-এ মহাশয় উক্ত কলেজের গণিতের অধ্যাপক ছিলেন । 
স্ঠাহারই চেষ্টায় প্রমথনাথ এ কলেজে অর্ধ-অবৈতনিক ছাত্ররূপে গৃহীত হুন। 
কলিকাতায় অবস্থান কালে তিনি যে সকল সদাশয় শ্বজাতিবৎসল ব্যক্কিগণের « 
নিকট অর্থান্কুল্য লাভ করিয়াছিলেন শ্রবং নানাভাবে উপকার প্রাঙ্চ হুইঙ্জা”. 
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ছিলেন তাহাদের মধ্যে পরম বিদ্যোৎসাহী ৬হরিমোহন দালাল, জমিদার প্রসিদ্ধ 
পুষ্তক ব্যবসায়ী ৬অতুলচন্দ্র নাথ, দরিদ্র ছাত্র-বন্ধু ৮হীরালাল লাথ, নীরব দাত। 
পাচুগোপঞ্কল নাথ ( ভবানীপুর ) এবং তৎকালে ছাত্র শ্রীইন্দুভূষণ নাথ মহাশয়- 
গণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । তখন কলিকাতায় কলেজে পড়ুন! যোগি- 
জাতীয় ছাত্রের সংখ্য! ছিল অতি নগণ্য; যে সকল ছাত্র কলেজে পড়িতেন 
তাহাদের মধ্যে তেমন যোগাযোগ ছিল না। শ্জাতিমহলে স্থপরিচিত 
শীনরেন্দ্রবাবু, শ্রীইন্দুবাবু, ৮ভূষণবাবু, শ্রীভবেন্দ্রবাবু-- এরা সকলেই তখন 
কলেজের ছাত্র ছিলেন। বাল্যকাল হইতেই শ্বজাতি ও জাতীয় পত্রিকার দ্দিকে 
প্রমথনাথের প্রবল আকর্ষণ ছিল। কলিকাতায় অধায়ন কালে উপরোক্ত 
শ্বজাতিবৎসল ছান্্রগণের এবং শ্রীযুক্ত পাচকড়িলাল নাথ ( তথন আইন ক্লাশের 
ছাত্র ), ৬হীরালাল নাথ, ৬অতুগচন্ত্র নাথ, ৬মণিভূষণ নাথ প্রমুখ শ্বজাতি 
হিতাকাজ্কী ব্যক্িগণের সংস্পর্শে আলিয়া তাহার শ্বজাতিসেবার আকাঙ্জা 
আরও বলবতী হইয়া উঠে। নান! প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়া পড়াশুন! 
চালাইয় তিনি ১৯১১ সালে সি. এম্‌, এস্‌ কলেজ হইতে আই-এ পরীক্ষায় এবং 
১৯১৪ সালে ব্রিপণ কলেজ হইতে বি-এ পবীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। 

বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াই গ্রমথনাথ স্বগ্রামস্থ নবপ্রতিষ্ঠিত হাই স্কুলে 
সামান্ত বেতনে শিক্ষকতা করিতে আরম্ভ করেন। তখনকার দিনে চেষ্টা কৰিলে 
তিনি হয়তো অন্ত বিভাগে মোট। বেতনের চাকুরি যোগাড় করিতে পারিতেন। 
তাহা না করিয়া তিনি লহজলভ্য শিক্ষকতাই গ্রহণ করিলেন ম্বজাতিসেবার 
হ্ধোগ লাভ করিবার প্রধান উদ্দেশে; তাছাড়া শিক্ষকতাই তাহার সায় 
শান্তিপ্রিয় ও নিরীহপ্ররুতি ব্যক্তির পক্ষে অধিকতর বাঞ্ছনীয় ! দামুড়ছুদ স্কুলে 
৪1৫ বদ চাকুরি করিয়৷ তিনি চুয়াভাঙগ। হাই স্কুলে শিক্ষকতা করিতে আরস্ত, 
.ক্ষরেন । এখানে বিশেষ সুনাম ও হুখ্যাত্তির লহিত একাধিক্রমে তিনি দীর্ঘ 
ত্বেইশ বৎসর শিক্ষকতা করিয়াছিলেন। তিনি. অদ্ঠাপি শিক্ষকত1 কাধ্যেই 
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ব্রতী আছেন। শিক্ষকতাঁকে তিনি ঠিক চাকুরি হিসাবে গ্রহণ করেন নাই, 
জীবনের ব্রত হিসাবেই গ্রহণ করিয়াছেন। পঠন-পাঠনে তাহার নিপুণতা 
বকাস্তিকতা ও আস্তরিকতা হেতু তিনি সর্ব্ধই সুযোগ্য শিক্ষক বলিয়া” সম্মানিত 
হইয়াছেন। 

চুম্াভাঙ্গায় অবস্থান কালে প্রসিদ্ধ ত্যাগী বন্মী আচার্য অস্থিকাচবণের সহিত 
প্রমথবাবুর পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা ঘটে। হ্বঞজাতিসেবার প্রেরণ তিনি আচার্্য- 
“দেবের কাছ থেকেই সমধিকভাবে লাভ করেন। প্রমথবাবু আচাধ্যদেবকে 
জাতিসেবার দীক্ষাপগুরু বলিয়াই সম্মান করিতেন এবং সর্বদাই সেই মুত মহা ত্বার 
পৰিত্র স্বৃতির গ্রতি ভক্তি পুম্পাঞ্লি প্রদান করিয়া থাকেন। আচাধ্যদেবের 
'ত্যাগাদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া প্রমথবাবু সম্মিলনীর কাধ্যে আত্মনিয়োগ 
করেন। গুণগ্রাহী সম্মিলনী তাহার জাতিসেবার কাধ্যে প্রীত হইয়া তাহাকে 
আসাম, নওগ! জিলার অগ্র্গত রহ] নামক স্থানে ১৩২৮ লালে আহত লশ্মিলনীর 
১২শ অধিবেশনের সভাপতির গৌরবজনক পদ গ্রদান করেন। অতঃপর তিনি 
১৩৩২ লালে সম্মিলনীর দ্লাইহাট অধিবেশনে যোৌগিসখার স্থযোগা সম্পাদক 
শ্রীযুক্ত ইন্দুবাবুর স্থলে যোগিসখা পত্রিকার সম্পাদক ও কাধ্যাধ্ক্ষ মনোনীত 
হন। অশেষ পরিশ্রমে তিনিপত্রিকার গ্রাহক সংগ্রহ পূর্বক পত্রিকাকে খণমুক্ত 
করিয়াছিলেন এবং খণমুক্ত অবস্থাতেই রাধিয়াছিলেন। তাহার কাধ্যদক্ষতায় 
আরও পরিতুষ্ট হইয়া সম্মিলনী ১৩৪০ সালে চুয়াডাঙ্গা অধিবেশনে তাহাকে 
স্্প্রনিদ্ধ কম্্বীর নাথবন্ধু হরিমোহন নাথ মহাশয়ের স্থলে সম্মিলনী-সম্পাদক 
নিযুক্ত করেন। মেই অবধি তিনি অক্রান্তভাবে সশ্মিলনীর কার্য পরিচালন। করিয়! 
আপসিতেছেন। এযাঁবৎ সম্মিলনীর যতগুলি অধিবেশন হইয়াছে তন্মধো ভিনি 
কৃষ্ণনগর, সাগরদীঘি, দাইহাট, খুলনা, ভেড়ামারা, নৈহাটা, চুয়াডাঙ্গা, বগুড়া, 
লন্ষ্লীগঞ্জ বাজার, শীখারিপাড়া, শিবালয়, কাউখালি এই বারোট। অধিবেশনেস্ক 
উদ্টোক্তা ছিলেন। তিনি কখনও একাকী এবং কখনও আচাধ্যদেবের সহিত 
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আসাম, পূর্ববব্, উত্তরবঙ্গ ও পশ্চিমবজের প্রায় সমঘ্ত জিলাতেই সন্মিলনীর বাদ 
€ উদ্দেশ্য গ্রচারার্৫থ পরিভ্রমণ করিষাছিলেন। দ্ষিনি সম্মিলনীর কার্ধে 
আচাধ্যদেবের দক্ষিণ হস্তন্বরূপ ছিলেন। আচার্যদেবের সার্লিধ্য ও সাহচর্য 
লাভের এত বেশী সৌভাগ্য প্রমথবাবু ভিন্ন অন্য কাহারও হইয়াছে বলিয়া মনে 
হয় না।. এই দুইজন মিলিয়া মিশিয়া লম্মিলনীকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত" 
করিয়াছিলেন। 

বালুরঘাট ছুভিক্ষ, খুলনার ছুতিক্ষ ও ঝটিকাবর্ত, মেদিনীপুরের জলপ্লাবন, 
ভোলা মহকুমার ঝটিকাবর্ত, কাখি মহকুমার জলপ্লাবন ও ঝটিকাবর্ভ-- এই সকল 
প্রারুতিক ছুর্দৈব উপলক্ষে তিনি ঘটনাস্লে পরিভ্রমণ করিয়1 বিপন্ন স্বজাতীয়গণের 
মধো অর্থ ও বস্ত্র বিতরণ করিয়াছিলেন | আসাম স্থরমা উপত্যকাবামী যোগি- 
গণের বহিরঙ্গ জাতির অন্ততূক্তি এবং নোয়াখালির সাম্প্রদায়িক দাহ তাহার 
আমলকার সর্বপ্রধান ঘটনা" উপরোক্ত অস্তভূকির প্রতিবাদকল্পে ১৩৪১ সালে 
শ্রীহট জিলার অন্তর্গত সিংহবীজ নামক স্থানে সশ্মিলনীর যে বিবাট বিশেষ অরধি- 
বেশন হইগ্লাছিল তাহাতে তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার এব: 
অন্যান্য কতিপয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির অবিশ্রাস্ত প্রচার ও অক্লান্ত আন্দোলনের 
ফলে আপাম গবর্ণমেন্ট স্থবম। উপত্যকার যোগীদে নাম বহিরঙ্গ জাতির তালিক 
হইতে খারিজ করিয়। দ্েন। ১৩৪৬ লালে নোয়াখালি জিলায় যে সাম্প্রদািব 
ঘাজ। সঙ্াটত হয়, তাহাতে যোগিঞ্জাতির লোকেবাই বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল 
আচাধ্যদেব দুইবার এবং প্রমথবাবু একবার দাঙ্গাবিধবস্ত অঞ্চলের প্রায় সত্তরখা 
স্বজাতি-গ্রধান গ্রাম পরিদর্শন করিয়া দুঃস্থ ও বিপনন ম্বজাতীয়দের মধ্যে গ্রা 
চারি হাজার টাক! বিতরণ কবেন। 

দ্রেশবিভাগের .অবসশ্স্ভাবী ফলে পূর্ব-পাকিস্তানের শ্বজাতিবর্গ ছিন্ন-ভিন্ন 
দিশেহারা হইয়! পড়িল। সন্মিলনীর দৃঢ় ভিত্তি টনিক গেল; ১৩৫৬ বঙ্গা রা 
পত্রিকা কোন 'গতিকে অস্ত ত্বটুকু রাখিয়া বঙজায় শেষে অচলপ্রান্থ হইয়। উঠিগ 
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সকলেই যেন তখন বণক্লাস্ত সৈনিকের মত অবসাদগ্রন্ত হইয়। পড়িলেন। দেশ- 
বিভাগের পর আচার্ধ্যপেব ও প্রমথবাবু স্থানচাত শ্বজাতীয়গণের পুনর্ষসতির জন্তু” 
কিছুদিন চেষ্টা করিয়া নিদাক্ষণ অর্থাভাববশতঃ হতোছ্যম হইয়! পড়িলেন।. 
আচার্ধাদেরই ছিলেন লশ্মিলনীর প্রাণ। তাহার মৃত্যুতে প্রমথবাবু ভগ্নাংশ 
হইলেন) সম্মিলনীর কাজে আর পূর্বের মত আত্মনিয়োগ করিতে পারিলেন না? 
বাহাহউক তিনি নিজের সব ভাবন! ভুলিয়া এবং ব্যক্তিগত জীবনের স্বখসাচ্ছন্দা 
বিসঙ্জন দিয়া যেদ্ধপ একনিষ্ঠতার সহিত জাতির সেবা করিয়াছেন, তাহাতে, 
জাতির ইতিহাসে তাহার নাম চিবস্মরণীয় হইয়া থাকিবে । 

বলা বাছল্য যে তাহার কণ্ঠ হস্তের নিপুণতার জন্তই বিশ্বব্যাপী নিদারুণ 
অস্বাভাবিক পরিস্থিতির মধ্যেও দীর্ঘকাল সম্মিলনী ও যোগিসখ! সচল ছিল। 
তিনি গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া জনমত গঠন করিয়া এবং অর্থ সংগ্রহ পূর্বক দীর্ঘকাল 
নশ্মিলনী ও পত্জিকার পুষ্টিসাধন করিয়াছিলেন । 

স্ীচজ্জশেখর ভৌমিক, এাডভোকেট 

ইনি আসাম-বঙ্গ যোগি-সম্মিলনীর বর্তমান অস্থায়ী সভাপতি । তিনি বনুদিন- 
কলিকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিস প্রচুর অভিজ্ঞতা লাভ- 
করিয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। বিগত ১৩৪২ বঙ্গাব্দে আসাম প্রদেশের দরং 
জিলার অন্তর্গত ঘোঁড়াবান্ধা নামক স্থানে সম্মিলনীর যে ২৬শ বাধষিক অধিবেশন 
অনুষ্ঠিত হয়, তিনি তাহার সভাপতি নির্বাচিত হন। 

শ্রীসুরেশচজ্দ নাথ নভুমদার | 

১৩১৬ বঙ্গাব্দের ১৭ই ফান্ধন ভারিখে কাছাড় জিলার লাল! গ্রামে ইহার জন" 
হয়। তাহার পিতার নাম ৬ু্যমুণি নাথ মজুমদার ও মাতার না ৮শোভলা 
বালা দেবী। খাল্যকাল হইতেই তিনি ম্বজজাতিসেবা ও জনসেবায় আত্মনিয়োগ 
করেল। ১৩৩৫ লালে ইনি আসাম-ব্্গ ধোগি-সম্মিলনীর কাধা নির্বাহক ক মিস্টার: 
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:সদন্য ও ইছার সহঃ সম্পাদক, ১৩৪১ সালে ইহার ওয়াকিং কমিটীর সন্ত 
শ্রহট জিলার সিংহবীজে আহত ইহার বিশেষ অধিবেশনের অভ্যর্থনা সমিতি 
সম্পাদক এবং স্থুরমাভেলি নাথ-এমারজেন্লি ভাগ্তাবের সভাপতি; ১৩৪২ সা 
'আসাম-বঙ্জ যোগি-যুবসজ্ঘের পম বাধিক অধিবেশনের সভাপতি, ১৩৪৫ দা 
'আসাম-বঙ্গ যোগি-সশ্মিলনীর ২৯শ বাধিক অধিবেশনের স্থোন £লক্ীগঞ্জ গোয়াল 
পাড়া) সভাপতি নির্বাচিত হন এবং স্থনাম ও নিষ্ঠার সহিত কাধ্যসম্পাদ 
করেন। এই সময় ক্থরেশবাবু অনান উনত্রিশ বর্ষ বয়ন্ত ছিলেন। ইনি আনাম 
ব্জ যোগি-সম্মিলনীর পর্ধবকনিষ্ঠ সভাপতি । এত অল্প বয়দে আর কোনও নেত 
এক্সপ সম্মানজনক পদ লাভ করিতে পারেন নাই। তাহার সেবাপরায়ণত। 
কর্তব্যপরায়ণত।, কম্খনিপুণতা, দৃঢ়চিত্ততা, নিভীকতা, তেজন্থিতা, সত্যবাদিতা 
ম্পষ্টবাদিত1 ও স্বজাতি-বৎসলতা৷ গুণে মুগ্ধ হইয়! জাতি তাহার স্তায় তরুণ যুব 
অথচ স্যৃদক্ষ ও অক্লান্ত কম্ীকে উক্ত লোভনীয় ও বাঞ্ছনীয় পদ প্রদান করিয়' 
তাহাকে সম্মানিত করেন। সভাপতিরূপে তিনি সম্মিললীর বাণী গ্রচারের জন্তু 
'আসাম-বজ্ের (পূর্ববঙ্গ বা পূর্বপাকিস্তানসহ ) অনেক জিলাতে পরিভ্রমণ 
করিয়াছিলেন । তিনি শ্রীহটু, জরিপুরা রেট, উত্তর ও পূর্ববঙ্গ এবং আসামের বন 
স্থানে ববার সশ্মিলনীর বাণী প্রচার উদ্দেশে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন । তাহারই 
চেষ্টায় বিভিন্ন স্থানে বহু পল্লীনমিতি গড়িয়া উঠিয়াছিল। 
দেশের ও দশের কাজেও স্থরেশবাবুর দান উপেক্ষণীয় নছে। কংগ্রেসের 
প্রথম অসহযোগ আন্দোলনের সময় তিনি স্থানীয় কংগ্রেসের সম্পাদকরূপে 
ংগ্রেসে যোগদান করেন। ইনি স্থানীয় প্রেসিডেন্ট পঞ্চায়েত, আসাম প্রাথমিক 
শিক্ষক সম্মিলনীর ১ম বাৰিক অধিবেশনের অভ্যর্থন! সমিতির সভাপতি ও ইহার 
প্রথম সম্পাদক ছিলেন । স্থবেশবাবু স্থানীয় গভর্ণষেপ্ট সাছায্যরুত কালীচরণ 
বালিকা বিস্তালয় কমিটার সেক্রেটারি, জগ. আদালতের এসেসার, লালা ট্রেডিং 
কো-অপারেটিভ সোসাইটির ভিরেক্টার বোর্ডের সন্ত ও ইহার হিসাব তদস্ত 


বাজগ্তরু যোগিবংশ ৬৫৬ 


কমিটীর সদশ্য ও অনারারী সেক্রেটারী এবং আরও কয়েকটি জনহিতকর 
গ্রতিষ্ঠানের বিশিষ্ট কর্মকর্তী। 

স্থবেশবাবু উচ্চশিক্ষিত না হইলেও তাহার জঞান-সাধনা বিশেষ প্রশংসনীয়। 
“ধোগিজাতির এঁতিহা ও নাথধন্ম সন্ধে তাহার গবেষণা ও অহ্থসদ্ধিংা আমাদের, 
বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছে। বাজগুরু যোগিবংশ সঙ্কলন করিয়া তিনি ভারতের 
(সমগ্র যোগিজাতির মুখোজ্জল করিয়াঞছেন। এই গ্রন্থে আমরা তীহার অধ্যবসায়, 
শ্রমশীলতা ও অহুসদ্ধিংসার যে পরিচয় পাই, তাহা আমাদের মধ্যে অতুলনীয় 
বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই অমূল্য গ্রন্থের উপাদান সংগ্রহে তাহাকে অন্ন, 
পনর, ব্সর কঠোর পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। গ্রস্থথানি সথরেশবাবুর নাম. 
চিরস্মরণীয় করিয়া রাঁখিবে। অধ্যক্ষ শ্রীবাধাগোবিদদ নাথ, এম-এ, বিদ্যাবাচ- 
ম্গতি আসাম-বঙ্গ যোগি-সশ্মিলনীর কলিকাতার বিশেষ অধিবেশনের সভাপতির 
অভিভাষণে এ সম্বন্ধে বলেন-__“জাতীয় এঁতিহ্ের উদ্ঘাটন এবং প্রচার ছিল 
সন্মি্নীর অন্থতম মুখ্য উদ্দেশ্য। এই বিষয়ে আমাদের স্বজাতীয় অপেক্ষা, 
অপর জাতীয় কয়েকজন মনীষীর পাত্ডিত্যপূর্ণ গবেষণায় অনেক তথা আবিষ্কৃত, 
হইয়াছে। অকাস্তকন্ম! স্বজাজিলেবক শ্রীযুত স্থরেশচন্ত্র নাথ মজুমদার মহাশয় 
তাহার রাজগ্তরু যোগিবংশ নামক গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণের পাওুলিপিতে সে 
সমস্ত তথ্য বিশেষ নিপুণতার লহিত সন্গিবেশিত করিয়াছেন। আমি এই গ্রন্থের, 
পাওুলিপি দেখিয়া! বিশ্মিত ও মুগ্ধ হইয়াছি। ইহা যে আমাদের জাতির একটি 
অমূল্য লম্পদ এবং সমগ্র ভারতের সংস্কৃতির দিক দিয়া দেখিতে গেলে ইহা! যে 
ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের একটি বিশেষ অঙ্গ আমার মনে এই ধারণা দৃঢ়বন্ধ 
হইয়াছে। কিন্তু অর্থাভাববশতঃ তিনি এই অমূল্য গ্রন্থখানি প্রকাশ করিতে 
পারিতেছেন না। সম্মিলনী অগ্রণী হইয়া! ঘ্দি এই গ্রন্থধানি প্রকাশিত করাইভে. 
পরে, আমার বিশ্বাম ইহা বারা! আমাদের মহছুপকার সাধিত হইবে ।” 

স্থরেশবাবু একজন স্থুলেখক।* প্রবাসী, উদ্বোধন, সপ্ীবনী, প্রতিধ্বনি, 


৬৫৪ রাজগুরু মোগিবংশ 


প্রবর্তক ও যোগিসখায় তাহার বনু প্রবন্ধ গ্রকাশিত হইয়াছে । তাহার প্রনীত 
-জাঁতিভেদ, ক্রাত্য সংস্কার ব্যবস্থা! প্রভৃতি গ্রন্থ পঙ্ডিতসমাজে প্রশংসা! অর্জন 
করিয়াছে। তাহার 'প্রাথমিক সাহিত্য চয়ণ আসাম গভর্ণমেন্ট আসাম রাজ্যের 
সর্ধপ্রকার স্কুলের ৩য় মানের পাঠ্যবপে অনুমোদন করিয়াছিলেন। ইহা দীর্ঘ- 
কয়েক বৎসর পাঠ্যতালিকাতৃত্ত ছিল। তাহার প্রাথমিক মানসাঙ্ক শিক্ষা 
নিন্ম ও মধ্য স্কুলের লাইব্রেরীর পাঠ্যরূপে আসাম গভর্ণমেন্ট কর্তৃক অনুমোদিত 
'হইয়াছিল। 

[ আসাম-বঙ্গ যোগি-সশ্মিলনীর সাধারণ সম্পাদক শ্রীপ্রথমনাথ নাথ, বি-এ 
কর্তৃক লিখিত ] 


দ্বাদশ অধ্যায় 
র্গীয় দমাজনেতবৃন্দ ৪ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ 


“উদয়ের পথে শুনি কার বাণী, ভয় নাই ওরে ভয় নাই ; 
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।” 


খাষি অগ্থিকীচরণ একদা বলিয়াছিলেন--"প্রশ্ন হইতে পারে বর্তমান যুগে 
গ্রণষ্ট গৌরবের ইতিহাস রচনার আবগ্যকতা। কি? &*ঞ**্ মৃতমহাত্মাদের 
কীত্তিকাহিনী গাহিয়৷ আর লাভ কি? ধনী, মানী, জ্ঞানী, গুণী, ভাগ্যবানেরা 
ইহার উপকারিতা উপলব্ধি করিতে নাও পারেন; কিন্ত অনহায় জনসাধারণের 
পক্ষে ইহাই একমাত্র সহায়, দুর্বল হৃদয়ের অমোঘ শক্তির উদ্বোধক, নিরাশ 
হৃদয়ের মহতী আশার সঞ্চারক, সে বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।” 

বাস্তবিক পক্ষে যে সব মৃত নেতৃবৃন্দের চেষ্টায় যোগিজাতির জনসাধারণের 
অধো প্রাচীন ইতিহান ও প্রাচী সাহিত্য ম্মরণের স্পৃহা জাগিয়াছে, যাহাদের 
চেষ্টায় আত্মবিশ্বত যোগিজাতির পুনরুখানের হুচনা হইয়াছে, ফাহাদের প্রচেষ্টায় 
শিক্ষা্দীক্ষায় পশ্চাৎপদ জাতির মধ্যে আত্মমর্ধ্যাদদাবোধ জন্মিয়াছে, ধাহাদের কৃপায় 
ছিন্প ভিন্ন জাতির মধ্যে মিলনের সেতু নিশ্মিত হইয়াছে,সে সব পরলোকগত 
খ্যাত ও অখাতনামা নেতৃবৃন্দের জীবনেতিহাস প্রণয়ন একাস্ত আবশ্ক। 
জাতিকে জাগাইয়৷ রাখিতে হইলে এবং ভবিষ্যৎ বংশধরগণকে স্বজাতিপ্রেমে 
উত্দ্ধ করিয়া জাতীয় আন্দোলনেরধার| অঙ্ু্র রাখিতে হইলে এইরূপ জীবনে- 
তিহাস প্রণয়ন একাস্ত আবশ্তক। এরূপ ইভিহাস প্রণীত না হইলে জাতীয় 
আন্দোলনের হজ্ঞাগ্নি নির্ধবাপিত হওয়ার আশঙ্কা আছে। আহ্ন আমর! 
বিশ্বপ্রেমিক হওয়ার পূর্বে হ্বাতিপ্রেমিক হইবার চেষ্টা করি। 


৬৫৬ বাজগুরু যোগিবংশ 


এই অধ্যায়ের তথ্যাদি সংগ্রহের জন্ত কয়েকবার যোগিসখায় বিজ্ঞাপন 
দিয়াছি।" ইহাতে ফলোদয় হইতেছে ন! দেখিয়া বিভিন্ন স্থানে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি- 
গথকে বছবার পত্রা্দি লিবিয়া যে কতিপয় ম্বৃত বিশিষ্ট ব্যক্তির জীবনী সংগ্রহ 
করিতে লমর্থ হইয়াছি তাহাই এবং পুরাতন যোগিসখা! অনুসন্ধান করিয়া ফে 
সকল উপাদান সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহাই অবলম্বনপূর্বক কতকগুলি 
জীবনী লিপিবদ্ধ করিয়! এখানে প্রকাশ কৰিলাম। 

এই সব অস্থবিধার জন্য এই অধ্যায়টি ষথাধথভাবে লিথিতে পারা গেল না। 
সকলের ব্লকও সংগ্রহ করিতে পারা যায় নাই। এই অধ্যায়ের জন্য সংগৃহীত 
কয়েকটি ব্লক মরিচ। পড়িয়। নষ্ট হইয়া যাওয়ায় প্রকাশ করা গেল না। আগামী- 
বারে আমর] অধ্যায়টি সর্ববাশস্থন্দর করার চেষ্টা করিব। 

৬বিধুগ্চরণ নাথ ভ্টরার্যয-- হুগলী জিলার গঙ্গাতীবস্থ ডূমুরদাহ গ্রা্ে 
১২৫৫ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে ইহার জন্ম হয়। ভারতের তদানীস্তন বড়লাট 
জ্ড কার্জণের প্রধান মন্ত্রী রিজলী সাহেব বিষুচন্দ্রকে বঙ্গীয় যোগিসমাজ সংস্কারক 
আখা। দিয়াছিলেন (কলিকাতা হইতে রিজলী সাহেবের লিখিত ৩১১২।১৯০১ 
ইতরাজির ৯২৭নং সরকারীপন্্র দ্ষ্টব্য)। তাহার প্রণীত হঠফোগ ও ফোগশিক্ষা- 
সোপান পাঠ করিয় জাম্মাণীর স্থপ্রসিদ্ধ লিপজিগ নগরের লাইব্রেরীর কর্তৃপক্ষ 
উচ্চ প্রশংসাজ্ঞাপক পত্র দিয়াছিলেন। বিখ্যাত সমাঁজ-সংস্কারক বলিয়া তিনি 
যোগিজাতির মধ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। চিকিৎসা শান্ত্রেও তাহার 
গভীর জ্ঞান ছিল। 

১৩১৭ বাঙ্গালার ৩০শে পৌষ তারিখে এই মহাত্া পরলোকগমন করেন। 

“কৃষ্চজ্্র নাথ-- হাওড়া জিলার অন্তর্গত আন্দুল মোহিয়াড়ী গ্রামে 
কৃষ্ণচজ্জ্রের দিবান ছিল। যোগিজাতির জাগবৰ্ণের উধাযুগে যে সব বীর নেতা 
হৃদয়ের রক্ত দিয় এই জাতির মেবা করিয়াছিলেম, কৃষ্ণচন্দ্র ছিলেন তাহাদের 
অন্ততম। কতিপয় সঙ্গী সমভিব্যাহারে উপবী'ত প্রচার মানসে ইনি পূর্বববঙ্গে 
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যাত্রা করেন। ১২৮৪ সালের ২৪শে ফান্তন তারিখে ফরিদপুর জেলার লোনসিংহ 
গ্রামের লাত জন ম্বজ্জাতিকে সর্বপ্রথম উপনয়ন সংস্কার করাইয়া! নৌকাযোগে 
(ফিরিবার পথে গোয়ালন্দের অনতিদুরে প্রবল ঝড়বুষ্টিতে নৌকা গলমগ্ন হওয়াক্ 
ইনি ও ব্রাহ্মণকুলতিলক ৬রামকুমার স্যায়রত্ব মহাশয় প্রাণত্যাগ করেন। 
তাহাদের সঙ্গীর। দৈবান্ুগ্রহে জীবন রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। আন্ু- 
মানিক ৫* বৎসর বয়সে তাহার পরলোকগমন ঘটে 1 


৬মণিমোহন নাথ-_ ২৪ পরগণা জিলার দমদমার নিকটবর্তাঁ দিগলা। 
গ্রামে ১৮৩২ খুঃ অন্দের ১২ই এপ্রিল তারিখে ইহার জন্ম হয়। মণিমোহনও 
যোগিজাতির জাগরণের উধাধুগের অন্কতম-প্রধান নেতা ছিলেন। ইনিও 
রুষ্চচন্দ্রের সঙ্গে লোনসিংহ গিয়াছিলেন এবং নৌকাডুবি হইতে কোনও প্রকারে 
&্াাণরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। শেষজীবনে হর্ন নিজের জীবনী লিখিয়। 
তৎকালীন জাতীয় আন্দোলনের একটা সুস্পষ্ট ধারণ! দিয় গিয়াছেন । ১৩২১ 
ক্গালার ৬ই মাঘ তারিখে অন্যান ৮* বৎসর বয়সে এই মহাত্মা নশ্বর দেহ 
ত্যাগ করেন। 
| 


৬অধরচজ্দ নাথ-- ২৪ পরগণ। জিলার দত্তপুকুর গ্রামে ইহার জন্ম 

যোগিসথ। প্রতিষ্ঠা ব্যাপারে অধরচন্দ্র অরবিন্দের দক্ষিণ হন্তস্বরূপ ছিলেন। 

এ যোগিসখার প্রথম সম্পাদক । ১৩৩৪ বাঙ্গালার ২৪শে অগ্রহায়ণ 
[রিখে ইনি পরলো কগমন করেন। 


রাজা ৬শ্ৌরকিশোর রায়চৌধুরী" সম্রাট সাহজাহানের সময় (১৬২৯ 
১৬৫৮) ইহার পূর্বপুরুষের ফরিদপুর জিলার কান্তিকপুরে বাদ করিতেন ॥ 
ৎ্পর ইহার: জরিপুর! জিলার ঘড়িয়ানা! এবং তথা হইতে বর্তমান নোয়াখালির 
জারে বসতি স্থাপন করেন। পূর্ববঙ্গের যোগিজাতি মাত্রেই নোয়াখালি 
জিলার দালাল বাজারের রায়বংহ্রের বিশেষ সম্বর্ধনা করিস থাক এবং ভাহা- 


রী 
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দিগকেই হ্কজাতির মুখপত্র বলিয়! বিবেচনা করে । খুষ্টীয্ অষ্টাদশ শতাবীর মং 
ভাঙগ যোগিবংশীয় ব্রজবল্পভ রায় মেঘন! নদীর তভীরবতী ইংরেজ বণিক 
চরুপাতার কুটার দালাল এবং সাহার কনিষ্ঠ রাধাবলভ বায় তথাকার বাচনদা . 
ছিলেন। ব্রঙ্গবল্লভের পুত্র বাঁপ্ত। কাপড়ের ব্যবসায় চালাইয়া ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে 
কোম্পানী বাহাছরের নিকট হইতে রাজা উপাধি এবং নিফর ( লাখরাজ 
ভূসম্পত্তি লাভ করেন। এখনও তদ্বংশধরগণ এই ভূসম্পত্তি ভোগ-দখ 
করিতেছেন” (বিশ্বকোষ--১৬শ ভাগ, যু রোচ্য)। কোন সময়ে এই বংশীয়দে 
উপাধি দালাল ছিল; তান্গসারে দালাল বাজারের এবং এই বংশের লক্ষমীনারায় 
নাথের নামাহগলারে লক্ষ্মীপুরের নামকরণ কর] হইয়াছে। বৃন্দাবনে দালা 
কুঞ্জের পত্তন, চট্টগ্রাম বিভাগের শ্রেষ্ঠতম দালালের দীঘি খনন, রাস্তাঘাট নির্া 
বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয় প্রতিষ্টা, দেবোত্তর ও ব্রন্মোতর দান প্রভৃতি জনহিত: 
কার্য এই বংশীয়দের বিশেষত্ব । 

/কাশীনাথ নাথ-- ত্রিপুরা জিলার ব্রাক্ষণবাড়িগ্পা মহকুমার অন্তর্গত 
চাতলপাড় গ্রামে ১২০৩ বঙ্গাবে ইহার জন্ম হয়। ইনি স্থানীয় সমাজে; 
জাতীয় জাগরণের অন্ততম বীর নেতা ছিল্নে। বিভিন্ন সমাজেও তাহার 
অসাধারণ প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল। কাশীনাথ পিতৃপরিত্যক্ত বিশাল সম্পত্তি; 
অধিকারী হন। বৈষয়িক জীবনের প্রথমেই তিনি তীর্থপর্ধ্যটনে বহির্গত হ, 
এবং শ্রবৃন্দাবনে একটী দেবালয় নিশ্মাণ ও পাক কূপ খনন করাইয়া! তাহ 
দেবোদ্দেশে উৎসর্গ করেন। দয়া, পরছুঃখকাতরতা ও সহানুভূতিশীলতা গু 
তিনি সকলের শ্রদ্ধা! আকর্ষণ করিয়াছিলেন । দীন-দুঃখী ও দরিব্রদ্িগকে ভিনি 
অকাতরে অন্ন বিতরণ করিতেন । বিপন্নের উদ্ধারে, আর্তের সেবায় ও স্বজাতির 
উপকারসাধনে তিনি প্রচুর অর্থব্যয় করিয়াঁছিলেন। ১২৮৬ সালে ৮৩ বৎসর 
বয়সে এই মহাত্মা মানবলীলা সম্বরণ করেন। (চুণ্টা প্রকাশ--১৩৩৬ পূজা-সংখ্যা 
হইতে লার সংগ্রহ ) * 
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৬কাশীচজ্র দেবনাথ -_ ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত বরদাখাতে ইসলামপুরে 
১২৪৫ সালে উহার জন্ম হয়। ইনি জাতি-তত্রপূর্ণ “জ্ঞানভব্বলারযোগ & ন্গ্ঢি 
সারতন্ত্র” নামক একখানি বই লিখিয়াছিলেন। ইহাতে ৃষ্ট্রর উৎপত্তি-বিবরণ, 
অনাদি ও আদির জন্মকথা, দেবতাদের জন্মকথা, যোগিঞ্জাতির উৎপত্তি-বিবরণ 
ও দ্বাদশপন্থী যোগীদের বিবরণ আছে। ১৩০৬ সালের ১৫ই অগ্রহায়ণ ইনি 
পরলোকগমন করেন। 

রাম এচজ্্কুমার রায়বাহাদুর-- ১২৬১ সালের ১০ই পৌধ নোয়াখালির 
দালাল বাজারের রায়-উপাধিক ন্ুুপ্রসিদ্ধ জনিদার বংশে ইহার জন্ম হয়। 
দাতব্য চিকিৎসালয় ও বিচ্যালয় প্রতিষ্ঠা, বহু জলাশয় খনন, মেঘনা রাস্তা নির্মাণ, 
চরবংশীতে লোকের বসতি স্থাপন এবং এখানকার শাসন-সংস্কার প্রভৃতি বহুবিধ 

নহিতকর কার্ধা করিয়া ইনি জনসমাঙ্জে ও বুজছ্াবে বিশেষ সুনাম অর্জন 

করিয়াছিলেন । ১৮৯৮ খুঃ অব ইনি রাজসরকার তইতে বাঁয় বাহাদুর উপাধি 
লাভ করিয়াছিলেন। ইন্ি প্রথম শ্রেণীর অনারারী ম্যাজিষ্রেট ছিলেন। ১৩০৯ 
সালের ৬ই ফাস্তন তারিখে ইনি পরলোকগমন করেন। 


পণ্ডিত ৬লোচনমণি নাথ লক্কর-_- কাছাড় জিলার বোয়ালীপার গ্রামে 
আনুমানিক ১৮৪৮ খুঃ অন্দে ইহার জন্ম হয়। কাছাড়ের ভ্াতীয় আন্দোলনের 
ইনি একজন শ্রেষ্ঠ নেতা ছিলেন। সামাজিক বিবিধ সংস্কার ও শিক্ষাপ্রচার 
বারা ইনি স্থানীয় লোকের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়াছিলেন । ১৩১৪ সালের 
বৈশাখে ইনি পরলোকগমন করেন। 

এমবীনচক্দ্র নাথ, কবিরত্ব-_ ইনি খুলন! জিলার অধিবাসী ছিলেন । ১২৪৫ 
সালে ইহার জন্ম হয়। সংস্কৃত ও আমুর্ষে শিক্ষাপ্রচার, সমাজে দাহ প্রথার 
প্রবর্তন, উপদয়ন সংস্কার প্রভৃতি বহু সামাজিক সংস্কারের তিনি অন্ততম নেত৷ 
ছিলেন। ইনি জজ আদালতের জুরারও ছিলেন । ১৩১৫ সালের ১৫ই অগ্রহায়ণ 
ইিনি লোকান্তরিত হন। 
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৬লীতঙলচক্দ্র নাথ বিদ্তাভুষণ-_ ষশোহরের গজানন্দগুরে ১২২৮ বাঙ্গালাক্গ 
ইহার, জন্ম হয়। ইহার পিতার নাম ছিল ৬মাধবচন্ত্র বিশ্বাস। ইনি বশোহব 
আদালতের অন্ততম খ্যাতনামা উকীল ও পরম ব্বজাতিহিতৈধী ব্যক্তি ছিলেন। 
তাহার সম্পাদিত “নাথবংশ"' একখানি উপাদেয় জাতীয় গ্রন্থ । ১৩১৮ বাঁং ১৮ই.. 
আষাঢ় তাবিখে ৯* বৎসব বয়সে ইহা মৃত্যু হয়। 
এরামচরণ নাথ মাঝারভুএ91-_- কাছাড় ছিলার অন্তর্গত শিলচরে ১২৬০ 
বঙ্গাব্দের ১৭ই চৈত্র তারিখে ইহার জঙ্গ 
হয়। ইনি জাতীয় আন্দোলনের এক জন 
প্রধান নেতা ছিলেন। শিক্ষাগ্রচার দ্বার! তিনি 
স্থানীয় জনসমাজের মহৎ উপকার সাধন 
করিয়া গিয়াছেন। তীহার প্রেরণায় অনেকেই 
বিছ্াজ্জনে সক্ষম হয়। আসামের যোগি- 
জাতির মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম উপনয়ন 
সংস্কার গ্রহণ করিয়া আদর্শ স্থাপন করিয়া 
ছিলেন। ১৩১৮ বাঙ্গালার ১০ই ভাব্র“ইনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন। 
৬গীতান্র নাথ-_ ত্রিপুরা জিলার মুরাদাবাদ থানার অন্তর্গত উড়িশ্বর 
গ্রামে ইহার জন্ম হয়। ইনি পরম স্বজাতিহিতৈষী ছিলেন। বুদ্ধ বয়সেও 
ইনি যুবকের ন্যায় উৎ্পাহ উদ্যম লইয়া জাতীয় সংস্কার কাধ্যে নেতৃত্ব করিয়া- 
ছিলেন। ১৩১৮ বাং ২৫শে আশ্বিন ইনি মানবলীল। সম্বরণ করেন । 
৩কালীপ্রমা্থ দেবনাথ-- আহ্মানিক ১২২১ সালে ত্রিপুরা জিলার 
বিদ্যাকুট গ্রামে ইহার জদ্ম হয়। উহার অলৌকিক যোগবলে জনসাধারণ বিশ্মি 
হইত । জাতিবর্ণ-নিব্বিশেষে অনেক হিন্দু তীর্থার শিশ্তত্ব শ্বীকার করিয়াছিলেন 
তাহার শ্রোত্রীয ব্রাহ্মণ শিষ্যগণের মধ্যে প্রীকেদারচন্দ্র চক্রবতী পিতা মৃত 
নবকিশোর চক্রবস্তা, শ্ীগৌরচন্দ্র চক্রবত্রণ সাং বিদ্যাকুট প্রভৃতি এবং কায 
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শিশ্গণের মধ্যে শ্রীতিতামণি দে, পিতা ম্বৃত শাচুনচন্্র দে, শ্রীকৈলা সচজ্ঞ দে, 
পিতা ম্বৃত নবীনচন্দ্র দে, শ্রীকামিনী কুমার দে, পিতা মৃত রাঁমস্থন্দর দে প্রত্ুতির 
নাম উল্লেখযোগ্য । ১৩২০ লালের জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষভাগে ইনি পরলোকগমন 
করেন 1 

৩তশুপুনচজ্ নাথ-্" নিবাস বাছুবপুর, পোঃ তালসহর, জিলা ত্রিপুর । 
নি সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। জাতিবর্ণ-নিব্বিশেষে অনেক বিশিষ্ট ব্ক্তি ইছার শিশ্তত্ব 
শ্বীকার করিয়াছিল। উহার সমাধি আজও পধ্যস্ত পূজিত হইতেছে। 

/কালীচরণ নাথ-- নিবাস উসিউড়া, পোঃ স্থুলতানপুর, জিলা ভ্রিপুর1। 
ইনিও সিদ্ধ! ছিলেন। ব্রাহ্মণ, কায়ন্থ, বৈদ্য প্রভৃতি অনেকেই ইহার শিত্যত্থ 
গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

»নিকুপ্জবিহারী বিশ্বাম-_ ১২৬৯ সালের ২৭শে শ্রাবণ যশোহবের 
গঙ্গানন্দপুরে ইহার জন্ম হয়। ইনি বিদ্যোৎসাহী শ্বজাতিহিতৈষী প্রসিদ্ধ উকিল 
ছিলেন। ১৩০৮ বাঙ্গাল্টর জ্যেষ্ঠ মাসে ৩৮ বৎসর বয়সে অকালে ইনি কালগ্রাসে 
পতিত হন। 

ওন্গুরেজ্দকুমার রায় জমিদার-_- নোয়াখালির দালাল বাজ্ঞারের স্থুপ্রসিদ্ধ 
জমিদার বংশে ১২৮৫ সালের ৫ই চৈত্র ইহার জন্ম হয়। দানশীল, শ্বদেশ ও 
শ্বজাতিহিতৈষী, ন্যায়পরাঁয়ণ ও সঙ্গীতানুরাগী বলিয়া তিনি স্থপরিচিত ছিলেন। 
১৩২* সালের ১৬ই আষাঢ় তারিখে ইনি মাত্র ৩৫ বৎসর বয়সে কালগ্রাসে 
পতিত হইয়াছিলেন। 

৩কাজকিশোর নাথ-_- ১২৭৭ সালের ২২শে মাঘ তারিখে কাছাড় 
'জিলার গাজপার ধূমকর হোইলাকান্দি) গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । 
উপনয়ন সংস্কার প্রচলন, জাতীক্ক সমিতি প্রতিষ্ঠ। প্রভৃতি শ্বজাতিহিতকর কাধ্য 
করিয়া তিনি স্থনাম অঞ্জন করিয়াছিলেন । ১৩২১ সালের ২র1 কান্তিক ইনি 
ইহলোক ত্যাগ করেন। 
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»দশরথ নাথ-- ফয়মনসিংহ জিলার মহকুমা কিশোরগঞ্জের অন্তর্গত 
গোবিন্দপুরে ইহার জন্ম হয়। ইনি ম্বজাতিহিতৈষী, ন্তায়পরায়ণ, দানশীল ও 
সৌভাগ্যশালী, ব্যক্তি ছিলেন। ১৩২১ বাং ৩রা বৈশাখ ৭৩ বৎসর বয়সে ইনি 
ইহলোক ত্যাগ করেন। 

»রুক্সিণীকাম্ত নাথ-_ নদীয়1 জিলার অন্তর্গত এনায়েতপুর বাড়াদী গ্রামে 
ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি প্রথমতঃ ক্ুুবিখ্যাত জমিদার ৬হরিমোহন 
দালাল মহাশয়ের এষ্টেটে এবং পরে প্রসিদ্ধ পুস্তক ব্যবসায়ী এস্‌. কে. নাথ ও 
জি. সি. নাথের পুস্তকালয়ে চাকুরি করেন । দরিক্ত্র ছাত্রগণের প্রতি তিনি খুব 
সহানুভৃতিসম্পন্ন ছিলেন। তিনি কিছুদিন “সমাজ” পত্রিকার কারধ্যাধ্যক্ষরূপে 
দক্ষতার সহিত ইভার পরিচালনা করেন। ১৩২৭ সালের ৩১শৈ জ্যেষ্ঠ ইনি 
সৃত্যুমুখে পতিত হন। 

৬কুষ্চমোহন ভৌমিক-_ত্রিপুরা জিলার খোষঘর গ্রামে ১২৪৩ সালে ইহার 
জন্ম হয়। তিনি আজীবন শিক্ষাগ্রচারে ব্রতী ছিলেন | ইনি স্থানীয় উপন্য়ন 

স্কার আন্দোলনের প্রধান নায়ক ছিলেন। ১৩২৭ বাং ২৮শৈে শৌষ ইনি 
মৃত্যুমুখে পতিত হন। 

৬ন্থরেজ্জকুমার দেবনাথ-_ খুলন1 জিলায় ইহার নিবাল ছিল। স্থানীয় 
সামাজিক আন্দোলনের প্রধান নেভাগণের মধ্যে ক্রেন্দ্রকুমার ছিলেন অন্ততম। 
১৩২৭ বাং ৩০শে আধাঁঢ় তারিখে ৪০ বৎসর বয়সে ইহার মৃত্যু ঘটে । 

৬মহা ভারত লাথ-- রঙ্গপুর জিলার অন্তর্গত গোবিন্দগঞ্জের রহিমপুত্র 
গ্রামে ইহার নিবাস ছিল। বারেন্দ্র যোগিসমাজে উপনয়ন সংস্কার, শিক্ষা 
প্রচার, সভাসমিতি গঠন প্রভৃতি কাধ্যের দ্বারা তিনি স্থানীয় নাথ-সমাজের 
প্রভূত উন্নতি সাধন কবেন। ১৩২৮ বাং ২৭ন্তশ মাঘ তারিখে ইহার মৃত্যু হয়ণ 

ওনুজভা দেবী-_- আসামের নওগা। জিলার অস্তর্গত দ্িঘলদড়ি গ্রামে 
১৩০৮ বাঙ্গালায় ইহার জন্ হয়। আসাম-বজগ যোগি-সম্মিলনীর বৃহ অধিবেশনে 
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ইনি চিরজীবন অবিবাহিত থাকিয়া জাতীয় কার্যে আত্মোৎসর্গ করিবার 
অভিপ্রায় ঘোষণ! করিয়াছিলেন । কিন্তু দুরন্ত কাল তাহার ইচ্ছা! পূর্ণ করিতে 
দেয় নাই। ১৩২৯ বাঙ্গালার ২০শে বৈশাখ তারিখে ২১ বতনর বয়সে “ইনি 
অকালে*কালগ্রামে পতিত হন । ক 
একালীচরণ নাথ মভুমদ্দার-- নিবাস লালা, কাছাড় জন্ম ১২৩৬ 
বাঙ্গালা । ইনি স্বজাতিহিতৈষধী ও রি িভি, 
বিদ্যো ৎসাহী ছিলেন। বিদ্যালয় 
প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি জনহিতকর কার্য্ের 
তিনি অন্যতম নেতা ছিলে ন। 
গভর্ণমেণ্ট সাহায্প্রাপ্ধ কালীচ রণ 
মধ্য-বঙ্গ বালিক1 বিদ্যালয় এখনও 
' তাহার স্থৃতি বহন করিতেছে । ১৩২৯ 
বঙ্গাব্দের ৯ই শ্রাবণ তারিখে ৯৩ বৎসর 
বয়সে ইনি পরলোকগমন করেন। মিটি 
পণ্ডিত ৬বকুগ্ট নাথ-_ ঢাকার বিক্রমপুরস্থ কেদারপুর গ্রামে ১২৫৬ বঙ্গাবে 
ইহার জন্ম হয়। সমাজসেবা ও অতিথিসেবা ইহার শ্রেষ্ঠ ধন্ম ছিল এবং 
উদারতা ও বিজ্যোৎসাহিত ইহার চরিত্রের মহৎ গুণ ছিল। ইনি ইহার উপাজ্জিত 
প্রচুর অর্থ জনসেবায় বায় করিয়া ধনের প্রকৃত সদ্ধায় করিয়া গিয়াছেন। আদর্শ 
শিক্ষাব্রতী হিসাবে ইনি প্রভূত সম্মান অঞ্জন করিয়াছিলেন। ইহার লিখিত 
ব্যাখ্যা পুস্তক সর্বত্র সমাদূত হইত। তিনি যোগ্যতার সহিত কতিপয় বাঙ্গালা 
পঞ্জিকার সম্পাদন] করিয়াছিলেন । স্থগায়ক বলিয়াও তাহার যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। 
ঢাকার প্রসিদ্ধ “রিপণ লাইব্রের ইহাবই প্রতিষ্ঠিত। তীহার বংশ সাগ্নতা 
গ্রামের পণ্তিত বংশ” বলিয়া খাত। ১৩২৯/২৬শে বৈশাখ ইনি পরলোক- 
গমন করেন। 





! 
৬৬৪ .ন্লাজগুরু যোগিবংশ 


৬ঈপ্বরচন্দ্র নাথ মজুমদার-- ১২৬৯ বঙ্গাব্দের ১০ই ত্র ময়মনসিংহ 
জিলার অন্তর্গত টাঙ্গাইলের সঞ গ্রামে ইহার জন্ম হয়। স্থানীয় সমাজের 
রীতি-নীতি সংশোধন ও উপবীতের পূর্ণ প্রচলনের জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা 
করিয়। গিয়াছেন। ১৩২৯ বাং ২র! চৈত্র তারিখে ইনি ইহলোক ত্যাগ করেন। 

এহরিমোহন দ্বালাল--২৪ পরগণ। জিলার অন্তর্গত বমিরহাট টাউনে ১২৫৫ 
বঙ্জগান্ধে এক সম্্রান্ত পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতার নাম 
৬গুণনাথ দালাল এবং মাতার নাম লক্ষমীমণি দেবী এবং পিতামহ ৬হলধর দালাল। 
অল্প বয়সে পিতৃহীন হওয়াতে তিনি ইংরাজী শিক্ষার তেমন স্থযোগ লাভ করিতে 
পারেন নাই সতা, কিন্তু অসাধারণ বিস্ান্গরাগিতার গুণে তিনি লাংসারিক 
জীবনের উপযোগী ধাংল। শিক্ষা লাভ করিতে লমর্থ হইয়াছিলেন। বাল্য- 
কালে পিতৃহীন হুইয়া তিনি তাহার তৃতীয় পিতৃবা কতৃক লালিত পালিত হুন 
এবং তাহারই নিকট বৈষয়িক কাধ্যাদি শিক্ষা করেন। পিতৃব্যের শিক্ষাগ্ডণে ও 
স্বাভাবিক প্রতিভা বলে বৈষয়িক কাধা পরিচালনে যোগ্যতা ও নিপুণতা৷ লাত 
করেন। তিনি ছিলেন দ্ীর্ঘ-গৌর্বর্ণ দেহ ও ন্ুপ্রশত্ত-ললাট-বিশিষ্ট । ধৈধ্য, 
গাভীধ্য, তেজন্বিতা, স্তাঁয়পরায়ণত৷ প্রভৃতি ভাগ্যবান্‌ পুরুষের যাবতীয় লক্ষণ 
তাহার আরুতি ও প্রকৃতিতে বিদ্যমান ছিল। তাহার বিষয়বুদ্ধি ও সাধারণ 
জ্ঞান ছিল অসাধারণ। তিনি ন্যায় পথ হইতে কখনও বিচ্যুত ভন নাই। তিনি 
ছিলেন কণ্মবীর। ন্তায়সঙ্গত কর্খঠই ছিল তাহার জীবনের শ্রেষ্ট ধশ্ম। তিনি 
বলিতেন কম্মহীন মানুষ পশুর সমান। একাস্তিক কম্মোৎ্সাহিতাব গুণেই 
তিনি উন্নতির উচ্চতর সোপানে অধিরোহণ করিতে সমর্থ হুইম্াছিলেন। 
“উদ্যোগীনং পুরুষনিংহ মুপেতি লক্ষ্্ীঃ* তাহার জীবনে এই বাক্যের সার্থকতা 
দেখিতে পাওয়া যায়। লবণের ব্যবসায় ওৎ্স্বদূর ইউরোপের সহিত পাটের 
বেলিং ব্যবসায়ে তাহার লাম পরিচিত ছিল। তিনি নিয়মাহ্বভর্ণ, অধ্যবসায়ী, 
কষ্টসহিষু ও অসম সাহুসিক ছিলেন। ন্ুন্দরবন অঞ্চলের ছুর্গম জঙ্গল কাটা ইয়া 
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"আবাদ গ্রস্তত করিতে তাহাকে একাদিক্রমে ছয় মাস কাল শ্বাপদসঞ্কুল বনে 
থাকিতে হইয়াছিল। ইহাতে তাহার নির্ভাকতা ও দুর্দম কশ্মলিপ্লার পরিচয় 
"পাওয়। যায়। 

দ্ভিনি কলিকাতা কলু-টেলাবাশী গোপাললাল শীলের মোদনাপুর জেলা স্থত 
৮১ মৌজার অপ্ধাংশ খরিদ করিয়া তাঁভার শ্রতঙ্থলীবিধান কদিতে ও স্থুশাসনে 
'আনিতে যেরূপ বুদ্ধিমত্তা, দূরদশিত1 ও নিপুণতার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা 
স্ত্যই প্রশংসনীয় । 

মাভাপিতার প্রতি তাহার অগাধ ভক্তি ছিল । তাহার মাতৃদেবী লক্ষ্মীমণি 
দেবীর শ্রাদ্ধোপলক্ষে তিনি সাত ভাজার কাঙ্গালীকে বস্ত্র ও নানাবিধ মিষ্টান্প 
এবং প্রাত্যাককে চাবি আনা পয়সা বিতবণপর্বক পরম নিষ্ঠার সভিত দবিদ্র 
নাবায়ণের সেবা কবিয়াছিলেন। এ শ্রাদ্ধে নিমস্ত্রিত বক্তিগণকে ও কাঁঙ্জাল”- 
দিগকে ভোজন করাঁইতে আশি মণ ময়দা! ওঁতদস্ুকূপ চাউল ও অন্যান্ত মিষ্টান্ন 
দ্রবা খরচ হইয়াছিল ৯ তিনি তীভার মাতৃদেবীর স্মতিরক্ষার্থে বসিরহাট সরে 
উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের তিনখানি পাকাগুহ নিশ্বাণ করিয়া দেন। তাহার 
পিতৃদেবের স্বৃতিরক্ষার্থে স্থানীয় বালিকা বিগ্যালয়ের গৃহ নিম্মাণের উদ্দেস্ট্ে 
এবং তাহার পিতামহ ৬হলধর দালালের স্মতিরক্ষার্থে 7751891,9£ [9515] 
₹677251৩ 17195191181-এর জন্য বসিরহাট সরে ১৫০০০. পনর হাজার টাকা 
ব্যয় করেন। বাংলার তদানীস্তন গভর্ণর লর্ড কারমাইকেল বসিরহাটে শুভাগমন 
করিলে তাহাকে এই বদান্ততা ও দানশীলতার জন্য বিশেষভাবে সন্বন্ষিত করেন । 

তাহার অসাধারণ বাক্তিত্তের জন্য তিনি জীবনে সম্মান ও অর্থ লাভ করিয়া 
ছিলেন । তিনি শ্বজাতির পরমতিতৈষী ও মজলাকাজ্ষী ছিলেন। তিনি 
*বুঝিয়াছিলেন শিক্ষাই জাতীয় উন্নতির মূল। এই জন্ত তিনি ফোগিজাতির মধ্যে 
উচ্চশিক্ষা বিস্তারের নিমিত্ত বহু স্বজাতীয় দরিদ্র মেধাবী ছান্রগণের আহার 
বাসস্থানে স্ুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন । তাহার অর্থান্কুলো বছ ছাত্র তাহাকর 
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কলিকাতার গদীতে আহীর বাসস্থান পাইয়া উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া জীবনে 
উন্নতির পথ প্রশস্ত করিয়াছেন। দরিদ্র যোগিসমাজে কন্যার বিবাহে পণপ্রথ 
প্রচলনের “তিনি ঘোর বিরোধী ছিলেন। পুত্র-কন্তার বিবাহে তিনি ইহার দৃষ্টান্ত 
দেখাইয়৷ গিয়াছেন " ৃঁ 

ধন্ম সম্বন্ধে তাহার কোন গেড়ামি ছিল না। কর্মই ছিল তাহার নিকট 
একমাত্র ধর্শ। ১৩৩২ বঙ্গাব্দের ১০ই শ্রাবণ তারিখে ৭৭ বৎসর বয়সে এই 
মহাত্মা! তাঁহার কাশধামস্থিত ভবনে সম্ঞানে মানবলীলা সম্বরণ করেন। তাহার, 
স্থযোগ্য ভূতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ দালাল, এডভোকেট মহাশয় যোগিসমাজে 
গ্ুপরিচিত। তিনিই এখন পিতার পরিত্যক্ত বিশাল সম্পত্তির প্রধান পরিচালক। 

৬কালীচন্দ্র নাথ, উকিল-- ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত চীদপুবের বিষ- 
কাটালী গ্রামে ইহার জন্ম হয়। তিনি সর্বপ্রথম আসাম গোয়ালপাড়ার 
স্থপ্রাসিন্ধ নেতা ৬হরিপ্রসাদ গ্লাথ” মোক্তার মহাশয়ের দৌহিত্রী চারুবালাকে 
বিবাহ করিয়৷ আস্তর্গণিক বিবাহের পথ প্রদর্শন করেন । কালীচন্ত্র ও তাহার 
স্থযোগা। বিদুষী পত্রী চারুবাল! উত্তয়ে একই বালিক1 বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা 
করিতেন। তিনি অমায়িক, মিষ্টভাষী ও চরিত্রবান্‌ পুরুষ ছিলেন। ১৩৩০ বাং 
১ল। আষাঢ় তারিখে তিনি অকালে কালগ্রাসে পর্তিত হন। 

৬হরিম্চজ্জ নাথ-_ চট্টগ্রাম জিলার ঘিরেশ্বরী থানার ওয়াহেদপুর গ্রামে 
ইহার নিবাস ছিল। কাধ্যোপলক্ষে বিদেশে অবস্থানকালে তিনি উপনয়ন 
সংস্কার গ্রহণ করিয়া দেশে ফিরিলে ১৩৩০ বাং ৬ই মাঘ তারিখের এক সভায় 
নেতৃবৃন্দ রায় দ্রান করেন যে উপবীত ত্যাগ করিয়া আগামী ১০ই মাঘ তারিখে 
সর্ধ্বসমক্ষে হরিশ্চন্দত্রকে পুনরায় উপবীত গ্রহণ করিতে হইবে । সে দিন হুরিশ্ন্ 
মহাষোগে বলিয়া সাধনোচিত ধামে মহাপ্রস্থান রুরেন। ৪ 

৬/পার্ববভীচরণ নাথ, কবিরাজ--. ধুলনা জিলার চুলকাঠি গ্রামে ১২৮৭ 
সালে ইহার জন্ম হয়। শিক্ষাপ্রচাঁর, জাতিবর্ণ-নিব্বিশেষে দরিজ্ত্র ছাত্রগণকে অর্থ ও 
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অন্ন দান, দরিদ্র রোগীকে ওষধ ও পথ্য দান, বিভিন্ন তীর্থভূমিতে নিরন্ুদের অন্ন: 
দান প্রভৃতি জনহিতকর ও পুণ্যজনক কার্ধয করিয়া ইনি স্থুনাম অজ্জন করেন । 
১৩৩২ বাং ১৯শে অগ্রহ্থায়ণ ৪৫ বৎসর বয়সে ইনি পরলোকগমন করেন । 

এঞ্সানন্দরাম নাথ-_ আসামের নগাও জিলার ছবাইন্বাহী মৌজার বড়- 
ভঙ্ীয়া গ্রামে ১৩১৭ বাং ইহার জন্ম হয়। অতি অল্প বয়মেই নানা স্বজাতি- 
হি্তকর অনুষ্ঠানের প্রতি তাহার আকর্ষণ দৃষ্ট হইত। আসাম যোগি-সন্মিলনীর 
৫ম বাধিক অধিবেশনে শারীরিক অসুস্থতা সত্বেও স্বেচ্ছাসেবকরূপে মাতৃসেবায় 
নিষুক্ত ভুইয়া (১৩৩২ বাং ২৯শে চৈত্র) অর্ধিবেশনস্থলেই একদিনের কলের! 
রোগে ১৫ বৎসর বয়সে ইনি পরলোকগমন করেন। 

কবিরাজ ৬রসরাজ নাথ-_ মুশিদাবাদ জিলার অন্তর্গত ব্রাহ্মণী গ্রামে 
ইহার নিবাদ ছিল। ইনি আসাম-বঙ্গ যোগি-সশ্মিসনীর পঞ্চদশ বাধিক অর্ধি- 
বেশনের অন্ুষ্ঠাতা ছিলেন এবং ইহার যাখ্বতীঙ বায় নিজে বহন করিয়া 
ছিলেন। তিনি নানাভাবে স্বজাতি ও জনসাধারণের কল্যাণ সাধন করিয়া 
ষশম্বী হইয়াছিলেন। আফুর্যেদ শান্বে ইহার প্রগাঢ় পাণ্ডিতা ছিল। তিনি, 
একজন স্ুুনিপুণ অভিজ্ঞ কবিরাজ বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন । বাঙ্গালার 
বাহিরেও তাহার চিকিৎসার খ্যাতি বিষ্ধার লাভ করে। চিকিৎস। ব্যবসায়ে 
তিনি প্রভূত অর্থ উপাজ্জন করিয়া ধনশালী ভইয়াছিলেন। ইনি খুব নিষ্ঠাবান 
ও দেব-দ্িজে ভক্তিসম্পন্ন ছিলেন। ১৩৩৩ সালে কবিরাজ মহাশয় তীর্থধাত্রা 
করেন। বদরিকা আশ্রম হইতে গৃহে প্রত্যাগমনকালে ২০শে জ্যেষ্ঠ তারিখে 
তিনি পথিমধ্যে প্রাণত্যাগ করেন। 

৬নীরদববরণ নাথ-: বর্ধমান জিলার অন্তর্গত নবগ্রামে ইহার নিবাস 
দছিল। যোগিসথা-প্রতিষ্। ও গ্রচার-কাধ্যে ইনিও অরবিন্দের দক্ষিণ হস্তন্থবূপ 
ছিলেন । ইনি যোগিসখার প্রথম কাধ্যাধ্যক্ষ। প্রধানতঃ ইহারই যত্তে ও- 
উৎসাহে যোগিনখা ক্রমশঃ প্রসার লাভ করে। জাতীয় উন্নতির পথ-প্রদ্রশক- 
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শাঁণের মধ্যে নীরদবরণের নাম উল্লেখষোগা । ইং ১৯২৪।৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে 
ইনি পরলোকগমন করেন। 

৬মণিভুষণ নাথ-- ১৮৮৩ সালে নদীয়ার কুষ্ণনগরে ইহার জন্ম হয়। 
ইহার চেষ্টার ফলে'আসাম-বঙ্গের বাহিরেও কয়েকটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত, 
হইয়াছিল । ৬কাশীধাম দেবনাথ চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠার তিনি একজন প্রধান 
উদ্যোক্তা ছিলেন। ৬কাশী বিশ্বনাথ প্রিন্টিং ওয়ার্কসের তিনি ছিলেন পরিচালক 
ও নত্বাধিকারী। 

১৯২৫ সালের ৮ই মে তারিখে ইনি বিশ্বনাথের পবিত্র ক্রোড়ে চিববিশ্রাম 
নলাভ করেন। 

পণ্ডিত ৩এরাসমোহন নাথ-_ ঢাক! বিক্রমপুরের লৌহজঙ্গ গ্রামে ১২৭৪ 
সালে ইহার জন্ম হয়। পাবনা জিলার অন্তর্গত সিরাজগঞ্জ টাউনে ইনি শিক্ষকতা 
করিতেন। শ্বজাতিহিতৈষাঁ ও” ছাত্রবংসল শিক্ষকরূপে তিনি অশেষ যশ 
'অজ্জন করেন। ইনি অনেক স্কুল-পাঠোর ব্যাখ্যাকার্‌ ছিলেন। তাহার কৃত 
কয়েকথানি গ্রন্থ স্কুল-পাঠ্যরূপে অনুমোদিত ভইয়াছিল। ১৩৩৪ সালের ৪% 
অগ্রন্থায়ণ তিনি সঙ্ঞানে পরলোকগমন করেন । ্‌ 

এরক্তিমচজ্দ্র বরা-- কামরূপ জিলার সংসারী নামক স্থানে ১২৯৪ বাঙ্গালায় 
ইহার জন্ম হয়। আসাম উপত্যকার অন্ততম বিশিষ্ট শ্বজাতিহিতৈষী বলিয়া 
তাহার বিশেষ খ্যাতি আছে। আসাম-বঙ্গ যোগি-সম্মিলনীর ঝহ1 অধিবেশনের 
অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক, যোগিসখার সহঃ সম্পাদক, কামরূপ যোগি- 
সন্মিলনীর সম্পাদক এবং আরও কয়েকটি নির্ভবযোগা প্রতিষ্ঠানের ইনি 
বিশিষ্ট কর্মকর্তা ছিলেন। ১৩৩৪ বাং ১৪ই বৈশাখ প্রায় ৪০ বৎসর বয়সে ইনি 
ইহলোক ত্যাগ করেন। 

৬ঈশানচন্দ্র নাথ, আমুর্বধবদবিনোদ-- ময়মনসিংহ জিলার সেরপুরের 
বাণেশবরদী গ্রামে ১২৭ লালের ২৫শে টজ্াষ্ট তাবিখে ইনি জন্ম গ্রহণ করেন। 


রাজগুরু ষোগিবংশ ৬৬৯. 


ইনি স্থানীয় সমাজে উপবীত প্রচলনের সর্বপ্রধান উদ্যোগী ও অগ্রণী ছিলেন। 
তীহার নেতৃত্বে এই অঞ্চলের স্বজাতিসমাজ নানা ভাবে উন্নত ও গর ত. 
হইয়াছে । ১৩৩৫ বাং ১৭ই আশ্বিন তারিখে ইনি ইহলোক ত্যাণ করেন। 
. ৬সত্যচরণ নাথ, বি-এ_ খুলনা জিলীর ভৈরব নদের তীরবর্তী কণপুর' 
গ্রামে ১২৯৯ লনের মাঘ মাসে ইহার জন্ম হয়। ইহীর অমায়িক মধুর ব্যবহার, 
সদা সহাস্য বদন এবং স্বজাতির জন্য তাহার প্রাণপাত পরিশ্রম সকলকে মুগ্ধ 
করিয়াছিল। যোগিজাতির ইতিহাস প্রণয়নে ইনি উৎসাহী হইয়াছিলেন 3 
কিন্ত তাহার উদ্দেশ্য সফল হয় নাই। ১৩৩৫ বাঙ্গালার ১৩ই অগ্রহায়ণ তিনি. 
অকালে কালগ্রাসে পতিত হন। 

৬/বঙগবিহরী হালদার-_- ইনি বরিশাল জিলার অন্তর্গত ঝালকাঠির অি- 
বাসপী। ১২৭৭ সালের ৫ই ফাল্গুন তারিখে | 
তাহার জন্ম হয়। আমসাম-বঙ্গ যোগি-সন্মিঙনীর 
স্ট্টির সময় হইতে মৃত্ত্যুর পূর্বব মুহুর্ত পর্য্ত্ত 
হালদার মহাশয় মনে প্রাণে ইহার কল্যাণ 
চিন্তা করিয়া গিয়াছেন। এুঁতনি স্থানীয় 
কয়েকটি সব্রকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের 
বিশিষ্ট কর্মকর্তা ছিজেন। ১৩৩৬ বাং ৭ই মাঘ 
ইনি পরঙ্গোকগমন করেন। 

৬কৃষ্ণচন্দ্র নাথ-- রাজসাহী জ্িলার স্থরপুর গ্রামে ১২৩২ বাঙ্গালায় 
ইহার জন্ম হয়। ইনি স্বজাতিসেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া স্থানীয় সামাজিক বন্ছ 
কুরীতির সংস্কার সাধন করেন। ১৩৩৬ বাং ১২ই শ্রাবণ তারিখে প্রায় ১০৪ 
বৎসর বয়নে ইনি পরলোকগমন ফরেন। 

৬নবকুমার নাঁথ-- নবকুমার চট্টগ্রাম জিলার দক্ষিণকাট্রটলী গ্রামে 
১২৭৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। , স্থানীয় সমাজে শিক্ষাবিস্তার ও বিবিধ সংস্কার 
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স্বার1 এই দবিদ্র জাতিকে উন্নতির পথে অগ্রসর করার জন্ত তিনি আজীবন 
চেষ্ট, করিয়া গিয়াছেন। ১৩৩৬ বাং ১৩ই আশ্বিন তারিখে ইনি ইহলোক 
ত্যাগ করেন ।' 
৬উস্তমচজ্র লাথ-: ২৪ পরগণার হাজিপুরে ১৮৬৫ খুষ্টাবে় ১৩ই, 
অক্টোবঝ ইহার শুন্স হয়। ইনি বঙ্গীয় সরকারের দায়িত্বপূর্ণ আবগারী ইন্স্‌ 
পেক্টার পদে নিযুক্ত থাকিযাও নানাভাবে শ্বজ্জাতির সেবা করিয়া বশন্থী 
হুইয়াছিলেন। ভিনি কিছুদিন ফোগিসখার তত্বাবধায়ক ছিলেন। ১৩৩৬ বাং ও 
৩১শে আষাঢ় ৬৩ বৎসর বয়সে ইনি পরলোকগমন করেন । 
৬গ্বোপীচরণ নাথ-_- ইনি কাছাড় জিলার বিক্রমপুরে ১২৮৭ বাং ৩০শে 
ফান্তন তারিখে জনা গ্রহণ করেন । আলাম-বঙ্জ যোগি- 
সম্মিল্নী সৃষ্টির পর হইতে আসাম প্রদেশে ধাহাব। 
জাতীয় জাগরণ ও অনুপ্রেরণা আনয়ন কবেন 
গোগীচরণ তাহাদের অন্যর্তম। তাহার আঘথিক 
সাহায্যে অনেক শ্বজাতিযুবক উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া 
স্থপ্রতিষ্ঠিত হইতে সমর্থ হইয়াছেন। আসাম পুলিশ 
বিভাগে ইনি পুলিশ ইন্সপেক্টর পদ্দে উন্নীত 
হুইয়াছিলেন। ১৩৩৬ বাং ২৮শে আষাঢ় তারিখে কোন অজ্ঞাত কারণে 
তিনি আত্মহত্যা কবেন। 
৬কেশবচক্দ্র নাথ-_- শ্রীহট্র জিলার অন্তর্গত করিমগঞ্জের নরলিংহপুরে 
ইহার নিবাস ছিল। শ্্রীহট্রের আধুনিক পুরোহিত আন্দোলনের ও উপনয়ন 
ংস্কারের তিনি অন্ততম নেতা ছিলেন। স্থানীয় বাজারের ভিন্ন জাতীয়, 
, লোকদের সহিত শ্বজাতিদের মতভেদ উপস্থিত হইলে জাতির সম্মান বক্ষার 
জন্ত তিনি তাহার জমিতে নিজ ব্যয়ে এক বাজার স্থাপন কবেন। উহা এখনও 
নাথবাজার নামে খ্যাত । ১৩৩৬ বাংলায় ইনি গীরলোকগমন করেন। 
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৬/কুষ্চহরি মজুমদারঃএম-এ-- নোক্লাখালি জিলার হাজিপুর গ্রামে ইহার 
নিবাস ছিল। ইনি কৃতিত্বের সহিত গণিত শাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীতে ( তৃতীয়ুঞ্রপন ) 
এম-এ পাশ করিয়া ভারত সবকারের ইনকাম ট্যাক্স অফিলার নিযুক্ত হইয়া- 
»ছিজেনণ দামিত্বপূর্ণ পদে থাকিয়াও তাহার অরুত্রিম হ্বজাতিগ্রীতি শেষ মুহুর্ত 
পর্থযস্ত অক্ষুগ্ন ছিল। ১৩৩৭ বাঙ্জালার ৪ঠ পৌষ ইনি অকালে কালগ্রানে 
পক্তিত হন । |] 
৬এহরিযোহন নাথ-- ১২৭৫ সালের ১৪ই জ্যেষ্ঠ তারিখে নোক্বাথালি 
জিলার রামগঞ্জ থানার পরকোট গ্রামে ইহার জন্ম হয়। ইনি আজীবন ম্বজাতি- 
হিতৈষী, পরম বিছ্যোৎসাহী এবং ছাক্রবৎসল শিক্ষক ছিলেন । শ্বগ্রামে মধ্য- 
ংবাজী স্কুল প্রতিষ্ঠ। তাহার জীবনের সর্বশেষ কীন্তি। ১৩৩৭ বাং ১৪শে 
ফাস্তন ইনি পরলোকগমন করেন। টি 
কবিরাজ ৬অমদনমোহন নাথ--১২৮৩ সালে বরিশাল জেলার পিরোজপুর 
মহকুমার ছোনাউটা গ্রথমে ইহার জন্ম হয়। তিনি বাল্য কাল হইতেই শ্বজাতি- 
ভিতৈষী, পরোপকারী ও ধন্মপরায়ণ ছিলেন। স্থানীয় নানাবিধ জনহিতকর কাধ্যে 
তিনি অগ্রণী ছিলেন। ১৩৩৭ সালের ৪ঠ1 চৈত্র ইনি ইহলোক ত্যাগ করেন। 
৬হরিচরণ নাখ-- বরিশালের কৃষ্ককাঠিতে ১২৭৯ সালে ইহার জন্ম 
হয়। ইনি যে শুধু একজন প্বজাতিহিতৈধী ছিলেন এমন নহে, স্থাশীয়্ জন- 
সাধারণের সখ স্থুবিধার জন্য জলাশয় প্রতিষ্ঠা, রাস্তাঘ।ট নিশ্মাণ প্রভৃতি কার্যে 
তিনি বিশেষ উদ্যোগী ও অগ্রণী ছিলেন। ১৩৩৯ বাং ২৮শে পৌষ তারিখে 
৬০ বৎসর বক্সে ইনি পরলোকগমন করেন। 
৬বিষুঙধর দেবনাথ-- উত্তর-বঙ্গ যোগি-সমাজ সংস্কার কার্যে যাহারা 
সর্ধাগ্রগণ ছিলেন নাথ মহাশয় স্টাহাদের অন্ততম। তিনি উত্তর-বঙ্গ ধোগি-: 
সন্মিলনীর সম্পাদক ছিলেন। ১৩৪* বাং ৪* বৎসর বয়সে ইনি ইহলোক 
ত্যাগ কবেন। 


৬৭২ বাজগুরু যোগিবংশ 


এষশোদাকুমার ০ভীমিক, বি-এ__- ইনি নোস্তাখালি জিলার ঘাটলা; 
গ্রাসে জমগ্রহণ করেন । যোগিসমাজের উদীয়মান নেতৃগণের মধো ইনি ছিলেন 
অন্ততম । ইনি (নোয়াখালি সহবেব আদালতে সেরেস্তাদার ছিলেন । সততাক্ 
জন্য ইনি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন । ১৩৪০বাং ২৯শে বৈশাখ ইনি, 
অকালে কালগ্রাসে পতিত হন। 

ওহরিপদ নাথ-_ বর্ধমান জিলার কাটোয়ায় ইহার নিবাস ছিল। ইনি 
যে কবল শুধু পরম স্বঞ্জাতিহিতৈষী ছিলেন এমন নহে? জনহিতকব কাধোক 
তিনি অগ্রণী ছিলেন। কাটোক়্াতে বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাব নিবাবণেক 
জন্য কূপ খনন প্রভৃতি জনহিতকর কাধ্য করিয়া ইনি সাধারণের প্রীতি ও শ্রদ্ধা 
অঞ্ছ্ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ১৩৪* বাং ১৬ই পৌষ ইনি পরলোক- 
গমন করেন। 4৫ 

কবিরাজ ৬গোবিন্দচজ্দ্র পণ্তিত-_ ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত টাঞ্জাইল- 
মহকুমার বাঙ্গড়। গ্রামে নিষ্ঠাবান পুরোহিভবংশে উহাখ্ড জন্ম হয়। পৌরো?- 
হিত্যে ইহার গভীর জ্ঞান ছিল। বৃদ্ধ বয়সেও তিনি যুবজ্ঞনোচিত উৎসাহে 
জাতীয় উন্নতিজনক কাধ্যের নেতৃত্ব করিয়া গিয়াছেন। ১৩৪ বাং ২৪শেে: 
শ্রাবণ তারিখে ইনি লোকাস্তরে গমন করেন। ৃ 

৬জয়চজ্দ নাথ-_ জ্িপুবা জিলার সরাইলে ১৩০৬ সালে ইহার জন্ম 
হয় । ইনি আসাম-বজ যোগি-সশ্মিলনী ও যোগিসথ! পর্সিকার হিসাব 
পরীক্ষক ছিলেন।. তিনি হুগলি জিলার অন্তর্গত রিসন্ডা মিউনিসিপালিটির 
হেড. ক্লার্ক ছিলেন। ১৩৪১/২৩শে আধাঢ় ৩৫ বৎসর বয়ক্রম কালে ইনি 
লোকান্তরিত হন। 
,  ৬ন্সানন্দচক্র নাথ-- ইনি নোয়াখালি শজলার চৌমুহনী নিকটব্ভী 
পল্লীর অধিবালী ছিলেন। স্বজাতির উন্নতিই ছিল তীহার জীবনের লক্ষা। 
স্থানীয় প্রত্যেকটি জাতীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নতির জন্য তিনি আস্তবিকভাবে কঠোর 


রাজগুর যোগিবংঠ, ৬৭% 


পিজি করিতেন। ১৩৪১ বাং ৫ই বৈশাখ মাত্র ও৫ বৎসর বয়সে ইনি 
লোকাস্তরিত হন। 

৬€ভাগদত্ নাথ-- কামরূপ জেলার বরনগরে ইহার লিবাস' 'ছিল। 
তিনি 'বরনগর যোগি-সন্মিলনীর সম্পা্ক ছিলেন। ১৩৪১০বাং ২৬শে ফাস্তন 
ইনি ইহলোক ত্যাগ করেন। 

৬শশিভুবণ নাথ জাহা।: নদীয়া জিলার ভেড়ামারায় ইহার নিবাদ ছিল। 
৯২৯০ লালের ১৩ই ভাত্র তারিখে তাহার জন্ম হয়। ইনি আসাম-বঙ্গ যোগি- 
সন্মিলনীর ভেড়ামারা অধিবেশনের উদ্যোক্তা (7 
ও অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন! । 3 
তাহান্র অরুত্রিম হ্বজাতি-প্রেম,। নিভাকতা 
ও কম্মোৎ্মাহ দেখিয়৷ সকলেই মুগ্ধ হইত। রী তন র্‌ 
তিনি কোন ডিগ্রীধারী না হইলেও তাহার ₹. ২ ২০ এ টুর্ট এ 
জ্ঞান, বুদ্ধি, বিজ্ঞত! ০ অভিজ্ঞত। সকলের . এক রী সি টু ্ 
বিন্ময় উৎপাদন করিত। বুদ্ধিবলে ও পরিশ্রাম ১৮৯ শর 
গুণে তিনি ব্যবসাক্ষেঅ&ে বিশেষ প্রতিষ্ঠা অঞ্জন করিয়াছিলেন। ১৩৪১ বাং 
২৭শে চৈত্র তারিখে ইনি পরপোক গমন করেন। 

নারায়ণ নাথ ল্কর-_ কাছাড়ের মুক্তাছড়ায় ইহার বাসস্থান ছিল। 
জনহিতকর নানাবিধ কাধ্য করিয়া ইনি হুনাম অঞ্জন করিয়াছিলেন। তিনি 
শেষ জীবনে গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ কবিয়া লগ্ম্যাসাশ্রমে নিত্যানন্দ দাস বৈষ্ণব 
নামে খ্যাত হইয়। প্রায় ৭৫ বৎসর বয়সে €লাক্ষাস্তর গমন করেন। 

৬এরামকুমার নাথ, বিদ্ভাবিনোদ-- ১২৬৫ লালের ১লা বৈশাখ ইহার জন্ম 
হম়ু। কপিকাতার নারিকেলভাজ)য় ইহার নিবাস ছিল। জাতীয় জাগরণের 
উা-যুগে স্বপ্জাতিপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হইয়া ধাহার! জাতির পরম হিতসাধনে আত্ম- 
নিয়োগ করিয়াছিলেন রামকুমার তাহাদের অনুত্রত সহচর ছিলেন। ইনি 


৪৩ 











৬৭৪ . রাগুর যেগিবংশ 
“মণিমোহন জীবনী? নামে পরম উপাদেয় গ্রন্থ সম্পাদন করিয়! গিয়াছেন। এই 


গুস্থে জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাস অতি হুন্বরভাবে লিপিবদ্ধ আছে 
যোগিসখার সহিতও তিনি বহুদিন নিবিড়ভাবে. সংশ্লিষ্ট ছিলেন । ১৩৪১ বাং ৯ 


বৈশাখ ৭৬ বৎসর বয়সে ইনি লোকাস্তর গমন করেন। ৃঁ 


৬দুলালচন্দ্র নাথ চৌধুরী- কাছাড় ধিলার মুক্তাছড়া গ্রামে ইছার 


জন্ম হয়। ইনি আলাম-বজগ যোগি-সম্মিললীর সহঃ সম্পাদক, স্থরমা উপত্যক 





বু, 
চি 


পা পদও 
চর 


এ 


যোগি-নস্মিলনীর সভাপতি এবং উত্তর-বঙ্গ যোগিসমাজ-সংস্কারক ছিলেন 
যোগিজাতির কল্যাণ-সাধনাম্র ছুলালচন্দ্র জীবন উৎসর্গ ' করিয়াছিলেন 


ঝাজগুরু যোগিধংশ' ৪ ৬৭% 


৩৪২ সালের ৮ই টজাষ্ঠ ভারিখে মাত্র ৩৪ বৎসর বসে ইসি ইহলোক ত্যাগ 
$বেন। 

৩নারায়ণ নাথ-- জিপুরারাজ্যের ধর্দনগরের ইছাই সোনাপুরে হায় 
নবাম দ্িল। ১২৭৩ বাং ১৯শে টজ্যষ্ঠ তারিখে উহার জন্ম হক্। ইনি 
₹জাতিহিতকর নানাবিধ কাধ্য করিয়া ১৩৪২ বাং ১১ই বৈশাখ তারিখে 

লোক গমন করেন। 

৩/কাত্তিকচজ্জ নাথ-- ইনি হুগলী শ্ীরামপুরের প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী এবং 
'ক, সি, নাথ এণ্ড কোং-এর স্বত্বাধিকারী ছিলেন । আলাম-বঙ্গ যোগি-সম্মিলনী 
ও যোগিসখার কাধ্যে সহায়তা করিয়া তিনি উহার পুটি সাধনের জন্য বিশেষ. 
চাবে চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। ১৩৪২ বাং ৩০শে ভাদ্র তারিখে ৫১ বৎসর 
য়সে ইনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। 

৬দীননাথ নাথ মাষ্টার-- শ্রীহ্ট জিলার ুলোউড়া থানার নাগরনাল গ্রামে 
হার নিবাস ছিল। ১২৮১ বাং ১৫ই আশ্বিন ইহার জন্ম হয়। ইনি পরম শ্বজাতি- 
হতৈষী ছিলেন। ১৩৪২ বাং ১২ই ভান্র তারিখে ইনি পরলোকগত হন। 

৬এলম্সমীচরণ নাথ-- ১২৭৯ বাং ২শে আশ্বিন তারিখে কাছাড় জিলার 
ম্তর্গত করিমগঞ্জের নরসিংহপুরে ইহার জন্ম হ্। নানাভাবে হ্বজাতির সেব! 
চরিয়! ইনি যশম্বী হইয়াছিলেন। মোক্তারী বাবসায়েও তাহার বেশ খ্যাতি 
ছল। সুরমা উপত্যকার শ্বজাতি-সাধারণকে অনুন্নত তালিকাভুক্ত করাই 
ঙলজনক ভাবিয়া তিনি শেষ জীবনে এ সম্বন্ধীয় আন্দোলনের নেতৃত্ব করিয়া 
ছলেন। ১৩৪২ বাং »ই আশ্বিন তারিখে ইনি পরলোক গমন করেন। 

»এলোকনাথ নাথ--শ্রুহট্রে ইহার নিবাস ছিল। অকৃত্রিম শ্বজাতি- 
হটতষী, সথবৃক্তা ও বিশিষ্ট কম্খী হলিয়া তাহার বেশ খ্যাতি ছিল। ন্ব্জাতি- 
ইতকর প্রত্ত্যেক কার্ষোই তাহার বর্মতৎ্পরতার পরিচয় পাওয়া যাইত ॥ 
৩৪৩ বাং ২৩শে বৈশাখ ৬৫ বৎসর বয়সে ইনি কাল-গ্রাসে পতিত হন। 


৬৭৪  , বাজগুরু যে'গিবংশ 


'মণিমোহন জীবনী" নামে পরম উপাদেয় গ্রন্থ সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। এই 

গ্রস্থে জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাস অতি স্ুন্বরভাবে লিপিবন্ধ আছে। 
যোগিনখীর সহিতও তিনি বহুদিন নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ১৩৪১ বাং ₹ই 
বৈশাখ ৭৬ বৎসর*বয়সে ইনি লোকাস্তর গমন করেন। রি 


৬তুলালচন্দ্র নাথ চৌধুরী-_ কাছাড় জিলার মুক্তাছড়া গ্রামে ইছার 
জন্ম হয়। ইনি আনাম-বঙ্গ যোগি-সম্মিলনীর সহঃ সম্পাদক, স্থুরমা উপত্যক 





যোগি-লম্মিলনীর সভাপতি এবং উত্তর-বঙ্গ যোগিসমাজ-সংস্কারক ছিলেন। 
যোগিজাতির কল্যাণ-সাধনায় ছুলালচন্দ্র জীবন উৎতদর্গ করিয়াছিলেন। 


বাঁজগুর যোগিবংশ: * ৬৭৫ 


১৩৪২ সালের ৮ই টজ্যষ্ঠ তারিখে মাত্র ৩৪ বৎসব বয়সে ইনি ইহলোক ত্যাগ 
কবেন। টি 
৬নারায়ণ নাথ__ ত্রিপুরারাজ্যের ধর্্মনগরের ইছাই সোনাপুরে ইহার 
নিবাস ছিল। ১২৭৩ বাং ১৯শে ট্জযষ্ঠ তারিখে ইহার "জন্ম হয়। ইনি 
হ্বজাতিহিতকর নানাবিধ কার্য করিয়া ১৩৪২ বাং ১১ই বৈশাখ তারিখে 
পরলোক গমন করেন। 
* ৬/কার্তিকচজ্জ নাথ-- ইনি হুগলী শ্রীরামপুরের প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী এবং 
কে, সি, নাথ এণ্ড কোং-এর স্বত্বাধিকারী ছিলেন । আসাম-বঙ্গ যোগি-সশ্মিলনী 
ও ষোগিসখার কার্যে সহায়তা করিয়া তিনি উহার পুষ্টি সাধনের জন্য বিশেষ- 
ভাবে চেষ্টা করিয়া! গিয়াছেন। ১৩৪২ বাং ৩০শে ভাব্র তারিখে ৫১ বৎসব 
॥ বয়সে ইনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। 
৬দীননাথ নাথ মাষ্টার-- শ্রীহট জিলার সূুঁলাউড় থানার সাগরনাল গ্রামে 
ইহার নিবাস ছিল। ১২৮3 বাং ১৫ই আশ্বিন ইহার জন্ম হয়। ইনি পরম স্বজাতি- 
হিতৈষী ছিলেন। ১৩৪২ বাং ১২ই ভান্র তারিখে ইনি পরলোকগত হন। 
ওলম্ষমণীচরণ নাথ-- ১২৭৯ বাং ২০শে আশ্বিন তারিখে কাছাড় গজিলার 
ক্বন্তর্গত করিমগঞ্জের নরসিংহপুরে ইহার জন্ম হয্ব। নানাভাবে স্বজাতির সেবা 
করিয়া ইনি ধশম্বী হইয়াছিলেন। মোক্তারী বাবসায়েও তাহার বেশ খ্যাতি 
ছিল। স্থরম। উপত্যকার স্বজাতি-সাঁধারণকে অনুন্নত তালিকাভূক্ত করাই 
'মঙ্গলজনক ভাবিয়া তিনি শেষ জীবনে এ স্ন্ীয় আন্দোলনের নেতৃত্ব করিয়া- 
ছিলেন। ১৩৪২ বাং ৯ই আশ্বিন তারিখে ইনি পরলোক গমন করেন। 
এলোকনাথ নাথ--শ্রীহট্রে ইহার নিবাস ছিল। অকৃত্রিম ন্বজাতি- 
হিতৈষী, স্থবৃক্ত। ও বিশিষ্ট কমা হলিয়! তাহার বেশ খ্যাতি ছিল। হ্বজাতি- 
হিতকব প্রত্যেক কাধ্যেই তাহার কন্মতৎপরতার পরিচয় পাওয়া যাইত। 
১৩৪৩ বাং ২৩শে বৈশাখ ৬৫ বৎসর বয়সে ইনি কাল-গ্রাসে পতিত হন। 
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৬সারদ। প্রসাদ দালাঞ্স-- ইনি বসিরহাটের (২৪ পরগণা ) প্রসি্ 
জমিদার ছিলেন। ১২৭৬ বঙ্গাব্দের পৌষ মালে ইহার জন্ম হয়। সতের বৎসর 
কাল প্রত্যহ তাহার বাড়ীতে চারি পাঁচশত দরিন্ত্র নারায়ণের সেবা হইত। 
জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে সহন্র সভম্্র বৃতুক্ষু নরনারী তাহার দানে পরিতৃপ্ত হুইগাছে। 
তিনি চৌদ্দ হাজার টাক! ব্যয়ে তাহার পিতার নামে বসিরহাটে ঈশান 
বোভিং স্থাপন করিয়া ইহাকে বিদ্লবিহীন করার জন্য ইহার নামে ৬* হাজার 
টাকার ক্যাস নার্টিফিকেট ক্রয় কৰিয় দিয়া গিয়াছেন। ইহ] দ্বজাতিকল্যাণেখ 
মুখ্য উদ্দেশে স্থাপিত হইলেও এখানে জাতিবর্ণনিব্বিশেষে সকল দরিদ্র মেধাবী 
ছাত্রকেই শিক্ষার স্থযোগ দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। ১৩৪৩ বাং ২৭শৈ আধাঢ, 
তারিখে ইনি ইহলীল! সম্বরণ করেন । 


কবিরাজ ৬রনিকলালা খদ্ববলাথ--১২৬৩ সালের বৈশাখ মাসে খুলনা 
জেলার কান্তিকদিয়া গ্রামে ইহার জন্ম হয়। কবিরাজী ব্যাবসায় দ্বারা তিনি 
প্রচুর অর্থ উপাজ্জন করিয়া ইহার অধিকাংশ জাতিবর্ণ-নিবিবশেষে দরিদ্রের 
কল্যাণের জন্য ব্যয় করিয়াছিলেন । ১৩৩৩ বাং বাসপুণিমার দিন ৮* বৎসর 
বয়সে ইনি ইহলোক ত্যাগ করেন। 


৬শচীন্্কুমার রায়, জমিদার-_ নোয়াখালির দালাল বাজারের স্থপ্রসিদধ 
জমিদার বংশে ১২৮৮ সালের ১৭ই মাঘ তারিখে ইহার জন্ম হয়। ইনি নোয়া- 
খালি নাথব্যক্কের অন্ততম প্রতিষ্ঠাতা ও উহার ডিরেক্টারবোর্ডের সভাপতি এবং 
নোয়াখালি জেল! বোর্ডের মেম্বার ছিজেন। বায় পরিবারের অন্তান্থ জমিদারের 
ন্যায় ইনিও নানাবিধ জনহিতকর কার্ধ্য করিয়া বশন্বী হইয়াছিলেন। ১৩৪৪ 
বাং ২৪শে ফান্ঠন ইনি পরলোক গমন করেন! 


পণ্তিত ৬নারায়ণ নাথ মাঝারভুএ-- কাছাড়ের সৈদবন্দে ্ 
নিবাস ছিল। ১২৬৬ সালের ট্যেষ্ মাসে ইহার জন্ম হয়। ইনি কাছাড় 
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ধোগি-সমাজের অন্ততম জনগ্রিয় নেতা ছিলেন। ১৩৪৪ বাং ১১ই কাঠিক 
শ৮ বৎসর বয়সে ইনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। 

*গোলাপমণি নাথ নজুমদ্বার-কাছাড়ের লালায় ইটা নিবাস ছিল। 
ঈনি আসাম-বঙ্গ যোগি-মন্মিলনীর আজীবন 
সদন্য, হাইলাকান্দি লোকাল বোর্ডের সদ্য) 


স্থানীয় পঞ্চায়েত সভার সভাপতি এবং আরও . '  « 
কয়েকটি জনহিত-কর প্রতিষ্ঠানের কর্শকর্তী .. এ 2৬ 
ছিলেন । ১৩৪৪ বাং ২৬ শে বৈশাখ ৬৯. -$- 2০, 
ব্সর ৪ মাস বয়সে ইনি পরলোক গমন 7, দক 
করেন। 


৬কুগ্জমণি নাথ ধামান্দি বড়ভুঞা-র্ধও বাং কাছাড়ের হাইলা- 
কান্দিতে ইহার জন্ম হয়। ইনি আসাম-বঙ্গ যোগি- 
সশ্মিলনীর আজীবন সাস্য ও স্থানীয় যোগি-সমাজের 
অন্ততম নেতা ছিলেন । ১৩৪৪ বাং ২৮শে বৈশাখ 
ইনিইহলোক ত্যাগ করেন। 

৬মতিলাল দালাল--খুলন! জিলার বামুন্দিয়ায় 
ইহার নিবাস ছিল। জাতিবর্ণ নিধ্বিশেষে দরিদ্র ছাত্র- 
১... গণকে অর্থ সাহায্য করিয়া, অনাথা বিধব। ও দুস্থদের 
কুঞ্জমণি নাথ ধামান্দি বড়ভুঞা অন্ন দান করিয়া তিনি তাহার প্রভূত ধনের সদ্যবহার 
করিফ়াছেন। ১৩৪৬ বাং ২৪শে অগ্রহায়ণ তারিখে ইনি পরলোক গমন করেন। 


" কবিরা ৬মাণিকচজ্জ নাথ ভট্্রীচারধ্য-- যশোহর জিলার অন্তর্গত 
ঝিকরগাছার নিকট খেদাপাড়া গ্রামে ইহার বাসস্থান ছিল। তিনি স্থানীয় 
সমাজের একজন বিশিষ্ট সমাজপতি ছিলেন। তাহার চেষ্টায় সামাজিক নান! 
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কুসংস্কার দূর হইম্মাছিল। ১৩৪৬ বাং ২র1 ফাত্তন তারিখে ৮* বৎসর বযদে 
ইবি ইহজোক ত্যাগ করেন। 

এরত্রেশ্বর ভূঞা--দরজ জিলার ছিপাঝারে (মঙ্গলদৈ ) ইহার নিবাস 
ছিল। আসাম উপত্যকার যে নব স্বজাতিহিতৈধী শ্বজাতির স্বার্থ রক্ষার 
জন্য বিশেষভাবে ত্যাগ ম্বীকাব করিয়াছিলেন, ইনি তাহাদের অন্যতম ছিলেন। 
১৯১২ সনে ইনি উপবীত সংস্কার গ্রহণ করায় সমাজচ্যুত হইয়াছিলেন। 
১৩৪৭ সনের ভাদ্র মাসের ১*ই তারিখে ইনি পরলোক গমন করেন। 


৬নুন্দর নাথ চৌধুরী-- ১২৭০ বঙ্গাবে শ্রীহট জিলার কুমড়ি গ্রামে ইহার 
জন্ম হয়। শিক্ষাবিস্তারের জন্য তিনি কাদির- 
পুর মধ্যইংরাজী স্কুল গ্তিষ্ঠাী করেন। 
১ দরিজ্রের ঘরে জন্িয়াও তিনি পরিশ্রম ও 
অধ্যবসায়বলে লক্ষপতি হইতে সমর্থ হইয়া- 
ছিলেন। ১৩৪৭ বাং ৭ই কাত্তিক অশীতিবর্য 
বয়সে ইনি অমরধামে প্রস্থান করেন। 
এনীলক্ পণ্ডিত-- ইনি রাজসাহী 
জিলার অন্তর্গত পাথরঘাট। গ্রামের অধিবাসী 
নুনদরনাথ চৌধুরী ছিলেন । আসামস্বঙ্জ যোগি-সম্মিলনীব বগুড় 
অধিবেশনের তিনি অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক ছিলেন। তিনি বাজসাই 
জিলা-সমিতি গঠন করিয়া জাতীয় উন্নতির স্ুত্রপাত কবেন। ১৩৪৭ বা' 
২৩শে কান্তিক ৭* বৎসর বয়সে ইনি পরলোক গমন কবেন। 
৬জক্ষ্যমণি নাথ বড়ভুঞ।--- ১২৯৮ সালের ১২ই জ্যেষ্ঠ তারিখে কাছাড়ে 
নরসিংহপুরে ইহার জন্ম হয়। ইনি আসাম-বঙ্গ ফোগি-সশ্মিলনীর আজীব 
সদস্য ও স্থানীয় স্বর্ণলক্ষ্মী হাইস্থুল কমিটার সম্পাদক ছিলেন । প্রধানতঃ তাছার 
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চেষ্টায় উক্ত হাইস্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৩৪৭ বাং ২৪শে ফাস্তন ইনি মানবলীল। 
সগ্থবণ করেন। 

সাধু ৬এখুদীরাম নাথ-_ ১২৯৮ বাং ফবিদপুর জিলাব অন্তর্গত গোয়ালন্দেক 
বাণীবহ শ্রামে ইহার জন্ম হয়। ইনি পরম ম্বজাতিহিতৈষী ও ধাশ্মিক ছিলেন। 
ইহার হিন্দু-মুসলমান অনেক শিষ্ঠ ছিল । ১৩৪৮ বাং ৫* বৎসর বয়সে ইনি 
তরোহিত হন্‌। 

৬ পীবল্লভ বিশ্বাস-- নদীয়া! জিলার তারাগুনিয়ায় ১২৮৯ বঙ্গাব্দের 
ভাব্দ্র মাসে ইহার জন্ম হয়। বিভিন্ন জাতীয় প্রতিষ্ঠানের বিশিষ্ট কশ্মকর্ত। হিসাবে 
বিশ্বাস মহাশয় যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি যখন যে প্রতিষ্ঠানের 
সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিতেন তখন তীাহারই প্রাণম্ব্ূপ হইয়া উহাকে প্রাণবন্ত 
করিয়া তুলিতেন। বনদিন তারাগুনিয়! মধ্যইত্রূজী স্কুলের প্রধান শিক্ষকের 
পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তিনি সুদক্ষ শিক্ষক বর্পিয়া পরিচিত ও সম্মানিত হইয়া- 
ছিলেন। ইনি স্থরসিক, স্থলেখক ও স্থবক্তা ছিলেন । গীতা, ভাগবৎ ও বৈষ্ণব 
গ্রন্থে তাহার স্থগভীর জ্ঞান ছিল । ১৩৪৮।১৪ই ভাপ্র ইনি ইহলোক ত্যাগ করেন ॥ 

প্গিত ৬শরচ্চন্্র নাথ--+১৮৫৮ ইংরাজী জানুয়ারী মাসে শ্রীহট্ট জিলার 
অস্তর্গত হবিগঞ্জের বগাড়ুবি গ্রামে ইহার জন্ম হয়। শিক্ষা প্রচার, সঙ্ঘ গঠন, 
উপনয়ন সংস্কার, পুরোহিত সংস্কার প্রভৃতি আন্দোলন দ্বার তিনি স্থানীয় 
সমাজের পরমোপকার সাধন করিয়াছিলেন। ১৩৪৯ বাং ১৬ই কাত্তিক ৮২ 
বৎনর বয়লে ইনি ইহলোক ত্যাগ করেন। 

এচজ্দ্রকুমার নাথ-_ ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত টাদপুবের হিন্দুপি ( বস্থর 
ভালুক) গ্রামে ইহার জন্ম হয়। তিনি বি-এসসি, বি-এল পরীক্ষায় পাশ 
করিয়া শিক্ষকত। কাধ্যে আত্মনিতয়াগ কবেন। শিক্ষা প্রচার ও শিক্ষার্দানই 
তাহার জীবনের ব্রত ছিল । ১৩৪৯ বাং ২ব! শ্রাবণ ৫৩ বসব বয়সে ইনি 
হইলোক ত্যাগ করেন্‌। 


৬৮৪ রাঁজগুকরু যোগিবংশ 


৬বাধিকা প্রসার্দ নাথ, বি-এ-_নদীয়া জিলার অন্তর্গত ইনাতপুর বাড়ি 
গ্রাম ইহার জন্ম হয়। বিগ্যোৎলাহিতা ইহার চরিত্রের মহৎ গ্রণ ছিল। 
৬রাধিকা বাবু' ব্রহ্ম সরকারের একাউন্টেন্ট ছিলেন। তিনি একজন মেধাবী 
ছাত্র ছিলেন। মধ্য ইংরাজী ও এন্টান্স পরীক্ষায় রুতিত্বের সহিত উত্তীর্থ 
হইয়া তিনি বৃত্তি লাভ করেন। জাপানী আক্রমণের সময় তথ। হইতে দেশে 
ফিরিবার পথে হাইলাকান্দি (কাছাড়) হাসপাতালে ১৩৪৯ বাং ২৬ শে 
ক্যষ্ঠ তারিখে তাহার মৃত্যু হয়। 

৬মহেজআমোহন নাথ লস্কর--- কাছাড় জিলার অন্তর্গত লাল! গ্রামে 
১২৮৭ বঙজাবের ফাল্গুন মাসে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আসাম-বজ 
যোগি-সশ্মিলনীর সহঃ সভাপতি ছিলেন। পৌরোহিত্যে তাহার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা 
ছিল। তিনি সম্মিলনী হষ্টরুত “ক্রিয়াকাণ্ড বিশারদ* উপাধি লাভ করেন। 
১৩৪৯ বাং ষ্ঠ মাসে তিনি পরলোক গমন করেন । 

৬যাত্রানাথ লক্কর--কাছাড় জিলার হাইলাকান্দির মুক্তাছড়া গ্রামে 
১৭৯২ শকাবাতে ইগার জন্ম হয়। ইনি কাছাড়ের আধুনিক পুরোহিত 
আন্দোলনের অন্ততম নেতা ও আপাম-বঙ্গ যোগি- 
সম্মিলনীর আজীবন সদন্য ছিলেন । ১৩৪৯ বাং 
তাত্র মাসের ঝুলন পুণিম। দিবসে ৮* বৎসর বয়সে 
ইনি লোকাস্তর গমন করেন। 

৬গোল্কচন্দ্র নাথ বড়ভুঞ--১২৭৩ সালের 





২1. ঃ 1,; আষাঢ় মাসে কাছাড় জিলার অন্তর্গত শিলচরের 
নি চু 

১৮২টি বড়খলা গ্রামে ইহার জন্ম হয়। তিনি দীর্ঘকাল কাছাড় 
যাত্রানাথ লক্ষর যোগি-সশ্মিলনীর সভীপতি ছিলেন । বিংশ্দীগণের হাত 


হইতে কাছাড়ের চন্দ্রগিরি শিবালয়ের উদ্ধারকার্যে তিনি নেতৃত্ব করিয়াছেন। 
১৩৪৯ বাং ২৭শে জ্যেষ্ঠ তারিখে ৭৬ বৎসর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন, 


রাজগুরু যোগ্লিবংশ ৬৮১ 


একালীপদ নাথ--হুগলী জিলার শ্রীরামপুরে ইহার নিবাস ছিল। জাতীয় 
আন্দোলনের উষাযুগ হইতে তিনি ইহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ডোলন। 
প্রথম উপনয়ন সংস্কার আবস্ত হইলে ইনি বসিরহাট, যশোহ্র, ২৪পরগণ। ও 
,খুলন1 "জিলা ভ্রমণ করিয়া এই সংস্কার গ্রহণের পক্ষে জনমত গঠন করেন । 
১৩৪৯ বাং ১৩ই আশ্বিন ৬৫ বছ্নর বয়সে ইহার মৃত্যু হয়। 

অরাজেন্দ্লাল নাথ--কাছাড়ের ছুধপাতিল গ্রামে ১২৮৭ বাং ১৭ই 
আশ্বিন তারিধে ইহার জন্ম ৮ --. ৮7 
হয় । আদাম-বঙ্গ যোগি-সম্মিলনী 
প্রতিষ্ঠার পর হইতে আপামে 
যে সব জনপ্রিয় নেতা সম্মিলনীর শি 
বার্তা প্রচার করিয়াঞ্জ গরণ স্যষ্টি. 782) 
করিয়াছিলেন বাজেন্দ্রলা ল ৫ 
তাহাদের অন্ততম।* তিনি ১, 
কয়েক বৎসর আপাম-বঙ্গ যোগি- | 
সন্মিলনীর সহঃ সভাপতি ছিনেন। 
তিনি স্কুল সমূহের সাবইনস্- : ৃ 
পেক্টার ও ডেপুটী ইনস্পেক্টার ৃ রতি 
রূপে স্থনামের সহিত কাধ্য করিয়া গিয়ানেন। ১৩৪৯ বাং ১২ই কান্তিক 
শিলচর সহরে ইনি প্রাণত্যাগ করেন), 

কবিরাজ ৬বৈদ্নাথ সরকার- ১২৯* সালের ৩০শে ঠবশাখ তারিখে 
যশোহর জিলার সাকোগ্রামে ইহার জল্স হয়। স্থানীয় জনসমাজে তাহার 
বিশেষ প্রন্ঠাব প্রতিপত্তি ছিল। 'তাহার তেজন্বিতা, উদারতা, স্বদেশ ও শ্বজাতি-* 
গ্রীতি প্রভৃতি গুণ লকলকে মুগ্ধ করিত। ১৩৫০ বাঙ্গালার ২৮শে অগ্রহায়ণ 
৬১ বৎসর বয়সে ইনি লোকাস্তরিত হন। 





২ ৃ বাঁজগুরু যোগিবংশ 


কবিরাজ ৬বনমালীচরণ নাথ-- খুলনা জিলার অন্তর্গত ভাড়াসিমুলিয়া 
গ্রামে উহার নিবান ছিল। চিকিৎসাশাস্মে তাহার গভীব জ্ঞান ছিল। শ্রেষ্ট 
'ও স্থৃবিজ্ঞ কবিরাজ বলিয়া তিনি বেশ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন । স্থানীয় ভিন্ন 
সমাজেও তাহার বেশ প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল। ইনি স্বজাতির পরম হিতৈষী_ 
ছিলেন। ১৩৫০ বাং ৭ই কাণ্তিক ৮* বৎমর বয়সে ইনি লোকাস্তর গমন। 
করেন। 

৬গাগনচজ্জ্র নাথ-- চট্টগ্রাম জিলার মিবেশ্বরী থানার অন্তর্গত বাঘখোল।” 
গ্রামে ১২৭৩ সালে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। শিক্ষাই জাতির সর্ববাঙ্গীন উন্নতির 
মূল এই বিশ্বামে তিনি আজীবন শিক্ষাবিস্তারের চেষ্ট। করিয়া! গিয়াছেন। তিনি 
শিক্ষাব্রতী ছিলেন। ১৩৫ বাৎ ৭ই শ্রাবণ ৭৭ বৎসর বয়সে ইনি লোকাত্তরিত 
হন। অধ্যাপক দ্বিজেন্দ্রলাল নৃখ, এম-এ তাহার সুযোগ্য পুত্র। 

কবিরাজ ৬দপচরণ নাথ_ ইনি ১২৬২ বাঙ্গালায় শ্রীহ্ট সহরে জন্মগ্রহণ 
করেন। শ্বজাতি-বাৎসল্য, অতিথি-পরায়ণতা প্রভৃতি গুগ্গে তিনি ভূষিত ছিলেন। 
তিনি একজন স্থুব্খ্যাত কবিরাজ ছিলেন। ১৩৩০ সালে তিনি পরলোক গমন 
করেন। 

৬কুলকচন্্র নাথ পুরকায়ন্ছ__ কাছাড় জিলার অন্তর্গত হাইলাকান্দির 
বিষুপুর গ্রামে ইহার নিবাস ছিল। ১২৮৭ বাং ৩রা চৈত্র তারিখে ইহার জন্ম 
হয়। ইনি আসামশ্বঙ্গ যোগি-সম্মিলনীর আজীবন সদ্য হিলেন। ১৩৫০ বাং 
২৭শে কাত্তিক ইনি পরলোক গমন করেন। 

৬নবেজ্জরকিশোর রায়, জমিদার-_ নোয়াখালির দালালবাজারের স্থগ্র সিদ্ধ 
জমিদার বংশে ১২৭৭ সালের ১৫ই শ্রাবণ উহার জন্ম হয়। রায় মহাশয় 
নাথব্যক্কের প্রতিষ্ঠাতাদের অন্ততম ছিলেন এবং স্থানীয় পল্লীসমবায় ব্যাঙ্ক তাহারই 
কীত্তি। স্থানীয় উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় কমিটীর সভাপতি, আসাম-বঙ্গ যোগি- 
সম্মিলনীর চৌমুহানী অধিবেশনের অভ্যর্থন সমিতির সভাপতি, ঢাকার বিজয় 


রাজগুক্ক যোগিবংশ ঃ ৬৮৩, 


আশ্রমের ট্রান্টি এবং অন্তান্ত কয়েকটি জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের তিনি বিশিষ্ট 
কর্মকর্তা ছিলেন। তাহার মত স্থপণ্ডিত ও স্থবিজ্ঞ ব্যক্তি খুব কম দেখিতে 
পাওয়া যায়। তিনি সাম্যবাদী ও সংস্কারপন্থী ছিলেন। বড় জমিদার হইয়াও 
তিনি নিরহঙ্কার ছিলেন এবং নিতাত্ত সরল ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিতেন। 
১৩৫১।১৪ই কাত্তিক ইনি পরলোকপ্রাপ্ত হন। 

অনন্দকুমার মহাজন--. ইনি চট্টগ্রামের জমিদার প্‌ । ১২৮৪ সালের 
* ১৬ই বৈশাখ তাহার জন্ম হয়। তিনি "... 
মহাপীঠ সীতাকৃণ্ডে আশ্রম ও বিগ্রহ 
প্রতিষ্ঠ॥। করিয়া সেবায়েৎ নিষুক্ত 
করিয়া গিয়াছেন। তথাকার প্রতি 
মেলায় তিনি নিরন্ন নরনারীকে অন্ন 
দান কগিতেন। অনেক দরিদ্র স্বজাতি 
তাহার পৃষ্ঠপোষকতায় ও সাহায্য 
জীবনে স্থপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন । ১৩৪৭ 
বাং ২৩শে ফালন্তন ইনি পরলোক গমন 
করেন। 


৬একমলেশ্বর নাথ-_- আসাম গোয়ালপাড়ায় ইহার নিবাস ছিল। ইনি. 
আসামের যোগিজনজাগরণের অন্যতম নেতা ছিলেন। আসাম-বঙ্জ যোগি- 
সম্মিলনী সহঃ সভাপতি, আসাম যোগি-সশ্মিলনীর সভাপতি এবং আরও. 
কতিপয় নির্ভরযোগ্য জাতীয় প্রতিষ্ঠানের তিনি বিশিষ্ট কর্মকর্তা ছিলেন। 
প্রবীণ মোক্তার হিসাবেও তাহার বেশ খ্যাতি ছিল। 
"* ৬/ষেগেক্দচজ্দ্র নাথ, বি-গু আসাম গোয়ালপাড়ায় ইহার নিবাস ছিল &, 
ইনি একজন উৎদাহী কংগ্রেসকম্মী ছিলেন। কংগ্রেসের পৃষ্ঠপোষকতায় ইনি- 
আসাম বিধান-সভার সদস্য নির্বাচিত হইয়াছিলেন। 





৬৮৪ ৰ রাজগুরু যোগিবংশ 


৬যোগেক্চজ্জ নাথ-- গোয়ালপাড়া জিলাযন খুটাঘাটে ইহার নিবাস 
ছিল+ "ইনি আসাম-বঙ্গ যোগি-সম্মিলনীর ২৯শ বাধিক অধিবেশনের অভার্থনা 
সমিতির সম্পাদক, স্থানীয় লোকালবোভের মেথ্বার ও খুটাঘাট নাথ-সমিতির 
সম্পাদক ছিলেন। ১৩৫১ বাং ১৭শে চৈত্র তারিখে ইনি অকালে কান্জগ্রাসে 


পতিত হল । 

ওদন্ধ্যারাণী দেবী-- ইনি নাথবন্ধু হরিমোহনের সহধশ্মিণী। হ্বামীর 
আদর্শের প্রতি ইনি ছিলেন অত্যন্ত শ্রন্ধাশীলা। এই জন্যই তিনি ন্বামীলহ 
জাতীয় বাণী প্রচারে সভাসমিতিতে যোগদান করিয়া পরমানন্দ লাভ করিতেন । 
১৩৫১ বাং ১৫ই অগ্রহায়ণ ৬২ বৎসর বয়সে ইনি লোকাস্তবিত] হন। 

৬বাধানাথ জম্মযাস্সী-- কাছাড় জিলার অন্কর্গত সুনাই থানার মাঝির 
গ্রামে ইহার নিবাস ছিল। ৯৮২০ খৃঃ অবে ত্বপ্নদিষ্ট হইয়। মাসাধিক কালের 
কঠোর পরিশ্রমে ইনি প্রসিদ্ধ ভূবনতীর্৫থ আবিষ্কার করেন এবং কিছুদিন তিনি এ 
তীর্থের মোহাস্তপদে অধিষ্ঠিত থাকেন। তৎপর সন্যাঙ্ীবাবার অনুপস্থিতির 
সুযোগে যোগিজাতি বিদ্বেষিগণের কুচক্রাস্তে গোপালদাস নামক এক পশ্চিম 
ব্রাহ্মণ তথায় প্রতিষ্ঠিত হন। পরে আদীলতের বিচারে রাধানাথ উক্ত তীর্থের 
দুই আন! অংশ প্রাপ্ত হন, কিন্তু মনছুঃখে তিনি আর তথায় যান নাই। 
প্রতি বৎসর শিবচতুর্দীশী উপলক্ষে এখানকার মেলায় বহু জনসমাগম হয়। 

পণ্ডিত ৬ন্থুরেন্দ্র নাথ বযড়দর্শনাচারধ্য-- ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত 
লাকসামের দৌলতগঞ্জে ১৩০৫ বাং ১৩ই ডাত্র তারিখে ইহার জন্ম হয়। ইনি 
প্রাচীন ভারতের দর্শনশাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন। বিভিন্ন 
প্রতিষ্ঠান হইতে পণ্ডিত মহাশয় আফুর্বেদশান্ত্রী, কাব্য, ব্যাকরণ, সাংখ্য, বেদাস্ত, 
বৈষ্ণব দর্শনতীর্থ, জ্যোতিরূ্ঘণ উপাধি লাভ “করিয়াছিলেন । বিভিন্ন শানে 
তাহার যেমন গভীব পাণ্ডতিত্য ছিল, তেমনই তাহার গভীর স্বজাতি প্রেম ছিল। 
১৩3৪ বাং ১৭ই চৈত্র বৃহস্পতিবার তিনি অকালে কালগ্রাসে পতিত হন। 


রাছগুরু ষোঁপিরংশ ৬৮ 


পণ্ডিত বিশ্বনাথ নাথ-"আহছ্মানিক ১২৪৫ বাং ইহার জন্স হয়। ইনি 
গোয়্ালপাড়া জিলার খুটাঘাট যোগি-সম্দিলনীর সভাপতি ছিলেন। এতদঞ্চলে: 
উপবীত সংস্কার, পুরোহিত আন্দোলন, পণপ্রথা নিবারণ প্রভৃতি আন্দোলনের. 
তিনি সর্বাগ্রে নেতৃত্ব করেন এবং নান! বাধাবিস্্র অতিক্রম করিয়া! সফলকাম 
হন ১৩৫২ বাং ১০ই অগ্রহায়ণ তারিখে ইনি শতাধিক বৎসর বয়সে অমর-. 
ধামে প্রস্থান করেন। 

৬গীতান্বর নাথ--ময়মনসিংহ জিলার মীর্জাপুর গ্রামে তাহার পৈত্রিক 
ঝবলতবাটা ছিল। তিনি ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। তিনি, 
একজন স্কলেখক এবং স্বজাতি-ছাত্রের পরম বান্ধব ছিলেন। তাহার কৃত বু 
পুস্তক স্কলের পাঠ্য তালিকাভূক্ত ছিল। ১৩৫২ ৰা ২৮শে মাঘ ৬৩ বৎসর, 
বয়সে ইনি পরলোক গমন করেন। 

৬কালীপদ নাথ--ইনি শেষ বয়সে কর্িবীতার উপকস্থিত বরাহনগরে' 
বাস করিতেছিলেন।* ইনি বহুদিন যোগিসখার কার্্যাধ্যক্ষ থাকিয়৷ দীর্ঘকাল 
নিংন্বার্থভাবে ইহার কার্য পরিচালনায় নিযুক্ত ছিলেন। ২১২৪৫ ইং ইনি 
পরলোক গমন করেন। 

৬ছকুমচাদ নাথ ভন্্র+-১২৮২ সালে জলপাইগুড়ি জিলাব জোড়পাকড়ী। 
গ্রামে ইহার জন্ম হয়। মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্বে ইনি এককালীন এক হাজার 
টাকা যোগিসখার উন্নতির জন্য দান করিয়া সমগ্র জাতির কতজ্ঞতাভাজন হন।' 
১৩৫২ বাং ১৪ই কাত্তিক ইনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন। 

৬বনমালী নাথ, বি-এল-- ইনি" চট্টগ্রাম নাথ এসোসিয়েসনের সম্পাদক 
ছিলেন। জাতিসেবায় তিনি নাখবন্ধুর দক্ষিণ হস্তত্বরূপ কার্ধা করিতেন। আইন 
“ব্যবসায়েও তার বেশ সুনাম ছিল। ২৮৮৪৫ ইং তারিধে ইনি অকালে 
কালগ্রাসে পতিত ভন। 

৬মমোহিনীমোহুন চৌধুরী-- ইনি নোয়াখালি জিলার পূর্ববচন্রপুরের 


৬৮৬ বাজগুরু যোগ্িবংশ 


জমিদার ছিলেন। চৌধুরী মহাশয় চৌমুহনী নাথ সমিতির সভাপতি, নাথ- 
ব্যাক্লের, অন্ততম প্রতিষ্ঠাতা ও ডিপুটী চেয়ারম্যান, সেলন জজ আদালতের 
স্পেশাল জুরার, তালতলা জমিদারী এষ্টেটের রিসিভার ও অন্তান্য কয়েকটি 
জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের বিশিষ্ট কর্মকর্তা ছিলেন। চরিত্রগুণে তিনি হকলের 
প্রিয়ভাজন হইয়াছিলেন। ১৯৪৩ ইং ৮ই জুন ৬* বৎসর বয়সে ইনি পরলোক- 
গমন করেন। 

উপেকজ্দ মোহন নাথ, এম-এসসি, বি-এল-- নিবাস লালা, কাছাড়। 
জন্ম--১৩১১ বাং ভাদ্রমাসের জন্মাষ্টমী তিথি। ইনি শিলচর জজকোর্টের উকীল 
এবং উদীয়মান সমাজনেতা ছিলেন। তাহার যেরূপ গভীর পাগ্ডিত্য ছিল, 
তেমনই গভীর ম্বজাতিবাৎসল্য ও স্বদেশপ্রেম ছিল। ১৩৫১ বাং ১৮ই চৈত্র 
তারিখে ইনি অকালে কালগ্রাসে পতিত হন। 

৬যোগেশচজ্ চৌধুরী বার-এট-ল-- ইনি টট্টগ্রামের জমিদার ও 
কলিকাতার স্থপ্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী শ্রীত্রিপুরাচরণ চৌধুরী মৃহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। 
তিনি বিলাত হইতে ব্যারিষ্টারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়! কলিকাতা হাইকোর্টে 
আইন ব্যবসায় আরম্ভ করেন। যোগেশচন্দ্র ধর্মভীরু ও নিরীহ প্রকৃতির লোক 
ছিলেন। অল্পদিনের অভিজ্ঞতার ফলে আইন ব্যবসায়ের কৃট কৌশল ও ঘন্দ- 
প্রতিদ্বন্বিতা তাহার বড়ই বিরক্তিকর বোধ হইতে লাগিল। এই জন্ত তিনি 
ব্যারিষ্টারি পরিত্যাগ করিয়া ঠবষয়িক কার্ধে মনোনিবেশ করেন। কিন্ত 
ছুঃখের বিষয় অল্প বয়সেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হুন। 

অরাজকুমার নাথ--রাজসাহী জেলার অন্তর্গত নওগী। মহকুমার সুরপুর 
গ্রামে ইহার জন্ম হয়। স্থানীয় ম্বজাতিমহলে শিক্ষা! বিস্তার এবং অন্ত 
নানাবিধ কুসংস্কার দূরীকরণ প্রভৃতি জনহিতকরং কর্মে তিনি অগ্রণী, ছিলেন? 
মৃত্যুকালে তাহার বয়স ৬৯ বৎসর হইয়াছিল । 

রায় সাহেব ৬রজনীকাস্ত নাথ-- বর্ধমান জিলার অঞ্তর্গত চাগ্রাম 


রাজগুরু যোগিবংশ ৬৮৭ 


'আমক গ্রামে তাহার বাসস্থান ছিল। তিনি প্রথমতঃ সামান্ত বেতনে সামান্ধ 
চাকুরি লইয়া রেলওয়ে বিভাগে প্রবেশ লাভ করেন। পরে অধ্যবসায়» কর্তুবা- 
পরায়ণতা, কার্ধদক্ষতা৷ গুণে বি-এন রেলওয়ের এযাকাউণ্ট্যাণ্ট পে উন্নীত হইয়া 

খড়গপুর অবস্থান করিতে আরস্ত করেন। জনহিতকর কাঁধ্যে ও প্রতিষ্ঠানের 
সহিত তিনি সর্ধদাই যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলিতেন। খড়গপুরে অবস্থান- 
কালে তিনি স্থানীয় অনেক প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক বা সভাপতি মনোনীত হইয়। 

*খুব প্রভাব প্রতিপত্তি অঞ্জন করিয়াছিলেন। ১৯৩৯ সালের ১লা জুলাই 
তারিখে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। 

৬এমতিলাল সরকার, বি-এল--- যশোহর জিলার অন্তর্গত ঝাঁপ গ্রামে 
তাহার আদি বাস ছিল। তিনি প্রথমতঃ মুন্সেফি পদে নিযুক্ত হইয়া! সাবজজ 
পর্দে উন্নীত হন। পৈতৃক পলীভবন পরিত্যাগ, করিয়া চাকুরিজীবনে তিনি 
কৃষ্ণনগর আমিনবাজারে এক স্ুবুহৎ বাসর্ভবন ন *নিশ্বাণ এবং তৎসহ দেবালয় 

ও শ্বজাতির মধ্যে সংস্ক্ত শিক্ষার উৎসাহ বর্ধনার্৫থ এক চতুগ্পাঠীর প্রতিষ্টা করেন। 
তিনি অপুত্রক ছিলেন। সমস্ত সঞ্চিত অর্থ দিয়া তিনি ৩২৭০০ টাকার 
গভর্ণমেন্ট পেপার ক্রয় করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। তৎসম্পার্দিত উইল অন্গ- 
সারে গভর্ণমেন্ট পেপারের হুদ হইতে দেবালয় ও চতুষ্পাঠীর ব্যয় নির্ববাহিত 
হইয়া থাকে । ছুঃখের বিষয় চতুষ্পাঠী উঠিয়া গিয়াছে । দেবালয় এখনও 
বর্তমান আছে। আমিনবাজারের সরকার বাড়ী ও উচ্চ চুড়াবিশিষ্ট দেবমন্দির 
সর্বজন-পরিচিত। আনুমানিক ১৮৯৫ সালে তিনি পরলোক গমন করেন। 

সতী ৬রাধাকিশোরী-- ঢাকা "বিক্রমপুরের পাইকপাড়া গ্রামে রাধা- 
কিশোরীর শ্বামীগৃহ ছিল। প্রবাসে সতীর ম্বামী আবর্ত নাথ যে মুহূর্তে 
শ্রীণ ত্যাগু করেন ঠিক সে মুহূর্তে রাধাকিশোরীর গাত্র রোমাঞ্চিত হইয়া! উঠে।, 
আমার স্বামী আর ইহলোকে নাই একথা বলিতে বলিতে সতী সংন্জাহীনা 
হুইয়া পড়েন। তৎপর চতুর্থ রজনী শেষে তিনি অমরধামে প্রস্থান করেন। 
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ও/কুসেজ্চজ্দ নাথ--্রীহট্রের কুলাউড়া ঘানার জ্বস্তর্গত জাবা গ্রাফ 
আস্মানিক ১২৮৭ বঙ্গাব্বে ইহার জন্ম হয় । তৎপর তিনি ভ্রিপুরাষ্টেটের 
ধর্মনগরে বাসস্থান পব্ধিবর্তন করেন। স্বরেন্্রনাথ শ্বজাতিহিতেধী ছিলেন ॥ 
গ্থানীয় উপনয়ন সংস্কার আন্দোলনের তিনি অন্যতম প্রধান নেত। ছিলেন । 
সর্বপ্রকার জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে তাহার কণ্মনিপুণতা দৃষ্ট হইত। ১৩৫৩ বাং 
১৪ই বৈশাখ তারিখে ইনি ইহধাম পরিত্যাগ করেন। 

৬োপালচন্দ্র নাথ চক্রবন্তঁ_ ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত রাজবাড়ী ' 
মহকুমার রতনদিয়! গ্রামে ইহার নিবাস ছিল। ইনি আজীবন স্বজাতির হিত- 
কল্পে যথেষ্ট পরিশ্রম করি] গিয়াছেন । তিনি নিজ ব্যয়ে বুতনদিক] গ্রামে একটি 
মধ্যইংবাজী স্কুল এবং ছাত্রদের বিশুদ্ধ পানীয় জলের জন্ট একটি ইদার স্থাপন 
করেন । এই গ্থায়নিষ্ঠ সচ্চরিত্র অমায়িক পরোপকারী মহাত্মা ১১৯ বৎসর, 
বয়সে ১৩৫৩ ৰাং ৩*শে শ্রাব্ণ'তীদিখে পরলোক গমন করেন। 

৬কুক্ঞরাম চমুবা! মৌজাদার-কামরূপ জিলার অন্তর্গত বরবংশর 
মৌজার শরাইঘাট। গ্রামে ১৯০৩ সনের ৭ই মার্চ তারিখে ইহার জন্ম হয়। 
ইনি স্থানীয় জনপ্রিয় জননায়ক ছিলেন । আসাম প্রদেশে ধাহার। জাতীয় 
জাগরণ স্্টি করেন মৌজ্সাদার মহাশয় তাহাদেগন অন্তম ছিলেন। ইহার 
পিতা ৬হলিরাম চমুরাও সম্মানজনক মৌজাদার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন । 
১১১১1৪৬ ইং তান্রিখে একফ্রাম ইহলোক ত্যাগ করেন। 

৬সদ্রানম্দ নাথ-- ১৩১৫ বাঙ্গালার পৌষ মাসে শ্রীহট্র জিলার অন্তর্গত 
বালাগঞ্জের বড়ধিরাই গ্রামে ইহার জন্ম হয় । জনহিতকর কাধ্য করিয়া! ইনি 
খ্যাতি অজ্জঞন করিয়াছিলেন । সদ গ্রফুলচিতত1 তাহার সদানন্দ নামের 
সাথথকত1 সম্পাদন করিয়াছিল ১৩৫৩ বাঙ্গান্থার ২৪শে আশ্বিন ইনি পরলোক 
গমন করেন। |] 

৬কোটার্টাদ নাথ-- ইনি ১২৮৬ সালের ঠবশাখ মাসে শ্রীহট্র সহরে, 
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'পজিকটে দ্বেবপুধ গ্রামে জন্মগ্রহণ কতেন। তিনি একজন বিশিষ্ট সমাজনেতা 
ছিলেন। ১৩৫৬ বাংন চৈত্র তারিখে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গায় দ্বীয়, রাঁড়ীতে 
তিনি প্রাণ বিসঞ্জন দেন। ৯ 
. . শপগিপলচজ্জ নাথ--ইনি আলামের নগুগ! জ্িলার অধিবাসী । নগুগ! 
যোগি-দশ্মিলনীর সাধারণ সম্পাদক এরং অন্ঠান্য কয়েকটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠানের 
স্তিনি বিশিষ্ট কর্দকর্তা ছিলেন। আনুমানিক ৬৫ বৎসর বয়সে ইনি পরলোক 
গমন কৰেন। 
ডাক্তার ৬বিপিরবিহ্ারী নাথ বাগসী--নিবাস শিয়াসদী, ঢাক! 
(বিক্রমপুর )। ১২৭৪।৯ কাণ্তিক তিনি জন্মগ্রহণ করেন। চিকিৎসা ব্যবসায়ে 
চিনি বিশেষ সুনাম ও পান্দশিতা 
অঞ্জন করিয়াছিলেন। এই পেশান 
মাধ্যমে তিনি দেশের ও দশের বিশেষ 
করিয়া রুগ্ন, দুঃস্থ ও আর্তের সেবায় 
নিজকে আজীবন নিয়োজিত রাখিয়া 
ছিলেন। তিনি ডাক্তাবি »পত্ীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইয়া ভি্রীক্ট বোর্ডের হাস- 
পাতালে চাকুরি গ্রহণ করেন । পরে 
চিকিৎসানৈপুণ্য বশতঃ সরকারি চাকুরি 
প্রাপ্ত হইক্া নোয়াখালি জিলার ফুলগা জি, 
পরে রামগঞ্জ এবং সর্বশেষে নোয়াখালি ৯ 
দর হাসপাতালে বদলী হয় আসেন। এখানে ৩৫ বৎসর চাকুরি করিবার 
পর তিনি ঞসবসর গ্রহণ করেন 1 তিনি কালাজরে বিশেষজ্ঞ থাকায় অবসর 
“শ্রহণের পরেও পুনরায় সরকারী চাকুরীতে নিয়োজিত হয়ে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন 
করেন। চরিত্রমাধুর্যে ও ব্যবহারে তিনি সকলের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিলেন ॥ 
8৪ 
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.৬কামিনীকুমার নাথ, এম-এ, বি-এল-- কাছাড় জিলার হাইলাকান্দিতে ' 
১৩০১ বাং ৫ই ভাদ্র ইহার জন্ম হয়। দায়িত্বপূর্ণ ডেপুটী ম্যাজিষ্রেট পদে অধিষ্ঠিত 
থাকিয়াও তাহার প্রীণে জনসেবার প্রেরণ] ছিল। তাহার জীবন ও চবিজ্ে 
এমন একটি ৮৮২ ও অমায়িক ভাব বিষ্কমান ছিল যে ধিনিই একবার সাহার 

৪ ংস্পর্শে আসিয্লাছিলেন তিনিই আর তাহাকে 
ভূলিতে পারেন নাই। ১৩৫৭ বাং ৫ই ভাত্র 
তিনি পরলোক গমন করেন । 

৬প্যারীন্চ্দছরী দেবী--১২৯১ ব্জাবের 
_৩*শে আশ্বিন তারিখে নোয়াখালি জিলার 
চি... তালিবপুরে ইহার জন্ম হয়। প্রীপাদ রাধা- 
/:15 গোবিন্দ যখন পাঠশালার ছাত্র সে সময় ৭ম 
১4:4৮ বর্ষ বয়সে তাহার সহিত প্যারীন্ন্দরীর বিবাহ 
মি... হয়। এই পুণ্যশীল! রমণী নিতাস্ত সরলম্বভাবা 
“কামিনীকুসার লাখ গৃহকার্যে হ্নিপুণ। ও সদা লহাশ্যবদনা 
ছিলেন। তাহার নিকট আপন-পর ভেদাভেদ ছিল না। তিনি সকলকে 
অপত্)নিব্বিশেষে যত্ব করিতেন। তাহার গৃহ হইতে কখনও অভ্যাগত বিমুখ 
হয় নাই। ১৩৫৮ বাং ১১ই ভান্্র তারিখে ইনি পরলোক গমন করেন । 
৬ম্মশীলান্ুদ্দরী দেবী--ইনি আচার্য্য অদ্বিকাচবণ নাথ মহাশয়ের সহ- 
ধন্মিণী ছিলেন। ঢাকা সায়তা গ্রামের পণ্তিতবংশের ইনি কুললঙ্দীস্বরূপিনী 
ছিলেন। তিনি অতিথি অভ্যাগতের প্রতি শ্রদ্ধাবতী, দেবদ্ধিজের প্রতি ভক্তিমতী 
এবং দীনছুঃখীন্ন প্রতি দয়াবতী ছিলেন। নিজের ভোগবিলাসের দিকে তাহার 
লক্ষ্য ছিল না; তিনি আত্ীয়-ম্বজন ও গুরুঞনের সুন্বাচ্ছন্দ্য বিধানেই সর্ব, 
রত থাকিতেন। দয়া, পরহুঃখকাতরতা ও সেবাপরায়ণত। গুণে তিনি সকলের 
লেহভালবাস! ও শ্রদ্ধ-ভর্তি আকর্ষণ করিয়াছিলেন দেশের কাজে, দশের কাৰে 
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স্বজাতির কাজে ইনি স্বামীদেবতাকে সর্বদাই উৎ্মাহিত করিতেন। এই পুণ্য- 
শীলা দয়াবতী বমণী ১৩৫৫।১ কান্তিক জগদ্দলে জামাতৃভবনে পরলোকগৃতু! হন। 
৬তারকচজ্জ নাথ-”১২৯৬ সালের ১৬ই ভাল্র বগুড়া স্বিলার তেলকুপী 
গ্রামে ইচ্ছার জন্ম হয়। তিনি সারাজীবন স্বজাতি-হিতকল্পে যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়া 
গিয়াছেন। কালইল যোগি-সন্মিলনীর প্রতিষ্ঠা করিয়া 
তিনি বগুড়া ও রংপুর জিলার যোগিদিগকে একতা 
বন্ধ করিতে চেষ্টা করেন। উপনয়ন প্রচার ও 
শিক্ষাবিস্তারে তিনি বিশেষ উদ্যোগী ও উৎসাহী 
ছিলেন। স্বজাতীয় অনেক দরিদ্র ছাত্রের লেখাপড়া "রড. 8৫) ৃ 
শিখিবার ব্যবস্থা তিনি নিজব্যয়ে করিয়া দিয়াছিলেন। ০০ 
তিনি স্থুচিকিৎসক বলিম্না খ্যাতিলাভ করিয়াচ্ছিলেন। চিকিৎসা ব্যবসায়ে 
তিনি যথেষ্ট অর্থ উপাঞ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি সদাচারী ও 
সত]নিষ্ঠ ছিলেন । ১৩৮৮।১৪ বৈশাখ ইনি পরলোক গমন করেন। 
প্রমীলা সুন্দরী দেবী-_ইনি শ্রীহট জিলার হ্নামগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত 
ঘুক্ষিরগগাও নিবাসী স্থপণ্তিত ৬কাশীনাথ নাথ (মাষ্টার) মহাশয়ের কন্যা ছিলেন। 
উত্তরাধিকারস্ত্রে তিনি পিতার অদ্ভুত স্থতিশক্তির অধিকারিণী হন। ্বামিগৃহে 
'আপিয়। তিনি ধন্মপরায়ণতা, দয়ালুতা ও অতিথিপরায়ণতা গুণে সকলের 
চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিলেন। কুলদেবতা ৬মদন গোপালের সেবায় তিনি 
আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন? স্বামীর প্রতি তিনি প্রগাঢ় ভক্তি পোষণ 
করিতেন। তিনি একাস্তিকী প্রার্থনাবলে উৎকট রোগাক্রান্ত স্বামীর রোগ 
স্বশরীরে আকর্ষণ পূর্বক স্বামীর জীবনরক্ষ। করিয়াছিলেন এবং নিজের প্রাণ 
মিসঙ্জন দিয়াছিলেন। নিয়মিতভাবে তিনি যোগিপথা পাঠ করিতেন এবং 
'জাতির সুখ-ছুঃখে তিনি হর্ষ-বিষাদ অনুভব করিতেন। ১৩৪৮৫ কাঁত্তিক এই 
সত্বীপাধবী রমণী পরলোক গমন করেন। ফি 





গ৪২ রাঁজগুরু যোখিবংশ 


»এশিভুবণ সরকার, এম-এ, বি-এল--ইনি সাবজজ ৬/মতিলাল সরকার! 
মহাশয়ের কনিষ্ঠ লহোদর ছিলেন। তিনিও অগ্রজের স্তায় মেধাবী ছাত্র 
ছিলেন। উভয় ভ্রাতাই ছিলেন খ্যাতনাম! ব্যারিষ্টার লালমোহন ঘোষ 
ও মনোমোহন ঘোষের লহপাঠী। অতি অল্প বয়সে শশিভ্ষণের মৃত্যু ঘটে। 
মৃত্যুর দিন তাহার মৃদ্লেফি পদের নিয়োগপত্র আসিয়া উপস্থিত হয়। যশোইর, 
জিলার অন্তর্গত ঝাপা গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। 


৬বিপিনচন্দ্র নাথ রায়-- ইনি স্বগগায় সাব মতিলাল নাথ সরকার 
মহাশয়ের ভাগিনেয় ছিলেন। বশোহর জিলার অন্তর্গত উজজলপুর গ্রামে 
ভিপি জন্মগ্রহণ করেন। ভিনি কৃষ্ণনগর জজকোর্টে রেকর্ড-কীপারের চাকুরি। 
কবিতেন। সরলতা ও কর্তব্যপরায়ণতাগুণে ছিনি সকলের শ্রদ্ধ/( আকর্ষণ 
করিয়াছিলেন। তিনি জীবন উৎকোচ গ্রহণ করেন নাই। অবসর গ্রহণকালে 
ত্রাহার বিদায়সভায় জজ, ম্যাক্িষ্টেট, মুন্সেফ, উকিল, মোক্তার সকলেই 
উপস্থিত থাকিয়া তাহার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। ইনিই ছিলেন সাবজজ 
মতিবাবুর এপষ্টেটের গ্রথম একুপিকি উটার (085০101)। 


৬ভীম্মদেব নাঁথ__ ন্দীয়। জিলার কুফনগর রাজার চকে তিনি বাস 
করিতেন। তিশি উকিলের মুন্ৃরিগিরি করিয়া যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করিয়া- 
ছিলেন। স্বজাতির হিত ঠিস্তা ও কল্যাণ-মাধনই ছিল তাহার জীবনের 
প্রধান লক্ষ্য। ১৩২৭ সালে কষ্নগরে সম্মিলনীর যে একাদশ বাধিক: অধি- 
বেশন হয, ভীম্মদেব নাথই ছিলেন তাহার প্রধান উদ্মোক্|। 


৬বনচারী নাথ প্রামাণিক-- ইনি যশোহর গলার অন্তর্গত পাতিবিল। 
গ্রামে ১৮৫৪ থুষ্টাব্ধে জন্মগ্রহণ করেন। [িশি এ অঞ্চলের 'একজন বড় 
জোতদার ছিলেন। পরোপকারিতা গ্রভৃতি গুণে তিশি সকলের শ্রন্ধাভাজন 
হ্ইয়াছিলেন। সমাজের বিস্তৃতি ও আচার, বাবহারের উদ্নতিকাল্লে তিনি 


রাজগুরু যোগিবংশ ৬৯৩ 


বিভির সমাজে পুন্রকন্তার বিবাহ দিয়া আস্তর্গণিক বিবাহের গুচলন করেন $ 
১৯৩৪ সালে তিনি পরলোৰ গমন করেন। ৪. 

অযতীজ্মমোহনন নাথ, বি-এ-- ইনি ছিলেন যশোহর কিলার অন্তর্গত 
খেদাপাড়া গ্রাম নিবাসী ৬যোগীন্দ্রনাথ নাথ মহাশয়ের পুত্র ও ৬শশিভৃষণ 
সরকার, এম-এ, বি-এল মহাশয়ের দৌহিত্তর। ছাত্রাবস্থায় তিনি অত্যন্ত মেধাবী 
ও উন্নতিশীল ছিলেন । কৃষ্ণনগর কলেজ হইতে তিনি সম্মানের সহিত বি-এ 
পাশ করেন। দারিজ্যবশত্ঃ আব পড়াশুনা করিতে অপমর্থ হইয়া তিনি 
সরকারী চাকুৰির চেষ্টা করেন এবং সাবরেজিষ্রারের পদ প্রাপ্ত হন। কর্মজীবনে 
সততা ও তেজসম্বিতা গুণে তিনি সকলের শ্রদ্ধাভাজন হুইয়াছিলেন। ইনি 
শেষ জীবনে হাওড়ার ডিস্রীক্ট াব বেজিষ্রারের পদ লাভ কিয়! অবসর গ্রহণ 
কবেন। অবশেষে তিনি কলিকাতায় এক আুম্মিক হুর্ঘটনায় শোচনীয়ভাৰে 
গত ১৯৫১ সালের পৌঁষ মাসে মৃত্যামুখে পতিত হন । 

৬বিপিনবিহারী পণ্ডিভ-_ নদীয়া জিলার চুয়াডাঙ্গা মহকুমার অন্তর্গত 
হুাটবাড়াদী গ্রামের বিখ্যাত পণ্ডিতবংশে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল 
হইতেই তাহার তীক্ষবুদ্ধিতা,ও শ্বজাতি-হিতৈধিতার পরিচয় পাওয়া যায়। 
তিনি বাংলা, সংস্কৃত ও পারশী ভাষায় বুুৎপন্ন ছিলেন । পৌরোহিত্যে তাহার 
বিশেষ পার্দশিভাঁছিল। তিনি তেজারতি ও মহাঁজনী কারবারে প্রচুর অর্থ 
উপার্জন কবিয়াছিলেন। কিন্তু এ অর্থ তিনি মাতাপিতার দানসাগর শ্রাচ্ধে 
এবং পুষ্কবিণী খনন, বৃক্ষ প্রতিষ্ট। ইত্যাদি বহুবিধ সৎকার্ধে ব্যয় করিয়াছিলেন। 
তিনি সংসারী হইয়াও নির্সিগ্র ছিলেন। তাহার ন্তাঁয় তেজন্থী, স্পষ্টবাদী ও 
কন্ঠ লোক বিরল । ১৯১৭ সালের আশ্বিন মাসে ৬২ বৎসর বয়সে ভিনি 
স্বধ্গীরোহণ কুরেন। রি 

ওরা ইচরণ নাথ-- খুলনা জিলার বাগেরহাট মহকুমার অন্তর্গত রহিমা" 
বাদ গ্রামে ১২৫৯ লালে ইহার জন্ম হয়। অল্প বয়সে তাহার পিতৃবিয়োগ 


৬৪ রাজগুরু যোগিবংশ 


হওয়াতে ইনি দুল ছাড়িয়া! সংস্কৃত ও আমুর্ধেদ শিক্ষা করিয়া চিকিৎল! ব্যবসাক়্ 
অধলম্বল ,করেন। স্চিকিৎসক হিসাবে তিনি বেশ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ 
করিয়াছিলেন।* তারপর চিকিৎসা! ব্যবসায় ছাড়িয়া তিনি বাগেরহাট সহরে 
বস্ত্র ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠা করেন। সতত ও বিশ্বস্ততাগ্রণে তিনি এই বাবসাজে, 
সমধিক উন্নতি লীভ করেন এবং তাহার ও তাহার পুত্র-পৌন্রগণের স্থুনিপুণ 
পরিচালনায় এই ব্যবসায়-গ্রতিষ্ঠানটি বাগেরহাট সহরে একটি শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠানে 
পরিণত হয়। তিনি ভাগ্যবান্‌ ও পুরুষকারসম্পন্ন ছিলেন। এরূপ ধর্মমান্ুরাগী 
বিদ্যোৎসাহী, ম্বজাতিহিতৈষী, অতিথিপরায়ণ, কষ্টসহিষণুঃ এবং ধীর-শাস্ত-অমায়িক 
মাছ্ষ সমাজের অলঙ্কারস্বরূপ। বিদ্যার্থাদের আশ্রয়দান, সভাসমিতির অনুষ্ঠান, 
উপবীতের বহুল প্রচলন, আস্তর্গণিক বিবাহ-প্রবর্তন ইত্যাদি বহুবিধ সমাজ- 
হিতকর কার্ধ্যে তিনি সর্বদাই উৎসাহী ও উদ্যোগী ছিলেন। শেষ বয়সে তিনি 
উত্তর-ভারতের প্রায় সমস্ত তীর্থ পর্যটন করিয় ১৩৫৫ সালে জ্যেষ্ঠ মাসে ৯৬ 
বৎসর বয়মে শেষ নিশ্বা পরিত্যাগ করেন। তাহার কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত 
শরচ্চন্দ্র নাথ, বি-এল মহাশয় সম্মিলনীর একজন বিশিষ্ট কন্মা। 

একুক্সুল্দর চৌধুরী নোয়াখালি জিলার যোগিসমাজ-সংস্কীরকগণের 
মধ্যে ৬কুফনুন্বর চৌধুরী মহাশয়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগা। তীাভার 
পিতার নাম ছিল ৬রুষ্ণদাস নাথ। ১২৯৯ বঙ্গাব্দের ১৩ ্যাষ্ঠ তারিখে তিনি 
ভুলুয়া৷ পরগণার অন্তর্গত দামোদরপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অনেক 
জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের দহিত জড়িত থাকিয়। ম্বগ্রামের ও স্বজাতির উপকার 
সাধন করিয়া গিয়াছেন। দাদপুব ইউনিয়ন বোর্ডের ভাইস্‌ গ্রেসিডেণ্ট রূপে 
তিনি প্রাথমিক স্কুল প্রতিষ্ঠা, বু রাস্তা নিশ্শাণ ইত্যার্দি বনু জনকল্যাণজনক 
কাধ্য করিয়াছিলেন । ১৩৩৩ বঙ্গাব্ধে ১২ ৫বশাখ তাহার বাসভবনে আহত 
নোয়াখালি-জিলা-ধোগিসশ্মিপনীর ১৫শ বান্ধিক অধিবেশনে “নোয়াখালি নাথ 
ব্যাঙ্ব” প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১৩৩৩ সালে উক্ত ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। 


রাজগুর যোগিবংশ ৬৯৫ 


প্রতিষ্ঠাকাল হইতে চৌধুরী মহাশয় ৬ বংসর এ ব্যাক্কের ডিরেক্টর ছিলেন। 
পধহিতৈষিতা ও চরিভ্রমাধুধ্যে তিনি সকলের শ্রদ্ধা ও সম্মান অঞ্ন কন্তিয়া- 
ছিলেন। ১৩৪৫ বঙ্গাবের ৭ আষাঢ় _-. 2 
তারিখে ইনি স্বীয় বাসভবনে শেষ 2৮ ' 

নিশ্বাস ত্যাগ করেন। 






ু 

৬লোচনমণি নাথ--ইনি কাছাড় | এ 
'জিলার শিলচর টাউনের নিকটবর্তী প্‌ 
বেরেঙ্গা গ্রামের অধিবানী ছিলেন। ১ 


১২৮৫।১১ শ্রাবণ 'তারিখে তিনি জন্ম- 
গ্রহণ করেন। বাল্যকাল হইতেই 
হ্বজাতিসেবার দিকে তাহার আগ্রহ 
পরিলক্ষিত হইত। তিনি আজীবন 
নীরবে জাতির সেবা ক্রিয়া গিয়াছেন। 
বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের দায়িত্বপূর্ণ সাবু - 
রেজিষ্টার পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়াও তিনি 
অনলসভাবে ঘোগিজাতির সামাজিক 
উন্নয়ন ও জাতীয় পত্রিক। যোগিসথার 
বুল গ্রচার জন্য চেষ্টা করেন। তাহার 
যে সমঘ্ত কবিতা ও প্রবন্ধ সথায় 
প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে তাহার 
চিস্তাশীলতা, কবি-প্রতিভা ও সমাজ- র 
সংগঠন-শক্তির পরিচয় পাওয়া” যায়। লোচদমনি নাথ 
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৬৯৩ রাজগুরু যোগ্লিঘংশ 


জ্ঞানের গভীরতা সামান্ত ছিল না। শ্বজাতি ও শ্দেশের কল্যাণ চিস্তাই ছিল: 
তীাকার চির জীবনের প্রধান কামনা । পরম ম্বজাতিহিতৈষী এই যহাতা 
১৩৫৭৯ শ্রাবণ তারিখে পরলোকগত হন। 

অকৃঝকুমার নাথ পণ্ডিত-- নোদ্বাখালি জিলার স্থধারাষ থানার অস্তর্গত ও 
হুগলী গ্রামে ইনি ১২৮৫ বঙ্গাজের ২*শে €জ্যষ্ঠ তারিখে জন্মগ্রহণ কৰেন? 
তাহার পিতার নাম ছিল তারাাদ নাথ গায়েন এবং মাতার নাম ছিল কাঞ্চন- 
মাল! দেবী। তিনি বাঙ্গাল! ভাষায় স্ুপপ্ডিত এবং একজন প্রতিষ্ঠাবান্‌ তান্ত্রিক ' 
সিদ্ধা ছিলেন। শ্বগ্রামে রাস্তা নিশ্মাণ, পুকুর খনন, স্কুল প্রতিষ্ঠ। প্রভৃতি বু 
জনহিতকর কার্য সাধন কবিয়া তিনি সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন ।% 
প্রচুর বিষয়-সম্পত্তির অধিকারী হইয়াও তিনি গৃহসন্ন্যাসীর স্তায় অনাড়ম্বর জীবন 
অতিবাহিত করিতেন। এই মহাত্মা ১৩৪৩ বঙ্গাবের ১৩ই পৌষ তারিখে ৫৯ 
বৎসর বয়সে পরলোক গন করেন । | 

৬শিবচজ্জস নাথ-_- কলিকাতা শ্য'মবাজার ২৫ ন& বলরাম ঘোষ স্ত্রীটে 
ইহার নিবাস ছিল। এ অঞ্চলের তিনি একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। 
কলিকাতা মুগাঁহাটায় (ক্যানিং স্ত্রী ) ইহার পুস্তকের দোকান ছিন। 
তৎকালীন পুস্তক ব্যবসাম্ধীগণের মধ্যে তিনিই ছিলেন আদিম ও সর্বপ্রধান। 
স্বনামধন্ত শষ পন্মচন্দ্র নাথ মহাশয় ইহারই পুম্তকের দোকানে কম্্চারীরূপে 
কার্য করিয়। পুস্তক ব্যবসায়ে অভিজ্ঞতা লাঁভ করেন। শিবচন্ত্র খুব নিষ্ঠাবান 
ও ধশ্মোৎসাহী ছিলেন। তীহার বাড়ীতে প্রায়ই পুজাপার্বণের অনুষ্ঠান 
হইত। | 

৬পল্পচজ্জ নাখ--- প্রসিদ্ধ পুস্তক ব্যবসামী ৮পদ্মচন্দ্র নাথের নাষ 
স্থপরিচিত। হাওড়া জিলার অন্তর্গত আন্দুঠমৌড়ী গ্রামে ইহার পৈত্রিক 
বাসভূমি ছিল। তিনি প্রথম জীবনে ৬/শিবচন্ত্র নাথের পুম্তকের দোকানে 
কর্দচারীরূপে কাধ্য করিয়া যে অভিজ্ঞতা লাভ করেন তাহার বলে ও স্বীগ্থ 


রাজগুরু ফোগিবংশ শখ 


অধ্যবসাগুণে পরে ৪৬ নং পুরাতন চীনা বাজার দ্রীটে স্বাধীনভাবে পুস্ত কারন. 
স্থাপন করেন। “দেবগণের মর্তো আগমন” নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে এই পুষ্থকা- 
জায়ের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। পুস্তক ব্যবসায়ে তিনি গুভৃত উন্নতি লাভ 
করেনশ শ্তামবাজার বলরাম ঘোষেব স্রীটস্থ ভীহার নিজন্থ বসতবাড়ীর পার্শ্ব 
দিয়া যে রাস্তা গিয়াছে তাহার লাম 'পদ্মনাথের লেন'। ৮ নং পল্মনাথ লেন্স্ছিতত 
ঠাহার বাড়ীখানি “যোগীশ্বর শিবলিঙ্গ” নামক শিবঠাকুরের নামে দেবোত্তর কৰ। 
'আছে। অতঃপর ১২৯৫ সালের ২র1 জৈোষ্ঠ তারিখে উল্টাভাঙ্গা ১৮নং হরিশ 
নিয়োগী রোডে উক্ত যোগীশ্বর শিবলিঙ্গের মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহার এক 
প্রপৌত্র শ্রীপরেশচন্দ্র নাথ উহার বর্তমান সেবাইত। জাতিসেবাতেও পদ্মুন্ত্ 
অগ্রণী ছিলেন । যোগিঞ্জাতির জাতীয় আন্দোলনের প্রথম ভাগে পদ্মচন্দ্রের কান্তি 
'অতৃলনীয়। বহু অর্থ ব্যয় ও শক্তি নিয়োগকরিয়। তিনি জাতির গৌরব 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। জাতীয় ইতিহাসের মূল পুঁথি “বল্লালচরিত” তাহারই 
স্বারা আবিষ্কৃত ও ত্রান্ছারই অর্থে অনূদিত ও মুদ্রিত হয়। তাহার স্থযোগ্য 
পুত্র এচন্দ্রকুমার নাথ এ বিষয়ে তাহার প্রধান সহায় ছিলেন। 

৬মূর্য্যকূমার নাথ ও গণেশচজ নাথ ইহাদের আদি নিবাস ছিল 
হুগলি জিলার অন্তর্গত আবামবাগে। তাহাদের পিতার নাম ছিল ৬নবীনচন্ত্ 
নাথ। তিনি অতি দরিদ্র ছিলেন। বাল্যে ইহার অতি অল্প বেতনে ৬পদ্বচন্্ 
নাথের পুস্তকের দোকানে চাঁকুরি করিয়। কিছু অর্থ সঞ্চয় করিয়া ক্যানিং স্্াটে 
শ্বতস্ত্র পুস্তকের দোকান স্থাপনপূর্বক অল্পদিনের মধ্যেই পুস্তক ব্যবসায়ে সমধিক 
উন্নতিলাভ করেন। এস্‌, কে নাথ ও জি, সি, নাথের পুল্মকের দোকান তৎকালে 
নর্বজন-পরিচিত ছিল। ক্যানিং স্ীটে--গণেশ পুস্তকালয়” ও 'নাথ এণ্ড কোং” 
কামে তাহাদের আরও ছুইথানি পুস্তকের দোকান ছিল। সুর্ধ্যকূমার ও গণেশচজ 
ছুই সহোদর পরস্পবের সহিত প্রগাঢ় স্পেহে আবদ্ধ ছিলেন। অধ্যবসায়, শ্রযীলতা, 
মিতব্যস্থিতা প্রভৃতি গুণ থাকিলে মানুষ যে নৌভাগ্য লাভ করিতে পারে তাহার 


৬৯৮ বাছগুক। যোগিবংশ 


প্রকৃষ্ট উদাহরণ ুর্ধ্যকুমার নাথ ও গণেশচন্দ্র নাথ। তাহারা উওয়েই পর 
স্দাশয় ও ম্বজাতিহিতৈষী ছিলেন। পুঞ্জাপার্বণে স্বজাতি-সেবায় ও ছাত্র- 
সাহায্যে তাহার! অর্থের সঘ্ায় করিয়! গিয়াছেন। কলিকাতা! গৌরীবেড় জেনে 
তাহারা বাস করিতেন। স্ু্ধাকুমার অনুমান ৫* বৎসব বয়সে এবং গলেশচন্দ্র 
অন্মান ৬* বৎসর বয়সে মৃতমুখে পতিত হন। গণেশচন্দ্র নিঃসস্তান থাকায়, 
তাহার সমস্ত সম্পত্তি ৬ নং গৌরীবেড় লেনে তাহার প্রতিষ্ঠিত '্প্ররাধাকান্ত 
জিউ' যুগল বিগ্রহের নামে দেবোত্তর করিয়। গিয়াছেন। হুর্্যকুমারের তিন 
পৌন্র বর্তমানে এ দেবমন্দিরের রক্ষক ও বিগ্রহের সেবক। 

৬পরাণচজ্ঞ নাথ--ইনি ছিলেন স্থবিখ্যাত পুস্তক ব্যবসায়ী ৬স্রধ্যকুমার 
শাখের পুত্র ও ৬গণেশচন্দ্র নাথের ভ্রাতুদ্দুত্ব । পিতা ও পিস্ৃব্যের মৃত্যুর পর 
পরাণচন্দ্র সমস্ত পৈতৃক সম্পত্তি,ও ব্যবসায়ের মালিক হন; কিন্তু কনিষ্ঠ ভ্রাতৃ- 
গণের উৎকট ব্যাধির চিকিৎসার বায়ে ও তাহাদের অকালমৃত্যুতে তিনি খণগ্রস্ত 
ও ভগ্নহাদয় হইয়া পড়েন। তারপর নানা দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনায় তিনি অকালে 
অন্থমান ৩৮।৩৯ বৎসর বয়সে ১৩৩৫ সালের ২৯ চৈত্র তারিখে মৃত্যামুখে পতিত 
হুন। পবাণচন্ত্র অতি ধীর, শাস্ত ও অমায়িক প্রকৃতির লোক ছিলেন । তাহার 
্বজাতিহিতৈধিতা অতি প্রশংসনীয় । ১৩২৫ সালে যখন যোগিসখার অফিস্‌ 
কাশীধাম হইতে কলিকাতায় স্থানাতস্তরিত হয় তখন তাহারই উৎসাহ ও অর্থান্ু- 
কুলে নিঃসম্বল পত্রিকার মুদ্রণ ও প্রকাশ সম্ভবপর হুইয়াছিল। যোগিসখার 
সক্কটমুহুর্তে পবাণবাবুর এই বদান্তত1 অতুলতীয় । 

এনেপালচন্দ্র নাথ-_ জাতীয় আন্দোলনের প্রথম যুগে ধাহাবা যোগি- 
জাতির মধ্যে আত্মচেতন। আনিতে চেষ্টা কবিয়াছিলেন নেপালচন্জ্র ছিলেন 
'খ্ঠীহাদের অন্কতম। ১২৪৯ লালের ২৫শে ভাদ্র তাহার জন্ম হয়। তাহা 
পিতা ৬কৈলাসচন্দ্র নাথ কলিকাতা শ্তামবাজারের অধিবাসী ছিলেন । নেপালচন্দ্র 
উচ্চশিক্ষা লাড করিতে ন! পারিলেও সাংসারিক জীবনের উপযুক্ত ইংরাজী ও 


বাজগুর ফোগিবংশ ৬৯৯ 


বাঙ্গাল! শিক্ষা তিনি যথেই্ই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। চাকুরি অপেক্ষা তিনি 
ব্যবসায়ই বেধী পছন্দ করিতেন। এন্গ্রেভিং-এর ব্যবসায় অবলগ্কুন করিয়া 
তিনি বিশেষ খ]াতি ও উন্নতি লাভ করেন। কলিকাতার 'বন্ছ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, 
«ও পরিবারে» সঠিত তিনি ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইয়াছিলেন যেমন, কলিকাতা 
ঠাকুর পরিবার, জঠিস্‌ আমীর আলী, পপ্ডিত মহেশচন্ত্র ন্যায়রত্ু--জজ, খিদ্দির- 
পুরের নবাব পরিবার ইত্যার্দি। কলিকাতার যোগি-সমাজের মধ্যে নেপালচন্দ্রের 
যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল এবং সকলেই তাহাকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। ৬বিষুচন্্র 
নাথ প্রমুখ বিশিষ্ট নেতৃগণ যখন বর্ধমানে সমাজ-আন্দোলনে ব্রতী হন, তিনিও 
তখন ৬পন্মচন্জ্র নাথ, ৬চন্দ্রকুমার নাথ, ৬ক্ধ্যকুমার নাথ, ৬গোপালচন্দ্র নাথ, 
৬গণেশচন্দ্র নাথ প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সহিত মিলিত হইয়া কলিকাতা, হাওড়া, 
২৪ পরগণা, হুগলি প্রভৃতি অঞ্চলে সমাজ-সংস্খার কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। 
উপনয়নের বহুল প্রচলনে তিনি খুব উৎসাহী "ছিলেন। তিনি গ্যায়নিষ্ঠ, 
সত্যপরাষণ ও ধন্মভাখ(পন্ন ছিলেন । অত্যধিক ধন্মান্ুরাগ বশতঃ তিনি প্রো 
বয়সেই সংসারে নিস্পৃহ হইয়া উঠেন এবং গৈবিক বেশ ধারণ করিয়া ও 
নিরামিষাশী হইয়া স্বগৃহে প্রতিষ্ঠিত বাণেশ্বর শিবের পুঞ্জায় ও সেবায় সর্বদা! রত, 
থাকিতেন। আমৃত্যু এইরূপ সরল ও ধন্মময় জীবন যাপন করিয়া তিনি ৮৬ বৎসর 
বয়সে ১৩৩৫ সালের ১১ টজাষ্ঠ তারিখে মানবলীল! সম্বরণ করেন। তীাহার' 
স্থযোগ্য সপ্তম পুত্র শ্রীযুক্ত ভবেন্দ্রলাল নাথ, বি, এস-লি ফোগিলমাজে সুপরিচিত । 
৬কলাসচজ্দ নাথ--কলিকাতার অনতিদুরে দক্ষিণে কোদালিয়া নামক 
গ্রামে ১২১৭ বঙ্গাব্দ কৈলাসচন্দ্রের জন্ম হয়। তাহার পিতা এগোরাচাদ নাথ 
ও মাতা আগ্যাদেবী অতি ধম্মপরায়ণ সাধারণ দঝিদ্র গৃহস্থ ছিলেন। ছয় বৎলর 
“বয়সে কৈলাসচন্দ্র পিতার সহিষ্ত কলিকাতায় আসিয়৷ বাগবাজাবে বাস করিজে 
আরম্ভ করেন। এখানেই তিনি ইংরাজী, বাঙ্গালা ও পারশী ভাষায় বেশ 
ব্যুৎ্পত্তি লাভ করেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তিনি বিদেশাগত জাহাজসমূহে অর্ডার 
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সাপ্লাইয়ের কাজ করিতে আবস্ত করিলেন। এই স্তরে বু ইংবাজ কর্মচারী 
ও জাহাজের ক্যাপ টেনদের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে। উক্ত ব্যবসায়ে 
উত্তরোত্তর উন্নতি নীভ করিয়া তিনি শ্টামবাজার অঞ্চলে ( বর্তমান ৩নং দেব- 
নারায়ণ দাস লেন, ) বাড়ী খরিদ করিয়৷ তাহাতে বাস করিতে থাকেন। *স্থ্ব্প 
বণিক সম্প্রদায়ের স্থবিখ্যাত ৬গৌরমোহন আটের সহিত কৈলাসচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ 
বন্ধুত্ব ছিল। কলিকাতার স্বগ্রমিদ্ধ অবিয়েণ্টাল সেমিনাবি নামক স্কুল প্রতিষ্ঠায় 
তিনি গৌরমোহন আঢ্যের সহযোগী ছিলেন। তিনিই এ স্কুলের প্রথম অবৈ- 
তনিক গ্রস্থরক্ষক বা লাইঝ্েরিয়ানরূপে বহুদিন স্কুলের সহিত সংধুক্ত ছিলেন । 
তাহাই প্রচেষ্টায় বহু ইংরাজ ক্যাপ্টেন ও কর্ণেল এ স্ুল পরিদর্শন করিতে 
আসিতেন এবং অবৈতনিকভাবে স্কুলের ইংরাজীর অধ্যাপন কাঁধ্যও করিয়া 
যাইতেন। এই কারণেই অতি অল্প দিনের মধ্যে ওরিএপ্টাল সেমিনারি স্কুলের 
সুনাম চারিদিকে ছড়াইয়। পড়িয়াছিল। কৈলাসচন্দ্র অতি ধর্মপরায়ণ, সত্যবাদী 
ও পরছুঃখকাতর ছিলেন । তাহার ন্যায় নীরব দাতা অতি বিরল। দীনদুঃখীর 
দুঃখমোচনে তিনি সর্বদাই মুক্তহস্ত ছিলেন। তিনি নিরন্পকে অন্নদান ও বন্ত্রহীনকে 
ৰস্ত্রদান করিয়া তাহাদের অভাব মোচন করিতেন । সততা, নির্লোভত1 ও 
কর্তব্যপরায়ণতার গুণে তিনি সকলের বিশেষতঃ উল্লিখিত ধনাঢ্য গৌরমোহন 
আঢ্য মহাশয়ের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন । ১৩১০ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে 
৯৩ বৎসর বয়লে তিনি নশ্বর দেহ ত্যাগ করেন। ৈকলাসচন্দ্র ছিলেন যোগিসমাজ- 
২স্কারক ৬নেপালচন্দ্র নাথের পিতা ও যোগিসখার ভূতপূর্ব্ব কা্যাধ্যক্ষ 
শ্রীভবেন্দ্রলাল নাথের পিতামহ । | 
একৃষ্ককুমার নাথ--ঢাকা জিলার অন্তর্গত অধুনা পদ্মানদীর গর্ভে বিলুপ্ত 
কাওয়ালীপাড়া গ্রামে ১২৫১ বঙ্গাব্দে এক সম্্রা্ত পরিবারে ৬কফ্ণকুমার না 
জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিত। ৬উদয়চন্দ্র নাথ প্রসিদ্ধ কবিরাজ ছিলেন। এই 
পরিবার পরে বিক্রমপুর পরগণার পাচগাও গ্রামে আসিয় বনতি স্থাপন করে। 
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পাঁবন। জিলার সিরাজগঞ্জে কোন জুটমিলে কষ্ণচন্দ্রের চাকুরিজীবন হু 
হয়। অতঃপর ২৪ পরগণ। জিলার অন্তর্গত জ্ঞগন্দলে উক্ত কোম্পুনিরগ জুট 
অফিসে আসিথা প্রায় ৪* বৎসর বিশ্বস্ততার সহিত চাকুরি করেন। নিরাজগঞ্জে 
অবস্থানকালে তিনি কতিপয় প্রবানী শ্বজাতীয় সহকম্মীর লহযোগে 'জ্ঞানদায়িনী” 
এম-ই স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন এবং আমরণ উচ্থার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন। 
তিনি ছিলেন পরম ম্বজাতিহিতৈষী * .বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি। বহু শ্বজাতীগ্ব 
ছান্র তাহার অর্থান্থকুল্যে শিক্ষালাভে সমর্থ হইয়াছিল। চাকুরিজীবনে তিনি 
জাতিবর্ণ-নিব্বিশেষে বু লোকের চাকুবির সংস্থান কবিয়! দিয়াছিলেন। তাহাক! 
আজও শ্রদ্ধার সহিত তাহার নাম স্মরণ করিয়া থাকে । 

জাতিসেবার কাজে তিনি কখনও পশ্চা্পদ ছিলেন না। বিক্রমপুর যোগি- 
সম্মিলনী প্রতিষ্ঠার তিনি অন্থতম উদ্ঘোক্ত1 ছিন্ন । বৈষ্ণবধন্মের প্রতি তাহার 
গ্রগাঢ় অনুরাগ এবং বৈষণবশান্ত্রে তাহার গভীর জ্ঞান ছিল। তিনি ১৯ বৎসর 
বয়স হইতে নিরামিষণ্ভোজনে অভ্যন্থ ছিলেন। 

তিনি সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর সততা ও বিশ্বস্ততার সহিত চাকুরি জীবন অতি- 
বাহিত করিয়৷ এবং দেশের, গ্রামে ধাইয়৷ অবলর জীবন যাপন পূর্বক ৯৭ বৎসর 
বয়সে বাংল। ১৩৪৮ সালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। | 

এনবীনচক্দ্র নাথ-_ বাংলা ১২৪৩ সালে যশোহর ছ্গিলার অন্তর্গত আবাঢ়, 
(বর্তমানে ২৪ পরগণ! জিলার অন্তর্গত ) গ্রামে ৬নবীনচন্দ্র নাথ এক দরিদ্র 
সমান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম ছিল ৬বিষুচরণ নাথ। 
নবীনচন্দ্র একজন কৃতী পুক্রষ ছিলেন। তাহার জীবনী হইতে এই শিক্ষ। পাওয়া, 
যায় যে, পরিশ্রমী, মিতব্যমী, অধ্যবসাম্মী ও সত্য নিষ্ঠ হইলে মান্য দরিদ্র অবস্থা! 
ইইতে জীরনে উন্নতির সোপানে আরোহণ করিতে সমর্থ হয়। আধাড়, গ্রাম, 
পরিত্যাগ করিয়া ব্যবসায় ব্যপদেশে তিনি যৌবনে দিন্দ্রাণী গ্রামে আনিয়া বাস 
করিতে আরম্ভ করেন! এখানে স্ৃত। ও কাপড়ের ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া, 
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তিনি ক্রমশঃ ধনশালী হইয়া উঠেন। বন্ত ব্যবসায়ে উত্তরোস্তর প্রসারতা ও 
প্রতিপত্তি লাভ করিয়৷ তিনি আরও বন্ুবিধ ব্যবসায় আরম্ভ করেন। তারপর 
তিনি চাকদহ থানার অন্তর্গত মনসাপোত। নিবাসী পাঠকবাবুদের ১নং তৌকীর 
দমিদারী স্বত্ব ক্রয় করেন। সততা, অতিথিপরায়ণতা ও পরছুঃখকাতরতা' গুণে 
বীনচন্দ্র সকলের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন। ১৩১৮ বঙ্গাবের ফাল্গুন মাসে 
৭৫ বত্মর বয়সে তিনি পরলোক প্রাপ্ত হন। তাহার চতুর্থ পুত্র জমিদার 
অহিভূষণ নাথ মহাশয় রাণাঘাট টাউনের অধিবাসী । তিনি এতদঞ্চলে 
স্থপরিচিত। 

৬অটলচজ্্র হালদার-- বরিশাল জিলার অন্তর্গত শ্বরূপকাঠী থানার 
অধীন শশীদ গ্রামের বিখ্যাত হালদার পরিবারে ১২৯৪ সালে ইনি জন্মগ্রহণ 
করেন। তাঠোর পিতার নাম ছিল ৬কৃষ্ণখকিশোর হালদার । 
অটলবিহারী বিষ্যান্ছরাগী, স্বজাতিবৎসল ও পরোপকারী 
ছিলেন। দরিদ্র ছান্রগণের গ্রাথমিক শিক্ষার জন্য তিনি 
নিজ ব্যয়ে বাড়ীতে একটা উচ্চ প্রাইমারী স্কুল স্থাপন 
করিয়াছিলেন। তাহার বুহৎ তালুক হইতে যে আয় 
হইত তাহার অধিকাংশই তিনি গ্রামের উন্নতিকল্পে ব্যয় 
করিতেন । বস্ত্র ব্যবসায়েও তিনি সমধিক উন্নতি লাঁভ করিয়াছিলেন । কাউথালি 
€ বরিশাল ) বন্দরের ইনি একজন শ্রেষ্ঠ ব্যবসায়ী ছিলেন। ১৩৪৬ সালে ৫২ 
ব্্সর বয়সে ইনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। 

৬দ্বারকানাথ নাথ (দালাল )-- ইনি উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে 
ঢাক জিলার অন্তর্গত বিক্রমপুর পরগণার জিগ্নালগাও গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। 
ষ্টার পিতা বেশ সঙ্গতিসম্পন্ন ছিলেন। বাল্যকালে ভ্বারকানাথের মেধা ও" 
তীক্ষবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া! গেলেও তিনি লেখাপড়ার দিকে আগ্রহান্বিত ছিলেন 
সাঁ। পাঠশালার পড়া শেষ হইতে না হইতেই তিনি ব্যবসায় শিখিবার জন্তু 
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বরিশাল জিলার অন্তর্গত হিজল! বন্দরস্থিত নিজেদের সুবুহৎ আড়তদারি কার্ধে) 
যোগদান করেন এবং কয়েক বৎসরের মধ্যে পার্দশিতা লাভ করিয়া নিপুণগাবে 
উক্ত ব্যবসায় চালাইতে থাকেন । যৌবনের প্রারভ্ে তিন্নি একবার ব্যবসায়ে 
অনেক টাকা জোকসান দিয়া ফেলেন। ইহার ফলে অন্যান্ত ভাইদের সহিত 
ভাহার মনোমালিন্ত ঘটে; তজ্জন্য অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া তিনি ২০২১ বৎসর 
বয়সে ভাগ্যান্বেষণে একেবারে রিক্তহস্তে কলিকাতায় আগমন করেন। বড়" 
বাজারে আসিয়া তিনি জনৈক কাপড়ের দ্রালালের অধীনে চাকুরি করিতে 
আরম্ভ করেন। দালালি ব্যবসায়ে ক্রমশঃ বেশ নৈপুণ্য লাভ করিয়া তিনি 
স্বাধীনভাবে ব্যবসায় আরম্ভ করেন এবং সততা, বুদ্ধিমত্তা ও অধ্যবসায় গুণে 
অল্লকাল মধ্যেই প্রসার প্রতিপত্তি অর্জন করিতে সমর্থ হন। ব্যবদায়ে প্রচুর 
অর্থাগম হওয়াতে প্রথম মহাযুদ্ধের প্রায় ৮/১* কসর পর কলিকাতার বড়বাজার 
'ঞ্চলে তিনি নৃনাধিক একলক্ষ টাকা ব্যয়ে স্থবৃহৎ ভ্রিতল অট্টালিকা নির্মাণ 
করেন। সম্পূর্ণ নিঃগন্ঘল অবস্থায় কলিকাতায় আনিয়া এই ভাবে অর্থার্জন 
কর! কম কৃতিত্বের কথা নহে। ধর্মুকার্ধ্যেও তাহার মতিগতি ছিল। তিনি 
শাপ্্রনিষ্ঠ, সদালাপী ও সদাচ্রারসম্পন্ন ছিলেন। আয়ের প্রতি টাকায় তিনি 
দুই আনা করিয়া আলাহিদ করিয়া রাখিয়া দিতেন। এই সঞ্চিত অর্থ তিনি 
গোপনে সৎকার্যে বায় করিতেন। শ্রীধাম নবন্ধীপে ইনি তাহার গুরুদেবের 
নামে একটী আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। ইহা তাহার ধর্মপ্রাণত। ও 
গুরুভক্কির নিদর্শন। প্রচুর অর্থের+অধিকারী হইয়াও তিনি সরল, অনাড়ন্বর 
ও ধর্ময় জীবন যাপন করিতেন। বিংশ শতাবীর মধ্যভাগে তিনি প্রায় ৬৯ 
বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। 

" ৬/মহেক্্রনাথ নাঁথ-- বর্ধমান জিলার অন্তর্গত বাঘনাপাড়া গ্রামের 
এক মধ্যবিত্ত পরিবারে মহেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে তিনি লেখাপড়া 
শিখিবার তেমন স্তথযোগ পান্ন লাই। সামান্ত প্রাথমিক শিক্ষালাভ করিস 
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স্চিনি পৈত্রিক বস্ত্রব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। শ্রমম্ীলতা ও অধ্যবসায় গুণে তিনি 
ঘ্যবপায়ে উত্তবোত্তর উন্নতি লাভ করিতে লাগিলেন । তারপর কিছু অর্থাগম, 
হইলে তিনি অধিকতর উন্নতি প্রচেষ্টায় রাঁজসাহী জিলার অন্তর্গত নও! টাউনে, 
গমন করেন। এখানে সমধিক উন্নতি সাধন পূর্বক তিনি প্রচুর ভূসম্পন্তি ক্ষণ, 
করেন এবং নওগী। টাউনেই গৃছনিশ্বাণ করিয়া বাস করিতে গাকেন। মধ, 
বস্তসে তিনি বেশ ধশ্মাছবাগী হইয়। উঠিলেন ; বিষয় সম্পত্তির দিকে তাঁহার আদ্স' 
তেমন আকর্ষণ রহিল না। সাধনভঙ্নে নিরত থাকিয়া তিনি গৃহী ক্সযাসীর 
জীবন যাপন করিতে লাগিলেন । নওগ। টাউনে অবস্থানকালে তাহার মধাম 
পুঞ্জের মৃতু ঘটে । নিদারুণ পুত্রশোক তিনি অবিচলিতভাবে সহা করেন। 
“জাতশ্ত হি গ্রবো মৃত্যু গ্রুবং জন্ম মৃতন্ত চ*--গীতার এই বাণী তিনি বিশ্বীষ। 
করিতেন । অতঃপর শেষ বক্স তিনি নওগী। ছাড়িয়া কৃষ্নগরে আসিফ 
বাস করিতে আরভ্ভ করেন। এখানেও তিনি নিলিগ্তভাবেই জীবন যাপন 
করিতেন। তিনি ছিলেন মিতাহারী, সংযমী ও নিষ্ঠাবান । স্বজাতিহিতকর- 
কাধ্যেও তাহার উৎসাহ পরিদৃষ্ট হইত। যোগিজাতির মধ্যে শিক্ষার ও. 
উপনয়নের বুল প্রচলনে তিনি অতি যত্ববান ছিগ্নেন। সত্যবাদী, নির্ীক ও. 
স্বধশ্মননিষ্ঠ বলিয়া তিনি সকলের শ্রদ্ধাভাজন “হইয়াছিলেন। ১৩৩ সালের 
১৫ই মাঘ তারিখে ৮৬ বৎসর বয়সে ইনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন। শ্রীযুক্ত 
পীঁচকড়িলাল নাথ, বি-এল, এযাভভোকেট ও শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রন্দ্র নাথ, বি-এ,-- 
তাহার ছুই স্থষোগ্য পুত্র যোগিজাতির পরিচিত । 

এগৌরহরি নাথ _- কলিকাঁতার ভবানীপুরের এক মধ্যবিত্ত ভত্র 
পরিবারে ইনি আনুমানিক ১৮৬০ থুষ্টাব্বে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতার 
নোম ছিল ৬বলরাম নাথ । ভবানীপুরস্থিত লগুন মিশন কলেজ হুইতে গৌরবাবু 
রুতিত্বের সহিত এন্ট্ান্দ ও এফ -এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বি-এ পড়িতে 
আরম্ভ করেন; কিন্ত পিতার আকন্মিক মৃত্যুর জন্য বৃহৎ পরিবারের ভার তাহাঝ, 
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[ভিপ্র আগিয়া পড়ে । সতয়াং তিনি পড়ান্ডন। ত্যাগ করিয়া গনৈক খু্তাতেক্। 
মহাযতায় ভেরাছুন গভর্ণষেপ্ট সার্ভে অফ্রিসে চাকুরি পাইয়া! তথায় বাষ্টেতে বাধ্য. 
হন। কয়েক বংসর সেখানে চাকুরি করিবার পর তিনি ,পার্িক ওযা 
ডিপার্টমেন্টের অধীনে ভারত শ্ভর্ণমেণ্টের বিজ্ডিংস সুপারভাইজার নিযুক্ত হইয়! 
কলিকাতায় আগমন করেন এবং এই চাকুরিতেই তিনি পেন্সন প্রাপ্ত হন), 
্বজাতি-হিতকর কার্যে তিনি পশ্চাৎ্পদ ছিলেন না। চাকুরি হইতে অবসর 
'লইয়া তিনি উপনয়ন আন্দোলনে যোগদান করেন। উপনয়ন সংস্কারের 
পক্ষপাতী হইলেও তিনি ব্রাহ্ষণত্থের গোড়ামি অপেক্ষা মন্ুত্যত্বের আদর্শকেই 

“জাতীয় উন্নতির অনুকূল বণিয়া মনে করিতেন। উচ্চশিক্ষা ও সছুপায়ে 
উপাজ্জিত অর্থই সামাজিক মধ্যাদা লাভের শ্রেষ্ঠ উপায়--ইহাই ছিল তাহার 
বিশ্বান। চাকুরি অপেক্ষা তিনি বাবসাধাণিক্ক্যই বেশী পছন্দ করিতেন। 
বিহারের, অন্তর্গত রোটাস্গড় নামক স্থানে একটা লাইমষ্টোন্‌ কারবারেন। এবং 
হাজারিবাগ জিলার ঝেদারমা নামক স্থানে একটা অভ্রের কারবারের সহিত তিনি 
বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন। শিক্ষা ও সচ্চবিভ্্রতার জন্ত তিনি ভুদ্রসমাজে, 
বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন এবং একাস্তিক কর্মনিষ্ভার জন্ত অনেক উচ্চ 
পদস্থ ইংরাজ ও দেশী বাজকর্শচারীর শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন। তিনি ধীরশাস্ত- 
গভীর প্রকৃতির লৌক ছিলেন । ইংরাজী ১৯৩৯ সালে প্রায় ৮০ বৎসর বয়সে 
দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগে তিনি পরলোক গমন করেন। 

ডাক্তার এআশুতোব নাথ £_ ১১৮৫৮ সালে বা! তাহার কিছু টন 
কলিকাতা ভবানীপুরের এক মধ্যবিত্ত 'ভন্র পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। 
তাহার পিতার নাম ছিল ৬পঞ্চানন নাথ । সাধারণ শিক্ষায় আশুবাবু কিছুদূর 
অগ্রসর হইয়া গভর্ণমেপ্ট ক্যার্থেস মেডিকেল করেজে ভত্তি হন এবং যথাসময়ে. 
ভাক্তারী পৰীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়' ভবানীপুর অঞ্চলে চিকিৎস। ব্যবসায় আরম্ভ, 

?করেন। চিকিৎ্সা-নৈপুণ্য হেতু তিনি লীত্রই একজন বিচক্ষণ ভাক্জার বলিয়া. 
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পরিগণিত হন এবং দয়া, অমার়িকতা ও সচ্চরিত্রতা গুণে তিনি জনদাধারণের 
শ্রদ্ধা আকৃর্ষণ করেন। রোগনিণয়ে ও উপযুক্ত ওধধ প্রয়োগে তাহার অদ্ভুত 
ক্ষমতা দেখিয়া ,তদানীস্তন প্রসিদ্ধ সরকারী ডাক্তার ব্লাডন সাহেবও তাহার 

চিকিৎসা বিচ্যার ভূয়সী প্রশংসা! করিতেন। চিকিৎদা ব্াযবদায়ে তিনি প্রচৃত 
অর্থলাভ করিয়া ভবানীপুর অঞ্চলে একজন মান্-গণ্য ব্যাক্তি বলিয়। খ্যাতি লাভ 
করিয়াছিলেন। যোগিজাতির সামাজিক উন্নয়নকল্পে ডাক্তার আশুবাবু 
একৃষচন্দ্র দালাল, ৬মনিমোহন নাথ, ৬বিষুচন্দ্র নাথ এবং তীয় দীক্ষাগ্তরু 
দেবপ্রতিপালক দ্থামী মহারাজ প্রমুখ প্রসিদ্ধ নেতৃগণের সহিত জাতীর] 
আন্দোলনে যোগদান করেন। বিগত ১৯০১ সালে জনগণনার ( সেন্সাসের ) 
সময় যোগিজাতির শ্রেষ্ঠত্ব গ্রতিপাঁদন উদ্দেশ্যে ও রিজলী সাহেবের সেন্সাস্‌ 
বিপোর্টের গ্রতিবাদকল্লে ভিনি নোয্াখালির উকিল শ্রীযুক্ত ভারতবাবু ও 
কুমুদিনী বাবু, ত্রিপুরার মহিমবাবুঃ ময়মনসিং-এর উকিল মহেশবাবু এবং নদীয়া 
কঞ্চনগরের ডাক্তার জগত্বাবু, কলিকাতার অটলবাধু ও শরত্বাবু প্রভৃতি 
স্থশিক্ষিত নেতৃস্থানীয় বাক্তিগণের সহযোগে মেট্রোপলিটান কলেজে ( বর্তমান 
বিদ্যাসাগর কলেজে ) যে যোগিহিতৈথিণী সভা আহ্বান করেন সর্বসম্মতিক্রমে | 
তিনি উহার সভাপতি নির্বাচিত হন। এই সভা হইতেই যোগিজাতির মধে; 
স্থায়ী আন্দোলনের স্ুত্রপাত হয়। আশুবাবু যোগিজাতির উন্নতিকর প্রথম 
আন্দোলনের একজন শ্রদ্ধাভাজন নেতা হইলেও পারিবারিক জীবনে তিনি 
স্থুখী হইতে পারেন নাই। তাহার শেষ বয়সে তাহার একমাত্র পুত্রের অকাল- 

মৃত্যুতে তিনি অত্যত্ত কাতর ও ভররস্বাস্থা হইয়া পড়েন এবং প্রান ৬* বৎসর 

বয়সে পরলোক প্রাপ্ত হন। তিনি দেশব্যাপী আন্দোলন প্রতিষ্ঠ। করিয়া জাতির 

যে মহৎ উপকার করিয়া গিয়াছেন, তজ্জন্ত যোগিঞ্জাতি চিরকাল তাহার নিঁকট 
কৃতজ্ঞ থাকিবে। | 

ওহীরালাল নাথ ;_- যোগিজাতির শশুভানুধায়ী ব্যক্তিগপণের মধে 


রাজগুরু যোগিবংশ ৭৩৭ 


অহীরালালবাবুত্র নাম সবিশেষ উল্লেখফোগা। সম্ভবতঃ ১৮৬৫ সালে কিন্বা তাহার 
কাছাকাছি সময়ে তিনি কপিকাতার একটি প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী বংশে জন গ্রহণ 
করেন। বাল্যে মাতৃ-পিতৃহীন হইয়া তিনি লেখাপড়ার সুষ্কোগ না পাইয়! 
উচ্ষঙ্খল ও লক্ষাহীন জীবন যাপন করিতে থাকেন। কিন্ত তিনি চরিত্রত্রষ্ট হন 
নাই। প্রতিভাবলে তিনি যৌবনে ব্যায়ামকৌশলে ও বংশীবাদনে বিলক্ষণ 
দক্ষত। অজ্জন করেন। কলিকাতা র স্ুপ্রসিদ্ধ উ্রার থিয়েটারের কন্সার্ট পার্টিতে 
তিনি ছিলেন অন্যতম বংশ্লীবাদক। এই স্থৃত্রে তিনি ষ্টার থিয়েটারের অন্তম 
[প্রতিষ্ঠাতা হ্র্গায় অমুতলাল বন্ধ, অমৃতলাল মিত্র, কাশীবাবু প্রমূখ স্থবিখ্যাত 
নাট্যকারগণের সামিধ্য ও বন্ধুত্ব লাভ করিয়া তত্কালীন নাট্য সমাজের 
অনেক ব্যক্তির নিকট স্থপবরিচিত হুন। তারপর তিনি গাহস্থা জীবনে প্রবেশ 
করিয়! একটি লৌহশিল্লের ব্যবসায়ে জীবিক1 অঞ্জন করিতে থাকেন। গাহথস্থা 
জীবনেই তিনি স্বীয় বাসস্থল গৌবীবেড়ের অনেক যুবককে ব্যায়াম শিক্ষ। প্রদান 
করতঃ স্থানীয় সর্ব-সাধারণের নিকট “মাষ্টার মহাশয়” বলিয়। খ্যাতি লাভ 
করেন। হ্বদেশী আন্দোলনের অগ্রিধুগে তিনি ক্রমশঃ বিপ্লবীদলে আকৃষ্ট হইয়া 
পড়েন এবং স্ুপ্রপিদ্ধ 'অন্থশুলন সমিতি" অধীনে ও তাহার পরিচালনায় 
'গৌরীবেড়ের একটি গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সকল গ্রপ্ত সমিতি বা 
'আখড়ার উপর পুলিশের খরদৃষ্টি ছিল। কিন্তু হীরুবাবু বুদ্ধিকৌশলে গোয়েন্দা 
পুলিশের প্রথর দৃষ্টি এড়াইয়! তাহার শিষ্যগণকে ব্যায়াম শিক্ষা! দিতেন। পরে 
সরকারী আদেশে অন্থশীলন সমিতির কার্ধ্য রহিত হওয়াতে তাহার গুপ্ত মিতিও 
বন্ধ হইয়া যায়। এই স্থত্রে তিনি স্থপ্রসিদ্ধ ব্যায়ামকৌশলী বিপ্লবী নেত৷ 
পুলিন দাস প্রভৃতির সহিত বিশেষভাবে পরিচিত হন। অতঃপর তিনি 
বিপ্লববাদীদের। সংশ্রব পরিত্যাগ করিয়া যোগিঞাতির উন্নতিকর আন্দোলনে 
যোগদান করেন। তদানীস্তন সমাজহিতকর সমস্ত কারধেই তিনি ছিলেন অগ্রণী 
*৪ প্রধান সহায়। ছুংস্থ, দরিপ্র ছাত্রগণের লাহাধ্য-সংস্থানে এবং বিপন্ন বিধবা 
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রমণীগণের ছুঃংখ নিবারণে তিনি দ্বতঃপ্রবৃত্ত ভাবেই অগ্রসর হইতেন। আসাম, 
বধ যোগি-সশ্মিলনীর প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্ববাবুর যাবতীয় সমাজ-হিতক; 
কার্যে হীরুবাবু ছিলেন প্রধান সঙ্থায়। একটি দুঃসাহসিক কার্য্যের জন্ত হীরুবাং 
যোৌগিজাতির কৃতজ্ঞতাভীজন হইয়াছিলেন। এ সময়ে ্বগণ় পীচকড়ি 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্পাদকত্বে প্রকাশিত “নায়ক পত্রিকায় যোগিজাতিঃ 
পক্ষে গ্লানিকর একটি প্রবন্ধ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইতেছিল। শ্রীযুত্ত 
রাধাগোবিন্দবাবু উহার প্রতিবাদ পাঠাইলে ননায়ক'-সম্পাদক তাহ! প্রকাশ 
করিলেন না। তখন রাধাগোবিন্দবাবু নিরুপায় হইয়া প্রসিদ্ধ সাগাহিক 
£হিতবাদী'তে তাহার প্রতিবাদ পাঠাইয়। দেন। “হিতবাদী”তে উহা প্রকাশিত 
হইলেও “নায়ক পঞ্জিকার উক্ত গ্লানিকর প্রবন্ধ প্রকাশিত হইতেই লাগিল 
'নায়কনম্পাদকের এ অবৈধ আচরণে মন্্াহত হইয়। তেজন্বী হীরুবাবু 
'নায়ক*৮অফিসে হঠাৎ একদিন প্রবেশ করিয়া পাচকড়িবাবুকে এমন শানাইয় 
দিলেন যে পাচকড়িবাবু ভয়ে এ গ্লানিকর লেখার জন্য ত্রুটি স্বীকার করিলেন 
এবং এরূপ লেখা আর কখনও প্রকাশ করিবেন না বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিলেন। 
এমনই ছিল হীরুবাবুষ ব্যক্তিত্ব, এমনই ছিল তাহার লঙসাহস এবং এমনই ছিল 
স্বজাতির প্রতি তাহার আস্তরিক আকর্ষণ তাহার স্বজাতি-সেবার তুলন! 
নাই। প্রায় ৫৫ বৎলর বয়সে এই আদর্শ সমাজসেবী ১৩২৭ লালের ১৭ শ্রাবণ 
তারিখে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। 

ওদদীনবন্ধু চৌধুরী £- চট্টগ্রাম জিলার অন্তর্গত চন্দ্রনাথ ধামের অনতি- 
দুবব্তী শিবপুর নামক গ্রামে ৬্বীনবন্ধু চৌধুরী মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন! 
তাহার পিতার নাম ছিল অভয়া৯রণ চৌধুরী। তিনি আজীবন শিক্ষাব্রতী 
ছিলেন। তৎকালীন এ্ট্।ন্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি সীতাকুণ্ড মধ্য ইংঝজী 
বিষ্ভালয়ে শিক্ষকতা করিতে আরম্ভ করেন। তারপর উক্ত নধা ইংরাজী 
বিদ্যালয় উচ্চ ইংবাঙ্গী বিদ্যালয়ে উন্নীত হইলে ছিনি তাহাতেও শিক্ষককপে 
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কার্য করেন। তিনি বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। বছ দরিজ্্ু ছাত্র তাহার উৎসাহে 
ও অর্থান্থকৃল্যে বিদ্যাশিক্ষার পথে অগ্রসর হইতে পারিয়াছিল। নিজস্বাটাতে 
এরুটি অবৈতনিক প্রাথমিক বালিক৷ বিষ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিরী তিনি স্থানীয় : 
বালিকাদিগের শিক্ষার পথ স্থগম করিয়াছিলেন। তাহার পুত্রবধূ এই বিদ্তা- 
লয়ের প্রধান! শিক্ষয়িত্রীকূপে ইহার পরিচালনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
স্ঠীহার মত অমায়িক, বিনয়ী, ধন্মপ্রাণ ও বিদ্যোৎ্সাহী ব্যক্তি তদঞ্চলে নিতাস্তই 
বিরল ছিল। তাহার চরিত্রমাধুর্য্ে মুগ্ধ হইয়া সকলেই তাহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা ও 
'সম্মানের চক্ষে দ্রেখিতেন। তিনি অল্প বয়সেই প্রভূপাদ ৬প্রাণগোপাল গোশ্বামী 
মহাশয়ের নিকট বৈষ্ণবধন্থে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া আমরণ নিরামিষ ভোজন ও 
শুদ্ধাচার পালন করিয়াছিলেন। বিগত ১৯৪৬ ইং অক্টোবর মানে প্রায় ৬২ 
বৎসর বয়সে তিনি ইইধাম ত্যাগ করেন। ১ 

৬ভোলানাথ নাথ 2--ইনি কলিকাতা বরাভনগরের অধিবানী ছিলেন। 
১৮৬৭ খুষ্টাবের ২৯শে জান্ুঘ্ারী তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতার নাম 
ছিল ৬ঠাকুরদান নাথ ও মাতার নাম ৬নৃত্যকালী দেধী। টৈশবে পিতৃহীন ও 
'আত্মীয়ন্বজন কর্তৃক পৈতৃক সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত ও প্রতারিত হইগ্সা তিনি নিঃস্ 
ও সহায়হীন হইয়া পড়েন। মাতাকে লইয়া অনেকদিন অতিকষ্টে দিন ধাপন 
করিয়া অবশেষে তিনি অকুলে কুল পাইলেন। অল্প বয়সে তিনি কাশীপুর গান্‌ 
এণ্ড শেল ফ্যাক্টুরীতে একটি চাকুরি সংগ্রহ করেন। এ চাকুরিতে উত্তরোত্তর 
উন্নতি লাভ করিয়া এবং অবসর সময়ে কট! বাবসায় পরিচালন! করিয়া তিনি 
ক্রমশঃ অর্থশালী হইয়। উঠিলেন। তাহার শ্রমশীলতা, অধ্যবসায় ও পুরুষকারে 
আকুষ্ট হইয়া ভাগ্যলম্্ী তাহার প্রতি প্রসন্ন হইলেন। দরিদ্র ভোলানাথ এখন 
আান্ত-গণা হইয়। সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন। তাহার বাড়ী হইল, সম্পত্তি 
হুইল এবং ব্যবসায়ও বেশ গড়িয়া! উঠিল। জীবনে অশেষ দুঃখ পাইয়া তিনি 
ছুঃখীর ছুংখ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। ভাই দীনছুঃখীর অভাব মোচনে ও জল- 
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কল্যাণসাধনে তিনি অর্থব্যদ্ব করিতে লাগিলেন। শিশুসদন ও বান্ড] নির্মাণকলে 
তিনি বরাহনগর মিউনিসিপ্যালিটিকে কয়েক সহন্্র টাকা প্রদান করেন। উক্ত 
মিউনিমিপ্যালিটি ,ভোলানাথ নাথ স্বীট্ নামে একটি রাস্তার নামকরণ, করিয়া 
তাহার বান্ততার পুরস্কার প্রদান করেন। শেষ বয়সে তিনি সংসারবিরা্গী 
হইয়া পড়েন। ১৩৪২ সালে শ্রীশ্রীঞকৈলাদেশ্বর জিউর মন্দির ও বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা 
করিয়া তিনি সম্পত্তির অধিকাংশই বিগ্রহের শ্রীচরণে উৎসর্গ করিয়া! ভগবচ্চিন্তাস, 
দিন অতিবাহিত করিতে থাকেন। বিগত ১৩৫৩ বঙ্গাব্বের ১৪ই কাণ্তিক তিনি 
পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাহার বয়স প্রায় ৭৯ বৎসর হইয়াছিল। 

সারদাপ্রসাদ্দ নাথ $--২৪ পরগণা জিলার অন্তর্গত হাঁজিনগর গ্রামে 
১৮৮৩ খুষ্টান্ধের ২২শে মে তারিখে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতার 
নাঁম ৬শশিভূষণ নাথ ও মাতার নাম মহামায়। দেবী। পঠদ্দশায় তিনি মেধাবী 
ও অধ্যবসাঁয়ী ছাত্র ছিলেন। স্বাবলম্বী হইয়! জীবনে উন্নতিলাভ করিবার 
আকাঙ্ষা তাহার হৃদয়ে বাল্যকাল হইতেই বলবতী হইয়া উঠে। অল্প বয়দে 
প্রবেশিক! পরীক্ষায় সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়। তিনি ডাক্তারী পড়িবার জন্য 
ক্যাপ্বেল মেডিকেল কলেজে ভত্তি হন? কিন্তু শব্ব্যবচ্ছেদ করিতে যাইয়া মনে 
স্বণার উদ্রেক হওয়াতে তিনি ডাক্তারী পড়া পরিত্যাগ করিয়া! মাত্র ১৮ বংসর 
বয়সে কশ্মজীবনে প্রবেশ করেন। কষ্চনগরের স্বনামধন্য ডিষ্রাট ইঞ্জিনিয়ার 
৬রামেশ্বর নাথ মহাশয়ের দৌহিত্রী কালীকুমারী দেবীর সহিত তিনি পরিণয়- 
সুত্রে আবদ্ধ হন। ূ 

হাজিনগর হইতে কলিকাতায় আসিয়া তিনি প্রথমতঃ এক বিলাতী 
সওদাগরী অফিসে চাকুরি গ্রহণ করেন । ইংরাজী ভাষায় তাহার বিলক্ষণ 
'ব্যুৎ্পত্তি এবং ইংরাঁজীতে অনর্গল কথাবার্তা বলিবারও বেশ ক্ষমত! ছিল। 
এই কারণে তিনি সাহেবদের স্থনজরে পড়িয়া যান। শ্রমশীলতা, নিয়মান্ু- 
বত্তিতা, নময়নিষ্ঠতা, কর্তব্যপর়ার়ণতা) মিষ্টভাষিভা, কর্মভত্পরতা প্রভৃতি 
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গুণে তিনি সাহেব প্রতুদের প্রিয়ভাজন হইয়া উঠেন এবং তাছার 'ফলে 
ক্রমশঃই তাহার পদ্দোক্পতি হইতে থাকে । ক্রমে ক্রমে তীহার ক্রমতা” ও 
প্রতিপত্তি বাড়ি উঠিল এবং অচিরকাঁল মধ্যে তিনি উক্ত ,সশুদাগরী অফিসের 
“র্বময় কর্তা হইয়া! দক্ষতার সহিত কার্ধা পরিচালনা করিতে লাগিলেন । 
হল এগু এগ্ারসন কোংর কারবার যে বিশাল ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে পরিণত 
, হইয়াছিল, তাহার মুলে ছিল সারদাবাবুর কঠোর পরিশ্রম ও অসাধারণ 
অধ্যবদায়। ব্যক্তিগত উন্নতিতেই তিনি সন্তষ্ট থাকিতেন না। তিনি অনেক 
বেকার যুবকের চাকুরির সংস্থান করিয়৷ দিয়! তাহাদিগকে জীবনে প্রতিষ্টিত 
করিয়া দরিয়াছিলেন। দীনদৃঃখীর অভাবমোচনে ও দ্ুঃখনিবারণে তিনি সর্বদাই 
মুক্তহত্ত ছিলেন। কোন প্রার্থীকে তিনি কোনদিন বিমুখ করেন নাই। 
স্বকীয় পুরুষকার ও অধাবলায়বলে তিনি, প্রচুর অর্থ উপার্জন করিয়াছিলেন। 
স্বোপাজ্জিত অর্থব্যয়ে তিনি কলিকাতা বেনেপুকুর অঞ্চলে বৃহৎ বাসভবন 
নিশ্মাণ করিয়াছিলেন এবং বিশাল জমিদারীর অধীশ্বর হইয়াছিলেন | 
পরিশ্রমী ও অধ্যবসায়ী হইলে যে জীবনে উন্নতিলাভে সমর্থ হওয়া] যায় 
তাহার দৃষ্টান্ত সারদাবাৰু দেখাইয়া! গিয়াছেন । তিনি বহুদিন অনবারি 
ম্যাজিস্ট্রেটের পদে আসীন থাকিয়া যোগ্যতার সহিত কর্তব্পালন করিয়া- 
ছিলেন । কয়েক বৎসর হইতে তিনি রক্তের চাপাধিকাজনিত ঝোগে 
ভূগিতেছিলেন । এই রোগেই ইংরাজী ১৯৩৯ সালের ২৯ শে আগষ্ট তারিখে 
প্রায় ৫৬ বৎসর বয়সে তিনি মৃত্যা্সুখে পতিত হন । 

এনারায়ণচন্দ্র নীথ, জমিদার-- ২৪ পরগণা জিলার অন্তর্গত শ্যাম- 
নগরের সন্গিহিত গাড়ুলিয়। নামক স্থানে আনুমানিক ১২৭৫ বঙ্গাৰে এক 
ঈধ্যবিত্ত গ্রিবারে তাহার জন্ম হয়। তিনি বাল্যকালে পরিশ্রমী, অধ্যবসা্জী 
ও িষ্তান্ুরারী ছিলেন বটে, কিন্তু উচ্চশিক্ষা লাভের কোন স্থযোগ তাহার. 
ঘটে নাই । যৌবনের গ্রারস্তেই তিনি সংসারে জড়িত হইয়া পড়েন |: 
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শ্বশুরের মৃত্যুর পর তিনি প্রভূত ভূসম্পত্ির ও জমিবারীর উত্তরাধিকারী 
হন" তারপর নিজের অধ্যবলায় ও পরিশ্রমগ্ডণে সম্পত্তির পরিমাণ ও 
জমিদারির আয়ত্বন বৃদ্ধি করিয়া একজন শ্রেষ্ঠ জমিদার বলিয়া পরিগণিত 
হইয়াছিলেন । তিনি ব্দান্ত ও প্রজাবংসল জমিদার ছিলেন | বর্ধমান 
জিলার খেলারীর নিকটবর্তী আমেদপুর গ্রামে তাহার শ্বশুরালয়স্থিত ৬জয়- 
হুর্গা দেবীর ভগ্র মন্দিরের সংস্কার সাধন করিয়। তিনি তথায় বিগ্রহ ও 
নাটমন্বির প্রতিষ্ঠা করিয়া নিতাপুজার প্রবর্তন কবেন। কাশীর দেবনাথ 
চতৃষ্পাঠীতে তীহার দান নিতান্ত নগণ্য ছিল না । তিনি বিদ্যোৎসাহী 
ও ম্বজাতিবংদল ছিলেন। উপযুক্ত ছুই পুত্রের অকালমৃত্যুজনিত শোকে 
তাহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং ১৩২৯ বঙ্গাব্দের ২৫শে ভাল্র প্রায় ৫৪ 
বৎসর বয়সে তিনি অকালে কালগ্রাসে পতিত হন। 

৬শশিভূষণ স্থানপতি, উকিল ২_- ২৪ পরগণা জিলার অন্তর্গত গোপালপুর 
গ্রামে এক দরিত্র পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন । আত শৈশবে পিতৃহীন 
হওয়াতে শশিভূষণকে জীবনে অনেক বাঁধা-বিত্ব ও ছুঃখকষ্ট্রের সম্মুখীন 
চইতে হয়। ছুঃখদৈন্ের ঘাত-প্রতিঘাতে তাহার চরিত্র ও মন দৃঢ়ভাবে 
গঠিত হইয়াছিল এবং লেখাপড়া শিখিয়া মানুষ হইবার বলবততী আকাজ্ফা তাহার 
শিশুমনে জন্মলাভ করিয়াছিল। লেখাপড়া শিখিবার প্রবল আগ্রহে তিনি 
কৃষ্নগরে আসিয়া ৬মত্িলাল সরকার সাবজজ মহাশয়ের শরণাপন্ন হইলে 
সরকার মহাশয় তাহার পড়াশুনার সবন্দোবস্ত করিয়া দেন। কৃষ্ণনগর হইতে 
আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রথমতঃ তিনি বসিরহাট যাইয়া ওকালতি করিতে 
আরস্ত করেন। চর্রিত্রগ্তণে এখানে তিনি সকলের প্রশংসাভাজন হইয়া! উঠেন। 
বলিরহাট নিবাসী কবি ভুজজধর রায় চৌধুরী তাহার অন্তরঙ্গ বদ্ধু, ছিলেন । 
বপিরহাট হইতে তিনি ওকালতি ব্যবসায় উপলক্ষে নোয়াখালি জিলার অস্তর্গত 
সন্বীপে গমন করেন। সন্দীপ সহর একদা বঙ্গোপস্কাগরের জলোচ্ছাসে প্লাবিত 
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হইলে শশিভৃষণ ভগ্ন কুটারের চাল অবলম্বন করিয়া ভাদিতে থাকেন এবং 
কয়েকদিন পর সংজ্ঞাহীন অবস্থায় জনৈক কৃষক কর্তৃক উদ্ধারপ্রাণ্ড হইয়া 
বাচিয় যান। এই দুর্ঘটনার পর তিনি সন্দীপ ছাড়িয়া জলপাইগুড়ি প্রস্থান 
“করিলেন এবং ওকালতি ব্যরসায়ে সবিশেষ নৈপুণা প্রদর্শন করিয়া অচিরুকাল 
মধ্যে ধশন্বী ভইয়! উঠিলেন। উদারতা, বদান্ততা! ও ন্যায়পরায়ণত! গুণে তিন্নি 
কনপ্রিয় ও সকলের প্রশংসাভাজন হইয়াছিলেন। স্থানীয় উকিলগণ তাহাকে 
উকিলসভার সভাপতি মনোনীত করিয় তাহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন। 
জলপাইগুড়ি পিপঞ্জস্‌ কো-অপারেটিভ, ব্যাঙ্ক এবং বছ চা বাগান-পরিচালক 
সমিতির সহিত তিনি ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাহার পরিচালনাধীনে এ 
সকল প্রতিষ্ঠান সমধিক উন্নতি লাভ করিয়াছিল। দেশের রাজনৈতিক 
আন্দোলনেও তিনি অংশ গ্রহণ করিতেন ।, শ্বনামধন্য দেশবন্ধু দাশ জলপাইগুড়ি 
যাইয়া! বছবার তাহার আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্বর্জীতি-মেবাতেও তিনি 
পশ্চাৎ্পদ ছিলেন নাঁ। তাহার স্বজাতিবাৎসলয অন্গকরণীয়। তিনি অনেক 
নিঃস্ব দরিদ্র ছাত্রকে অর্থ সাহাধ্য প্রদানপূর্ববক তাহাদিগকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত 
করিয়! দিয়া গিয়াছেন। চ্তনি ছিলেন নীবব দাতা; তিনি আত্মপ্রচার ভাল 
বাসিতেন না। তাহার বৈচিত্র্যময় জীবন শিক্ষা্রদ। জীবনের শেষভাগে 
তিনি কলিকাতায় আগমন করেন। এখানেই ১৯২৪ গ্রীষ্টাব্ধের মার্চ মালে 
তাহার কর্মবহুল জীবনের অবসান হয়। 

অদ্লীরোদচজ্দ্র নাথ, উকিল ৪ ফেনীর নিকটবর্তী পিলোনিয়া গ্রাম 
ইহার জন্নস্থান। চট্টগ্রাম কলেজ হইতে এফ -এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি 
কিছুদিন ফুলগাজী হাই স্কুলে শিক্ষকতা করেন। তারপর ওকালতি পরীক্ষায় 
পাশ করিয়া ইনি ফেনীর উকিলবারে যোগদান করেন। ফেনীর প্রধানতখ 
উকিলদের- মধ্যে তিনি ছিলেন অন্ততম । ক্ীরোদবাবু বছদিন দালালবাজার 
ষ্রেটের উকিল নিযুক্ত ছিলেন? জাতীয় কার্যেও তাহার আগ্রহ ও উৎসাহ ছিল। 


৭১৪ র বাজগুকরু যোগিবংশ 


১৩২১ বঙ্গাব্ে ফেনী টাউনে সম্মিঙ্গনীর যে ৫ম অধিবেশন আহত হয়, তিনিই 
ছিলেন ভাহার প্রধান উদ্োক্ত1। যশোদাহরণ ও শ্যামাচরণের মোকর্দিমা 
উপলক্ষে তিনি নিয়মিতভাবে চট্টগ্রাম কোর্টে উপস্থিত থাঁকিয়! মোকর্দমা পরি” 
চালনে নাখবন্ধু হরিমোহন নাথ মহাশয়ের সহায়তা করিতেন । দরিদ্র 
ছাত্রগণের তিনি বন্ধস্থানীয় ছিলেন। জ্যোতিষশান্ত্রে তাহার বিশেষ পারদণিতা 
ছিল। আম্ুমানিক ১৩৫৮ বঙ্গাব্দে তিনি দেহত্যাগ করেন। 

শ্রীমদ তারানন্বস্বামী মহারাজ £_ চট্টগ্রামের টানগ! গ্রামে ইনি 
জন্মগ্রহণ করেন। তীহার পূর্ব নাম ছিল শ্রীজয়চন্দ্র নাথ। একটী সস্তান 
লাভের পর তিনি সংসার ত্যাগ করিয়। চলিয়া যান। সীতাকুণ্ড শঙ্কর মঠের 
প্রতিষ্ঠাতৃদের মধ্যে তিনিও ছিলেন একজন প্রধান উদ্যোগী । শঙ্কর মঠ ত্যাগ 
করিয়া ইনি হাল্দা ও কর্ণফুলী নদীর সঙ্গমস্থলে “মহাকালী যোগাশ্রম** নামে 
এক আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। এই আশ্রমেই তিনি সমাধি-প্রাপ্ত হন। প্রতি 
বৎসর আশ্বিন মাসে তাঁহার তিরোভাব উৎসবে জাতিবর্ণ-নিব্বিশেষে বহু 
লোক সমবেত হইয়। বজ্ঞাদি দর্শনে ও প্রসাদ গ্রহণে আনন্দ লাঁভ করিয়া থাকে । 

শ্রীমদ্‌ স্বামী ভূমানন্দ সরস্বতী £-১৮১১ শবাবের ৬ই শ্রাবণ তারিখে 
চট্টগ্রাম জিলার অন্তর্গত ফতেয়াবাদ গ্রামে ইহার জন্ম হয়। তাহার 
সংলাবাশ্রমের নাম ছিল শ্রীভৃবনচন্দ্র নাথ । তিনি ছিলেন চিরকুমার । সংসারে 
বীতস্পৃহ হইস্া তিনি সন্তাস ব্রত অবলম্বন করেন এবং প্রব্রজ্যা গ্রহণ পূর্বক 
টকলাস ব্যতীত ভারতবর্ষের সমস্ত তীর্থ পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন । অবশেষে 
জ্ঞানগরিমায় ও ষোগসাধনায় সমধিক উন্নতি লাভ করিয়! তিনি ভূত্বর্গ কাশ্মীরের 
প্রসিঙ্ধ "নারায়ণ মঠের” মোহাস্ত পদে বুত হন। সময়ে লময়ে চট্টগ্রামে 
আপিয়। ইনি সমান্ত-সংস্কারমূলক কাধ্যে নাথবদ্ধু হরিমোহনবাবু প্রমুখ সমাজ- 
নেতৃগণকে উপদেশাদি প্রদান করিতেন এবং পৌরোহিত্য সমস্যার সমাধানে 
শ্রীযুক্ত বঙ্গচন্দ্র নাথ ভট্টাচাধ্য কাব্যবিনোদ মহাশম়কে উত্সাহ দিতেন। গুনা যায় 
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কাশ্মীরের মঠ হইতে বহির্গত হইয়া তিনি কৈলাস উদ্দেশে যাঁর! করিয়াছিলেন * 
তদবধি তাহার আর কোন সংবাদ জান ধায় নাই। 
- *৬কুকঃবন্ধু নাথ :--ট্গ্রাম জিলার অন্তর্গত ফহেয়াবাদ গ্রামে তিনি: 
* জন্মগ্রহণ করেন। তাহার চরিভ্রমুগ্ধ দেশবাসীর নিকট তিনি কৃষ্ণ সাধু নামে পরিচিত 
ছিলেন। সমাঁজ-সংক্কার কার্যে তিনি আচাধ্য অগ্থিকাচরণ, নাথবন্ধু হরিমোহন 
প্রমুখ সমাজ-নেতৃগণরের সহিত সহযোগিতা করিতেন। উদারতা, অমায়িকতা, 
হ্বজাঁতিবৎসলতা প্রভৃতি গুণে তিনি নকলের চিত্ব আকর্ষণ করিয়াছিলেন । 
খদ্দর আন্দোলনের যুগে তিনিই সর্বপ্রথম" চট্টগ্রাম বিভাগের খদ্দর প্রচলনের 
জন্য মীর্াপুর ট্রাটে দোকান খুলিয়া বসেন। এই কারণে তিনি তদানীস্তন 
খদ্দরভক্ত দ্রেশনেতৃগণের গ্রিয়পান্র হন এবং তাহার দোকান তাহাদের মিলন 
কেন্দ্রে পরিণত হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কবিকুল-ভাস্কর 
৬শশাঙ্কমোহন দেন .মহাশয়ই ইহার দোকানের নামকরণ করিয়াছিলেন-- 
“চট্টলাভাগ্ডার”। ইনি কলিকাতার এক সম্ত্াস্ত পরিবারে দার-পরিগ্রহ করিয়া 
আস্তর্গণিক বিষাহের গ্রচলনে উৎসাহ প্রদর্শন করেন। ১৩৪৭ সালের ২* শে 
মাঘ ৪৯ বৎসর বয়সে তিনিকলিকাত ভবানীপুবে উদরীরোগে লোকাস্তরিত হন। 
৬মহেশচন্দ্র নাথ ফেনী সাবডিভিসনাল টাউনের মংলগ্ন সহদেবপুর 
গ্রামে ইহার বাড়ী। তৎ্কালে সমগ্র বেদরাবাদ পরগণাতে “বাবু বলিলে 
একমাত্র ইহাকেই বুঝাইত। বান্তবিকই ইহার স্থদর্শন আকৃতি, মনোরম, 
প্রকৃতি, পোষাক-পরিচ্ছদ, চলন-বল্স সব-কিছুতেই একটা মাজ্জিত ভাব সকলের 
মনোযোগ আকর্ষণ করিত । 
ইনি অত্যস্ত বিদ্যোৎসাহ ছিলেন। প্রথমতঃ একাই ইনি বহু অর্থব্য়ে: 
'টাউনের'নীমমীন্তে “ফেনী মধ্য ইংবেজী স্কুল” প্রতিষ্ঠা করেন। পরে উপযুক্ত, 
কমিটী গঠন করিয়া, স্কুলের সমস্ত দায়িত্ব কমিটার উপর ছাড়িয়া দেন। 
অদ্যাবধি সেই স্কুল হুশৃঙ্খলভীবে চালিত হইয়া তাহার শ্বতি রক্ষা করিতেছে । 
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ইহীর মৃত্যুর পর স্কুল কমিটা ইহার স্বৃতির সম্মানার্থে শোকসভার অনুষ্ঠান 


করিয়া একদিন স্কুল বন্ধ বাঁধিয়া ও শ্রাদ্ধের জন্য ইহার পুত্রদের হস্তে নগদ ১০৯ 
টাকা দান করিয়া যথেষ্ট কৃতজ্ঞত! প্রদর্শন করিয়াছিলেন । 

বিদেশাগত স্কুল কলেজের দরিদ্র স্বজাতিছাত্রকে জায়গীর লইয়া দিয়া এবং 
বহু স্বজাতিছাত্রকে নিজ বাড়ীতে মেস করিয়! থাকিতে গৃহাদি দিয়। উচ্চশিক্ষার 
পথ সুগম করিয়। দিয়াছেন। 

ইনি একজন নৈষ্টিক ধশ্মভীরু লোক ছিলেন। ব্রাক্মমুহ্র্ডে গাত্রোখান 
করিয়া ্নান-সন্ধ্যা-পুঞ্জা, গীতা-ভাগবত'পাঠ করা ইহার নিত্য কণ্ম ছিল; ভুলেও 
কোন দিন ইনি এই নিয়ম ভঙ্গ করেন নাই। ছুই পুত্র ও এক কন্তা রাখিয়] 
তিনি লোকাস্তরিত হইয়াছেন । মুন্সেফ শ্রীযুক্ত নিকুগ্তবিহারী চৌধুরী, এম-এ, 
বি-এল মহাশয় ইহার জামাতা। 

৬হরেকুঝ্ চৌধুরী, চট্টগ্রাম ৫ ৬হরেরুঞ্চ চৌধুরী মহাশয় ছিলেন 
একজন স্বনামধন্ত পুরুষকারসম্পন্ন পুরুষ। দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিয়। 
অধ্যবসায়বলে ধাহারা জীবনে উন্নতি ও প্রতিষ্ঠী লাভ করিয়া গিয়াছেন 
তাহাদের মধ্যে চৌধুরী মহাশয়ের নাম বিশেষ উল্লেখঘোগ্য। যাহার! দারিদ্র্যকে 
অভিশাপ মনে করিয়! ভাগ্যবিধাতার উপর যাবতীয় দোষ আরোপপূর্ববক 
নিশ্চেষ্ট হইয়া কাল হরণ করেন, তাহার] চৌধুরী মহাশয়ের জীবনী হইতে 
প্রেরণা লাভ করিতে পাঁবিবেন। 

৬হরেকুষ্ণ চৌধুরী মহাশয় চট্টগ্রাম জিলার অন্তর্গত মাদার্ণা গ্রামের এক 
দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তীহার পিতার নাম ছিল ৬রাধামোহন 
চৌধুরী ও মাতার নাম স্বরগয়। গ্রভাবতী দেবী। তাঁহার পিতা অতি দরিক্র 
ছিলেন এবং কাপড়ের সামান্ত দোকান করিয়া কায়ক্রেশে জীবিকা নির্বধাহ 
করিতেন। সুতরাং হবেকষ্ণবাবু বালাকালে লেখাপড়া শিখিবার স্থযোগ না৷ 
পাইঞ্জা পিতৃ-ব্যবসায় অবলম্বন করিতে বাধ্য হন। বাল্যকালেই তাহার 


খ্ট 
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'শ্রমলীলতা, সত্যবাদিতা। ও তীক্ষবুদ্ধিতার পরিচয় পাওয়া যাঁয়। এই সকল সদগ্ডণ 
প্রভাবেই তিনি উত্তরজীবনে লমধিক উন্নতিলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন্+- - 
যৌবনে পদার্পণ করিয়া চৌধুরী মহাশয় মাত্র ৪০২ টাকা মুলধন: লইয়া 
কলিকাতায় আসেন এবং অনেক ব্যবসায়ীর সহিত মিশামিশি করিয়! তিনি 
ব্যবসায় সন্ধে প্রচুর অভিজ্ঞতা লাভ করেন। ব্যবসায়ের মধ্যেও অনেক রহ্ন্ড 
আছে ; তাহা অবগত হইতে ন! পারিলে ব্যবসায়ে কতকাধ্যতা লাভ করা যায় ন। 
হরেকষ্ণবাবু এই রুহস্ত বুঝিতে পারিয়াছিলেন, হ্থৃতরাং তিনি অচিরাঁৎ ব্যবসায়- 
জগতে বেশ প্রতিষ্ঠিত হইতে নমর্থ হইয়াছিলেন। প্রথমতঃ এক ্থৃতা ব্যবসায়ীর, 
সহিত ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া চট্টগ্রামে সুতা চালান দিতে থাকেন। এই 
ব্যবসায়ে তিনি প্রভূত অর্থ "উপার্জন করিলেন। তারপর ক্রমান্বয়ে চট্টগ্রাম 
সহরে তামাকের, সোনাবধপার ও কাঠের ব্যবসায় আরস্ত করিয়া ধনশালী 
হইয়া উঠিলেন। তখন হইতে তিনি চট্টগ্রাম জিলার মধ্যে “হরেরুষ মহাজন” 
নামে স্থপরিচিত হইলেন । 
ধনবান্‌ ব্যক্তি ধন গ্রয়োগেরও অজস্র পন্থা আবিষ্কার করিতে পাবেন। 
চৌধুরী মহাশয় চট্টগ্রাম টাউনে ৭৮ খানা ইমারত নির্মাণ করিলেন এবং আস্তে 
আস্তে বহু সহম্ত্র টাকার জমিদারি খরিদ করিয়া চট্টগ্রাম জিলার মধ্যে একজন 
বিখ্যাত জমিদার বলিষ। পরিগণিত হইলেন। বিপুল ধনের অধিকারী হইয়া ও 
বিশাল জমিদারির অধীশ্বর হইয়াও তিনি অতি সরল, নিরহঙ্কার ও বিলাসশূন্ত 
ছিলেন। অমায়িকতা ও উদারতার গুণে তিনি জনসাধারণের ও প্রঞ্জাবর্গের 
শ্রদ্ধা ও সম্মান লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 
অতঃপর তিনি প্রচুর অর্থব/য়ে একখান! জাহাজ ক্রয় করেন। এই পণ্যধাত্রী 
৪জাহাঁজ সাধারণতঃ ব্রহ্মদেশে*যাতায়াত করিত। জাহাজের ব্যবসায়েও তিনি 
_€েশ লাভবান্‌ হইয়া উঠিলেন। ভাগাদেবী তাহার প্রতি হ্ুপ্রসন্ন। হইলেন) 
॥ সৃতরাং সকল দিক থেকেই, তাহার প্রচুর অর্থাগম হইতে লাগিল। তিনি | 
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বাবলায়ের আম্বাদন পাইম্াছিলেন ; স্থতরাং পুজ ও ভ্রাতুষ্পুত্রদিগকেও ব্যবদানে: 
দ্ীক্গিত করিয়া গিয়াছেন। তাহার জোষ্টুত্র শ্রীত্রিপুরাচরণ চৌধুরী মহাশয় 
কলিকাতার ব্যবসায়ী মহলে সুপরিচিত ; তিনি একজন প্রতিষ্ঠাবান্‌ ব্যবসায়ী । 

চৌধুরী মহাশয় দৃঢ়চিত্ত, ধৈর্যশীল ও শক্তিমান্‌ পুরুষ ছিলেন। ১৯২৬ .. 
লালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে তীহার চট্টগ্রামের দোকান লুণিত হইয়াছিল; 
উহাতে তাহার লক্ষাধিক টাকার ক্ষতি হুইয়াছিল। তিনি তঙ্জন্ কিছুমাত্র 
বিচলিত বা ভগ্রহদয় না হইয়া নবীন উৎসাহে আবার ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন 
এবং অচিরকাল মধ্যে পূর্ববক্ষতির পুরণ করিয়া বহু অর্থ উপাঞ্জন করিলেন। 
১৯৩২ সালে এই কৃতী পুরুষ পরলোক গমন কবেন। তিনি অধ্যবসায়, পুরুষকার 
ও আত্মবিশ্বাসের যে দৃষ্টাস্ত রাখিয়! গিয়াছেন তাহ! অনেক নিরাশ প্রাণে 
আশ! ও প্রেরণার সঞ্চার করিবে। 

৬মহিমচজ্ৰ নাথ :--নোয়াখালি জিলীর অন্তর্গত ভাটিয়ালপুর গ্রামে ১৮৭৭ 
সালে ৬মহিমচন্দ্র নাথ জন্মগ্রহণ করেন। গ্রামের গুরুমহীশয়ের পাঠশালাম়্ 
মহিমচন্দ্রের বাল্যশিক্ষা আরস্ত হয়। তিনি প্রতিভাবান ছাত্র ছিলেন। সেই 
জন্য তিনি গুরুমহাশয়ের বিশৈষ প্রীতিভাজন, হইয়াছিলেন। সদাশয় 
গুরুমহাশয়ের প্রযত্ে বালক মহিমচন্দ্র নারায়ণপুর মধ্য বাংল৷ সার্কেল স্কুল হইতে 
বুত্তিলাভ করিয়া নোয়াখালি জিলা স্কুলে ভণ্তি হন। অতঃপর তিনি প্রবেশিকা 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়1 বরিশাল ব্রজমোহন কলেজে এফ-এ পড়িতে আরম্ত 
করেন। এফএ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর উক্ত কলেজেই বি-এ পড়িতে 
রত হন। লসমাজসেবায় অত্যধিক সময় ক্ষেপণ করাতে তিনি বি-এ পরীক্ষায় 
কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। সুতরাং অভিভাবকগণের ইচ্ছাহুসারে তিনি 
অ:ইন পড়িবার জন্ত ঢাক! গমন করেন। কিন্তু আইন ব্যবসায় তাহারংপ্রকতি- 
বিরুদ্ধ প্রতীয়মান হওয়াতে তিনি আইন ছাড়িয়া কলিকাতায় আসিয়! পুনরায় 
বি-এ পড়িতে লাগিলেন। এই সময়ে গ্রসিদ্ধ সমাঞ্জনেতা শ্রীযুক্ত ভারতচন্র 
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নাথ বিষ্যার্থা হইয়া কলিকাতায় অবস্থান করিতেছিলেন । মহিমচন্দ্র তাহার, 
প্রেরণায় অন্থ্রাণিত হইয়া! সমাজনেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন এবং ,৬/অবঙ্ছিন- 
বাবু ৬নীরদবাবু প্রমুখ স্বজাতিহিতৈষী ব্যক্তিগণের সহকণ্মীূপে যোগিসখা 
“পর্রিকীর প্রচারকল্পলে সহায়তা করিতে লাগিলেন। সম্মিলনীর প্রতিষ্ঠা! 
শ্রীযুক্ত বাধাগোবিন্দ বাবুর সহিতও তিনি প্রচারকার্ধে; কখনও কথনও গ্রাম 
হইতে গ্রামাস্তরে যাতায়াত করিতেন। 
_.. মহিমচন্দ্র বুঝিতে পারিয়াছিলেন, শিক্ষাই উন্নতির মূল। এই জন্য ভিনি 
, শিক্ষকতাকে জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। চাটখিল, লক্ষ্মীপুর, 
ফেনী প্রভৃতি উচ্চ ইংরাজী বিগ্যালয়ে তিনি স্থৃশিক্ষক বলিয়া পরিচিত ও 
সম্মানিত হইয়াছিলেন। তাহার বিগ্যোতৎ্মাহিত| ও শিক্ষান্থুরাগিতা পরিদর্শন 
করিয়া কর্তৃপক্ষ তাহাকে নোয়াখালি-রামগঞ্জ থানার স্কুল সাবইন্স্পেক্টরের পদ 
প্রদান করেন। বিদ্যালয় পরিদর্শন উপলক্ষে তিনি নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া 
শিক্ষার প্রচার করিঠত থাকেন এবং পরকোট, দশঘরিয়। গ্রভৃতি হ্বঙ্গাতিবছল 
গ্রামে মধ্য-ইংরাঁজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠ। করেন। কালে দশঘরিয়া মধ্া-ইংরাজী স্কুল 
উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে উন্নীত হয় এবং পরম বিদ্যোৎলাহী বুদ্ধ মহিমবাবুই উক্ত 
উচ্চ ইংরাজী বিদ্ভালয়ের ভিত্তি স্থাপন করিবার গৌরব ও সম্মান লাভ করেন। 
তিনি পরম ধর্মপরায়ণ ছিজেন। শেষ বয়সে তিনি পরিব্রাজকরূপে 
ভারতের নানা স্থামে পরিভ্রমণ করিয়। ইংরাজী ও সংস্কৃতে শ্রীশ্ররামরুষ্খ দেবের 
ভাবধারা বক্তৃতা ও প্রচার করিতেন! সরলতা, সদাশয়তা, স্বজাতি-হিতৈধিতা। 
বিদ্যোত্নাহিত1 প্রভৃতি বু সদপগ্ুণ মহিমচন্দ্র উত্তরাধিকারস্ত্রে লাভ করিতে 
সমর্থ হইয়াছিলেন। ১৯৩৮ সালে তিনি পরলোক গমন করেন। তদবধি 
'্টাহার স%৭মুগ্ধ আত্মীয়শ্বজন তাহার পুণ্স্বতি রক্ষার্থে “মহিমচন্ত্র লাহাষ্ও 
ভাগ র” গ্রতিষ্ঠ। করিয়া! গ্রতি বৎসর কয়েকটা দরিদ্র মেধাবী প্রবেশিকা! 
পরীক্ষার্থী ছকে “মহিম-বৃদ্ধি” প্রদান করিয়! আসিতেছেন। 
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: গ্রন্থের মুদ্রণকল্পে যে সকল সদাশয় ব্যক্ি অনু ২৫২ ডাকা দাশ 
করিয়াছেন নিয়ে তাহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইল। আর ধাহারা পুনঃ 
পুনঃ অনুরোধ সত্বেও জীবনী পাঠান নাই, তীহাদের নামের দক্ষিণ পাশে 
কেবল টাকার পরিমাণই মুদ্রিত হইল :--. 


১। শ্রীযুক্ত চারুভূষণ দালাল, জমিদার, বসিরহাট, ২৪পরগণা--. ১২৫২ 

ইনি স্ুপ্রসিদ্ধ বদান্কবর ৬সাবদাপ্রসাদ দালাল মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র 
চারুবাবু বিনয়ী, নয ও মিষ্টভাষী। তাহার বিগ্যোৎসাহিতা, শ্বজাতিগ্রীতি 
ও পরছুঃখকাতরতা স্থপরিচিত। দরিদ্র ছাত্রগণের প্রতি ইনি বেশ সহান্ুভূত্তি- 
সম্পন্ন। তিনি বু অর্থ বায় করিয়া বাঁড়ীতে একটা পাঠাগারের প্রতি: 
কৰরিয়াছেন। ইহাতে* তাহার জ্ঞানলিগ্লার বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়। 
পিভৃ-প্রতিষ্ঠিত 'ঈশান বোডি২-এর পরিচালনার জন্য গঠিত বোর্ড অব ট্রা্টীর 
তিনি জনৈক সদস্য ৃ 

২। শ্রীযুক্ত হরিচরণ নাথ, বি-এ, এজেন্ট, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইত্ডিয়া, 
্লপাই গুড়ি-- ২৫২ 

ত্রিপুর! জিলার অন্তর্গত দাধাবা গ্রাম ইহার জন্মস্থান। ইনি বি-এ পাশ 
করিবার পর সামান্ত ১৮২ টাক] বেতনে ব্যাঙ্কে চাকুরি করিতে আর্ত করেন। 
পরে কর্তব্যনিষ্ঠা, শ্রমশীলতা ও অধ্যবসায় গুণে ক্রমশঃ তাহার পদোন্নতি লাভ 
চয়। ব্যাঙ্কে চাকুরি করিতে করিতে তিনি [77581391 [70311101501 [387115618, 
+900০:2-এর 45890০0181৩ [:%87105001 কৃতিত্বের সহিত পাশ করিয়া, 
উন্নতির উচ্চ স্তরে আবোহণ করিয়াছেন। ইনি সরল, কর্তৃবাপরায়ণ ও 
বজাতিনিষ্ঠ। 


৪৬ 
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৩। পণ্ডিত শ্রী্ববিনাশচন্ত্র দেবনাথ, কাব্যবতু, ঘনশ্তামপুর, পোঃ চুলকাটা, 
দল খুলম।-- ২৫ 

পণ্ডিত অবিনাশচন্দ্র একজন একনিষ্ঠ শিক্ষাত্রতী । ইনি বাল্যক্কালে খুব 
মেধাবী, অধ্যবসায়ী ও শ্রমশীল ছাত্র ছিলেন। উনিশ বৎসর বস হইতে ইনি, 
শিক্ষকতা করিতেছেন। গুরুট্রেণিং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়। তিনি গ্রামের 
ইউ, পি, স্কুপ্লের প্রধান শিক্ষকের পর্দ লীভ করেন । পরে গৃহে অধ্যয়ন পূর্বক 
তিনি ব্যাকরণের আগছ্য-মধ্য ও কাব্যের আছা-ম্ধ্য পৰীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং 
'নবন্ধীপ বঙ্গ-বিবুধ-জননী সভা” হইতে কাব্যরত্ব উপাধি লীভ করেন। ইনি 
বর্তমানে চুলকাটী ঘনশ্তা মপুর হাই স্কুলে শিক্ষকত1 করিতেছেন । পণ্ডিত মহাশয়ের 
নায় অদ্ভুত স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি নাথ-সমাঁজে বিরল। দেশের ও সমাজের 
প্রধান প্রধান ঘটনা এবং খ্যাতনাম। ব্যক্তিগণের বংশতালিক ও জন্ম-মৃত্যু 
তারিখ তাহার নখদর্পণে। ন্বজাতির কাঞ্জে ইনি সর্বদাই অগ্রণী। স্কুল 
সাবইন্স্পেক্টর শ্রীমান নিরঞ্জন দেবনাথ, এম-এ, বি-টি তাহার জোষ্ট পুত্র এবং 
গ্রীমান্‌ রামপ্রসাদ দেবনাথ, বি-এ তাহার কনিষ্ট পুন্র। 

৪। ডাক্তার কালীচরণ নাথ, এম-বি, পোঃ খুজ্টাপাঁড়া, বীরভূম ২৫৭ 

বরিশাল জিলার অন্তর্গত রুষ্টকাঠী গ্রাম ইহার জন্বস্থান। শ্বজাতিমহলে 
স্থপরিচিত অধাপক রাম্চরণ নাথ, এম-এ, বি-এল মহাশয় কালীচরণবাবুর 
মধ্যম অগ্রজ। ইনি বঙ্গবাসী কলেজ হইতে বি. এস্‌-দি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া 
আর, জি, কর মেডিকেল কলেজে ভন্তি হন। এখান হইতে ১৯৩১ সালে 
এম-বি ডিগ্রী লাভ করিয়া ১৯৩৩ সাল হইতে বীরভূম জিলার খুজুটিপাঁড়। 
বাঁধাগোবিনদজিউ দাতব্য চিকিৎসালয়ে চিকিৎসকের কাধ্য করিতেছেন। 
সুদীর্ঘ ২০ বৎনরের অভিজ্ঞতার ফলে তিনি চিকিৎসা ববসায়ে বেশ প্রতিষ্ঠা 
লাভ করিয়াছেন এবং বীরভূমের নাহ, বোলপুব প্রভৃতি অঞ্চলে সুচিকিৎসক 
ও সুদক্ষ অস্ত্র চিকিৎসক বলিয়। সুপরিচিত হুইয়াছেন। 
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৫1 শ্রীযুক্ত কুগজবিহারী দেবনাথ, খাজুবা, ভ্তিঃ খুলনা-+ , 8৫ 
ইনি একজন পুরুষকারসম্পন্ন বাক্তি। অতি শৈশবে ইনি পিষ্তহীন হন। 


অপাব্সায়বলে মধ্য ইংরাজী পরীক্ষায় উ্ভীর্ণ হইয়া! তিনি*কিছুকাল শিক্ষকতা 


"কুবেন এবং পরে বস্ত্র ব্যবসায়ে মনোযোগী হন। কঠোর পরিশ্রম, ধৈর্য ও 


বৃন্ধিবলে সামান্য মূলধনের সাহায্যে তিনি আজ গুচুব অর্থের মালিক 
হইয়াছেন। ম্বজাতির উন্নতিমূলক কাধ্যে তিনি সর্বদাই অর্থ সাহাধ্য করিয়া 
থাকেন। 

৬। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রকূমার দেবনাথ, বারুইপাড়া, খুলনা ২৫২. 

দেবেন্দ্রবাবু একজন অভিজ্ঞ শিক্ষাব্রতী। বালাকালে তিনি খুব পরিশ্রমী, 
অধ্যবসায়ী ও শিক্ষানুরাগী ছাত্র ছিলেন। তিনি ১৯১৩ খুষ্টাবে ম্যাট্রিক ও 
১৯১৬ সালে আই-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হুন। কঠোর দারিদ্র্যবশতঃ তিনি 
বি-এ অধ্যয়ন পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন এবং শিক্ষকতা করিতে আর্ত 
করেন। মশবী হাই স্কুলে চাকুরি করিতে করিতে তিনি বি-এ পরীক্ষা দেন 
কিন্তু দুর্ভাগাক্রমে উহাতে অকৃতকাধ্য হন। তিনি যোগ্যতার লহিত বিভিন্ন 
এম-ই স্কুলের প্রধান শিক্ষকল্ধপে কাঁধ্য করিম বর্তমানে স্বগ্রামের নিকটবস্ত 


চাকন্রী। এম-ই স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত !আছেন। তাহার মত 


ছাত্রবংমল শিক্ষক একান্ত বিরল। স্বজাতির উন্নতিজনক কাধে) তিনি সর্বদাই 
উৎসাহী ও অগ্রণী। ৭ 

৭ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মাধবচন্ত্র *নাথ, ভি. এস্‌. সি, এফ এল্‌, আই, 
এফ, আর. আই. সি, এফ. আই. সি, নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয় ২৫২. 

ঢাকা জিলার অন্তর্গত হাস্কারা গ্রামে ডাঃ মাধবচন্দ্র নাথ ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে 
নসগ্রহণ “করেন । তিনি বাল্যকালে মেধাবী ছাত্র ছিলেন | ম্যাটি- 
কিউলেশন হইতে এম. এস-পি পর্যপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের যাবতীয় পরীক্ষাতেই 
তিনি কৃতিত্বের সঠিত উত্তীণ হন। ১৯৩৭ সালে ইনি ঢাক বিশ্ববিদ্যালয় 
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হইতে ডি. এস-সি উপাধি লাভ করেন এবং ১৯৪৫ সাল পর্যাস্ত উক্ত 
বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপকত্ত1 করিয়! ১৯৪৬ সালে নাগপুর 
বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইওকেমিপ্রি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক নিষুক্ত হইয়া 
তথায় গমন করেন । তিনি এখনও নাগপুরে সুনাম ও স্খ্যাতির 
সহিত অধ্যাপন1 করিতেছেন। সম্প্রতি তিনি ভারত লরকারের শিক্ষা" 
মন্ত্রীপ্রদত্ত বিশেষ বৃত্তি ৬ মাসের জন্য লাভ করিয়া ইংলণ্ড ও আমেরিকার 
বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগার পরিদর্শন জন্য ১৯৫৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে 
আমেরিকা গমন করেন। আমেরিকা হইতে রাপায়ন শান্ত নৃতন অভিজ্ঞতা 
লাভ করিয়া তিনি ইংলগ্ডের লগ্ডন ও কেন্বিজ বিশ্ববিদ্ভালয় পরিদর্শনাস্তে 
১৯৫৩।১৫ আগষ্ট নাগণুনে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। 

৮। শ্রীযুক্ত হরিপদ দালাল, ধ্িরহাট, ২৪ পরগণা-_ ৩৫. 

ইনি বলিবহাট টাউনের একজন নাম-করা ব্যবসায়ী । অধাবসায় ও 
পরিশ্রম বলে তিনি অভি সামান্ত অবস্থ৷ হইতে ব্যবসায়ে সমধিক উন্নতি লাভ 
করিয়! ধনশালী হইয়াছেন। 

ন। শ্রীযুক্ত জিকেন্দ্রনাথ দালাল, বলিরহাঁট, ২০ পরগণ।-- ২৫২ 

ইনি পরম স্বজাতিহিতৈধী ব্যক্তি। বদিরহাট টাউনের ইনিও একজন 
খ্যাতনাম। ব্যবসায়ী । স্থানীয় জনসাধারণের কাজে তিনি বেশ উৎসাহী। 
বমিরহাট মিউনিপিপ্যালিটির ইনি জনৈক কমিশঝার। অমায়িকত] গুণে ইনি, 
বেশ জনপ্রিয়তা অজ্জন করিয়াছেন। 

১০। শ্রীযুক্ত ভাঃ গৌব্হরি গোস্বামী, নাস্রিগণ্, সাহাবাদ-_ ২৫. 

ইনি পুরুষকারসম্পন্ন ব্ক্তি। ইহার আদি বাসস্থান বদ্ধমান জিল!। 
তদস্তর তিনি সাঁওতাল পরগণাবর অন্তর্গত কারমাটাবে বসতি স্থাপন করেনা 
উত্কট জাতি-বিদ্বেষের যুগে অন্ন ৪০ বৎসর পূর্বে তিনি চিকিৎ্স| ব্যবসায়ে 
অরোপাজ্জন মানসে বিহারের বন্ধস্থানে বৃথা ভ্রমণ করিয়া অবশেষে নাস্বিগঞ্জে 
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চিকিৎস! ব্যবসায় আরস্ত করেন। এখানে ভাগ্যলক্্ী তাহার প্রতি সু প্রসন্ন হন। 
তিনি অল্পকাল মধ্যে স্থচিকিৎসক বলিয়া পরিচিত হন এবং খ্যাতি এ প্রতির্গী 
লাভ করেন। চিকিৎস1-ব্যবসায়ে তিনি প্রভূত অর্থ উপঃজ্জন করিয়া পুত্র-কন্তা! 
ও ' ভাগিনেয়দিগকে উচ্চ শিক্ষা প্রদান ককষেন। শিক্ষাহিসাবে তাহার 
পরিবারবর্গের সকলেই বেশ অগ্রসর। তাহার মধ্যম পুত্র শ্রীরতেন্দু গোস্বামী, 
এম-এ, বি-এল আর! জিলা-আদালতের একজন প্রতিষ্ঠাবান্‌ উকিল। 
১১। শ্রীযুক্ত স্থরেশচন্দ্র নাথ, ষ্টেশন রোড, ভালুক! রোড, মালদহ---. ২৫২ 
পূর্ব-পাকিস্তানের কুষ্টিয়া জিলার অস্তর্গত জেথালা গ্রামে ইহার পৈতৃক 
বাসস্থান। ইনি প্রথমতঃ বেলওয়ে বিভাগে সামান্য চাকুরি লইয়া প্রবেশ 
করেন। তারপর টেলিগ্রাফি পাশ করিয়া বুকিং ক্লাকের চাকুরি করিতে করিতে 
কঠোর পরিশ্রম ও অধাবসায়গুণে ষ্টেশন  ্যু্টাবের পদে উন্নীত হইয়াছেন। 
১২। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ নাথ, দমদম, ২৪ পরগণ1-- ২৫. 
আমর! নগেন্দ্রধাবুর সঠিক পরিচয় সংগ্রহ করিতে পারি নাই। যতদুর 
জানি, তিনি সহৃদয়। দানশীল ও ম্বজাতিহিতৈষী বাক্তি। প্রয়োজনের সময়ে 
ইনি যথাসাধ্য অর্থ সাহটয্যদানে পরাজুখ হন নাই। শুলিতে পাই, তিনি 
অছুভ শক্তিসম্পন্ধ দৈব উষধ প্রাপ্ত ভইয়াছেন এবং তাহার বলে কঠিন 
রোগাক্রান্ত বহু রোগীর আরোগ্য বিধান করিয়া সকলের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছেন 
এবং সমধিক প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। দম্দমার একটা রাস্তা তাহার 
নানানসারে “নগেন্দ্রনাথ রোড" প্লামে অভিহিত হইয়াছে । ইহাতে তাহার 
জনপ্রিয়তারই পরিচয় পাওয়া যাঁয়। 
১৩। শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র নাথ আজিমগঞ্জ, মুখিদাবাদ-- ২৫২ 
রাম্চন্দ্রবাবু নাম প্রচার করিতে অনিচ্ছুক। তিনি আজীবন শিক্ষাব্রতী। 
আজিমগর্থ সহরে শিক্ষক বলিয়া তাহার খ্যাতি আছে। তিনি নীরব কর্মী 
; এবং সরল ও অনাড়ম্ছর জীবন যাপন করিয়া! থাকেন। ইনি স্বশ্পভাষী হইলেও 
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মিষ্টভাষী এবং উদার ও পরোপকারী। স্বজাতির প্রতি কর্তবোর আহবানে ইন্দি 
১পশ্চাৎপদ থাকেন না। 

১৪। শ্রীযুক্ত দেকেন্দ্রচন্্র দেবনাথ, রাঁণাঘাট, নদীয়া-_ ২৫২ 

ঢাকা জিলার অন্তর্গত বাহেরাখোলা নিবাসী শ্রীযুক্ত হুরিচরণ দেবনাথ 
মহাশয়ের জ্োষ্ঠ পুত্র দেবেক্্রবাবু একজন পরোপকারী ও ম্বজাতিহিতৈষী 
যুবক। দেশ বিভাগের পূর্বে তিনি স্বগ্রামে শবল্প মূলধন লইয়া ব্যবসায় আবস্ত 
করেন এবং পরিশ্রম ও অধ্যবসায়গুণে শীপ্রই উহাতে উন্নতি লাভ করিয়! 
ধনশালী হইয়া উঠেন। স্থানীয় কো-অপারেটিভ সোসাইটীর সেক্রেটারীরূপে 
কয়েক বৎসর কাজ করিয়া তিপি জনসাধারণের উপকার সাধনপূর্বক খ্যাতি ও 
প্রতিপত্তি লাভ করেন। দেশ বিভাগের পর ভিনি গ্রাম ছাড়িয়া আসিয়। 
রাণাঘাট টাঁউনের সঙ্গিকট রামনগর আইসতলা গ্রামে বসতিস্থাপন 
করিয়াছেন। তিনি বাণাঘাট টাউনে শ্রীহরি বস্ত্রালয় নামে একটা প্রতিষ্ঠান 
স্থাপনপূর্্বক অতি যোগ্যতার লহিত স্থতা ও কাপড়ের ব্যবসায় পরিচালনা 
করিতেছেন। তাহার এই প্রতিষ্ঠানের অধীনে অনেক শ্বজাতীয় ও ভিন্ন জাতীর 
বন্পবয়নকারী অশেষ প্রকারে উপকৃত হইতেছে। দেবেন্দ্রবাবু পরম বিদ্যোতসাহী 
ব্ক্তি। তিনি রামনগর গ্রামে দেড় হাজার টকা মূল্যের ছুই বিঘা জমি দান 
করিয়া তাহার পিতার নামাহ্ছসারে “হরিচরণ বিদ্যাপীঠ” নামক প্রাথমিক 
বিদ্যালয় স্থাপন করিয়! দিয়াছেন। তিনিই এ স্কুল কমিটীর প্রেসিডেন্ট। 
উত্তরাধিকার সুত্রে সেবাপরায়ণতা ও ধর্ান্থরাগিতা লাভ করিয়া ইনি প্রতি 
বৎমর নিজব্যয়ে শ্ীত্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর নামকীর্ভন ও মহোৎসব অনুষ্ঠান 
করিয়া আসিতেছেন। 


€ 


১৫। ডাঃ বেণীমাধব নাথ, এল, এম্‌. এফ, ঝড়পেট। বোড, কামরূপ-৮৩১ 


ডাঃ বেণীবাবু ময়মনসিং জিলার অন্তর্গত কুষ্িয় গ্রামের অধিবাশী। কালীহাতী 
হাই স্কুল হইতে ১৯৪০ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইনি ময়মনপিং 
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লিটন মেডিকেল দ্বুলে ভর্তি হন। তিনি ১৯৪৫ সালে ভাক্তারি পরীক্ষার 
উত্তীর্ণ হইয়া ১৯৪৬ হইতে ১৯৪৮ সাল পধ্যস্ত ময়মনপিং ডিই্্টু বোর্ডের 
মেডিকেল অফিলার হিলাবে দক্ষতার সহিত চাকুরি করেন? “তারপর পাকিস্তান 
“ত্যাগ করিয়া অগ্ঠাবধি বড়পেটা রোডে বিশেষ হনাষের সহিত ডাক্তারি 
করিতেছেন। বড়পেট। বোডে তাহার প্রতিষ্ঠিত “নাথ ফাম্মেসি” বিশেষ সুখ্যাতি 
; অঞ্জন করিয়াছে । তিনি নিখিল-আসাম বাস্তত্যাগী সমিতির বড়পেটা শাখার 
সভাপতি রূপে কাজ করিয়া এবং সমাজহিতকর বহু প্রতিষ্ঠানের সহিত 
) ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত থাকিয়া জনসাধারণের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছেন। তাহার 
স্বজাতিহিতৈষিত। ও পবোপকারিতা অনুকরণীয়। তিনি আসাম-ব্জ ধোগি- 
সম্মিলনীর ও আসাম যোগি-সশ্মিলনীর আজীবন সদস্য । চিকিৎসা ক্ষেত্রেও 
ডাঃ বেণীবাবু বিশেষ সুনাম অজ্জন করিয়া %তিষ্টাবান্‌ হইয়াছেন। 
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১৬। শ্রীযুক্ত প্যাঁরীমোহন ভৌমিক, আগরতলা, ত্রিপুরা রাজ্য-. ২৫২ 


ত্রিপুরা জিলার ব্রাঙ্ষণবাঁড়িয়ার নিকটবত্ী উল্চাপাড়া গ্রামে প্রসিদ্ধ 
। ভৌমিক পরিবারে ইনি জন্মপ্রহণ,করেন। তাহার পিতৃদেব ৬দীননাথ ভৌমিক 
মহাশয় তদঞ্চলে সকলের স্থপরিচিত অতি প্রতিষ্ঠাবান্‌ ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন। 
প্যারীমোহনবাবু পিতার কণিষ্ঠ পুত্র। তিনি অল্প বয়সেই ব্যবসায়ে খুব খ্যাতি 
অজ্জন করেন। তাহার ধন্ম-প্রবণতা৷ ও দানশীলতা৷ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 
দেশবিভাগের পর তিনি সপরিবারেঞ্সাগরতলায় আসিয়! বনমালীপুবস্থিত স্বীয় 
বাসভবনে অবস্থান করিতে থাকেন। আগরতলাতেও প্যারীবাবু সুতার 
বাবলায়ে বিশেষ স্থনাম অজ্জন্ত করিয়াছেন" এবং উক্ত ব্যবসায়ে শ্রেষ্ঠ স্থান 
অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তিনি অতিথিপরায়ণ ও স্বঞ্জাতিহিতৈষী।" 
জাতীয় কাধ্যে তিনি পর্ববদাই অগ্রদী । ত্রিপুরারাজা শৈবসন্মিলনীর তিনি বর্তমান 
কোষাধাক্ষ। 
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১৭। শ্রীযুক্ত রাঁধাচরণ ভৌমিক, আগরতলা, ত্রিপুরা রাঁজ্য-.. ২৫২ 
ইনি একজন প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী ও ধনাঢ্য ব্ক্তি। দেশবিভাগের পর ইনিও 
ত্রিপুরাস্থিত বাঁসভূমি' পরিত্যাগ করিয়! আগরতলায় বসতি স্থাপন করিয়াছেন । 
:১৮। ডাঃ উপেন্দ্রন্দ্র নাথ, এম্‌-বি, আগরতলা, ত্রিপুরা রাজা-- ৩০২ 

ডাঃ উপেন্দত্রবাবু একজন স্থপ্রসি্ধ চিকিৎসক। দেশবিভাগের পর তিনি 
নোয়াখালি জিলার লক্ষ্মীপুরস্থিত স্বীয় বিশাল বাসভবন পরিত্যাগ করিয়া 
আগরতলায় অবস্থান করিতেছেন । এখানেও তিনি চিকিৎসা ব্যবসায়ে বিশেষ 
প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন । ইনি ম্বগর্ণয় উমাকাস্ত নাথ মহাশয়ের পুত্র এবং 
কন্সারভেটার অব ফরেষ্ট শ্রী জে, সি. নাথ মহাশয়ের ভ্রাতা । 

১৯। মেজর ডাক্তার স্থরেব্দ্র্্র নাথ, এম্-বি, বেহালা, ২৪ পরগণা--৪৫- 

ডাঃ স্থুরেন্দ্রবীবু একজন খ্যাতনামা চিকিৎসক। রোগনির্ণয়ে ইহার অদ্ভুত 
ক্ষমতা । বেহাল! বাজারস্থিত "সাঁওদার্ণ মেডিকেল হল” নামক চিকিৎসা. 
ভবনের তিনিই হুত্বাধিকারী। 

২০। শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র ভৌমিক, কুমিল্ল_- ৫০. 

ইনি ছাপাখানার কার্যে বেশ অভিজ্ঞ । আসাম-বঙ্গ যোগি-সম্মিলনীর নিজন্ব 
কুমিল্ল! শঙ্কর প্রেস্‌ ভাড়া লইয়া! বিগত কয়েক বৎসর হইতে উহার পরিচালন। 
করিতেছেন । 

২১। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র অধিকারী, দিনহাটা, কুচবিহার-- ২. ২৫৭, 

হেমবাবু দেশবিভাগের পর বংপুর জিলার অন্তর্গত হ্বগ্রাম শাখারিপাড়। 
পরিত্যাগ করিয়া দিনহাটায় বসতি স্থাপন করিয়াছেন। তিনি একজন অভিজ্ঞ 
ব্যবসায়ী । ব্যবসায়ে তিনি বেশ উন্নতি লাভ কবিয়াছেন। তাহার ন্যায় উৎসাহী, 
মিষ্টভাষী, পরোপকারী ও শ্বজাতিবৎসল বাক্তি অতি বিরল। তিনি দরিনহাটা 
মহকুম! কংগ্রেস্‌ কমিটীর সেক্রেটারী । অক্লান্তভাবে কংগ্রেসের সেবা করিয়া তিনি 
স্থানীয় জন-সাধারণের প্রিয়ভাঙ্গন হইয়াছেন ও"যথেষ্ট খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ 
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করিয়াছেন। স্থানীয় প্রায় সমন্ত জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত হেমবাবু ঘনিষ্ঠ ৫ 
ভাবে জড়িত। যোগিজাতির দুঃখদারিদ্র্য ও নিরক্ষরতা মূর করিয়া তাহাদের 
ঘামজিক মান উন্নয়নের জন্য তিনি সর্বদাই সচেষ্ট. * 
২২। শ্রীযুক্ত যতীন্্রমোহন নাথ, বাটরহাট, কামক্ূপ-_ ২৫২ 
যতীন্দ্রবাবু একজন শ্বজাতিহিতৈষী যুবক। তিনি স্বজাতির উন্নতিজনক 
কাধে সর্বদাই মুক্তহত্ত । তিনি বেশ বুদ্ধিমান, অধ্যবসায়ী ও কর্তবাপবাক়ণ 
ব্যক্তি। খুব সুনাম ও স্ুখ্যাতির সহিত ইনি বহু দিন হইতে গভর্ণম্ণ্ে 
কন্ট্রাকটর রূপে কাধ্য করিয়া আসিতেছেন। 
২৩। শ্রীযুক্ত উমাকালী নাথ, ৩ কলেজ রোড নিউ দিল্লী-_ ২৫২. 
তিনি সম্ভবতঃ কলিকাতা ভবানীপুরের অধিবানী। তাহার সবিশেষ পরিচয় 
আামর] পাই নাই ? তবে তাহার বদান্যতা /9 স্বজাতিহিতৈধিতার পরিচয় আমবা 
পাইয়াছি। মনে হয়ু তিনি একজন সরকারি কর্মচারী। 
২৪। শ্রীযুক্ত রমণীমোহন দেবনাথ, বাপুপাং, ভিগবয়, অপার আসাম--২৫২- 
২৫। শ্রীঅমবেন্দ্র নারায়ণ নাথ, গোয্লালপাড়া, আসাম-_ ২৫২ 
ইনি আসামের সুপ্রসিন্ধ নেতা এবং আলাম-বঙ্গ যোগি-সম্মিলনীর বিশিষ্ট 
কম্মণ এহরেন্দ্র নারারণ নাথ মহাশয়ের জ্যেষ্ট পুত্র । অমরেক্্বাবু গোয়ালপাড়া 
গভর্ণমেণ্ট হাই স্কুল হইতে ম্যাটি.ক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়। পুলিশ-বিভাঁগে চাকুরী 
গ্রহণ কারেন। বহুদিন যোগ্যতার সহিত পুলিশ সাঁব ইন্স্পেক্টরের চাকুরী করিয়। 
সার্কেল ইন্স্পেক্টরের পদে উন্নীত হনজ। এই পদে তিনি সুনাম ও স্খ্যাতির সহিত 
কর্তব্য পালন করিয়া অবসর গ্রহণ পৃর্বক এক্ষণে গোয়ালপাড়া টাউনে স্বগৃহে বাস 
করিতেছেন। তিনি অমারিকুতা, স্বজাতিস্ট্িয়তা, মিষ্টভাষিতা, পরোপকারিত। 
প্রভৃতি গুণে সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছেন। 
২৬। শ্রীমণীন্দ্রকুমার নাথ, রাঁণাঘাট, নদীয়া-- : ২৫২৬ : 
নদীয়া! জিলার অন্তর্গত ইবিবপুব গ্রাম ইহার জন্মস্থান। ইনি রাণাঘাট 
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বেলবাজারে অবস্থিত 'মাতৃ-মন্দির” নামক জুয়েলারী সপের স্বত্বাধিকারী । 
- সততা ও বিশ্বাসপরায়ণতা গ্রণে মণীন্দ্রবাবু জুয়েলারি ব্বদায়ে প্রসার প্রতিপত্তি 
অঞ্জন করি যোগ/তার সহিত কাধ্য পরিচালনা করিতেছেন। তিনি এই 
বাবদায়ে বিশেষ আধিক উন্নতি লাভ করিয়াছেন। তাহার সদাশয়ত?, 
দানশীলতা ও শ্বজাতিবৎমলত1 উল্লেখযোগ্য । আরও দুইটী ব্যবসায় গ্তিষ্ঠ। 
করিয়া তিনি তাহাও দক্ষতার সহিত পরিচালনা করিতেছেন । 

২৭। শ্রীত্রজেন্্লাল হালদার, ঝালকাটা, বরিশাল-. ২৫২. 

ব্রজেন্দ্বাবু বরিশাল জিলার স্থপ্রসিন্ধ স্বজাতি নেতা শ্রারাধাবল্লভ হালদার 
মহাশয়ের পুত্র। তিনি পাকিস্তানে অবস্থান করিয়া যোগ্যতার সহিত নিজেদের 
ব্যবসায় পরিচালনা করিতেছেন। বরিশাল জিলার অন্তর্গত ঝালকাটী বন্দরে 
এবং ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত চরমুগ,রিয়া বন্দরে অফিস্‌ স্থাপন করিয়া ইনি বহু- 
দিন যাবৎ উক্ত ছুই জিলায় বন্দা শেল কোম্পানির পেট্রল্‌ সরবরাহের কন্ট্রাক্টরের 
কার্ধ্য করিতেছেন। ঢাকেশ্বরী কুন মিলস্‌ হইতে উৎপন্ন বস্ত্র বিক্রয়ের ইনি 
একজন বিশিষ্ট এজেন্ট। অধ্যবসায় ও সতত। গুণে ব্রজেন্দ্রবাবু যেমন যথেষ্ট 
সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন তেমনি প্রন্থুত অর্থ উপার্জন করিয়! 
ধনশালী হইয়াছেন। তাহার উদারতা ও স্বজাতিবৎসলত! অন্থু করণীয়। 

২৮। শ্রীশ্রীশচন্ত্র নাথ, বি-এ, বি-এল, এযাড.তোকেট, আসাম হাইকোট, 
গৌহাটী-- * ২৫২. 

ঞশবাবু ইংরাজী ১৯১৬ সালে শ্রীহট" জিলার হবিগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত 
শাইজগাছি গ্রামের এক সম্তাস্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।. পঠদ্দশায় তিনি 
একজন মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ১৪৩৪ সালে তিনি সায়েন্তাগণ্জ হাই স্বুঙ্গ হইতে 
মর্যাটিকিউলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সরকারি বৃত্তি লাভ করেন। ১৯০৬ পালে 
শ্রীহ্ট মুরারীষ্টাদ গভর্ণমেণ্ট কলেজ হইতে আই-এ পবীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সিনিয়র 
লরকারী বৃত্তি প্রাপ্ত হন এবং ১৯৩৮ সালে কর্লিকাতা। রিপন কলেজ হইতে 
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“ছংরাজীতে অনাস” সহ বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তারপর তিনি ১৯৪১ সালে 
কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালয়ের “ল' কলেজ হইতে আইন পরীক্ষায় প্রথঙ্ণ বিভাগে” 
উতীর্ণ হইয়া “মহারাজ মণীন্দ্রনাথ নন্দী” বু্তি লাভ করেন * শ্রীশবাবু আসাম 
'বৃঁদভিল সাভিস পরীক্ষায় পাশ করিয়া ১৯৪২ সালে আসাম সিভিল সাভিসে 
যোগদান কবেন। ১৯৪৫ সালে তিনি “সার্ভে ও সেটেলমেন্ট” পরীক্ষায় উত্তীর্দ 
হন এবং ১৯৫১ সাল পধ্যস্ত সরকারী বিভিন্ন উন্নত পদে অধিষ্ঠিত থাঁকিয়ী 
যোগ্যতার সহিত কর্তব্য পালন করেন। ১৯৫১ সালে তিনি আসাম সিভিল 
সাভিসে ইন্তাফা দেন এবং ১৯৫২ সালে আনাম হাইকোর্টের “চেম্বার” পরীক্ষায় 
| উভীর্ণ হইয়া আসাম হাইকোটে এডভোকেট হিসাবে যোগদান পূর্বক আইন 
বাবসায় করিতে আরম্ভ করেন। বর্ভমানে তিনি আসাম হাইকোর্টের খাযাতনাম। 
এাডভভোৌকেটদের মধো অন্ততম। 
শ্রীশবাবু বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সাহত ঘনিষ্টভাবে জড়িত ছিলেন এবং 
এখনও আছেন। তিনি প্রীহট্র ও কাছাড় জিলার কয়েকটা উচ্চ ইংরাজী বিদ্যা 
লয়ের ম্যানেজিং কমিটার সভাপতি নিযুক্ত হইয়৷ যোগ্যত্ত1 ও বিদ্যোত্সাহিতাবি 
বিশেষ পরিচয় প্রদান করিয়াছ্েন। 
২৯। শ্রীমহিম চন্দ্র রায়, উকিল-.. ২৫. 
ইনি ত্রিপুরা জিলার বস্বা থানার অন্তর্গত চান্দাইসার গ্রামে ১৮৮৫ 
খুষ্টাবে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতার নাম ছিল রামলোচন বাক» ও. 
মাতার নাম সাবিত্রী দেবী। টি 
বালাকাঁলে মহিমবাবু গ্রাম্য বিদ্যালয়ে পাঠ সমাপন করিয়া ১৯০৯ থুষ্টা্ে 
কুমিল্ল। ভিক্টোরিয়া স্কুল হইতে ভ্ীবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ১৯১২ 
খৃষ্টাব্দে ঢাকা কলেজ হইতে আই-এ পরীক্ষার পর রাজসাহী সাবুদা পুলিশ 
ট্রেনিং সেপ্টার হইতে ট্রেনিংপ্রাঞ্ধ হইয় ১৯১৪ খুঃ অবে প্রথমতঃ ঢাকার মুন্সীগঞ্জ 
মহকুমার পুলিশ ইন্স্পেক্টার শরিযুক্ত হন। পুলিশ বিভাগে চাকুরী করিবার 
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_ সময় তিনি চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী প্রিলার ম্বজাতিবহল বছ গ্রামে পরিভ্রৎ" 
করিবার »এবং তত্রত্য হ্বজাতীয়গণের অবস্থা! হ্ষচক্ষে পরিদর্শন করিয়া যথে 
'অভিজ্ঞত। লাভের হুযোগ পান। 
. ॥ এ 
অল্প কয়েক বৎসর পুপিশ বিভাগে চাকুরী করিবার পর মহিমবাবু ব্রিপুঝ1+, 
রাজের ষ্টেট-ল? পাশ করিয়া ১৯১৭ খুঃ অবে ত্রিপুরা রাজ্যের ধশ্মনগর 
মহকুমায় ওকালতি ব্যবসায় আরম্ভ করেন। অগ্ঠাবধি উক্ত বাবসায়ে নিযুক্ত 
থাকিয়া তিনি প্রভৃত ষশঃ ও সম্মান এবং অশেষ গ্রাতিপত্তি ও গ্রচুর ধনসম্পর্তি 
অজ্জন কৰিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি ধশ্মনগর কোর্টের উকিল বার-লাইত্রেরীর! 
প্রেলিডেণ্ট পদে আসীন এবং স্থানীয় কয়েকটি সামাঞ্জিক প্রতিষ্ঠানের সহিত 
সংশ্লিই আছেন। মহিমবাবুর স্বজাতিহিতৈধিতা প্রশংসনীয় । যোগিজাতির 
মধ্যে শিক্ষার বহুল প্রচলন, আস্তর্গণিক বিবাছের প্রবর্তনে এবং সমাজ-সংস্কার* 
বিধানে তিনি সর্বদাই অগ্রণী।  বছ দরিদ্র ছাত্র তাহার নিকট ভরণপোষণ 
পাইয়৷ এবং গ্রস্থাদি সাহায্য লাভ করিয়া! জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন । মহিম- 
বুর বিদ্যোৎ্সাহিতা। ও ধর্ম্মনিষ্ঠা অঙ্গকরণীয়। তিনি ভারতের প্রধান প্রধান 
তীর্থগুলি একাধিক বার সম্ত্রীক পর্যটন করিয়াছেন । তত্কত “সামবেদীয় তর্পণ! 
বিধি" তাহার ধশ্মনিষ্ঠীর পরিচায়ক। তীহার গ্রণবত্তী ও পতিব্রতা ভার্ধ্য! 
শ্রীযুক্তা সুক্ষ্মমণি দেবী সর্বদা ধশ্াসুষ্ঠানে সহায়ত। করিয়! ত্বামীর জীবন শীন্তিম 
করিয়াছেন। উত্তর-প্রদেশ রাজোর দরকারী গেজেটেড, ডাক্তার তাহা 
একমাত্র পুত্র শ্রীপুপিন বিহারী রায়, ধরম্‌ববি, বি-এস্‌ ও উচ্চশিক্ষিত জামাতৃগ 
তাহার বংশের গৌরব বুদ্ধি করিয়াছেন । 
৩০ 1 শ্রীযুক্ত ডাঃ প্রাণকৃষ্ণ নাথ, পোঃ বিথারি, ২৪ পরগণা--. ২৫২ 
যে সকল ব্যক্তি দারিদ্রের সহিত সংগ্রাম করিয়া জীবনে উন্নতি.লাভ কর্তি 
সমর্থ হইয়াছেন, তাহাদের মধ্যে ডাঃ প্রাণকূষ। নাথ মহাশয়ের নাম উল্লেখ 
এঘোগ্য। তাহার আদি নিবাস ছিল খুলনা জিনার সাতক্ষীরা মহকুমার রা 
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ঠ.7.1 অন্প বয়সে তাহার পিতৃবিয়োগ ঘটে। পিতার মৃত্যুও প3 
নখ ১৭ প্রগণা খিলার অন্তর্গত বিখাগরি গ্রামে আপিয়া ১৩২৪ ২৭ 
-:ন। বাক১/ আরভ্ত করেন। অর্থোপার্জন অপেক্ষা ভিনি' ৫ গী, 
১ গাও ঈদিক কামনা করিয়া থাকেন । উদ্দীরততা, দয়ালুতা ও চি২৯। 
5৮7 দন চিকিৎসা ব্যবলায়ে প্রসার প্রতিপত্তি লাভ করিয়া যশঃ, এন + 
অর্থ-মখ ।কছুই অঞ্জন করিয়াছেন। তিনি বিদ্যোতসাহী ও ম্বজাতিব+'. 
ভদ্রুত1 ও অমানিকতা৷ গুণে তিনি সকলেরই সম্মানভাজন হইয়াছেন । 
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গ্রন্থের মুদ্রণকল্পে নিক্নলিখিত ব্যক্তিগণ প্রত্োকে এককালীন অনু : 
' দশ টাকা প্রদান করিয়াছেন :__ 
১। প্রীদাশরথি নাথ, 9610, [মস [ওর নিউ শিল্পী । 
'২। প্রীশৈলেন্ত্রকুমার নাথ, 01০, 7০5191018 007০8, 0101 16. 
চ8০105, মুঝাদনগর। মীরাট, ইউ. .: 
৩। শ্রিহেমচন্ত্র দাস) 2০৬ 08706] [01518107) পোঃ চিপ 
ভিঃ সম্বলপুর, উ! . 
৪। ্্রীধরণীধর নাথ, খাগড়াবাজার, পোঃ থাগড়। ছিঃ মুশিদাবাণ । 
৫1 জীএচ, কে, নাথ দাদ, 019. হ্থদামা ফার্মেসি, ১৩৮ ক্যালব 12৮3: 
ওক্সীন্চ, “পাই ৫বলপাছি চা, ৮ সুতা 
৬। আ্রীবিরিক্ষিকুমার মুহরি, ক্ুপারতাইজিং স্েশনমা . 
রী , কা, , 18 পৃশিগ 
 ৯। পরীপরেশচন্্র নাথ, যুলাজোড় জেনারেটিং ষ্টেশন 


৮ 


্ + যু 
চি ১5৯ মি 
পো? নুর, ২৪পরগণ 
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